উচ্চতর মাধামিক ও বহুমুখী বিদ্যালয়ের নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য 
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্দের পরিশোধিত পাঠক্রম অনুসারে লিখিত । 


ভাভাাথি 


* বাঙল] প্রথমপত্রের ব্যাকরণ * বাড়া শেল 
ব্যাকরণ * অলঙ্কার * নির্ধারিত সমস্ত উপপাঠ্য গ্রঙ্থেগ 


ভাবসম্প্রসারণ * সারসংক্ষেপ * ভাবাথালখন * প্রবন্ধ-রচন। 
* বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় সলিত । 


আক্ষ্পদ হগাক্বাঙ্গমী এম এ, পি. আর এস, ডি-ফিল. 
গ্রিফিথ পুরস্কার প্রাপ্ত, আশুতোষ ও মোয়াট স্বর্ণপদক 
প্রাপ্ধ এবং রীভার, বাউল বিভাগ, যাদনপুর বিশ্ববিদ্যালয় ; 


আদি-মধ্যযুগের বাঙল। ও শ্রাৃষ্ণকীর্তন গ্রস্থ প্রণেতা । 


জী ভাতিতী ভান জি 2 





প্রকাশক £ শ্রশচীন্দ্রনাথ ঘোষ 
১৯৩, বিধান সরণী, কলিকাতণ-৬ 


থম এ করণ 2: নভেম্বর, ১৯৬০ 


জজ্ঞাকর £ রমেন্দ্রন্দ্র রায় 
চড় স্মিথ 
১১৬. বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ 


শ%]7।],5737)9 
30 [205 


ক্র। /ছুমিকা-প্রকরণ-_ 


রি ভাষা-_সাধু ও গ্রচলিত ভাষা । 
| বর্ণ ও ধবনি-প্রক৫ণ-_ 


১৮০) বর্ণের শ্রেণীবির্ভীগ : বাঙলা স্বর-ব্যগ্রনেরছ ও যুক্তাক্ষরের উচ্চাঁরণ-বৈ শিষ্ট্য, 
একই বর্ণের বিভিন্ন ধ্বনি, বিভিন্ন বর্ণের একই ধরনি, ধ্বনি বিলোপ ইত্যাদি । 
৬৮) সন্ধি: বাঙলা] ভাষার সগ্ধির বৈশিষ্টা ও সংস্কৃত সন্ধির সঙ্গে পার্থক্য £ 
স্বর, ব্যঞুন ও বিসর্গসন্ধির পূর্ণ আলোচন।। 
৬৫৪) ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধান | 
গা। পদ-প্রকরণ--- 
(১) পদের প্রকারভেদ £ বিশেষা, বিশেষণ, সর্বনাম, অবায়। 
(২) লিঙ্গ: স্ত্রী-প্রত্যয় ( সংস্কৃত ও বাঁওল1 ), লিঙ্গ পরিবর্তন । 

(৩) বচন। 

(৪) পুরুষ। 

৬৫) কারক ও তাহার বিভক্তি £ অন্ুমর্গ : কারক ও অন্তপ্রকার বিভক্তি | 

৬৩) বিশেধণের শ্রেণীবিভাগ ঃ সংখ্যা ও পুরণবাঁচক বিশেষণ। 

(৭) বিশেষণের তারতম্য । 

(৮) ক্রিয়াপদ £ ধাতু ও প্রত্যয়__ মৌলিক ধাতু, প্রযোজক ধাতু, ধবন্যাত্বক ধাতু 
নামধাতু, সকর্ধক ও অকর্মক ক্রিয়া, সমাপিক! ক্রিয়া, মৌলিক ক্রিয়া ও যৌগিক 
ক্রিয়া, ক্রিয়ার কাল/খ্িয়ারূপ | 

(৯১ অব্যয়ের বত ও বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ । 

৬৫৫০ সমাস £ আলোচনায় একশেষ ছন্দ, অবিগ্রহ সমাস, স্বপদবিগ্রহ ও অস্বপদ- 
বিগ্রহ সঞ্জাস, প্রাদি সমাস, কু-তৎপুরুষ এবং সুপ স্পা সমাস বর্জনীয় । 

ঘ। শব্দ-প্রকরণ__ 


৫) শব ও.পদের পার্থক্য । 
৮৫) বাঙলা; পব্ব-স্তার £ তৎসম ও তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশী ও বিদেশী প্ব্ব হ 


ধ্বন্তাতক শব্দ ও শবছৈত। 





(11) 

*€)ট কৃৎ-প্রত্যয় : 

সংস্কৃত কৎ_-তব্য, অনীয়, ষৎ, শতৃ, শানচ,, ক্ত, ক্তি, ণক, তৃচ.। অন--বাচ্য £ 
ইযুঃ, কিপ,, আলু ইত্যাদি প্রধান প্রধান প্রতায় ও অ-প্রত্যয় (অচ, অণ» অপ” অস্‌, 
ক, কঙ১ খঙও খচও খশ., ঘঞও ট, ড, শ, ইত্যাদি সংস্কৃত প্রতায়গুলির অ ছাড়া 
বাকী অংশ ইৎ যায়, অতএব বাওলায় শুধু অ প্রতায় বলিলেই চ্দিবে )। 

বাঙল। কৃৎ__অন, অন্ত, আ, আনো, না, আনি, ই, উ, তি, উয়া, ইয়া; দ | 

রি) তদ্ধিত প্রত্যয় ঃ পু 

জস্কত__অ (ফট), ই(ফিচ), য(ষ্য), এয় (ফেঞে) ঈয় (ফীয়), ঈন, ইক, ইত, ইল, 
ইন্‌, বিন্‌, ঈয়ন্থ, ইঠ, তর, তম, ময়, মতৃপ., তন, তা, তব, ইমন্‌ প্রভৃতি প্রধান প্রধান 
প্রতায়। 

বাঙল! তদ্ধিত-ই, ঈ, ইয়া, উয়া, আ, আই, আনি, আলো, আনা, পনা, 
আলি গিরি, আরি (রী), দার, ইয়াল, ওয়াল। ইত্যাদি প্রধান প্রপান প্রভায়। 

র্ঁ) উপদর্গ__অর্থ পরিবর্তন ও নৃতন শব্দগঠন (বিস্তারিত আলোচন। )। 


ঙ। বাক্য-প্রকরণ_ 
বাক্যের প্রকার ভেদ, সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য। বাক্যান্তরীকরণ-_ 
বিভিন্ন ধরণের বাক্য ( অস্ত্র্থক, নাস্তযর্থক, নির্দেখক, সর প্বাধক ইত্যাদি) ও 
তাহাদের রূপান্তর সাধন । 
পর্বীচ্য £ বাচ্য-পরিবর্তন। 
শব্ধ ও বাক্যাংশের বিশেষ অথে” প্রয়োগ (1019750016 ৪৪৩ 0£ ৮০145 &14 
01759 ) £ প্রবচনমূলক বাক্য ও বাগধারা (11010 2110 1)09৮21095 )-- 
বিস্তারিত আলোচন]। 
তমলংকার-_অন্থপ্রাস, যমক, শ্লেষ, উপমা, ডউতপ্রেক্ষা, রূপক, ব্যপ্রেরক ও 


সমাসোক্তি। 


[২2%19170 5%11.505 


তা 1. (00016501095 02 (050107009916101) (1:210177217 211311)8 5৫০ 
এ. 90705 06 011০ 101:5501:11020 (6265. ॥ 30 
(107076 060215007 5170810 706 10910 00 06 10101094010 5০ ০৫ ৬0109 810 
71)1752৭, (30065010129 1012 9150 1701000 ?11176 000 £৪03 000) 1 


[9056 21)0 0020৮, ) 


720100০0111. 100 [71]. 
(1) ভো010010101 1134 €501771909516101) 25 
(2) 7২1০6০9110০ ( অলংকার ) 5 
(3) 75595 ৬/11010£ 20 


(1) তি [10017101ও 20 

প্রথম খণ্ড | বাঙলা! ভাষার উদ্ভব। ২। মঙ্গলকাব্য--(ক) মনসামঙ্গল 

(খ) চণ্তীমঙ্গল (গ) ধর্মমঙল। ৩। রামায়ণ ও মহাভারত। ৪। চৈতন্তের জীবন ও 
জীবনী । ৫। গীতি সাহিত্য (ক) বৈষ্ঞব পদাবলী (খ) শাক্তপদাঁবলী। 


দ্বিতীয় খণ্ড-১। বাঙলা গছের অন্ুশীলন-__(ক) ইউরোপীয় মিশনারী ও বাঙল। 
গছ্য। (খ) ফোঁট উইলিয়ম কলেজ । (গ) রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর, 
প্যারীষ্টাদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, রামেন্্- 
সুন্দর ত্রিদেবী। ৯। নাটক ও নাট্যশীলা-_(ক) কবিগান, পাঁচালী, যাত্রা। (খ) 
নাটকীরচনার স্বত্রপাত। (গ) কয়েকজন নাট্যকারের পরিচয়__দীনবন্ধু মিত্র, মধুস্থদন, 
গিরিশচন্্র, দ্বিজেন্দ্রলাল । ৩। উপন্তান ও ছোটগল্প-_(ক) বঙ্কিমচন্দ্র (খ) রমেশ- 
চন্দ্র দত্ত (গ) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ঘ) শরৎচন্দ্র। ৪। কাব্য ও কবিতা-_ 
(ক) মধুহদন (খ) হেমচন্ত্র (গ) নবীনচন্ত্র (ঘ) বিহারীলাল। ৫। রবীন্ত্রনাথ। 


(5) 901090270০৪ ( ভাবার্থ ), 01720০15 (সারসংক্ষেপ )১ 2150/00 4£১1010117০8-5 
0০. (ভাবসম্প্রসারণ ) ০৫ 0১৪ 63020000000 2 00106] 0৫6 9550156% 
000155% 04 71:0952 8170 ৮215০ 101 1000-36091160 5080. 


( £৮ ] 

17156 6686 00 16 1670 11) 0125565 9 & 21 আ1]] 01019 09 11801006010 
016 91791 15780171178 0101) 1009 706 50920010620 05 076 30981:0. 
41055721500 00125010195 01) [27501902 90012065 10)0015006 £1৮০11 0090 
1810501900 0105৭ ()018০1/152 50৩০1950. 01. 61) 01019501017 1991901, 

%018১51) ১। কুরুপাগুব-_রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত। ২। গল্পে 
উপনি্ষিৎ_-ডঃ স্থ্ধীরকুমার দাসগুপ্ত। ৩। গাথাঞ্রলি- কালিদাস রায়। ও 

"01155 5 ১। রামায়ণী কথা- দীনেশচন্দ্র সেন ২। বাঁজধি রণ" নাথ 

৩1 কাব্য-মঞ্চুষা_-মোহিতলাল মজুমদার [ প্রার্থনা, শ্ঠামৃহ্ন্দর, কালকেতুর বিক্রম, 
ঈশ্বরী পাটনী, সীতার পঞ্চ-বটা বাঁস, রামের বিলাপ, কাশীরাম দাস, আত্মবিলাপ, 
কবির অন্ধদশা, পলাঁশির যুদ্ধ, মানব-বন্দনা, আষাঢ়, নিক্ষল-উপহার, পূজারিণী, 
বাসনা, চাঁষার থরে, ছিন্নমুকুল, ভক্তির যুক্তি, হাঁটে, বাঙ্গালীর সাধ, 'শাত-ইল- 
আরব” কারায় শরৎ || 

%*010-5 ১1 ১। সীতার বনবাস --বিগ্ভাসাগর (সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণ দ্রষ্টব্য) 
২। চরিত-কথা-রামেন্্রন্ুন্দর ভ্রিবেদী (নববিভাকর প্রেম ) ১৩২০ (সংস্করণ অথব! 
অনুকূল ভবন” সংস্করণ দ্রষ্টব্য ) ৩। কমলাকাস্ত- বস্কিমচন্্র (পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা 
পর্যৎ সংস্করণ ) ৪। সংকল্প ও শ্বদেশ_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 


£টপর 


॥ প্রথম খণ্ড 2 ব্যাকন্মণ ॥ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ভ্রমিক্া। %তাষা ও ব্যাকরণ '*, ১ 
বাঙলা ডং বাঙলা ব্যাকরণ :*, ২ 
বাঙলা তাঁষার উদ্ভব “* 
সাধু ভাষা! ও চলিত ভাষা . ৪ 
বাউল] ভাষার শব্-সম্পদ্‌ রর 
প্রথম অধ্যায় & বর্ণ ও ধ্বনি-প্রকরণ রঃ ৯ 
বর্ণের শ্রেণীবিভাগ ও উচ্চারৎ স্থান রঃ ১5 
স্বরবর্ণের উচ্চারণ স্থান টা রঃ 
ব্যপরনবর্ণের উচ্চারণ স্থান '** ১৩ 
ধ্বনিত ০ ১৫ 
দ্বিতীয় অধ্যায় ? সন্ধি ২. ১৮ 
স্বরসদ্ধি “০, ১৪৯ 
ব্যঙনসন্ধি -** ২১ 
বিসর্গসন্ধি * ২৩ 
তৃতীয় অধ্যায় £ পত্ব-বিধান ও ধত্ব-বিধান রি ২৬ 
ণত্ব-বিধাঁন ৮ ২৬ 
ষত্ব-বিধান ০, ন্‌ 
চতুর্থ অধ্যায় $ পদ-প্রকরণ . ২৪৯ 
পদের প্রকার ভেদ রা ৩০ 
বিশেস্পদকইীবিশেষণ পদ, বিশেষণের তারতম্য 
সর্বনামপদ, অব্যয়পদ ও ক্রিয়াপদ 5, ৩ -৩৯ 
পঞ্চম অধ্যায় £ লিজ ও বচন রন ৩৮ 
& ও ৩৮ 
রর্চন ৭ ৪১ 
বউ অধ্যায় ৪ পুরুষ রঃ রঃ 


সপ্তম অধ্যায় ৪ কারক ও বিভক্তি নর -৪৭ 


 %* ] 

বিষয় 
কারক 
/বিতক্তি 

অভ্টম অধ্যায় £ ক্রিয়াপদ, ধাতু ও প্রত্যয় 
ধাতু ও প্রত্যয় 

ক্রিয়াপদ 

ক্রি পদের শ্রেণীবিভাগ 
নবন্বম অধ্যায় £ ক্রিয়ার প্রকার ও ক্রিয়।র কাল 
ক্রিয়ার প্রকার 

যার কাল 

ক্রিয়ার বিভক্তি 

সাধুভাষাঁর বিভক্তি 

চত্তিততভাষার বিভক্তি 

'ক্রিয়ারূপ 

দণ্শস অধ্যায় £ সমাস 

একা ”্শ অধ্যায় £ শব্দ-প্রকরণ 
দবাদস্ণ অধ্যায় £ কৃণ-প্রত্যয় 

বাঙল। কৎ-প্রতায় 

সংস্কৃত কৎ-প্রত্যয় 

অন্যান্য সংস্কৃত কৎ-প্রত্যয় 

ভ্রয়াদ্শ অধ্যায় £ তদ্ধিত-প্রত্যয় 
বাঙল। তদ্ধিত-প্রত্যয় 

ংস্কৃত তদ্িত 

বিদেশী তদ্ধিত 

চতুর্দশ অশ্যায় £ উপসর্গ 

পঞ্চদশ অধ্যাকস £ বাক্য-প্রকরণ 
০ষাডশ অধ্যায় £হ বাক্যের প্রকার ভেদ 
সপ্তদশ অধ্যায় £ বাক্য-বিপ্লেবণ 
বাকা-পরিবর্তন 

বাক্য-সংষোজন 

বাক্য-বিয়োজন 


পৃষ্টা 


৫৪ 


৫ বৃ 


৫৭ 
৫৯ 
৬১ 
৬১ 
৬৯ 
৬৫ 
৬৫ 
৬৬ 


৬৭ 


৮৭ 


৮৯ 
৮৯ 
৯১ 
৪৭. 
৯৫ 


৯৫ 


১১৬ 


[ ৬/* 






বিষয় পৃষ্টা 
অষ্টাদশ অধ্যায় £ উক্তি-পরিবর্তন -*. ১১৮ 
উনবিংশ অধ্যাক্স ৪ বাচ্য -** ১২১, 
স্ধা্টঠা-পরিবর্তন ঠা ১২২ 
বিংশ অধন্ায় ৪ শব্দার্থ -* ১২৩ 
শব-শঙি ্প ১২৩' 
শবদার্থেক্রীির বর্তন রঃ * ১১২০ 
শব্দদৈত টা ১২ 
যুমশব্ধ ** ১২৬ 
ধ্বন্যাত্মক শব্দ ১২৭ 
একবিংশ অধ্যার £ প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থবোধক শব্দ ১২৮ 
দ্বানিংশ অধ্যায় ৫ শব্দ ও বাক্যাংশের বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ ১৩৭: 
ভ্রচক়ান্বিংশ অধ্যায় £ প্রবচন-বাক্য ও বাগধারা ৮ ১৪২ 
চতুবিংশ অধ্যায় £ নানার্থ শব্দ ** ১৫৩ 
পঞ্চবিংশ অধ্যায় ৫ বিপরীতার্থক শব্দ :-" ১৫৬ 
ষড়বিংশ অধ্যায় £ ত্দার্থক শব্দ :** ১৬০ 
সগুনিওশ অধ্যা্ার্গি বাক্য-সংকোচন ০ ১৬৪ 
অশ্রাবিংশ অধ্যায় £ পদ-পরিবর্তন ০ ১৬৯ 
ডন ত্রিংশ অধ্যায় £ অশুদ্ধি সংশোধন রঃ ১৭৯ 
ত্রিংশণ অধ্যায় £ অলঙ্কার ৮ ১৮৩ 
শব্ধালঙ্কার ১৯৯ ১৮৩ 
অর্থালঙ্কার ১৮৪ 
॥ দ্বিতীক্স খণ্ড ঃ প্রথম পত্রেন্র ব্যাকন্মণ ॥ 
প(ঠ-সইকলন £ নবম ও দশম শ্রেণী ,১ত১৯৩-২৪৬ 
[1262107601966 7367)68]1 96106101. 2 একাদশ শ্রেণী *** ২৪৭-২৬৬ 
উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র . ২৬৭-২৭% 
॥ তৃতীয় খণ্ড ঃ উপপাত্র7 প্রস্থ ম 
প্রথম-পরিচ্ছেদ্ ঃ ভাবসম্প্রসারণ মি ১ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 2 সারসংক্ষেপ রঃ ৬১ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 2 ভাবার্থলিখন *** ৮৪ 


[15 | 


॥ চভুর্থ খণ্ড $ প্রবন্ধ-ন্লচনা ॥ 


বিষয় পৃষ্টা 
১। মহান ভারত ও 
২। বাওলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থথ 
৩। বাঙলার উৎসব ও রর ৯ 
৪। বাঙলার খতুবৈতিত্র্য বা ষড়খতু [স্থুল ফাইনাল ১৯৫৯ | ১২ 
?%'পবাঙলার বর্ষা ” নি ১৪ 
। বাঙলার শরৎ? ,., ১৬ 
৭। বাঙলার শীতকাল [ উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২ ] নর ২৭ 
। বাঙলার লৌকিক সংস্কৃতি রঃ ১৮ 
“টি বাঙলার কুটারশিল্প .., ২০ 
*০.। বাঙলার বেকার সমস্যা! ৰ ২২ 
১১। বাঙলার রুষি ও রুষক [ স্কুল ফাইনাল ১৯৬১) উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২ ] ২৪ 
১২। বাঙলার নদ-নদী :শ. ১৫৭ 
১৩। বাঙলা সাহিত্য ও উহার বৈশিষ্ট্য -** ২৯ 
১৪। / বাঙলার লৌকসাহিত্য ০ ২২৪ 
২৫1 কলিকাতাবামের স্থখ-ছুঃখ ." ৩১. 
১৬। কলকাতায় বর্ষা *** ২০৭ 
১৭। ভ্রমণের উপকারিতা ও কার্ধকারিতা [ স্কুল ফাইনাল ১৯৫৮ ; ১৯৬৩]. ৩৩ 
১৮। ছাত্রসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য [উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬৫] $শ.. ৩৫ 
৮৫ ছাত্রসমাজ ও শৃঙ্খলাবোধ রত "*- ৩৭ 
২। ছাত্রজীবনে সমাজসেবার প্রয়োজনীয়ত]। . ৪০ 
7 ছাত্রসমাজ ও রাজনীতি ১, ৪২ 
২২। সাছিত্য ও জীবন **" ৪9 
২৩। . উপন্যাস পাঁঠ+ নি : ৪৬ 
২৪। ইতিহাস পাঠ ৬২ 
২৫৭/ আমার প্রিয় গ্রস্থকার : শরৎচন্দ্র -** ৪৯ 
২৬। আমার প্রিয় কবি £কুমুদরঞ্জন '** ৫১ 
২৭। আমার প্রিয় গ্রন্থ £ কমলাঁকাস্তের দপ্তর ++ ২৫৬ 
২৮। ম্বাধীন ভারতে ইংরেজী ভাষার স্থান নি ৫ 


1 ২৯। শিক্ষার বাহুনকপে গ্বাতৃভাষ। *** ১৬৪. 


[1০ ] 


বিষয় 
৩০। স্বাধীন ভারতে জনসংখ্যা সমস্ত! 
৬১ | স্বাধীন ভারতে সামরিক শিক্ষা 
৯২ সাধারণ জীবনে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রয়োজন [ উঃ মাঃ ১৯১৪ 
" ৩৩ ।+/কারিপুরী শিক্ষণ ৬০ 


4০9 | তিলিক শিক্ষা 
৩৫। | বারিক জীবনের শিক্ষা 


৩৮। বুনিয়াদি শিক্ষা 
৩৭। সহশিক্ষা 

৩৮ | স্ত্রীশিক্ষা 

১058)  বৃত্তিশিক্ষা ও বৃত্তিনির্বাচন 
৪০। জীবনের লক্ষ্যনির্বাচন 
৪১। অবসর বিনোদন 

+৪২। সাধারণ গ্রস্থাগার 

শ্তত। সময়ের মূল্য বা! সদ্যবহাঁর [ স্কুল ফাইনাল ১৯৫৭ ] 

৪৪ ।স্পর্থাবলম্বন [ উচ্চতর গ্ধ্িমিক ১৯৬৩] 

১৪৫ | জমিসেবা [ স্থ্্দীইনাল ১৯৫৮) ১৯৬২ ] 

৪৬। দশমিক মুগ্রাব্যবস্থা 
৪৭। ধর্মঘট ৮ | 
৪৮| মেটিক পদ্ধতির ওজন 
৪৯। পশ্চিমবঙ্গের বিগত যন্য। 

৬৪৫ | ভারতের লোকগণনা বা আদমস্থমারী [ উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬১ 
৫১। সংবাদপত্র ”ম* 
৫২। আমাদের জাতীয় পতাকা 

১৪৩ ছল ম্যাগাজীন 
*৫৪ | সর্বোদয় ও ভূদ্ান আন্দোলন 
৫৫ -পৌরকর্তব্য 

৬৫৬। পরীক্ষার পূর্বরাত্রি, 
৫€প। গ্রামোরয়ন 
১৫৮। লীঞুরিকজীবন ও পল্লীজীবন 
০। গ্রামের হাট [ উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০ ] 


১৪৪ 
১৬৩৫. 
৫ 
৬৪ 


৬৬ 


- ৮ 


১৩৬ 
১৩৮ 


১৬৭ 


১৫২ 


[1৮ ] 


বিষয় পৃঠা 
৬০। একটি প্রদর্শনী ১৫৩ 
৬১। বিতর্কদভ1 [প্রাক বিশ্ব ১৯৬২ ] রা ৬ 
৬২। একটি প্রাচীন বটগাছের আত্মকাহিনী রি ৮৯৯ 
৬৩। রাজপথের আত্মকথা ৯৩ 
৬৪। একটি ভাঙাবাডীর আত্মকথা **। ৯৪ 
৮ 1" জন্মভূমি স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ রি চি 
/৬। যে সছে সেরছে টি 

২৯) 


৬৭। সবারে করি আহ্বান 
৬৮। সমাজ জীবনে শেষ প্বস্ত সাধুতাবই জয় [ উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২] ২০১ 


৬৯ | হান্ত মুখে অদুষ্টবে করবো মোর! পরিহাস : ২২৭ 
“| যে শুইয়া থাকে তাহাব ভাগ্যও শুইয়া থাকে রর ২২৯ 
৭১। জন্ম হউক যথা তথ। কর্ম হউক ভাল ২৩১ 
৭২ জীবে গ্রেয় করে যেই জন, মেই জন সেবিছে ঈশ্বর *** ২৪১ 
৭৩। দুঃখ বিন] স্্রখলাভ হয় কী মহীতে ! উচ্চতর মাধ্যমিক ১২৬১ ] ২৪৪ 
*৭৪। জগৎ জুভিয়া এক জাতি আছে 
সে জাতির নাঁম মান্ষ জাতি [উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬৮ ] ** * ২৪৫ 
৭৫। ক্ষমা, দয়া তারেই সাজে, যেজন বলীয়ান [স্থুল ফাইনাল ১৯৬২] ২৪৭ 
«৬ বিজ্ঞানের লক্ষ্য কি (আশাবাদ না অভিশাপ ), - ১০১ 
৭৭ | যুদ্ধ“ বিজ্ঞান -** ১০৩ 
৭৮| মাঁনবসভ্যতাঁয় বেতারব।্তার দান [ স্কুল ফাইনাল ১৯৫৪ ] .' ১০৫ 
৭৯। শিক্ষা প্রপাবে চলচ্চিত্র [ভুল ফাইনাল ১৯৬২] ৬ রঃ ১২০ 
৮০। বর্তমান সভ্যতায় বিদ্যুতের দান [প্রাক বিশ্ব ১৯৬১ ৫ ১৩5 
৬১ | মান্তষের অস্তবীক্ষ বিজয় [ উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬৩ ] ১৩১ 
ঈং/ দৈনন্দিশ জীবনে বিজ্ঞানের ফান. ০৩৫ 
৮৩1 জীবনচরিত পাঠের আবশ্যকতা [স্থুল ফাইনাল ১৯৬২ ) ... তি 
৮৪। ঈশ্বপচন্দ্র বিদ্যাসাগর | ক বি প্র ১৯৪২] রা নত 
৮৫ "শিক্ষাব্রতী পুরুষ-সিংহ স্যার আশুতোষ ৪ হয 
৮৬ | ম্বামী বিবেকানন্দ [ স্কুল ফাইনাল ১৯৫৩ ] *** ১১৪ 
৮৭। আঁচার্ধ জগদীশচন্ত্র বন্ধু **. ১১৮ 


৮৮। মহা! গান্ধী **, ১২১ 


| 1৩০ ] 





বিষয় পৃষ্ঠা 
৮৯। নেতাজী স্থভাষচন্দ্ *** ১২৪ 
৯৩ মহাঁমানবের জীবন ও বাণী £বুদ্ধ [স্কুল ফাইনাল ১৯৬* ] . ১৮৪ . 
১ | মহাভারতের একটি প্রধান চরিত্র £ কর্ণ রি ১৬১ 
৯২। বিশ্বকরি রবীন্দ্রনাথ ৮, ২২১ 
৯৩। 'প্রফুলপচন্ত্র রায় [ ক. বি. প্র. ১৯৪৯ ] *-" ২১১ 
381 ভিিহী কবি নজরুল -* ২০২০০ 
৯/। কর্মবীর বিধানচন্দ্ -"* ১৭২ 
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১*৬। পঞ্চশীল ও বিশ্বের বর্ৃযা,প্ররি স্িয়োজন হর । ভাষার বিশুদ্ধ রূপ রক্ষা করিবার 
জন্য টি হয় বাকরণ। ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়। তাহার অশুদ্ধরূপ হইতে শুদ্বরূপটিকে 
নির্দেশ করাই ব্যাকরণেব কাজ । ভাষা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ এই সব কলহ বিচার করিবার 
জন্য ঝাকরুণ সৃষ্টি করে নানা আইন। 

মোটামুটিভাবে আমরা ব্যাকরণের সংজ্ঞা নিম্নরূপ দিতে পারি £ 

যে শান্তর কোন ভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া সেই ভাষ৷ শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও 
বলিতে শিখায়, তাহ! সেই ভাষার ব্যাকরণ ( 01817717721 )। 

'ব্যাকরণ' শবের বুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে বিশ্লেষণ (বি+আ-ক বাকর+ অস্‌, 
অর্থাৎ “বিশেষ .এবং স্ম্যকৃরূপে বিঙ্লেধণ করা? )। 
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ভুমিকা 


ভাষা ও ব্যাকরণ 

ভাহল| 2 জীবক্ুলে মানুষ শ্রে্ঠ। এই আেষ্ঠটতেব প্রমাণম্বরূপ ধরার ধুলিতে 
এপ অনেক স্বাক্ষর বাখিয়া গিয়াছে এবং রাখিয়া যাইতেছে । ভাষা স্যট্টিও মানবিক: 
শ্রেঠখর এক উজ্জল নিদর্শন। মানব জভ্যতার বিচিত্র গ্রকাশ এবং ক্রমোন্নতির মূলে 
রহিয়াছে ভাব|ণাক্তর আ্টারিমেয় দান। ভাষা মানুষের ভাব প্রকাশের ঝাহন। তাই 
প্রয়োজন সিদ্ধির জগ্যাই ভাথার উৎপত্তি। জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি মানুষ 
'লপিতে মনের বিষ্রিত্র ভাব নাশাভাবে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। ক. 
কথা, কত গান, কত কিতা, গল্প, উপন্তাস, নাটক, রূপলোকের, আনন্দলোকের কত 
অধিশ্মরণীয় চিত্র এবং মাপুষ এই ভাষাব মাধ্যমে এক অপুর উন্্রজালিক শক্তিতে আত্ম- 
প্রকাশ কারয়ছে । 

ভামাৰ আশ্চধ শান্তি ও মানব সম্যতাষ তালার অবদান সঙ্থন্ধে অনেক কথাই ব্ল! 


চলে। ওাশানে ৮লার পথে পবস্পরেব হপশানানময়ে ভাগাব অপরিভায ভা 1 হটি মান্ুদ 







নিশ্চয়ই ডপণদ কারয়। খাকে। 

এন 'পহ ভাবাৰ সং [নির্দেশ করিতে হহন শামাদেণ বনিতে তম £ 

বহন আআ তথ মদো থিওন্স ভান মনের ভাব প্র চাশ কারবার গণ্য, বাগ খলের সাভাযে] 
উচ্চারত ধ্যানব দারা নিস্রর্ট বক) বণহত আআধগম) শনা-সমহ্রিকে ভাষ। বলে। 
শ-কা।ল ও সমাজ ১৬তক ভার নাশানপ ডে? খা মায়। 






হ্য।কবাশী 2 সাগে ভাষা গর ব্যাকরণ | এমন আগে কশুত পাবে শিটাপ | 
বস্তুত; ভাষার অষ্টা জনসমজ। জনসমাজে ভাধার প্রসারতর মঙ্গে সপ্দে ভাধার মধ্যে 
নাশা জটিলতার স্থ্টি হয়। সাধারণের মুখে প্রচলিত হাসার বহু '্বশুদ্ধরূপ দেখা! যায়। 
তখন ভধায় এই অস্তাদ্ধ শুদ্ধকরণের প্রয়োজন হয় । ভাষার বিশুদ্ধ রূপ রক্ষা করিবার 
জন্য স্থষ্টি হয় ব্যাকরণ। ভাষাকে বিশ্লেবণ করিয়৷ তাহার অশ্তদ্বরূপ হইতে শুদ্ধরপটিকে 
নির্দেশ করাই ব্যাকরণের কাজ । ভাখা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ এই সন কলহ বিচার করিবার 
জন্য ব্যাকরুণ স্থষ্টি করে নানা আইন। 

মোটামুটি ভাবে আমর! ব্যাকরণের সংজ্ঞা নিম্নরূপ দিতে পারি £ 

যে শান্তর কোন ভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়! সেই ভাষা শুদ্বরূপে লিখিতে, পড়িতে ও 
বলিতে শিখায়, তাহ! সেই ভাষার ব্যাকরণ ( 015771721 ) । 

'ব্যাকরণ' শবের বুৎ্পত্তিগত অর্থ হইতেছে বিশ্লেষণ (বি+আ+কক বা কর+ অস্, 
অর্থাৎ 'বিশেষ.এবং সম্যকৃরূপে বিশ্লেষণ করা” )। 


বাঙল। ভাষ। ও বাঙল। ব্যাকরণ 


পৃথিবীতে যেমন অনেক জাত, অনেক দেশ তেমনি ভাষাও আছে অনেক । প্রত্যেক 
জাতির শি্ন্ব ভাধা ও প্রকাশের গতি আছে । কিন্তু গ্রতঙ্যেক ভাবাখই ব্যাকবণ স্হ্ট 
হইবাছে একখা খল চলে না। যে ভাষার ব্যাকরণ 2 হয় নাই, সে ভাষার গতিপখ , 
রুদ্ধ। লঙ্গা করলে দেখা যাইবে, সে জাওর সঞতা ওআপুশিক মনবসভ্যত। হইতে 
অনেক পশ্ণাতে পড়িয়। রহিয়াছে । ডদাহরণন্বরূপ বল। যাইতে পারে ্‌ তাল ভাধার 
'ধর্থীর্থ বাাকরণ অগ্যাবধি রচিত হয় মাই; খর্গে সঙ্গে লক্ষা করা খায় সভা, এমোননতির 
পথে তাহা প্রাগ্রসর হইতে পারে নাই। 

আমরা বাওলা দেশে বাস করি। বাঙলা আমাদের মাতৃভাষা । স্থতরাং 
বাঙল। 'ভাধার ব্যাকরণ জানিবার পূর্বে বাঙলা ভাধার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আমদের 
জানা প্রয়োজন) জননীর পরিচয় না জাশিলে যেমন সন্তানের স্ুসম্পূর্ণ পবিচয় পাওয়া 
খায় না, তেমনি বাঙল। ভাষার ব্যাকরণ আশিতে হইলে বাঙলা ভাধার জননী কে, তাহা 
জাশিবারও 'গ্রয়োজনীয়তা অনত্বীকার্ধ। আবাব মুল হইতে কাণ্ড পৰন্ত বৃক্ষের শাখা এবং 
প্রশাখার ক্রমধিস্তার ও ক্রমোনরতি লক্ষ্য ন। করিলে যেমন বৃক্ষের পূর্ণ পরিচয় পাওয়।| 
অসম্ভব, হমনি ভাষার উৎপত্তি হইতে তাহার ক্রমবিকাশ, খিপ্তার এবং উন্নতির পরিচর 
রাখারও প্রয়োজনীয়তা 'আছে। এখানে মংশগেপে আাহ। এ আললোচন। করা হহল | 


বাঙল। ভাষার উদ্ভব 


অনেকে সংস্কৃত ভাধাকে বর্ষার জনন] বশিয়। ভূল করিয়া থাকেন । গ্ররুতপক্ষে 
তাহা নয়। যাশুশ্বীষ্টের বোর প্রায় দেড় হাজার বছর পুবে আর্ধগণ ভারতে 'আগেন। 
তাহাদের ভাবাতেই তখন বেদ রচিত হইয়/ছিল। তাই প্রাটীন ভারতীয় আর্ধ ভাষার 
আর এক নাম বৈদিক ভাষা (ছন্দস্‌ বা ছন্দ ভাবা) বিভিন্ন ভাষাভাধীর সংস্পশে আয়া 
কালক্রমে বৈদিক ভাষ| পরিবতিত হইয়| প্রাকৃত ভাষার স্থষ্টি হয়। এই প্রাকৃত ভাষাই 
তখন কথ্য আকারে সমগ্র ভারতে গ্রচলিত ছিল। 

সংস্কৃত শব্দের অর্থ হইল 'মাজিত | মধ্য দেশে বসবাসকারী আর্ধগণের কথ্য ভাষার 
মজিত রূপই হহল সংস্কত। পাণিনি তাহার অগ্ঠাধ্যয়ী ব্যাকরণ রচনা করিয়। সংস্কৃত 
ভাষার বিশু,দ্ধত] রক্ষা করিতে সচেষ্ট হন। এক সময়ে এই সংস্কৃত ভাষাই ছিল ভারতের 
শিক্ষ। ও সংস্কৃতির বাহন এবং শিক্ষিত লোকের ভাষা । আর প্রারুত ভাবা ছিল 
জনসাধারণের ভাষা । কালক্রমে এই প্রাকৃত ভাষাই আবার রূপান্তরিত হইয়৷ অপভ্রংশ 


বাঙল। ভাষার ভন্তব ৩ 


ভাবার উৎপত্তি হয়। খালা, হিন্দী, উডিযা, মারাঠি প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় 
ভাষা্মৃহ ণিভি্ন অপন্রংশ ভাবা হইতেই জন্মনাভ করিয়াছে । তখন মগধ (বিহার) 
অঞ্চলে যে অপন্রংশ ভাযাৰ প্রচলন ছিল খাহা হতেই বাঙলা ভাষার উত্তব। তাই 
,এপ্রক্ক তপক্ষে মাগধী অপন্রংশকেই বাওল। ভাধার জননী বলা যাইতে পারে। 
এই খাঙলা ভাদার প্রথম সাহিত্/-গ্রন্থ রচ্তি হয় শ্রীষ্টীর দশম শতকে । হ্বর্গত: 
ইরগ্রসাদ শঃন্্রী মহাশর, গ্রপ্থট নেপালে রাজদরবারের গ্রন্থগর হইতে কাঁটাষ্ট অবস্থায় 
উদ্ধার করীঁন। ডক গ্রন্থেব নাম “চযাচর্য বিনিশ্য়। শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের 
শীমকন্ট্$বিয়াছিলেন 'হাজাক বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দেহ 
তাহাতে বাঙলা ভাব। ছিল নিয় ২ 
'বাজ-শীব-পাড়া পই আ-খালো। বাহিউ 
আদয় দর্গালে দেশ লুড়িউ।” (তৃস্থকু) 
অর্ধ, বজ-শৌব।হিশী পন্ম'ব খালে বাঞিল। শির্দয়ভাবে ডাকাতে দেশ লুঠিল । 
পববতাঁকালে অথাৎ পঞ্গদশ শতাদীর কৰি কৃত্তিবাসের বামায়ণ হহতে বাঙলা 
ভার রূপ দেখাশ যাইতে পারে £ 
“অযোপ্যাডুণণ তুমি অদোক।ব সার। 
োম| বন অযাধাা 'দবায অন্ধকার? 
চৈতগ্যোতব ঘুগে খেঞুর্ট কাবদেব হাতে বাওণ] ভাব! তাহার প্রাটীন ছুধোধ্য রূপ 


হইতে নেক সহ ওলপ্রাস্ হইঘ। আ।মযাে £ 







্ 
“ণ ঢপ কী। আন্গেৰ শাবণি 
অবশী বাহিয়া যায়। (গোবিন্ধ্ধাস ) 
'অগঃ[ধশ শহকে ভাব হ্চন্দ্র রাচত অনবামর্পলে £ 
“অতি বড় বৃদ্ধ পাও সিদ্ধিতে শিপুণ 
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন ।, 
ভাবার ক্রমোন্নতি ও গ্রাঞ্জনতা সহজেই লক্ষণীয় । 
ইহার পর উনবিংশ শতাব্দীতে আসিল বাঙল। ভাষা এবং সাহিত্যে নব-জাগরণ। 
পাশ্চাত্য সম্ভতার অংগর্গ বাঙালীর মর্মলোকে নূতন আলোক সম্পাত করিল। রাজ 
রামমোহন রার, বিশ্য|সাগর প্রমুখ মনীষীদের অবদানে ভাথাও হইল বলিষ্ঠ। মধুস্থদন 
বাওন। ভাথার যাহৃ-শক্তির নৈপুণ্য দেখাইলেশ। বঙ্গভাধা-প্রবাহে মধুস্দণ। ঈশ্বরচন্জ 
গুভৃতি কুলপ্লাধা জোয়ার স্থষ্ট করিলেন। নেই প্রধাহের উচ্কৃসিত তরহ্বধারা বাহয্া 
চলিলেন নবীনচন্্র, হেমচন্দ্র-_-৮লিলেন বাঙ্কমচন্দ্র। বাঙল। ভাষার অসাধারণ শক্তি 


৪ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


দিনের পর দিন প্রকাশিত হইতে লাগিল বত্বপ্রসবিনী বঙ্গজননীর স্ুুসম্তানগণের হাতে ॥ 
রবীজ্জনাথে আসিয়! এই ভাষা চরম উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে বল! যায়। এখানে 
বঙ্গভাষাপ্রবাহ যেন মহাসমুদ্রের মেঘ-মন্ত্রন্ধরে ধবনিত। 
রবীন্দ্রনাথেরও পরবর্তাঁ যুগের কবির হাতে এই ভাষা-শক্তি বাঙলা ভাষাকে আরো? 
কত পরিবর্তন ও বিবর্তনের পথে লইয়া গিয়া সরস-সপ্তীবিত করিবে £ 
“আবার আসিব ফিরে ধান সি ডিটির ত্টরে-_ 
এই বাঙলায় 
হয়তো মানুষ নয়-_হয়তো বা শঙ্খচিল 
শালিখের বেশে?) (জীবনানন্দ দাশ) 


মোটামুটি এই হইতেছে বাঙলা ভাষার ক্রমবিকাশ ওধবস্তারের কথা । 


সাধুভাষ! ও চলিতভাষ! 


প্রত্যেক ভাষারই কথ্যরূপের সহিত লিখিতরূপের একটা পাথক্য দেখা যায়। সাধারণ 
স্নানুষের মুখে উচ্চারিত ভাষা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, অথব| এক কাল হইতে 
অন্য কালে নান! পরিবতিত রূপ ধারণ কবে। বাওল। ভাষায়ও ইহার ব্যতিক্রম 
দেখা যায় না। অখণ্ড বাঙলা দেশের জেলা ভেদে ভষাব পরিবতিত রূপ এমন 
ধারণ করে যে, এঁ বাউল] ভাবাই এক জেলার লো কথা অন্য জেলার লোকের 
নিকট বোধগম্য ইইবে না। যেমন, চট্গ্রামেন ভাষ! বর্ধমানের লোকেব নিকট ভুবোধ্য। 
ইহাকেই বলি কথ্য ভাষা। কিন্তু বাঙলাতে চলিতভাষ| বলিতে আমবা যাহ! 
বুঝি তাহা এঁ কথা ভাষাসমূহ নয়। বাঙলাতে চলিতভাষ! কাহাকে বলা হয় তাহা 
আলোচনার পুবে আমাদের সাধুভাষার পরিচয় জানা প্রয়োজন । 
হীগ্রু্ভান্ন] ৪ বাঙলাতে ভাষাকে সর্বজনবোধ্য করিয়া তুলিবার জন্য একটি - 
স্কতান্ুগত ভাষা গড়িয়া তোল] হইয়াছে। ইহা বাওল। দেশের বিশেষ কোন প্রান্তের ভাষা 
নয়_ইহা সমগ্র বাঙলার ভাষা। বঙ্গ ভাষাভাষী যে কোন শিক্ষিত লোক এই ভাষার 
পাঠোদ্ধার করিতে সক্ষম । এই ভাষা চট্টগ্রাম-বর্ধমান বিভেদ ঘুচাইয়া দিয়া একটু: সর্বজনীন 
রূপলাভ করিয়াছে । এই ভাষারই নাম সাধুভাব৷ ( 508170814 ভীত |.21- 
8888৪ )। কথ্য ভাষা হইতে এই ভাষা অনেক মার্জিত ও গভীর ভাব-ব্যঞ্ক। তাই এই 
ভাষার এত শক্তি ও সর্বজন গ্রা্ছ। নিয়ে ভাষার সাধুরূপের স্বরূপ দেখান হইল £ 
সাধুভাষা 8 “তখন তাহার শরীরোপরি দীপরশ্মিসমূহ প্রপত্ত হইলে রমণীরা 
দেখিলেন যে, পথিকের বয়ংক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের কিকিন্মাত্র অধিক হইবে, 


বাঙল! ভাষার শব-সম্পদ্‌ + 


(গ ইতালীয়-_কোম্পানী, গেজেট ইত্যাদি । 

(ঘ) ওলন্দাজ-_ইস্কাবন, ইন্ত্ুপ, তুরুপ, রুইতন, হরতন ইত্যাদি । 

'(ড) শ্রীক- কোণ, দম, সুডঙ্গ ইত্যাদি। 
৮ ছি) চীনা-_চা, চিনি, লিচু, লুচি ইত্যাদ। 
(ছ) জা টা হারিকিরি, ইতাদি। 
আল্খাল্ল। উজ, বাবু, 0 কোর্মা, গালিচা, চাকু, দারোগা, 
বেগম, বাীব, বিবি, বৌচকা, লাশ, সওগাত হতাদি। 

(ঝ) পারসীক-_পুঁবি, মুটি, মোঙ্গা ইত্য 

(এ) গোঁঠু গীত--আনারদ, কাকাতুধা, ঢ]ণি, জানালা, তোয়ালে, নিলাম» 
পাউরুট, পেঁপে, বো হাম, গামনা, বালতি মঙ্ি। সাবান ইতাদি। 

($) ফন্াসা_ কাতৃজি, কুপন, ডিপো, বিস্কৃ১, কিরিপ্ে ইতআাদি 





(5) ফারসী -আযনা, আমীর, ইয়ার, কাগজ, কবর, খরমূজ। খোরাক, 
গোমস্তা, গোলাপ, টাদ)  চাঁকব, জমা, জদ্দার, তাজা, দেকান, দরকার, 
ছন্দ, পালিশ, পোশাক, কর্দ, ফাস, বন্দব। বনধাদ ময়দান, মাহিণা, মোকন্দমা» 


মোকাবিলা, রসদ, রসিদ, বোসুুটি শর, সাবান, হাজির ইত্যাদি। 
(ড) বমী- থুগান্গীদ ইতাদি। 


(ঢ) মলয়__গুদাম, সাগু ইঠ্যাদি। 

(৭) ব্াশিয়।ন-_বলশেভিক, সোডিয়েত ইত্যাদ । 

(৪) মিশ্র শব্দ-_যে সকণ শব্দ দুইটি বিভিন্ন ভাষার শব্দ অশবা এক ভাষার শক 
ও অন্য ভাষার প্রত্যয় মিলিয়। গঠিত হয়, আহাদিগকে মিশর শব্দ (11791105)) 
বলে। ধথা__বে ( ফারসী )+টাইম ( ইংরাজী )-বে-টাইম ; গুরু (সংস্কৃত )1 গিরি 
(ফারসী প্ত্যম )- গুরুগরি ; মাইর ( ইংর|জী )+-মহাশয় (সংস্কৃত )- মাষ্টার মহ।শয়', 
নম্য 1 দান নহ্যদান । বে (ফারসী )+ হেড (ইংরাজী)-_বে-হেড ; (বিদেশী+বিদ্েশী ১ 
পুলিশ-স্থপারিন্টেণ্ডে্ট, জজ-ম্যাজিস্টেট ইত্যাদি। 

বাঙল! ভাষায় হিন্দী শব্দেরও বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ঘেমন__আসচ্ছা” 
কুত্তা, চরখ। চানাচুর, বাচ্চা, ভয়গা ইত্যাদি। ইহা ছাড়া ভাততের অন্যান্য প্রাদেশিক 
ভাষার শব্দও বাঙল। ভাষাতে দেখিতে পাওরা যায়। ইহাদের মধ্যে কতক ইংরাজীভাষা 
আবার কতক বা অন্য ভাষাৰ পুস্তক বা সংবাদপত্রের মাধ্যমে আসিয়াছে, আবার কিছু 
ছি সরাসরি মূল ভাষ। হইতেও গৃহীত হইয়াছে। 


৮ দ্বিতীয় পত্রের বাকরণ 


অনুশীলনী 
১। ভাবা কাহাকে বলে? বাঙল। ভাষার উত্তুব সন্বদ্ধে যাহা জান লিখ । 
২। বাউল ব্যাকরণ কাহাকে বলে? 
৩। বাঙল। ভ।ষায় শহ্গুলিকে কয় শ্রেণীতে বিভন্ত কর য!য় এবং কিকি? প্রত্যেক 
প্রকারের দুইটি করিয়া উদাভরণ দাও। ্ : 
৪। নিমুলিখি 2 অন্ধচ্ছের ছুহটিকে সাধু বাতি হইতে চলিত বীতিতে হব তি রীতি 
*হইতে সাধু বাতিতে পরিবর্তন কব £- 
রী আমব| যাধূশ লাভের শিমিস্ত ব্যাকুল হইংযর্দিও তাদৃশ বন্ধু ধরণীমণ্ডলে 
নিতান্ত দুর্লভ, তথা বন্ধু-ব্যতিরেক জীবিত থাকা দুঃসহ ক্রেশের বিষয়। 
রে টা দলে পড়ে একেবারে বিগডে গেছে। নাই দিয়ে মাথায় তুলে এখন 
গোলাপ গেল বলে বুক চাপড়ালে চলবে কেন? (ক. বি. মাধ্যমিক ১৯৪৬ )। 
৫। তিন্ত৭৮ তিৎ্সম” ও “অর্ধতৎ্সম” শব কাহাকে বলে? উদাহবণসহ পরিস্কুট 
কর। (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৪৬০ )। 
৬। উদাহরণ সাহায্যে ব্যাখ্যা কর £__অর্ধতৎসম শব্দ ( ডচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২ )। 
৭। তৎসম, তত্তব, দেশী ও বিদেশী শব্ধ বলিতে বলায় কিরূপ শব্দ বুঝা যায়? 
নি্নলিখিত অংশে শন্দগুপিকে এই চারি প্রকারে ভাগ করিয়া খৈ ১ও। 
(ক) “হাতে লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল 


কানে তাদের গোজ। জবার ফুল, ( রবীন্দ্রনাথ ) 
(খ) “হাত জোড় করে দোয়া মাও, দাছ, আয়, খোদ] দয়াময় 
আমার দাদুর তরেতে যেন গে। ভেম্ত নাজেল হয়।ঃ ( জসীমউদ্দিন ) 


(গ) 'ছুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, তূলিতেছে মাঝি পথ) 
ছি'ড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ? 
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাকিছে ভবিষ্যৎ | 
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।” ( নজরুল সলাম ) 
(ঘ) “নৃতন করিয়। বসা আর ভাঙা পুরানো হাটের মেলা; 
দিখসরাত্রি নৃতন যাত্রী, নিত্য নাট্যের খেল! 
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে 
বাধা নাই ওগো-_যে যায় যে আসে, 
কেহ কাদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাধে ঘরে ফিরিবার বেলা । 
উদ্দার আকাশে মুক্ত বাতাসে চিরকাল একই খেলা। * (যতীন সেনগুপ্ত ) 





প্রখন্ম অসধ্্যাম্ত 


বর্ণ ও পরবনি-প্রকব্রণ 


গানুষের কনঃম্থ ভাষা তাহার সা* িক কাল এবং সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবন্ধ। 
( "বশ আপুর বিজান মানুষের বণ ধবিয়। রাখিবাৰ এবং দূর-দৃবান্তরে পাঠাইবাব 
“(4৯1 ক ছে)। মানুষ তঞ্জার নিকটবর্তী বর্তমানকালের প্রিজনকে শুপু কথা, 
'পিয়াহ আন্থষ্ট নয়। দূরের মানুষকে এবং ভাবাকালেব মানুষকেও তাহার চিন্তা, ধ্যান- 
পাঁথা, হ্বগ্রকল্পনা ও ভাবনা গুম/ইতে চায়। চিরন্তনন্র দিত ঢায় তাহার বাণীকে 
কপে-রসে ক্ষণস্থায়ী মানব । তাই তাহাকে শিখিতে হইয়াছথে। 
'আজ আমরা সহজ পন্থায় সদ| কাগজের বুকে ঝলে। হরফে লিখিযা যাই। কিন্তু 
ণক দিণ ছিল যখন কোনঞ্প্রকাব কাগঞ্জই ছিল শা। মেদিমের মানুষেও তাহার 
উত্তরধালের মান্যকে কথা শুনাইবার জন্য তালপাহাব ৭ শিপালিপিতে লিখিয়া 
গিখ|ছে তাহাদের চিন্তা ধ্ান-ধারণা ও ভাশ-ভাবার কথ।। ত।£ আমরা চত্ীদাসের 
মতে। হারা যুগের কবিকেও আমাদের কাছে মানুষ করিয়া পা্ঘাছি। অতএব দেখা 


যাইতেছে যে, ভাষাৰ এ রূপ আছে। 
ধ্বনি ৪ লেখার পুর্টে কণ।| আমাদের ম্ববশঞ্ডির মাধ্যমে আমরা কখা উচ্চারণ 


করিয়। থাকি । এই ম্বর-শক্তির মাধ্যমে কণা উচ্চাবণের নাম ধ্বনি (5০81 )। 
এক ব। একাধিক ধ্বনি একত্র হইন। শব্দের হষ্টি কবে। যেমন-_-এ কথা জানিতে 
তুমি.. ? (রবীন্দ্রনাথ )। এখানে এ এক ধ্বনিতে গঠিত শব্দ, আবাব কথা 
 ক+1অ+1+থ+আ) ঢারিটি ধ্বনির মমষ্টি। 

বর্ণঃ এই মৌলিক ধ্বনিগুলি স্বতন্ত্রভাবে কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা 
প্রক্যশ করী হয়। এই সব সাংকেতিক চিহ্ের নাম বর্ণ (16001 )। “ম এ কথ! 
উচ্চারণ করিলে উৎপন্ন হইল “ম' ধ্বনি । উহাই এই 'ম” সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা লিখিত 
হইল।' স্গ্র বর্ণমালাই এইরূপ বিশেষ বিশেষ ধ্বনির গ্োতক। 

বর্ণমাল। £ ইংরাজীতে যাহাকে বলে ৪17:71১% বাঙলায় তাহাই বর্ণমাল]। 
বাঙল। ভাষায় মোট বাহান্নট বর্ণ আছে। ইহাদের মধ্যে স্বরবর্ণ তেরট এবং বাকি 
উনচল্িশটি ব্যঞ্জনবর্ণ। এই বর্ণসমন্রির নাম বর্ণমালা (810114566)। 

বর্ণের দ্বারা গঠিত হয় শব্ধ এবং ধাতু । 'এই শব্দ এবং ধাতুর সহিত বিভক্তি যুক্ত 
করিয়া গঠিত হয় পদ। পদের আশ্রয়ে গঠিত হর বাকা । বাক্য এবং বাক্াপমষ্টি লইয়। 
হয় ভাষা। ইহাদের বিস্তারিত আলোচনা পরে কর! হইল £ 


বর্ণের শ্রেণীবিভাগ ও উচ্চারণস্থান 


বর্ণ এবং বর্ণমীল। কাহাকে বলে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে বর্ণের শ্রেণী- 
বিভাগ ও উচ্চারণস্থান স্বদ্ধে আলোচন! করা হইতেছে ঃ 

বর্ণ দুই প্রকার-_ম্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। 

স্বরবর্ণ ঃ যে ধ্বশিগুলি অন্য কোন ধ্বনির সাহাধ্য ব্যতীত স্পষ্টভাবে উচ্চারিত 
হইতে পাবে, ত'হাকে স্বরধ্বনি (%০%61 5০810 ) বলে। স্বরধ া লিখিত 
রূপের নাম স্বরবর্ণ। যেমন-_-আ, আ) আয) এ, ও প্রভৃতি । ইতাদের উচ্চ করিপার 
জন্য অন্ত কোন ধ্বশ্র সাহায্য গরয়েজন হয় না। অতএব 'অ? হইন স্বরধলনি। ইহারই 
লিখিত প “ভ শ্বরবর্ণ। | 

বাঙলায় তেরটি পণ্ধানি বা ত্ণর্ণ আছে । যঠা-অ, আহ, ই, শী, উ, উ, খা, ধা, 


২৬ ৯২ 
৯, এ, এ, ও) ও | 


/ 


দ্ষ্টব্য ঃ বর্তমানে বাঙন। আধার প্র এবং ₹ এব কোন পৃক ব্যবভার ,দখেতে 
পাওয়া যায় শা। 

স্বরবর্ণের শ্রেইণিভাগ 2 রধর্ণ ছুই হাগে বিভক্তু। বণা- ভুন্বস্বর ও দীর্ঘন্র । 
অ, ই, উ, থা, » এই কট ভুক্বস্বরু. (57০76 /০%৪। ২| এবং আজ হ্, উ. এ, ও, 
ও, ও এই কটি দার্ঘবর_( 10175 ০0161 )। ভবনে ও দীর্ঘ 2 অনুমারে 
ইহারদিগকে এহ ডানে খিওক্ কর! হইল । উচ্চারণস্থান অগুযায়। আবাব আরবর্ণকে শিক্প- 
লিখিতভাবে ভাগ কথা যাহতে পারে £ 

(১) অঃ আ- ইহাদের উচ্চারণ গ্কান ক$) এইজন্য ইহাদিগকে কঞ্চুযুবর্ণ 
(99600151 ) বলে । 

(২) ই, ঈ-_-এই দুইটি বর্ণ তালুস্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাদের নাম | 
(৩) উ, উ--ইহাদের উচ্চারণ স্থান ও? সেইজন্য ইহাদের নাম ওষ্টুযুবর্ণ 
(1991215 )। ও 

(৪) খ, ধ-ইহারা মূর্ধা স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহা দিগকে নুরন্য 
বর্ণ ( 09/61915 ) বলে। 

(৫) ৯_এই; বর্ণট দত্ত স্পর্শ করিয়। উচ্চারিত হয় বলিয়া! ইহাকে দৃত্ত্যবর্ণ 
(0610915 ) বলে। 

(৬) এ, এঁ-_এই ছুইট বর্ণ ক ও তালু স্পর্শ করিয়া উচ্চরিত হয় বলিয়। ইহাদিগকে 


কগ্ঠযতালুব্য বর্ণ ( 00866470-75815051 ) বল । ্ 


ত্বরবর্ণের উচ্চারণস্থান ১১ 


(৭) ও, ওঁ-_ইহাদের উচ্চারণ স্থান কঠ ও ওঠ; সেইজন্য ইহাদের নাম.কুষ্টোঞ 
বর্গ (94৮/7০- 19১৪1| ) বলে। 

হা ছাড়! ই, এ এই দুইটি স্বরবর্ণ উচ্চারণের সময় জিহবা সম্মুখে প্রসারিত হয় বলিয়া 
হাগিকে অন্মুখস্থরু_ (£7০7€%০%৫| বলা হয়। আবার অঃ আ, উ এই তিনটি 
স্বরবর্ণ উচ্চারঞ্রের সময় জিহবা! পশ্চাতে যায় বলিয়া ইহার্দিগকে পশ্চাৎ্স্বর ( 8৫ 
৬০%:০1 ) ব 





১৫ 
স্বরবর্ণের উচ্চারণস্থান 

অ-আ" কারেব ছুইথকম ঞ্টচ্চারণ আছে ইংবা।জীতে 1301] উচ্চারণ করিবার 
সময় আমর| “আ এব যে এরকম উচ্চারণ কব তাহাই আ এব প্রকৃত স্বর । আ' এর 
বির উচ্চারণ ইংবাজীর 0 ডচ্চাথণের অন্ররূপ। উদাংনণের সাইাযো খিষযটি স্পষ্ট 
করা যাইতে পারি । বিএ।% জিরা? গুভীতি শবে আআ" কাণ্র গ্রপুতি উচ্চাবণ। কিন্ত 
বৃস্থ” মতি” গ্রভৃতি শুক আকার কাব রূপে স্চ্চারিত হয়। এখানে উচ্চারণ 
ইতর।জীব *0 উচ্চারণের অগধ্প অর্থই বাশ?) “মে নাশ) হত্যা । 

শব্দের আদিতে 'অ. এব উচ্চারণ £ 


“5? বাক এন্বপ “র্ট থাকলে “আ? এর কৃঠ উচারণ হঘ। যথা 
শসব্দ, সজচ সত হ:৩)19 


এম? উপসর্গ থাকলে দ্বাভাবিক উচ্চারণ হয । যখা-জম|চ্ছন্ন, সঘ।ট, সমার্থক, 
সমাপন ইতা| দি 

“না” বাচক “অ" কাব খাকিলে দ্বাভাবিক উচ্চারণ হয়। যথা-_অমর, অধীর ইত্যাদি । 
কিন্ত ব্যক্তির নাম থাকিলে “ম" বিকৃত উচ্চারণ হয়, যথা__অবিনাশ (ওবিনাশ ) 
অতুল (ওতুল ) ইত্যাদি । ধবগ্রাত্মক শব্দের 'অ' স।ধারণতঃ স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত 
হয়। যথা-&'এ ঝমূ ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ বর্ষা পথে”। 

কখনো কখনো 'ন+, পি” পরে থাকিলে “আ” এর বিকৃতি উচ্চারণ হয়। মেমন-__-মন 
( মোন”) ঈীণ (পোণ ) ইত্াাদি। কিন্তু রণ শব্দের উচ্চাবণ স্বাভাবিক । "জনগণ, 
মন অধিনায়ক ।_-( উচ্চাবণ লক্ষণীয় )। 

শান্বের অন্তে 'অ' এর উচ্চারণ 

শব্দের অস্তে অনেক সময় 'অ' উচ্চারিত হয় না। যখা_হাত, দাত, কান, চোখ, 
মুখ, আম, জাম, কাঠাল ইত্যাদি 

ুক্তবর্ণ বা “হ' শেষে থাকিলে “অ+ স্বাভাবিক ভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন__হস্ত 
লেহ, গেহ, দত্ত, ক, অন্ত, গাহ ইত্যাি। 


১২ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


অচ্ুস্বার ং বা বিসর্গ থাকিলে "অ+ স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন--কংস, 

বংশ, হংস, ছুঃখ ইত্যাদি । 

'ই” কার বা "এ কারের পবে -আ” উচ্চারিত হয়। যেমন-_প্রিয়, মেয় ইত্যাদি। 
তর", “তম” এ ত্যয়ান্ত শব্দের শেফ “অ+ ধবনি স্বাভাবিকভাকে উচ্চারিত হয়। যেমন: 

যত, প্াকুলহর, প্রিয় তম, লু, মহত্তর, মহত্তম ইত্যার্দী। 

বণ্বকটি শব্দে বা কোথাও কোথাও “এ স্বাভাবিকভাবে ভচ্চাবিত হয় ন্‌ যেমন-_ 
২ উত্তম (৮ ঢ্তম ), উত্তর ( উত্তর) ইত্যাদি। 

ধকাব, এ-ফার, উ-কার থাকিলে “অ' স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন-_- 
তণ, রুশ, বু", শৈল, এখর্য, উধ্্ব ইত্যাদি । 

আ_বাওলাতে “আ” কারের হু ও দীর্ঘ ছুই প্রকার উচ্চারণ আছে। যেমন-_পাকা, 
মাগা ইত্যাি হন্দ উচ্চারণ ; কিন্তু "মা? দীথ উচ্চারণ । 

ই, ঈ,ইহাদেব উচ্চারণ সবত্রই হুন্বম্বর। যেমন-_নিগিল বাঁ নীরব উচ্চারণে 
কোন গ্রভেদ নাই । 

উ, উ--ইহাদের উচ্চারণ একই প্রকাব। যেমন-_উমা, উধা ইত্যাদি । 

থা) খ্ী__ঝ' কার বলিতে “রি? উচ্চাচরণ করি। গর ( রিষি ), খণ, পিতৃ 
মহ্ণ, তৃণ (ভিন ), পৃষ্ঠ (গ্রিষ্ঠ) ইত্যাদি । ি ৰ 

এ-__বাঙলা ভাষায় “এ, কারের উচ্চারণ ছুইপ্রকার__যথা--(১) প্রকত ও (২) বিকৃত। 
প্রকৃত উচ্চারণ “এ এবং বিকৃত উচ্চারণ আ। যেমন-__ 

(১) দেশ, বেশ, কেশ, মেষ, শেষ, মেঘ ইত্যাদি শব্ধ উচ্চারণে «এ' কারের প্রকৃত 
উচ্চারণ । (২) “এক (আক), “দেখ, (ছ্যাখ), “ফল? ফ্যোল) প্রভৃণ্ত উচ্চারণে এ». 
কারের বিরুত উচ্চারণ । 

এঁ-ইহা একটি যৌগিক স্বরধবনি। বাঙলাতে ইহা “অ' ( উচ্চারণে 'ও” ) এবং 
“ই, এই ছুই ধ্বনির দ্রুত উচ্চারণে ফল। যেমন_-শৈশব ( শোইসব ), বৈকাল 
€(বোইকাল ), এঁহিক (ওইহিক ) ইত্যাণি। এ 

ও-_ বাঙলাতে “ও” হৃত্বভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন-কোন, লোক, শোক, রোগ, 
ছোট, তোমার, গোলক, বিষেগ, পৌরোহিত্য ইত্যাদি । 

ও-_-ও এর উচ্চারণ ও+উ বা ওউ। যেমন-_কৌরব, গৌরব ইত্যাদি । 

সন্ধযক্ষর ঃ একাধিক স্বরধবনির সদ্ধি বা মিলনে উৎপন্ন হয় বলিয়া এ এবং ও 


কারকে যৌগ্রিকুঞ্তক-আস্সহ্ধক্ষর-€012701078 ) বলা হয়। এ-অ+ই (ক্রত 


উচ্চারিত )) এ-ও +ই (দ্রুত উচ্চারিত); ও-ও+উ (ক্রুত উচ্চারিত )। এ 


ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ স্থান ১৩. 


এবং ওঁ ছাড়াও বাঙল! ভাষায় আরও কতকগুলি যৌগিক ম্বরধবনি আছে, যেমন-_ 
ইয়েল্ই+এ) ইয়-ই+আ এয়।-এ+আ) অও-অ+ও। উদ্াহরণ-_ 
(যথাক্রমে) লাফিয়ে (লাফ +ইয়ে)) কাঁপিয়া (কাপ.+ইয়া); থেয়) 
(খ+এয়া;) লও (ল+ অও) ইত্যাদি । 

$ 


ব্যগনবর্ণের উচ্চারণস্থান 


যে রা ধ্বনির সাহাধ্য ব্যতীত উচ্চারিত হইতে পারে ন', তাহাকে ব্যঞগ্জনধবনি 
( 007507410 5০41৫ ) বলে ।৯ ব্/ঞজনধবনিকে যে সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা লিখিত, 
হয়, তাহাকে ব্যঞ্ীর্নবর্ণ বলে। . যেমন, “ক' এই ধ্বনি উচ্চারণের জন্য প্রয়োজন কৃ+অ 
-ক। “আ” এই ধ্বনির সাহাযে; উচ্চাবিত হইল বলিয়া “ক ব্যপ্রীনধ্ধনি বা! 
ব্যগ্রনবর্ণ। এইরূপ মি,₹( মই ট আড়-(আ+ড়,) ইত্যাদি। 

বাঙল ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণ উনচল্লিশট | যথা-_ ক, খ, গ, ঘ, ও (ক বর্গ); চ, ছু: জ. ঝ, 
এ (চ বর্গ); ট, 5, ড, ড, ৭1 ট বর্গ); তথ, দ,ধ, ন(তবর্গ ), প, ফ, ব, ভু, ম, 
(পব্র্গ ); যর, ল, ব, শ, ষ, স, হও ডট, য়) 2 | 

স্পর্শ বর্ণঃ ক হইতে ম পথন্ত পচিশটি বাঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের সময় ক, তালু, 
মর্ধা, এবহ ও স্পর্শের প্রয়োজন ছুঁয় বলিয়া এই বর্ণগুলিকে স্পূ্শবর্ণ_ (56০%5 ) বলে। 
এই বর্ণগুপিকে আবাব পা12৫র্গে বিভক্ত করা হইযাছে বলিয়া ইহ|দিগকে ব্ীয় বর্ণও 
বলে। প্রত্যেক বর্গের প্রথম বর্ণ অনুসারে মেই বগেঁর নামকরণ করা হইয়| থাকে। 

(১) ক, খ, গ, ঘ, ঙ--ইহ|দের উচ্চারণ করিবার সময় জিহবা ও কণ্ঠ স্পর্শ করে 
বলিয়া ইহাদের নাম কষ্ুবর্ণ ( ০9601215 )। 

(২) চ,ছ, জ, ঝ, এ ইহাদের উচ্চারণে জিহ্বা ও তালু স্পর্শ করে বলিয়। 
ইহাদের নাম তুলব্যবুর্ণ_(7915015 )। 

(৩) উ, & ভ,ঢ, ণ--ইহাদের উচ্চারণ করিবার সময় মূরধা স্পর্শ করে বলিয়। 
ইহাদের নাম মুর্ধন্যবর্ণ ( 078১7০15 )। 

(৪) $ত, থ, দ, ধ, ন-__ইহাদের উচ্চারণের সময় জিহ্বা ও দ্ত স্পর্শ হয় বলিয়! 
ইহাদের নাম দৃস্ত্যবর্ণ (0676515 )। 

(৫) প, ফ, ব, ভ, ম- ইহাদের উচ্চারণে ওষ্ঠের সহিত অংরের স্পর্শ হয় 
বলিয়! ইহাদের নাম ওষ্ঠুরর্ণ_( 14/১1015 )। 

(৬) অন্তংস্থ ব-কারের উচ্চারণস্থান দত্ত ও ওঠ) সেইজন্য ইহার নাম দক 
বর্গ ( 0৫760-1.80121 ) বলে। 


১৪ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


অঘোষবর্ণ 2 প্রত্যেক বর্গের প্রথম দুইটি বর্ণের উচ্চারণ মৃদু ও গান্তীর্ষের পরিমাণ 
অল্প বলিয়া ইহাদ্দিগকে বলা হয় শ্বাসবর্ণ বা ঘোযুবুর্ণ.( 077%01550 1666915)। 

ঘোষবৎুবর্ণ 8 বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণের উচ্চাবণে ধ্বনির গাস্তীর্ষের প্রাচুর্য 
আছে বলিয়া ইহাদ্দিগকে বলা হয় ঘৌষবওবর্ণ বা নাদব্ণ (6106৫ 160615 )। 
যথা-_ঘ, ধ, ভ ইত্যাদি। 4 »্ি 

অল্পপ্রাণবর্ণ ঃ বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের উচ্কারণে প্রাণ অর্থাৎ শ্বাসবামুর 
সুদুতা অল্প লাগে বলিয়া এই বর্ণগুলিকে বলা হয় অন্লুপ্রাণরর্থ_( 1950175060 ) 
যথা _ক্‌, গ ত্‌ ইত্যাদি। ৫ ্‌ 

মহা প্রাণবর্ণ ঃ বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণে প্রাণ বা শ্বাসবাযু বেশী 
লাগে বলিয়া এই বর্ণগুলিকে বল! হয় মুহ্প্রাণবর্ণ..( 8921150৫ )। যথা__খ. 
স্কৃহ); ঘ( -গহ)7) ধ( -দ্হ) ইত্যাদি । 

নাসিক্য বা অনুনাসিক বর্ণ ঃ যে সকল ধ্বনির উচ্চারণের সময় নিঃশ্বাস বায়ু 
যুগপৎ মুখ ও নাসাপথে নির্গত হয়, তাহাদিগকে ন/সিক বা ভন্ুুনানিকবর্ণ (85515 ) 
বলা হয়। যথা__-ভ, এ, ৭, ন, ম ইত্যাদি । 

অন্তুঃস্থরর্ণঃ য, র, ল, ব এই চাবিটি বর্ণ স্পর্শ এবং উদ্বর্ণের মধ্যে অবস্থান করে 
বলিয়। এই বর্ণগুলিকে তান্তঃ যস্থবর্ণ* ( 1716177601865 )বলে। 

উদ্মবর্ণ 8 শ, ষ, স,হ এই চারিট বণের উচ্টীণর সময় উদ্ম অর্থাৎ শ্বাস 
অনেকক্ষণ প্রলব্ধিত হয় বলিয়া ইহাদের বলে উত্মুবর্ণ (5017817£ )। 

শ,ব এবং স-কে শিশ ধ্বনিও বলা হইয়া! থাকে । শিশ দেওয়ার সময় যে ধ্বনি 
উৎপন্ন হয় অনেকটা সেইরকম হয় বনিয়া ইহাদের নাম শিশধবনি ( 5151476)। 

যুক্তবর্ণঃ একাধিক বাঞ্জনবর্ণের মধ্যে কোন স্বরবর্ণ না থাকিলে সেই ব্যনবণগুলি 
পরস্পর যুক্ত হয় এবং এই যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে যুক্তুবর্ণ বলা হয়। যেমন_+হ+ব-্হৰী, 
€ আহ্বান ); ও+ম-জ্ম (বাজ্বয়); ঞ+4ছ-ঞ (বাঞ্চ। )) ঞ-7চ-ঞ (অঞ্চল ) 
জ7এ-্জ্ঞ (যজ্ঞ); গ+মস্পগ্ম (বাগী) ইত্যাদি। | 

অন্ুস্বার (২) ও চন্দ্রবিন্দু €.) 2 এই বর্ণগুলিকে অন্ুনাসিক (845) বর্ণ বল! 
যাইতে পারে । ইহারা ম্বরবর্ণের পরে ও মন্তকে বসিয়া স্বরকে অন্নাসিক করিয়া তোলে । 

বিসর্গ (2) 2 ইহা আশ্রয়স্থ(নভগীবর্গ। যে বর্ণকে আশ্রয় করিয়া বিসর্গ 
($) উচ্চারিত হয় ইহা সেই বর্ণেরই মত উচ্চারিত হয় অর্থাৎ মুখবিবরের বাযুর ত্যাগই 
বিসর্গের (: )প্প্রধান লক্ষণ। ্ 

অন্তস্থবরণ চারিটির মধে] যব এই ছুইটিকে 'লরধন্বর' এবং র, ল এই ছুইটিকে 'তরলম্বর” ৰলে। 


স্থরসন্ধি 


১। অ-কার কিংব। অ।কারের পর অ-কার কিংবা আ.-কার থাকিলে উভয় 
মিলিয়া আকার হয়। যেমন-- 
অ+অ-আ- দেব7অস্থুর_নদেবাস্থর। আ+ আ-আ- মহ আশয় » মহাশয়। 
অর্শ অ।-” আ--সিংহ+ আসন_সিংহাসন। আ+ অলুআ--যথা + অর্থ-্ষথার্থ। 
৬ ২, | রি 
২। ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকিলে উভয় মিলিয়া 
উ-কার হয়। ধ্ুযমন_- ৯. 


ই+ই-ঈী_ব্ীতি+ ইন্দ্র যতীন ঈ+ই-_ঈ--শটী + ইন্দ্র শচীন্দ্র। 
ই+ চিরে ঈশস্ গিরবীশ। ঈ+হী-্ঈ--শচী+ঈশ-শচীশ। 


৩। উ-কার কিংবা উ-কারের পর উ-কার কিংব। উ-কার থাকিলে উভয় মিলি! 
উ-কার হয়। যেমন-- 
উ+উ--উ-_বি€+ উদয়বিধৃদয় | উ+উ-উ-_বধৃ+উত্সব-্বধৃৎসব। 
উ+উসউ-_লঘু+উমি-লঘৃমি। . উ+উ-উ-ভূ+ উধ্ব-তূধর্ব। 
৪। অ-কাব কিংবা আ-কাবের পর ই-কার কিংবা জঈ-ক।র থাকিলে উভয় মিলিয়া 
এ-কার হয়। যেমন-- 
অ+ই-এ--নর+ইন্দ্র-্নরেন্দ্র | আ14ই-এ-_মহা + ইন্দ্র- মহেন্দ্। 
অ+ভ-এ-_পরম+ইশ-পরজেশ। আহ -এ_রম!+ঈশ_ রমেশ। 
৫| অ-কার কিতা গোরের পর উ-কার কিংবা উ-থাকিলে উভয় মিলিয়! 
ও-কার হয় | যেমন__- 
অ+উ-ও-_ভাগ্য+উদয়_ভাগ্যোদয়। অ+উ-৩-মহ1+ উৎসব মহোৎসব। 
অ+ডউ- ও--এক+উন-একোন। আ-4উ-ও-মহা+উমি-মহোমি। 
৬। অ-কার কিংবা আকারের পর খা-কার থাকিলে উভয় মিলিয়া অরু হয়। 
অর্-এর বু রেফ হইয় পরবর্ণের মন্তকে যায় । যেমন__ 
অ+খধ-অন্ু-দেব+খধিলদেবধি। অ+খ_ অর্_-অধম + খণ- অধমর্ণ। 
আ+খ-অবু__রাজ1+খধি-রাজধি। আ+খ- অব্-_মহা+খধি মহধি। 
৭1. ভ্াকাব কিংবা আকারের পর একার কিংবা এঁ-কার থাকিলে উভয় মিলিয়া 
এঁ-কার হয়। যেমন-- ৃ 
অ+এ-এঁ_এক+এক-একৈক। আ+এ-এঁ--তদা+ এব_ তদৈব। 
অ+ এল এ--ধন+-এশ্বব  ধনৈশ্বর্ব। আ+এ-এ-মহা+এরাবত- মহৈরাবত। 
ব্যতিক্রম__বার +এক- বারেক, তির্ল4+এক-_ তিলেক, দিন7+এক- দিনেক, ক্ষণ 
+এক- ক্ষণেক, অর্ধ+ এক- অর্ধেক ইত্যাদি। 


২, দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


৮। ঘঅ-কার কিংবা আকারের পর ও-কার কিংবা ওঁ-কার থাকিলে উভয় মিলিয়; 
ও-কার হয়। যেমন-_ 7 
অ+৩-ও_জল+ওকা-জলৌকা। আ+ও-ও-_মহা+ ওষধি- যহৌষধি | 
অ+ও-ওঁ-_পরম+ ওষধ- পরমৌষধ। অ।+-ও-_মহ1+ ওধধ- মহৌষধ । 

৯। ই, ঈ ভিন্ন অনা স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ই, , স্থানে য. হয়; যেমন-- 
ই+অ-্য--অতি+ অস্ত- অত্যন্ত। ই+উ-য.-্অভি+উদয় _ অভয় । 
ই+এ-্য-_প্রতি+এক- প্রত্যেক । ঈ+ অ-্য-_নদী+অন্ুখৎনদ্যনৃ। 

১০। উ, উ ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ পরে থাকিলে€উ, উ স্থানে ব্‌ (উন্তস্থ ) হয়) 
যেমন-__ 
উ+অ-্ব__মগ+ অস্তর-মন্বস্তর | উ+-এ- ব-_অন্ু +এযণ-_ অন্বেষণ। 
উ+আ-ব.-_স্থ+আগত-স্বাগত। ড+ অ-ব্‌ -সঃযু+- অন্থু-সরযন্থু। 

১১ | গ্-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে খা স্থানে র্‌. হয় * যেমন-_ 

ঝ+1অ (র+অ-রু)--পিতৃ+ অনুমতি _ পিত্রনুমতি | 

খ+আ] (র+আ-র্‌))--পিতৃ+আদেশন_ পিত্রাদেশ। 
১২। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে এ স্থানে অয়, এ ম্বানে আর, ও স্থানে অব্‌ এবং 
ও স্থানে আব্‌ হয়। যেমন__ 


এ স্থানে অয়- শে অন- শয়ন। 'ও স্থানে অবংৃ627 অন ভবন । 
এ স্থানে আয়--গৈ+অক-গায়ক ও সুনে আব নৌ+ইকল্নাবিক। 


১৯৩। কতকগুলি সদ্ধি নিয়ম অনুসারে হয় না; এইজন্য এগুলিকে নিপাতনে 
সিদ্ধ বল হয়। যেমন-_- 


কূল+অটা- কুলটা। সার +অঙ্গ-সারঙগ | 

প্র+উঢ়-প্রৌঢ। অক্ষ +উহিনী _ অক্ষৌহিন্টী। 

স্ব+ঈর-স্বৈর [স্ত্রীলিঙ্গে) শ্বৈরিণী। মনস্+ ঈষা- মনীযা। ্‌ 

সীম (ন)+ অন্ত- সীমন্ত। পত (২) + অগ্রলিপতগ্রলি। 
অনুশীলনী 


১। স্থুত্র উল্লেখপুবক সন্ধ বিচ্ছেদ কর ঃ 

বনৌষধি, বোধোদয়) গবাক্ষ, মহবি, অত্যন্ত, রাজধি, মহোদয়, ধনৈশ্বর্য, প্রত্যেক, 
গবাক্ষ, স্বাগত; অন্বেষণ, ভাবুক, বৃহস্পতি, ডড্ডীয়মান, মনে মোহন, অভ্যর্থনা, সমালোচনা» 
যৎখপরোনান্তি, সমভিব্যহার, চরণারবৃন্দ। 

২। সে!শ্‌ স্থলে সন্ধি শিবিদ্ধ। উদাহরণ ছারা বুঝাইয়া দাও। 


ব্যজনসদ্ধি 
১। ত কিংবা দ-এর পর চ কিংবা ছ পরে থাকিলে ত ও স্থানে চ হয়। যেমন__ 


শর 4-চক্্র_শরচচন্দ্র। উৎ+ছোদ_ উচ্ছেদ । 
চলৎ+ চিত্র-চলচ্চিত্র। বিপদ্‌1-ছায়া_ বিপচ্ছায়!। 

২। ত দু-এব পর জ কিংবা ঝা থাকিলে ত ও দৃস্থানে জ. হয়। যেমন-_ 
তৎ+জন্য_ত্জ্জন্তু। বৃহৎ+ঝটিকা বৃহজ্বাটিকা। 
বিপদ+ জাল - বিপজ্জাল। বিপদ+জনক- বিপজ্জনক | 

৩। তকিংবাদ-এর পরল্কৃথাকিলে ত ও দস্থানে ল্হয়। যেমন__ 
বৃহৎ+লাম্ুল _ বুহল্লাঙগুল্‌। তৎ+লেখনী _ তল্লেখনী ! 
উৎ+7- লেখ 5 উল্লেখ উৎ+লিখিত- উল্লিখিত। 


৪। ত কিংবা দৃ-এব পবণ্রশ থাকিলে ত ওদ্‌স্থানে চ এবং শ স্থানে ছ. হয় 


উৎ+-শৃঙ্খল _ চচ্ছুঙ্খন | উৎ+-শ্বাস- উচ্ছাস। 
চলৎ+শক্তিন চলচ্ছক্তি উৎ+-শ্বসিত _উচ্ছুসিত। 
৫। পদের অন্তঃস্থিত ত ঠিংবা দৃ-এব পব হ থাকিলে তস্থানে দু ও হ স্থানে ধ 
হয়। যমন 
উৎ+ হার উদ্ধার। উৎ+হত-উদ্ধত। 
তদ+হিত-তদ্ধিত। বিপদ+ হেতু _ বিপদ্ধেতু। 
৬। ম্বরবর্ণের পরে ছ থাকিলে ছু স্থানে চ্ছ হয়। যেমন-_- 
বৃক্ষ+ ছায়া বৃক্ষচ্ছায়]। বি+ছিন্র-্বিচ্ছিন্ন। 
পরি+ছেদ- পরিচ্ছেদ । আ4-ছাদন_ আচ্ছাদন ॥। 
এ। ছ্টিং, উপসর্গেব পরে স্থ। ও স্তম্ভ ধাতুর স-এর লোপ হয়। যেমন-_- 
উৎ+-স্থান _ উত্থান । উৎ+-হৃতি_ উদ্ধৃতি । 
গ উৎ+-স্থাপন-উখাপন। উৎ+-স্থিত-উখিত। 
উৎ+-হ্ৃত-উদ্ধত। .. উতসস্তস্ত-উত্তস্ত। 


৮। যদি স্বরবর্ণ অথবা বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা! যু, বু, ল্‌ বও হু. 
পরে থাকে, তবে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয্ন ; অর্থাৎ ক স্থানে গ)চ 
শ্বানে জ ;)টগ্বানেড;) তশ্থানেবহয়। যেমন-_ রঃ 

1দকৃ+ অস্ত - দিগন্ত । বাক1 দান বাগদান । 
পিচ1-অন্ত- ণিজস্ত | যট.1আনন-ফড়ানন। 


২২ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


৯»। মূ কিংবা মূ পরে থাকিলে পদ্দের অস্তঃস্থিত বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে সেই 
বর্গের পঞ্চন বর্ণ হয়। যেমন__ 
দিকৃ+নাগ-দিঙ নাগ । বাক+ময়-্বাউময়। 
ষট+নবর্তিসযগ্নবতি। মুৎ+-ময়--মুন্মময় | 
১*। যদ্দি অন্তঃস্থবর্ণ (যর, ল, ব) বা ভক্মবর্ণ শষ, স, হ পরে থাকে, তবে 
পদের অস্তঃস্থিত মূ স্থানে অন্ুস্বার (₹) হয়। যেমন-_ 
সম্+যমস্সংযম। সম্+জাঁত-সংজাত। 
সম্+ শয়-সংশয়। সম্+সার_সংসার। 

১১। যদ্দিস্পর্শবর্ণ (ক হইতে ম) পরে থাকে, তবে পদের অন্তঃস্থিত মস্থানে 
অনুন্বার (ং) হয়, অথব! যে বর্গের বর্ণ পরে থাকে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যেমন-_ 
সম্+গীত সংগীত; সঙ্গীত। সম্+কীর্ণ- সন্কীণ। 

সম্‌+গতি -মঙ্গতি। সম্+ কল্প সংকল্প । সন্বল্প। 

কিন্তু সম্‌ শবের পর “রাজ, শব্ধ থাকিলে ম্‌ স্থানে অন্ুত্বার হয় না। যেমন-_ 
সম+রাজ-সমআজ | 

১২। অম্‌ ও পরি উপসর্গের পর কৃখধাতু থাকিলে উপসর্গের পর “স' বা ম 


চা 


আগম হয়। যেমন ২, 
সম1+কত-সংস্কৃত। পরি+কৃত-্পরিষ্কৃত। হু. 
১৩। উপসর্গাস্থৃত “ত-এর পর “ন' কিংবা “ম' থাকিলে, এ “ত' স্থানে নিত্য “নি 
হয়। যেমন-__ 
উৎ+নয়ন_্উন্রয়ন। উৎ+মত্ত্র-্উন্মত্ত। 
উৎ+নত-উশ্নত। উৎ+ মীলন-্উন্মীলন । হ 
_ সমীকরণ 2 ছুইটি ব্যপ্তনসন্ধি পরস্পর নিকটবত্তাঁ হইলে উচ্চারণে যে সমস্য। ঘটে, 
তাহাকে সমীকরণ বলে। যথা__গল্প--গপপ, বদজাত-_বজ্জাত, নু(তজামাই-_ 
নাজ্জামাই, উৎসদক্স--উচ্ছন্র, কুৎসিত--কুচ্ছিত, বড়ঠাকুর--বট্ঠাকুর ইত্যাদি । 
অনুশীলনী মা 
১। ব্াঞজনসদ্ধি কাহাকে বলে উদাহরণ দিয়] বুঝাইয়া দাও । 
২। সুত্র নির্দেশ করিয়া সন্ধি কর : জগৎ +- বিখ্যাত, চলৎ + শত্তি, বট্‌ + মাত্র, রবি 
. ছবিউৎ+হার, উৎ+ লেখ, আ+ ছাদন, দ্বিক+-বধূ উৎ+-যোগী, সম্‌+ বাদ, উৎ₹+চারণ। 
৩। ্ুত্র নির্দেশ করিয়া সন্ধি বিচ্ছেদ কর; চলচ্চিত্র, বিপজ্জনক, উল্লাস, উদ্ধার, 
যড়ানন, উদ্ধত, সংস্কৃত, জগজ্বেযোতি, উদ্নজ্বন, অণুচ্ছেদ, বড় খতু। 
৪। সমীকরণ কাহাকে বলে? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়৷ দাও। « 


বিস্গসন্ধি 


_ & বিসর্গ ছুই প্রকার__রূ-জাত ও জ্-জাত। 
পু সংস্কৃতে পদের অন্তঃস্থিত “র+ স্থানে যে বিসর্গ হয়, তাহ!কে রু-জাঁত বিমর্গ বলে॥ 
যেমন__ প্রাত3- প্রাঃ) পঁনর্‌_ পুনঃ, মিরু নিত ছরু লছুঃ ইত্যাদি । 
নি অন্তঃস্থিত স্থানে যে বির্গ হয়, তাঁহাকে স্-জাত বিসর্গ বলে। 
যেমন-__আয়ুস্‌_ আফুঃ, বহিস্‌_ বহিঃ, মনস্‌_ মনঃ তপস্‌_ তপঃ ইত্যাদ্দি। 
১। বিসর্গের পর চ. কিংবা! ছ.থাকিলে বিসর্গ স্থানে শ.; ট. কিংবা ঠু পরে 
থাকিলে বিসর্গ স্থানে যু; এবং ত্‌. কিংব৷ থ. পরে খাকিলে বিশর্গ স্থানে স্‌ হয়। যেমন__- 


নি১+চয লু নিশ্চয় । শির:+ ছেদ _ শিরশ্ছেদ? 
ধনু১+টক্কার ধনুষ্টম্কার | ইত |-তত:- ইতস্যঠ। 


এইরপ-শ্ষ্টির, নিত, ছুত্তব, অধস্তন, মনন্তাপ) নিশ্চল ইত্যার্দি। 

২। ক, খ, প্‌) ফ্‌. পবে থাকলে অ-কার ও আকারের পববর্তী বিসর্গ স্থানে 

স্‌ এবং অ, আ ভিন স্বরবর্ণের পরব বিসর্গ স্থানে ষ্‌ হয়| ঘেমন_ 
নম:+কার-লুমস্কাব। ছুঃ+ প্রাপালছুপ্রাপা । 
এ. ভাঃ+ কর ভাস্কর । নিঃ+ফল-_ নিদ্ষল। 

মনে রাখিবে, মনঃকষ্ট, শিরঃপীড়া, অতঃপব, অন্থুঃকরণ, অধংপাত, নিঃশেষ প্রভৃতি শব্দে 
বিসর্গ স্থানে স্‌ হয় না। 

৩। যদি অ-কারেব পর বিসর্গ থাকে এবং অ-কার পরে. থাকে, তাহ হইলে 
পূর্ব পদর অ-কার ও বিসর্গ উভয় মিপিয়! ও-ক।র হয়; ও-কার পুর্ববর্ণে যুক্ত হয়; 
ও পরপদের অ-ক্কাবের লোপ হয়। যেমন-__ রা 

».. মন:+ অভীষ্ট মনো[ভীষ্ট। মন:4+-অভিলাষ- মনো তিলাষ) 
ততঃ1+ ধিক- ততোধিক । প2+- অমুত _ পয়ে।মৃত ॥ 
এইরঞ_যশোইভিলাষ, বয়োইধিক ইত্যাদি । 

[দ্রষ্টব্য ঃ লুপ্ত অ-কারে (ই) এইরূপ একটি চিহ্ন থাকে, কিন্তু বাওলায়: ইহাক্ধঃ 
ব্যবহার নাই। যথা_মনঃ+ অভিলাষ মনোইভিলাষ ]। 

৪। অ-কার ভিন্ন স্বববর্ণ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী অ-কারের পরাস্থত বিসর্গে্ 


লোপ হয়। লোপের পর আর সন্ধি হয় না। যেমন-- 
অতঃ4-এব- অতএব । শিরঃ+ উপরি - শিরউপরি & 


বয়;+ আধিক্য - বয়আধিক্য। যশঃ + ইচ্ছা _ যশইচ্ছা৷ ৪ 


২৪ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


৫। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ অথবা য্‌, বু, ল্‌, ব, হ$ পরে থাকিলে 
'অ-কার ও পরবর্তা বিসর্গ উভয় মিলিয়৷ ও-কার হয়। ও কার পূর্ববর্ণে যুক্তা হয় যেমন__ 


অধঃ+ মুখ _ অধোমুখ। সরঃ41বর- সরোবর । রি 
পয়ঃ + ধর পয়োধর। হ১+ রাত্র- অহোরাত্র। 
মনং+ গত মনোগত। মনঃ যোগ -মনোযোঃ | 


৬। স্বরবর্ণ বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ অথবা যও বু, ল্‌, বও হ *রে থাকিলে 
 পুর্ববর্তী অ-কার ও আকার ভিন্ন স্বরের পরবর্তী বিসর্গ স্থানে র্‌ হয়। স্বরবর্ণ পরে 


থাকিলে রুপরবর্তী স্বরের সহিত যুক্ত হয় এবং বাঞ্জনদর্ণ পরে থাকিলে র্‌ রেফ হইয়। 
উহার মণ্তুক বসে। যেমন__ 


নিঃ+ অভিনব নিরতিশয়। নিঃ+ আকার - নিরাকার | 
ছুঃ+ ভাবনা ল ছুর্ভাবনা। বিগ তল বহিগতি। 
নিঃ+লোভ-শিলেোভ। হুঃ7-আকাজ্:- দুরাক।জ্ষা । 


৭| স্বরবর্ণ বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ কিংবা যূ, বু, ল্‌, ব. 
থাকিলে পূর্ব ৩ আ-কাবের পরস্থিত রু-জাত বিসর্গ স্থানে বুহয়। যেমন-_ 
পুনঃ+ আগত _পুনরাগত। অস্ত +ধান- অন্তর্ধান | 
পুন১+ ভব পুনর্ভব। অনস্তঃ+যামী-অগ্তধামী। 
৮। রু পরে থাকিলে শির স্থানে যে রু হয়, তাহার লোপ হয় এবং বিসর্গের পূর্বন্বর 
দীর্ঘ হয়। যেমন-__ | 
নিঃ+রোগ-নীরোগ নিঃ+রস-নীরয়। 
নিঃ+ রব ল নীরব । চক্ষু১+রোগ _চক্ষরেগ। 
জ্ষ্টব্য ৪ ক; খ, প, ফ, শ, ব, স পরে থাঞ্চিলে সাধারণতঃ বিজর্গপন্ধি হয় না। 
যথা-_মন:+ কষ্ট মনঃকষ্ট) নি শেষ ল নিঃশেষ ইত্যাদি ]। - 
৯। [নিয়োক্ত যৌগিক শব্গুলি সন্ধির মত হইলেও প্ররুতগ্রন্তাবে ইহাদিগকে সদ্ধি 
বলা যায় না। এইরূপ বর্ণাগম ও বর্ণ পরিবর্তন কোন বিশেষ নিয়মের অধীন ৭য় বলিয়া 
ইহাদিগকে নিপাতনে সিদ্ধ বলা হয়। যেমন__ 


হ, পরে 


হরি+চন্দ্র- ইরিশ্চন্্র। বৃহৎ+ পতি -বুহস্পতি | 
পঙৎ+ অঞ্জলি-পত্ঞলি। গো+পদ- গোম্পদ। 
আ+ চয- আশ্র্য। তৎ+কর-তস্কর। 
৩1+পদ- আস্পদ। বন+পতি-বৃনম্পতি। 


ষ্‌1+দশ- ষোড়শ । দিব+লোক_দ্যুলোক। 


বিসর্গসন্ধি ২৫ 


সন্ধি সম্বন্ধে নিয়লিখিত নিয়মগ্ডলি বিশেষভাবে লক্গণীয় ঃ 
১। বানায় তদৃভব, অর্ধতংসম কিংবা বিদেশী শব্দনমূহের পূর্বে উল্লেখিত সদ্ধির 
“নিয় সর্বত্র থাটে না । 

২। খাঁটি বাউলা শব্দের সহিত খঁটি বাঙল। শব্দের সন্ধি প্রায়ই হয় না। 
এ 7৬ স্কুল আমাপেক্ষ হয় না। 

:৩। ধাঁচলা ক্রিয়াপদের স্কহতও সন্ধি হয় না। যেমন-_-আমি+আসিয়াছি, 
আম্যাশিয়াছি এরূপ হয না। | 

৪1 খাটি বাওলা শব্দের ভহিত সংস্কৃত শব্েণ সন্দি হয না। যেমন- লাঠি + 
আঘাত -লাঠ্য।ঘাত হয় ন|। 

কিন্তু, আপনাপন, আমাপেক্ষী, চযাব1ধ, ইংবেজাধিকত। আইননুসারে, দিলীশ্বর, 
ঢাকেশ্বরী ও গা!সান্েক এরপণসন্ধি দেখ। যাযমু। 

৫ তৎসম ( সংস্কৃত ) সমন্তপদের, অংশবিশেষ অনেক সময় অথের প্রাধান্য ও 
ছন্দের লালিত্ের জন্য সন্ধি করা হয় না। গ:ছারও ছন্দ আছে। অনেক সময় সেখানেও 
মাধুষের জন্য সন্ধ কর' হয় না। যেমন--কনক আসনে বসে দৃশানন বলী” (মাইকেল) 

অনুশীলনী 

১। 'উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও ; বিসর্গপন্ধি (স্কুল ফাইনাল, ১৪৫৪ )। 

২। যে কোন চারিটির সন্ধি বিচ্ডেদ কব রাজধি, উদ্ধত) নিজনু, গোম্পদ, 
প্রাতরাশ (গ্রাতবু+ আশ ), পুবোহিত, স্বস্তি, ( উচ্চতর মাধামিক ১৯৬২) নিশ্চয়) 
ততোধিক, মনোহব, নমস্কার, বনম্প!1১) মনোরম, হরিশ্চন্ড, খাগত, সবোনর, পুনরাগত। 

৩। স্থত্রউল্লগপূবক সন্ধিকর £ মন: +অভিলাদ, প্রাতঃ+ ভ্রমণ। শিরঃ+ পীড়া, 
পুন:+ ভব, ছু,+ তর, ভাঃ+ কর, দুঃ+আক্জ্ষ' নিঃ+কৃতি। 

৪ | “জদ্ধি বিশ্লেষ কব: দ্বাগত, উচ্ছু।স, ধন্ুষ্ঙ্কার, শীরক্ত, অন্বেষণ, বয়আধিক্য, 
শি তিশয়, উল্লেখ, উচ্ছন্ন। (স্কুল ফাইনাল, ১৯৫৮ )। 

৫1" সুত্র নির্দেশ করিয়া যে কোন চারিটির সন্ষিবিচ্দ্বে' করঃ শীতার্ত, যগ্পি, 
অধমর্ণ, তদ্ধিত, ত্র্যহস্পর্শ, বুৎপত্তি, বহিশ্ঠর, বাঙনিস্ত্তি (স্কুল ফাইনাপ ১৯৬২)। 

৬। কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে বিসর্গ-সন্ধি হয় না। উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয] দাও। 

৭। র-জাত বিসর্গের লোপ হয় এবং পূব্র দীর্ঘ হয়--উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট 
করিয়! বুঝাইয়া দ[ও। 

৮। বাওলা সন্ধির নিজনম্ব কোন নিয়ম থাকিলে তাহা উদাহরণসহ সংক্ষেপে 
আলোচন। কর ( কলিকাত”, মাধ্যমিক ১৯৪৬ )। 


ততীন্ অসম্ধ্যাস্থা 
ণত্ব-ব্রিপ্রান ও ঘত্তবিপ্রান 
বাঙলা ভাষায় যদিও ৭” ও নি” এবং থি ও পি" এর উচ্চারণে কোন প্রভেদ নই, 
তবুও লিখিবাধ সময় তৎসম শব্দগুলির বর্ণন্ুদ্ধিব জন্য ণত্ব ও্ষত্ব সম্বদ্ধে িয়মগুলি মনে 
রাখা বিশেষ প্রয়োজন । ণত্ব-বিধান ও বঈ-বিধান সাধারণতঃ সংস্কৃত ব্যাউুবণের নিজন্ব 
£€ 7. 
সম্পদ। অনেক সংস্কৃত এন্দ বাওঙল। ভাবায় প্রয়োগ হব বলিয়া ণত্ব-বিধাশ ও যত্ব-বিধানের 


আলোচন। বাঙলায় বিশেধ গ্রযোজন। 


রী 


ণত্ব-বিধান + 

বালায় মূর্ধন্ত “-এর উচ্চাংণ কথা হয শা, কিন্তু সংস্কৃত শের মূর্ঘগ্ত 
অবিকৃতই থাকে । এইকবূপ শব্দ সংস্কৃত ণত্ব-বিধান প্রযোজ্য । এই বিষের কশুকগুলি 
সাধারণ শিয়ম নিম়ে দেওয়া হইল £ 

১। থা, র্‌. এই তিন বর্ণে পরস্থিত পদমধ্যবতাঁ দন্ত্য “ন” মুরধন্য “গ' হয়। 
যেমন-_ পূর্ণ, কর্ণ, খণ, কষ, তৃষ্ণা, ভূষণ, সহিষু ইত্যাদি। 

২। ধার, য এই তিন বর্ণের কোন টন: স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, ম, 
ব,হ, বাং (অন্রন্বার) ব্যবধান থ।(কিয়। পরে দন্ত্য “ন খাকিলেও উহ ূর্ঘত এ হয়। 
যথা_মরণ, শরণ, অবণ, দর্পণ, গ্রহণ, রুক্মিণী, অর্পণ, জিয়মাণ, প্রয়ান, ব্রঙ্গণ ইত্যাদি । 

৩। এক পদে খর্ব ও অন্য পদে দন্তা “নি থাকিলে মূধন্যি পি) হয় না। 
যথা_ হরিনাম, অঙ্গুশ, দুর্নাম, চাগনেত্রা, ধিনয়না, নরন[থ, সবনাম ইত্যাদি । 

[ দ্রষ্টব্য ই সর্প নখা ( নখ+4-অ1)_ স্থ্পণগ|) এস্থলে ব্যক্তিবিশেষের নাম বলিয়া 
শব্দটি একপদরূপে বিবেচিত হইয়াছে । সেইঞন্য এখানে 'ণ* হইল। কিন্তু তায্মখ বলিলে 
গন? হইবে। কারণ, ইহা একপদ নহে ]। 

কয়েকটি বিশেষ শব্ষের বানান লক্ষণীয় । যেমন-_রামায়ণ, উত্তরায়ণ, পরাস্ত, অপরাহ্র, 
পরিণয়, অগ্রহায়ণ, প্রয়াণ, অগ্রণী, নারায়ণ প্রভৃতি । 

৪। খর ও ষ এর পর তবর্গ সংযুক্ত দন্ত্য “ন' মূর্ত 'ণ* হয় না। যেমন-_-বৃস্ত, 
গ্রন্থি, ভ্রান্ত, রদ্ধন, বন্ধন, ক্রন্দন ইত্যাদি । 

৫| শবের শেষের হসম্ত দন্ত্য 'ন" মূর্ধন্ত ৭ হয় না। যেমন-শ্রীমান্‌ বর্মন, 
শর্মন, গরীয়ান্‌, সারবান্‌ ইত্যাদি । 

৬। "টা" বর্গযুক্ত দ্ত'ণ, মূরধন্য 'ণ? হয়। যেমন-_-কণ্ট ক, লুণ্ঠন, ভণ্ড ইত্যাদি 


বত্ব-বিধান ও ২৭ 


%*| সংস্কৃত শব হইতে যে সমস্ত শব্দ গঠিত হয় তাহাদের বেলায় বিকল্পে ৭ত্ব-বিধান 
করা'হয়। যথা__কান-_কাণ, চুন__ চুপ, পান-_পাণ, পুবান__পুরাণ, রানী- রাণী ইত্যাদি) 
বাঙল৷ ক্রিয়াপদের শেষে মূর্ধন্য ৭ বসে না। যেমন-_-ধরেন, পড়েন, করেন ইত্যার্দি। 

৮1 কতকগুলি শবে স্বভাবতঃ মূর্ধয “? হয়। যেমন-_ 
বীণা, বাণী, বেণু, বেণী, গণক, লবণ । 
ফণী, মণি) অণু, গুণ, বণিক, গণন ॥ 
শণ, পণ, শাণ, ৰাণ, কল্যাণ, নিপুণ । 
নিকৃণ, চিন্ধণ, তৃণ, গণিকা, মৎকুণ || 
শোণিত* কণা, স্থাণু, কফোণি, কন্বণ। 
কণিকা, লাবণা, ভাণ, বিপণি, আপণ ॥ 

[দ্রষ্টব্য ই তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের বানানে বাঙলায় দন্ত 'ন লেখা বর্তমানে 
গ্রচলিত। যেমন-__সোনা, * কান, ট্রেন, ইরান, রানী, কোরাম, পুরান ইত্যাদি 
সাধারণতঃ এইসব বানানে পত্ব-বিধামের কোন নিদিষ্ট নিয়ম ম|ই।* কারণ অসংস্কৃত শবে 
মুধন্য গ" ব্যবহাব না করিলেও তাহাতে ভূল হয় ন।]। 


. ষত্ববিধান ৯৮ 
রর 


যে সমস্ত সংস্কৃত শবে 'ষ' অবিকৃত থাকে সাধাব্ণতঃ বাওলায় প্রচলিত এইরূপ 
শব্দের ষত্-বিধানের কতকগুলি নিয়ম নিয়ে দেওয়া হইল £ 

১। অ, আভির ম্বববণ এবং কৃ এখং র্‌. এই সকল বর্ণের পর প্রত্যয়ের দন্ত 
স+ মুধন্ি থ? হয়। যখা-জিগীবা, শুশাষা, চিকীবা, বৃত়ক্ষা, ভবিষ্যাং পরিষ্কার, 
শ্রাচরণেযু , মুমুর্যু ইত্যাদি। 

কিন্তু স্াং প্রত্যয়ের দন্তয “মা” মুধন্যি ঘ” হয় না। যথ'_অগ্রিসাৎ, আত্মসাৎ, 
ভূমিসাৎ্, ধুলিদাৎ, ভম্মম।, ইত্যাদি । 

২। সমাস হইলে মাত ও পিতৃ শব্ধের পরস্থিত শ্বস। শবের দস্ত্য “স+ মুধন্ি 
“ষ” হয়। যথা মাতৃঘপা, পিভৃষঘপা ইত্যাদি। 

৩।৬ স্‌, সিচ, স্থা গ্রভৃতি ধাতুর দস্তয “স' ইকারান্ত বা উকারাস্ত উপসর্গের পরে 
থাকিলে সাধারণতঃ মৃধ্য “য* হয়। যথা__ছুধিধহ, পরিষদ্‌, অভিষেক, প্রতিষেধক, 
অনুষ্ঠান ইত্যাদি 

৪| গা-কারের পর সবাই মুর্ধন্য 'ষ" হয়। যথা-_-খধি, বৃষ, তৃষ্ণা) কষা, খাষভ, 
কষক ইত্যাদি । 

৫। সংজ্ঞা বুঝাইলে অ, আ ভিন্ন স্বরের পরবর্তা সন" শবের দত্ত “স' মুধন্ 
যা হয়। যথা-_মধুষেণ, হরিষেণ ইত্যাদি। 


২৮ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


৬। দুবু, বি এবং সু এই তিনটি উপসর্গের পরবর্তী সম* শবের দন্ত “স, মৃধন্য 
“ষঃ হয়। যথা ছুষম, বিষম, সুষম ইত্যারদি। 
| দুইটি পদ সমাপযুক্ত হই একটি শব্ধ গঠন করিলে প্রথম পদের শেনে ই, উ 
খ. ও থাকলে পরবতী আগ্ দন্ত “স" মুধন্ত 'ষ হয়। যথা যুধিষ্ঠির, গোষ্ট, বিএম, 
স্থষেণ, হুষুম! ইত)াধি। 
৮| কতকগুলি শব্দে স্বভাবতঃই মৃধন্য 'ধ' হয়। ঘেমন-_ 
কযায়, আধাঢ়, উব। পাঁধাণ বিযাণ, ভূঁধ। 
ওষধি, দুষণ। 
আমি, উধর, রো তুবার, মহিষ, শো 
ব্ধ, হর্ষ, তোধণ, ভূষণ ॥ 
ওষধ, ঈষৎ, দ্বেষ কলুষ, মৃবিক, স্লো 
রুষি, বুষ, সর্বপ, কুঁষ্মাণড। 
[ববয়, বিশেষ, পৌঁধ তোবণ, কর্ন, ভীক্ম 
মণ, শঙ্প, পুরুষ। গাযগু ॥ 
বাঙল। শবে শঘবাস 
(১) মূল সংস্কৃত শব্দ অন্থযায়ী তদ্তখ একে শর বাশ হইবে। যেমন-- 
আশ, পোষা, শাস ইত্যাদি। 
(২) বিদেশী শবে মূল উচ্চারণ অন্ুধায়ী ৪-এব স্থানে স, 91,-এর স্থানে শ এবং 
কখনও য বাধহত হয। যখা-_সবুজ, মসলা, শহর, শ।ট হত্যাদি। 
পুবে বাঙল। হরফের আট -স+ট যুক্তাক্ষর ছিল না, সেই কারণ উহাব স্থলে 
&-(য+ট) লেখা হই৩। এখন ন্ট লেখাই উচিত। যেমন-ষ্টেশন স্টেশন, 
্্যাম্প স্ট্যাম্প, মাষ্টার মাস্টার হত্যাধি | 


অনুশীলনা ৃঁ 

১। থত্ব ও ষন্ত বিপিব প্রধান প্রধান স্থতগুলি উদাহরণসহ নির্দেশ কর। 

২। কোন্‌ খানানটি ঠিক এবং কেন? ূ 

অপরাহ--অপবানু । মিমমাণ_তিয়মান। শূ্পণথা__শূর্পণধা ভাষণ--ভানন 
অঙ্গন-_-অঙগ৭ ইত্যা | 

৩। দন্ত 'ন” কথন-মুপন্য ৭? হয় দেখাও । 

৪ | দন্ত্য 'স” কখন মূরধগ্ত “ষ হয় উগাহরণ দিয়া দেখাও । 

:৫| স্বাভাবিক ণত্ব ও বত্বযুক্ত কতকগুলি শব বল। 

৬। ণ্ব-বিধির বা যত্ব-বিধর প্রয়োগ বুঝাইয়া দাও £ 

মিয়মাণ, কণ্টক, কীর্তন, দুর্নাম, করকমলেযু, সুচরিতান্থ, বৃতুক্ষা, ভূমিসাৎ 
( উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০ )। 


চতুর্থ অসধ্যান্ত 
পর্দ-প্রকরণ 


১এক বা একাধিক বর্ণের সমষ্টিতে গঠিত হয় শব্দ কিন্তু বর্ণগমষ্টি মাত্রই শব নয়। 
যেমন--লমক। যদ্দিও ইন্টা কতকগুলি বর্ণসমষ্টি তথ।পি অর্থবোধক নয় বলিয়। ইহ! শব্ঝ 
নহে। কিন্ত ঝঁমল; ইহা বর্ণসমন্টি এবং অর্থবোধকও বটে। অতএব ইহা শব্দ । 

শব্দের সহিত প্রত্যয় যোগ কগিয়৷ অথবা ধাতুর সহিত প্রত্যয় যোগ করিয়া! শবসমষ্টি 
গঠিত হয়। যেমন-_চাষ (শব্ধ )41আ (গ্রতায় )-চাষা ( তদ্দিতান্ত শব্ধ ); পুনরায় 
বাজ, (ধাতু )+না (প্রত্যয় )স্.বাজন! ( কৃদন্ত শব্ধ )। 


বিভক্তিযুক্ত শব ও ধাতুকে পদ বলে । পদ হইলেই বাক্যে ব্যবহৃত হয়। পদ ভিন্ন 
বাক্য গঠিত হইতে পারে না। সংস্(ত আছে, মাপদং শানে প্রযুগ্তীত ৷ স্পষ্টরূপে 
মনের ভাব প্রকাশক পদ-সমষ্রিকে নইয়াই বাক্য গঠিত হয্ব। শঞগুলি একের সহিত 
অন্যের সম্বন্ধ নিবূপণের জন্য বিভক্তিযাগ করিয়া পদ গঠনের প্রয়েজন হয়। শতুবা 
কেবলমাত্র শবের মাধ্যমে স্প্ অথ প্রকাশক বাক্য গঠন সম্ভব হহত শ।। উদাহরণের 
সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাকৃ। যেমন--বালক ম!5 ফুটবল খেল। , হহ] কতকগুলি শব- 
সমষ্রি, কিন্তু সুম্পষ্ট অর্থবোধক ন। হওয়ার জন্ত বাক) পয়। বালকে? সহিত মা$, ফুটবল 
অথব। খেলার সম্পকক কোথায় তাহা কিছুই বুঝা যায় ন1। কিন্ত খাদ বলাধায় 'বালকেরা 
মাঠে ফুটবল লইয়। খেপে” তাহা হইলে ইহ|তে একটি বোধগম্য অর্থ প্রকাশত হয়। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে শব্ধ বা শব্দসমষ্টি ছারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত 
হয়, তাহাকে বাক? বলে। 

এখন দেখ। যাক্‌ প্রথমোক্ত শব্ব-সমষ্টি হইতে দ্বিতীয়টিতে এমন কি পরিবর্তন ঘটিল যাহা 
দ্বারা দ্বিতীয়টিকে বাক্য-পথায়ভুক্ত করিতে পারিলাম। বালক" এই শব্দের সহিত যুক্ত 
হইয়াছে "বা; এই ব্ভিক্তি। এইভাবে মাঠের সহিত এ” ফুটবলের সহিত “ঞ। এই 
সকল বিভক্তি যুক্ত হইয়। প্রথমোক্ত শব্-সমষ্টিকে একটি বোধ্য বাক্যে পরিণত করিয়াছে। 
আগেই বলিয়াছি শব্দের সধ্তি বিভক্রিযুক্ত শব্ধ ও ধাতুকে পদ বলে । অতএব দেখা 
গেল যে পদ ভিন্ন কোন বাক্য গঠন করাই সম্ভব নহে। 

বালকের তাহাদের সবুজ মাঠে প্রতিদিন খেলে। এখানে 'বালকেরা নামবাচক 
শব) অতএব ইহা বিশেষ্ত।। 'তাহাদের, পদটি 'বালকেরা” এই নামবাচক শবের 
পরিবর্তে ব্যবহ্বত হইয|ছে; অতএব ইহা অর্বলাম। “সবুজ এই শঝটি মাঠ এই 


৩০ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


নামবাচক শবের গুণ প্রকাশ করিতেছে । অতএব ইহ বিশেষণ । মাঠ বিশেষ্য । 
প্রতি” একটি অব্যয় পদ । কেননা উহার কোন ব্যয় নাই। প্প্রতিদিন* এই পদটি 
«খেলে? এই ক্রিপ়্ার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । খেল্‌ এই ধাতুর সহিত "4 বিভক্তি 
যুক্ত করিয়া হইয়াছে খেলে, ক্রিয়াপদটি | 


পদে প্রকাাভ্েদ 

উৎপত্তি-স্থল-ভেদে বাঙলা ভাষার পদকে প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীতে ভ।গ. করা যায়। 
যথা_( ১) নামপদ ও (২) ক্রিয়াপদ | রি : 

(১) নামপদঃ শব্দ হইতে শব্দবিভক্তি যোগে মেপদ উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
নামপদ বলে। যথা__ছ্েলেবা, শিশুকে, নদীতে, পাঠশঃল। ইত্য।দি। 

(২) ক্রিয়াপদ ধাতু হইতে ধাতু বিভক্তি যোগে যে পদ উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
ক্রিয়াপদ বলে। যথা_করে, যাইবে, পড়িত, বশিয়াছিল ইত্যাদি । 

নামপদকে অর্থ ও বাক্যে ব্যবহাব অনুসারে চ।রিভগে ভাগ করা যায় । যথা 
(১) বিশেষ্য, (২) বিশেষণ, (৩) সর্বনাম ও (9৪) অব্যয়। এই চারি- 
প্রকার নামপদ এবং ক্রিঃয়াপদ মি'লয়। পদ মোট পাঁচ প্রকার। 


(১ লিস্পেল্যস্দে 

যে পদ ব্যক্তি, বস্ত, জাতি, ক্রিয়া, সমষ্টি বা অবস্থা বুঝায়, তাহাকে ৰিশেষ্যপদ 
বলে। বিশেম্যপদকে নিশ্নলিখিত আটটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় £ | 

(ক) সংজ্ঞাবাচক-বিশেষ্য £ যাহা দ্বার] কোন ব্যক্তি, বস্ত, স্থান অথবা কোন 
কিছুর সংজ্ঞা বুঝায়, তাহাকে সংজ্ঞ।বাচক-বিশেষ্য বলে। 

প্রাণিবাচক ও অগপ্রাণিবাচক ভেদে সংজ্ঞাবাচক বিশেত্তকে দুইটি ভাগে ভাগ করা 
যার়। যথ। (১) প্রাণিবাচিক-_ রবীন্দ্রনাথ, জহরলাল, শরৎচন্দ্র ইত্যাদি; (২) অপ্রাণি- 
বাচক-_কলিকা তা, দিলী, জ্যষট, হিমালয়, রামায়ণ, গীতাঞ্জলী ইত্যাদি । 

(খ) বস্তবাচক-বিশেষ্য ই যাহা দ্বারা কোন বন্ত বা দ্রব্য বুঝায়, তাহাকে 
বস্তবাচক-বিশেষ্য বলে । যথা-_স্বর্, রৌপা, জল, বাধু ইত্যাদি। | 

(গ) জাতিবাচক-বিশেষ্য £ যাহা দ্বারা কোন জাতি, শ্রেণী বা অম্প্রদায়- 
বিশেষকে বুঝায়, তাহাকে জাতিবাচক-বিশেষ্য বলে। যথা-মানুষ, গপ্, হিন্দু, 
মুসলমান, পাহাড়, পর্বত, পক্ষী ইত্যাদি । 

(ঘ) গুণবাচক-বিশেষ্য £ যাহ! ছারা বিশেষের কোন গণ বা ধর্ম বুঝায়, তাহাকে 
গুণবাচক-বিশেম্য বলে । যথা- দয়া, মানা, মমতা) বিদ্যা, সৌন্দর্য, বিনয় ইত্যাদি । 
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(ও) ক্রিয়াবাচক বা ভাববাচক-বিশেষ্য £ যাহা দ্বারা কোন ক্রিয়ার নাম 
বুঝায়, ভাহাকে ক্রিয়াবাচক বা ভাববাচক বিশেম্ত বলে। যথা_-শয়ন, অধ্যয়ন, ভোজন, 
শ্রবণ, গমন, আসা, যাওয়া, দেখা, শুন! ইত্যাদি । 

(চ) সমগ্টিবাচক-বিশেষ্য £ যাহা! দ্বারা একজাতীয় বস্ত্র বা ব্যক্তির একত্র 
সমাতেশ বুঝায় তাহাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে। যথ1-_-মগ্ডুলী, শ্রী, সভা, সমিতি, 
গোছা, সঙ্ঘ, বক, দল, স্তবরু, সমাজ, জনতা ইত্যাদি । 

ছে) সময়বাচক বিশেষ্য 8 সন্ধ্যা, প্রভাত, দিবস, নিশীথ ইত্যাদি । উদাহরণ__ 
«মেঘের অন্ধকারে 'দ্ধ্যা' বলিয়া ভ্রম হইতেছে।* (রবীন্দ্রনাথ ) 

জে) অবস্থাবাচক বিশেষ্য 2 সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক, উদ্বেগ, বঞ্চা ইত্যাদি। 
উদাহরণ-_“ভাষ। নাহি খুঁজে পাই, ভাব যায় হারাইয়া শোকে।, (কুমুদরপ্তন মল্লিক) 


০২১ হিস্ণেষণপদ 


যে পদ বিশেষ্য বা অন্য পর্দেব বিশেষ অবস্থা, গুণ, গকুতি, সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি 
বুঝায় তাহাকে বিশেষণ্পদ বলে। যথা আনিল “ছুষ্ট” ছেলে, অমল 'সাধু, বাক্তি। 
কবিতা "খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে ইত্যাদি। 

[দ্রষ্টব্যঃ বাঙলা সংস্কতের মত বিশেষণের সহিত সর্বত্র বিভক্তি যুক্ত হয় না]। 

বিশেষণপদকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় £ 


(ক) বিশেষ্ের বিশেষণ £ যে পদ বিশেধ্যাপদের দোষ, গুণ, অবস্থা ও পরিমাণ 
প্রকাশ করিয়া! বিশেষভাবে শিদেশ করে, তাহাকে বিশেষের বিশেষণ বলে। যথা 


“তিনি দক্ষের “আদরিণী, কন্যা | (দীনেশ দেন )7 “একটি “ছোট” মেয়ে তাহার “ছোট, 
১ ভাইকে সঙ্গে করিয়া ঘাটে আদিল' (রবীন্দ্রনাথ )। 

(খে) বিশেষণের বিশেষণ £ যে বিশেষণপদ অন্ত কোন বিশেষণপদের গুণ, দৌষঃ 
অবস্থা আরও বিশেষভাবে প্রকাশ কবে, তাহাকে বিশেষণের বিশেষণ বলে। যথা-_ 
কিন্ত নাহি শুনি_“হেন? মধুমাথ। কথা এ জগতে, (মধুস্থদন)। 

(গ) ক্রিয়ার বিশেষণ £ কোন একটি কাঁধ হইলে তাহ! কখন হইয়াছিল, কিরূপে 
হইয়াছিল এবং কোথায় হইয়াছিল ইত্যাদি বিষয় বলা অনাবশ্তক হয় অথবা যে সকল 
বিশেষণ পদ দ্বার! ক্রিয়ার এ রূপ ভাব প্রকাশ করা যায় সেইগুলিকে ক্রিয়ার বিশেষণ 
বলে। যথা _ঝরন1 ঝরে কল্কলিয়ে* আকাবাকা ভঙ্গীতে । ( রবীন্ত্রনাথ ); “ভরত 
এউচ্চৈঃম্বরে ডাকিলেন, “আয়, আয়, আয়” ( শরতচন্্র )। 


৩২ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


দেইরূপ-_-“ফিরিব না, "আমরণ রহিব হেথায়।, “সহসা” হেরিম্থ তারে আপন 
অন্তরে । “এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা “বধাধে ( মাইকেল মধুস্থদন )। ৃঁ 

[দ্রব্য 8 মনে বাথিও, নাম বিশেষণের মত ক্রিয়ার বিশেষণও ক্রিয়া বা বিশেবণপদের 
পূর্বে বসে। ূ 

(ঘ) সর্বনামের বিশেষণ £হ আমি তুমি শব্দ ভিন্ন যাবতীয় জর্বনামগ্ 
সর্বনামের বিশেষণ বলে । যথা__তুমি “কোন স্কুলে পড়ছ? এখানে “কোন্‌” পদটি টা 
হইলেও, স্কুল”এই বিঃশয্যপদের বিশেষণরূপে ব্যবস্থত হইয়1ছে বলিয়া ইহা সবচামের বিশেষণ। 

($) অব্যয় বিশেষণ 2 যে বিশেষণ পদর্ধকোন অব্যয়পদের গুণ প্রকাশ 
করে, তাহাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে। যথা__সে প্রায়, তোমার ন্তায়ই গরীব। এই 
বাক্যে প্রায়” পদটি হ্যায়” এই অব্যয়পদটির অবস্থী প্রকাশ করিতেছে। স্থতরাং 
ইহা অব্যয়ের বিশেষণ । 

(5) বিধেয় বিশেষণ 2 বিশেষণ পদ সাধারণতঃ বিশেষ্যের পূর্বে বসে, কিন্ত 
কখনও কখনও পবেও বসিয়া থাকে । যখন পরে” বসে তখন তাহাকে বিধেয় 
বিশেষণ বলে। যথা-_-খানবেব মন এত কি অসার? (কামিনী রায়) 

(ছ) ভব বিশেষণ 2 যে পদ বিশেষ্য ও সবনাম ব্যতীত অন্যপদকে বিশেষ করে, 
অথব! বাক্যকে বিশেষ কবে, তাহাকে ভাব বিশেষণ বলে । ভাব বিশেষণ গ্রধানতঃ চান 
প্রকার। যথা-_ক্রিয়াবিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, অবায়ের বিশেষণ ও বাণ্ছে )র বিশেষণ 
ইহাদের সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। 

অর্থ ও প্রয়োগভেদে বিশেষণকে আরও তিনভাগে বিওক্ত করা যায়। যথা--(১) 
একপণীয় বিশেষণ, (২) যৌগিক বিশেষণ ও (৩) পদময় বিশেষণ । 

(১) একপদীয় বিশেষণ যে বিশেষণ পদে মাত্র একটি শব থাকে তাহাকে 
একপদীয় বিশেষণ বলে। যথা__বিড়' লোক, “বনু? হস্ত, 'ঘুনস্ত” শিশু, “গেঁয়ো' যোগী,* 
“দাতব্য' চিকিৎসালয় ইত্যাদি। 

(২) যৌগিক বিশেষণ ঃ একের অধিক পদ মিলিত হইয়া এক পদ হইলে, 
উহ? কখন কখন বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই প্রকার বিশেষণকে যৌগিক - 
বিশেষণ বলে। যেমন--দুমুখে” সাপ, পুংখিগত? বিগ্তা, “অন্তগামী” হধ, এদল্দরিয়াঃ : 
মেজাজ ইত্যা্দি। 

(৩) পদময় বিশেষণ £ অনেক সময় ছুই বা ততোধিক পদসমস্তি বিশেষরূপে 
ব্যবহৃত হয়, ইহাই পাময় বিশেষণ । যেমন-_-নাস্তানাবুদ” অবস্থা, পাত বের করা? 
হাসি, নাম এা-জ(ন। গাগ ইত্যাদি। 


লিস্পেষণেক্প তাল্পভম্য 


ধিশেষণপ? নামপদ অথবা সর্বনাম পদের অবস্থা, গণ অথব1 পরিমাণ প্রকাশ করে। 
এই সকল অবস্থা, গুণ ও পরিমাণের সহিত অন্যের অবস্থা, গুণ বা পরিমাণের তুলনা 
করাহয়। কোন বিশেষণপদের সাধারণ অবস্থায় “তর? বা 'ঈয়স্ যোগ করিলে ছুইয়ের 
মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝায়। আর বন্ুব্যক্তি বা বন্তর মধ্যে তুলনা বুঝাইলে “তম” ব! 
ইষ্ট, প্রত্যয় যোগ করিতে হয়। বিশেষণের এই তুলন! করাকেই বিশেষণের তারতম্য 
( 001119811501) ০1 8019801%5 ) বলে । 

বাঙলায়ঙ্দাধারণতঃ “অপেক্ষা” হিইতে» থেকে” সিবাপেক্ষা কিম” “বেশী গ্রভৃতি 
তুণনাবাচক অনুসর্গযোগে বিষ্টীবণের তারতম্য করা হয়। যেমন-_ধন “অপেক্ষা” 
মান বড়; তোমা 'হইতে, গৌরী বড়; গোরু “থেকে মহিষ বড় ইত্যাদি । ছুইয়ের মধ্যে 
একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের আর্ধক্য বুঝাইতে বিশেষণের পূর্বে অধিক, “অনেক” খুব”, 
“বেশী' প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ সে । যেমন--রাম শ্যামের চেয়ে অধিক” বলবান। 

বাঙলায় তির এবং “তম” প্রত্যয় যোগ করিলে মূল বিশেষণপদদের কোন রূপান্তর হয়, 
না। কিন্তু ঈয়স” এবং “ইষ্ট? প্রত্যয় যোগ করিলে কোন কোন শব্ের রূপ বদল[য়। লিক্পে 
কয়েকটি বিশেষণপদের তারত্য দেওয়া হইল £ 





মূল বিশেষণপদ তরবাইয়স্‌ যোগে তম বা ইষ্ট যোগে 

লঘুতর [ লু 

লঘীয়স্‌ ( লখীয়ন্‌) | লখিষ্ট 

| গুরুতর 1 4৩ 
গর 
। গরীয়স্‌ (গরীয়ান্‌) গরিষঠ 

ব্রত উন্নততর ন্লততম 
উচ্চ উচ্চতর উচ্চতম 
অন্তর অন্তরতর অস্তরতম 
ূ প্রিয়তর প্রিয়তম 
প্রিয় 

প্রেয়স্‌ (প্রেয়ান্‌) প্রেষ্ 
স্কুল স্থুলতর স্থুলতম 
নৰ . নবতর নবতম 

মহণ্তর মহত 
"1 ূ 

মহীয়স্‌ ( মহীয়ান্‌) মহিষ্ 

 ব্ষাঁয়ন্‌ (বায়ান) বরিষ্ঠ 
ৰ ৰ 

জ্যানস্‌ (জ্যায়ান্‌) জট 


০৩১ সনর্বনান্ঘপদ | 


বিশেষ্যপদের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ না করিয়া উহার পরিবর্তে যে পদের ব্যবহার করা হয়, 
তাহাকে সর্বনাম বলে। যেমন--সমীব বড় ভাল ছেলে; সমীর প্রত্যহ স্কুল যায়। 
সমীরকে সকলে ভালবাদে ৷ উক্ত বাকাগুলিতে “সমীর” এই ব্যক্তিবাচক নামপদাষ্ট্রর 
পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করাতে ভাষার সৌস্ঠব বা সৌন্দর্যবধিত হয় নাই। 

প্রত্যেক বাক্যে “দমীর* পুনঃ পুনঃ ব্যবহার না করিয়৷ যদি বলি সমীষ্জ? বড় ভাল 
- ছেলে; “সে, প্রত্যহ স্কুলে যায়; “তাহাকে সকলে জলবাসে। তাহ হইলে সে” ও 
“তাহাকে ব্যবহার করাতে ভাষ|র সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যবর্ধিত হয়। সুতরাং এখানে %€স, 
এবং “তাহাকে? সর্বনাম্পদ্দ | এইবরূপ-_আমি, আমরা, জামাকে, আমাদিগকে, আমার, 
আমাদের; তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদিগকে, তোমার, তোমাঁদের ; সে, তিনি, 
তাহারা, তাহাকে, তাহার, তাহাদেব এবং ইহা, যিনি, যে, কে, প্রভৃতি সর্বনামপদদ। 

সবনামপদ নিম্নলিখিত সাত প্রকারের £ ৬ 

(ক) পুকুষবাচক (1১8150721 ) 3 তুমি, আমি, আপনি, সে প্রভৃতি । 

(খ) নির্দেশসূচক (08710756146 ) 2 এ, ইহা, ইনি, উনি প্রভৃতি। 

€গ) প্রশ্নরবাচক (17661192561 ) 2 কে, কি, কারা, কোন্‌ প্রভৃতি । 

(ঘ) সন্বন্ধবাচক (81806) 5 যে, যাহা, যিনি, তাহা, তাহারা প্রভৃতি । 

(ড) অনিদেশক (1769116 )2 কেহ, কেউ, কিছু প্রভৃতি 

(5) আত্মবাচক / 9616%14 ) 5 স্ব, স্বয়ং, নিজে, আপনি প্রভৃতি। 

(ছ) সাকল্যবাচক (17451) 2 সর্ব, সকল, উভয় প্রভৃতি । 


০৮১ তনন্যহজগপদে 


বাঙলায় এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহা বিভিন্ন লিঙ্গ, বচন ও বিভক্তিতে ব্যবহৃত 
হইলে তাহাদের আকারের কোন পরিবর্তন ঘটে না। শব্দগুলির এইরূপ ব্যবহারে উহাদের 
কোন প্রকার ব্যয় অর্থাৎ রূপান্তর হয় না বলিয়া উহার্দিগকে অব্যয় বলে। সুতরাং 
যে সমস্ত শব্দের লিঙ্গ, বচন ও কারক ভেদে আকারের কোনরূপ পরিবর্তন* ঘটে না, 
তাহাদ্দিগকে অব্যয়পদ বলে। যেঘন--রাম “ও* মহিম যাইতেছে; মরি “কিংবা? মারি 
অরি; কাজ কর, "নতুবা? কে খাইতে দিবে? এই বাক্যগুলির মধ্যে যথাক্রমে "৪১ কিংবা» 
নিতুবা” এই শব্দ তিনটি অব্যয়পদ | 

অব্যয়পদ ণানাশ্রেণীতে বিভক্ত। পরপুষ্ঠ।য় ইহাদের কতকগুলির শ্রেণীবিভাগ সন্বন্ধে 
আলোচনা বব? হইল ঃ 


অব্যয়পদ ৩৫ 


(কে) সমুচ্চয়ী বা বাক্যান্বয়ী অব্যয় (0০7197097 ) 2 যে সকল অবায় 
বিভিন্ন পদ বা বাক্যকে সংযুক্ত করে, তাহাদিগকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। 

এই শ্রেণীর অব্য়কে নিম্নলিখিত পাচ প্রকারে ভাগ কর! যায় £ 

৪১) সংযোজক 2 ও, এবং, আর, আরও, তবু, তথাপি ইত্যাদি । 

(২) বিয়োজক £ বা, অথবা, কিংবা, নহিলে, নতুবা, হয়, নয় ইত্যাদি। 

(৩) সঞ্কোচক £ রং, কিন্ত, তথাপি, তবে ইত্যাদি । 

(8) হেতুবোধক £ অতঞ্জব, সুতরাং, বাস্তবিক, যেহেতু, কারণ ইত্যাদি। 

(6) নিত্যপন্থন্ধীঃ যদিও-_তথাপি, হইতে পারি--কিন্ত, বরং-_তবু$ যখন__ 
তখন, যেমন-_তেমন, যত-_ততঙজইত্যার্দি। 

[দ্রষ্টুব্য ঃ দুইটি সমুচ্চয়ী অব্যয় একপঙ্গে ব্যবহৃত হইলে তাহাদিগকে নিত্যসন্বদ্ধী 
অব্যয় বলে। যেমন--বরং অনাহারী থাকিব, তথাপি পাপীর অন্ন গ্রহণ করিব না। 
“যেমন মা, তেমন ছেলে হবে ত॥ ইত্যাদি ]। ( শরৎচন্দ্র ) 


(খ) পায়, অব্যয় বা অনুসর্গ (6790051607) £ কতকগুলি অব্যয়যোগে 
শব্দের বিশেষ বিশেষ বিভক্তি হয়; সেই সেই বিভক্ত্যন্ত পদের সহিত তাহাদের অথয় 
হয়। এইজন্য এগুলিকে পদান্বয়ী অব্যয় বলে। যথা--জন্য, সহিত, বিনা, ছাড়া, 
প্রায়, নিমিত্ত বারা, থেকে ইত্যাদি । এই অব্যযগুলি আবার বিভক্তির স্থলে বসে বলিয় 
ইহাদের অনুসর্গ (67৫1০51697) বলা হয় । 

(গ) "অনন্বয়ী অব্য 0705715০6০7) 3 হর, প্রশ্ন, বিশ্ব, মনের ভাব ও 
সম্বোধন ইত্যাদি বুঝাইতে যে অব্যয়গুলি ব্যবহার করা হয়, সেগুলিকে অনন্বয়ী অব্যয় 
বলে। অনন্থধী অব্যয় শিম্লিখিত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ 

(১) বিস্ময়াদি ব! ভাব্সুচক অব্যয় ঃ ইহারা শোক, হর্ষ, ভয়, বিস্ময়, ঘ্বণা 
ও লজ্জা! প্রভৃতি মানসিক অবস্থা বা ভাবপ্রকাশ করে বলিয়া ইহার্দিগকে বিশ্ময়াদি বা 
ভাবস্থচক অব্যয় বলা হয়। যেমন-__'মরি মরি” কিরূপ! "আহা, লোকটা কি কষ্টটাই 
ন] পাচ্ছে! “আঃ,কি আরাম! “ওঃ, কি ভীষণ লোক! “ছি ছি” মরি লাজে-_কে 
সাজালে মোরে মিছে সাজে 1, (রবীন্দ্রনাথ )। 

আহা, উহ, ছি, ধিক, বাহবা, সাবাস, উঃ, আঃ, বাঃ, মরিমরি, বাবারে বাবা ! ওরে 


রাব৷ ! ইত্যাদি শব্বগুলি এই শ্রেণীর অব্যয়। 


(২) সুন্বোধনসুচক অব্যয় 2 কাহাকেও সগ্বোধন করিয়া কিছু বলিতে হইলে 


এই শ্রেণীর অব্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন---"ওগে! তুমি আমার দেবতা, তিনি তোমা'র 


চেয়েও বড় যে! (শরৎচন্দ্র )। 
মরুবজয়ের কেতন উড়াও শুহ্ঠে হে এবল প্রাণ ( রধীন্দ্রনাথ ) “ওরে গৃহবাসী খোল্‌ 
বাদ খোল্‌।+; ববীন্দ্রন!থ) 'ওহে নবান অতিখি, তুমি নুতন কি চিরন্তন ।”( রবীন্দ্রনাথ )। 


৩৬ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


হে, রে, অগ্বি, লো, গো, হ্যারে, ওহে, হ্যাগে ইত্যাদি শব্গুলি এই শ্রেণীর অন্নযয়। 

(৩) প্রশ্নসূচক অব্যয়ঃ কাহাকে কিছু প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করিতে হইলে এই 
শ্রেণীর অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা__ আকাশে “কি মেধ আছে? সে “্ণ? কলিকাত 
গিয়াছিল? হরি “নাকি” পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে? ইত্যাদি। 

কি, কেন, না, নাকি, তো, যে ইত্যাদি শব্ধগুলি এই শ্রেণীর অব্যয়। 

(৭) বাক্যালঙ্কার বা অনর্থক অব্যয় ঃ বাক্যের সৌন্দর্বর্ধন বাঞ্রশিষ্টতা দানের 
জন্য কতকগুলি অব্যয় প্রয়োগ হয়; ইহাঁদিগকে বষ্্যালঙ্কার বা অনর্থক অব্যয় বলে। 
সাধারণতঃ এই শ্রেণীর অব্যয়গুলি কোন অর্থ প্রকাশ করে না। যশা-মেয়ে “তে। 
নয় যেন? মৃতিমতী লঙ্মী। আমার বথাটা যেন, তোমার মনে থ|+7 তুমি যে" 
দিনদিনই শুকাইয়। যাইতেছ? - 

আর, যেন, কি, ঝড়, তোঃ না, যে ই ঠ্যাদি 


2 
1 
। 


শব্দগুলি এই শ্রেণীর অবায়। 


অন্যান্য তন্যহাঃ 


(ক) অন্ুকার* ব! ধন্য।তবক অব্যয় ঃ কতকগুলি অবায়্পদ ভাবেব অনুকরণ 
করে বলিয়া ইহাদিগকে অঙ্গকাঁর বা ধবন্যাত্বু+ অব্যঘ বলে। যণা-অব্রপূর্ণার চোখ 
দিয়া 'টপ্‌ টপ, করিয়া জল পড়িতে পাগিল। ( শরতচন্দ্র)। 'কুড়িদের বাড়ীতে 
ঢুকিয়া তাহার গা ছম্‌ ছম্‌ কথিয়া উঠিল।, ( রবীন্দ্রনাথ ) “কড়কড়াকভ” “কড়াৎঃ 
“কড়া ডাকবে যখন ঝন্ঝনে" ইত্যাদি (গিবীশ পোষ )। 

ধৃধ্‌, খাখা, ঝন্‌্ঝন্। কন্‌কন্‌ত শম্‌ শম্চ শেঁ। শো, খিল্‌ খিল, ঢং ঢং, হন্‌ হন্‌, 
তর্‌ তরু, কচ কচ, খক্‌ খক্‌ প্রভৃতি ধ্বন্যাআক শবগুলি অন্কার নামে পরিচিত। 
ইহার! ক্রিয়া-বিশেষণ ও নাম-বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়। 

(খ) বিশেষণ অব্যয় ঃ সহসা, ন্যায়তঃ, আদৌ, অতি ইত্যাদি শবগাল 
এই শ্রেণীর অব্যয়। 

(গ) বিভুক্তিসূচক অব্যয় £ এই শ্রেণীর অব্যয় ছ্বারা বিভক্তি স্থিত হয়। 
ইহাদের গ্রয়োগে কখনও কখনও শের উত্তরে বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা-_মন 'দিয়া” কর 
সবে বিদ্যা উপার্জন; কবিগণের মধ্যে, কালিদাস শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। 

(ঘ) উপুসুর্গ অবায়2 ইহার! সংখ্যায় কুড়িটি। যথা--প্র, পরা, অপ, সম, নি, 
তব), অনু, নিরু, ছুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আঁ 
ইত্যাদি। ইহার! ধাতুর সহিত একযোগে ব্যবহৃত হয়। চতুর্দশ অধ্যায়ে ইহাদের সন্বদ্ধে 


বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়/ছে। 


পাস সী 


*অনুকার শব্খমাত্রই ধবন্ঠাত্বক, অন্য শব্জের অনুকরণে কর! হয় তাই এই নাম। কিন্তু তাই 


পপ পপ আস পাপ আপা সাপ 





বলিষ। ধবচ্যাত্বক শব্মমাত্ই অন্ুকর ন.হ্‌। 


(9) জ্রিল্ভাপদ 


ভাধার মধ্যে যে পদের দ্বারা কোন কিছু হওয়া, করা, যাওয়। প্রভৃতি বুঝায়, তাহার 
নাম ক্রিয়া। ক্রিয়াপদরের মূল অংশকে ধাতু বলে। ধাতুর উত্তরে ক্রিয়্াবিভক্তি যোগে 
ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। ক্রিয়ার মূল ধাতু তিন প্রকার। যথা--(ক) সিদ্ধ বা মৌলিক 

ধাতু খে) সংযোগাত্মক ব যৌগিক ধাতু ও (গ) সাধিত ধাতু । 

(ক) সিদ্ধ বা বা মৌপ্বিক ধাতু ঃ যে সকপ ধাতুকে বিশ্লেষণ করা যায় না, অর্থাৎ 
়ংসিদ্ধ তাহ্িক সিদ্ধ বা 1 মৌলিক ধাতু (8177) 89) বলে। এই মৌলিক 
ধাতুগুলির কতক বাঙলার নিজস্ব তু, কতক সংস্কৃত তৎসম ধাতু এবং কতক বা প্রকৃত 
ধাতৃ। যখা__চল্‌, কর্‌, লিখ, খেল্‌, পড়, বল্‌, জ!ন্‌, দে, ধা, কিন্‌ ইত্যাদি । 

(খ) সংযোগ্াত্মক বা যৌন্সিক ধাতু 8 বিশেগ্, বিশেষণ অথবা ধরা আ্বক শবের 
মহিও মৌনিক ধাতুর সং খেগে যে সকল ধাতু তু গঠিত হয়, তাহাদিগকে সংযোগাত্মক বা 
যৌগ্সিক ধাতু (001770১9010 89০65) বলে। প্রযোজক, ধনাত্মক ও নামধাতু 
যৌগিক ধাতু । যখ।- প্রমান কর (প্রাম+কর্‌), খেলা কর্‌ (খেলা+ কর্‌), মার 
খা(মাপ41খা), আছাড় খা (আছাড় +থা) হহ্যাছি। 

(গ) আধিত ধাতু ঃ .যে সকল ধাতুকে খিশ্সেবণ করিলে সিদ্ধপাতু, বিশেষ্য বা 
বিশেধণের সহিত প্রত্যয় এবং দ্বগ্থাত্বক শব্দ পাওয়া যায়, তাহাকে সাধিত ধাতু 
(0611$8016 50065 ) বলে । যখ।-_-করাল( কর্7আ ), পড়া-( পড় +আ ), 
চরায়-( চর্+ আ+য়), দেখায় 5( দেখ+আ+য়) ইত্যাদি। 

সাধিত ধাতু তিনপ্রকার। যথা প্রযৌজক বা িজন্ত ধাতু, নাম ধাতু এবং - 


দনজ্ত ধাতু । 
[দ্রষ্টব্য £ অষ্টম অধ্যায়ে ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন। করা হইয়াছে ]। 


অনুশীলনী 

১। পদ কাহাকে বলে? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়৷ দাও। 

২। বিশেষ্যপদ কাহাকে বলে এবং কয়গ্রকার? বিশেষণপদ কাহাকে বলে? 
প্রত্ঠোকের ছুইটি করিয়া উদাহরণ দাঁও। 

৩। নিমুলিখিত শব্দগুলিতে ঈয়স্থু ও ইঠ্ প্রত্যয় যোগ করিয়! বাক্য রচনা কর £ 
প্রিয, লঘু, মহত, দীর্ঘ, বছ, পাপ। 

৪| অনুকার অব্যয়গুলির যথাষথ প্রয়োগ দেখাও (যে কোন চারিটির )£ 
কিন্কিন্‌, খিল্থিল্‌, গম্গমূ, গল্গল ছম্ছম বম্ঝাম্‌, ঝাল্মল্‌। 

(ক. বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) ১৯৫৫ ) 


পম অধ্যাক্স 
লিঙ্গ ও ব্রচন 
লিঙ্গ 


পারি জীব এবং বস্তুকে লিঙ্গ ভেদে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে । স্ত্রী, পুরুষ 
এবং ক্লীব বা নপুংসক ব্যাকরণেও এই ভাগ অনুযায়ী তিনভাগে ভাগ করা হয়। র্ধা__ 
জ্ীলিঙগ পুংলিঙগ ও ক্লীবলিঙ্গ। স্বভাবতই পুরুষজাতিবুঝাইতে ংলিল (নর ), 
শ্রী জাতি বুঝাইতে স্ত্রীলিঙ্গ (নারী ) এবং স্ত্রী পুরুষ কিছুই বুঝায় না। তাহাকে ক্লীবলিজ 
বলে। সাধারণতঃ অপ্রাণিবাচক শব্দগুলিকে রলীবলিঙ্ন“্বলিয়া মনে করা হয়। যেমন- জল, 
বন, পাহাড় ইত্যাদি । ৃ 

এতদ্বতীত কোন কোন শবে স্ত্রী বা পুরুষ উভয়কেই বুঝায় এইরূপ শব্দকে উভয় 
লিঙ্গ বলে। যথা__শিশু, সন্তান, বন্ধু, লোক ইত্যাদি । পৃথক করিয়া বুঝাইবার জন্য 
ইহাদের সঙ্গে একটি করিয়া পুরুষবা»ক ও সত্রীধাচক শব যুক্ত হয়। ঘথ।_ পুরুষ সন্তান__ 
স্ত্রী সম্তান। পুরুষ লোক-_ স্ত্রীলোক ইত্যাদি । |] 

লিঙ্গ শব্দের অর্থ লক্ষণ। এই লক্ষণ দ্বাবা আমর! কোন্‌ শবটি কোন্‌ লিঙ্গ তাহা নির্ণয় 
করিতে পারি । অবশ্ত অর্থ ও প্রয়োগ দ্বারাও লিঙ্গ নির্ণয় করা যায়। জংস্কৃতে "দার, 
শব্দটি স্ত্রীবোধক হইলেও পুংলিঙ্গ এবং “কলত্র' স্ত্রাবোধক হইলেও ক্লীবলিঙ্গ। 


সংস্কতে প্রত্যয়জাত শব্দগঠন দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গ, পুংল্ঙ্গ ভেদাভেদ নিণাঁত হয় । যেমন-_- 
শ্রীমান্‌ পুংলিঙ্গ শব, শ্রীমতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। সংস্কৃতে বিশেত্তের যে লিঙ্গ হয়, বিশেষণেরও 
সেই অনুযায়ী লিঙ্গান্তর হয়। যেমন-_স্থন্দরঃ বালকঃ কিন্ত স্থন্দরী বালিক1। 
বাঙলায় উভয়ক্ষেত্রেই “ম্ুন্দর শব্খটি ব্যবহৃত হইতে কোনরূপে বাধা নাই। অর্থাৎ 
বিশেষের লিঙ্গান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বাওলায় বিশেষণেরও লিঙ্গ।স্তরের কোন বাধ্যবাধকতা 
নাই। যেমন-_ 


“তোমরা দেখিয়া চুপি চুপি কথা কও, 
সখীতে সখীতে হাসিয়া অধীর. হও ।, ( রবীন্দ্রনাথ ) 
এখানে অধীর স্থলে অধীরা হয় নাই। বে শ্রুতি-মধুরতার জন্য বিশেষতঃ তৎসম 
শবের ক্ষেত্রে বিশেষণের লিঙ্গাস্তর ঘটিয়! থাকে । যেমন-_ 
“আমার কপালে বিপরীত ফল 
চপল লক্ষমী মোবে অপচল 
ভারতী না থাকে থির একপল । 
এত করি তার সেবা], ( রবীন্দ্রনাথ ) 
এখানে চপল লক্ষ্মী বলিলে শ্রুতিমধুর হইত ন। 


লিঙ্গ ও বচন ৩৯ 


আধুনিক বাঙলা ভাষায় বিশেষণের লিঙ্গ এক প্রকার নাই বলিলেই চলে) তবে। 
সৌন্দর্য ও গাভীর্ধ প্রকাশ করিতে তৎসম শব্দের এবং বিশেষ্ণ অয লিজের, 


৯/ 


রূপ ধারণ করে। 

& লিঙ্গান্তর__সাধারণত; পুংলিঙ্গ শবকে নিষ্নলিখিত তিনটি উপায়ে লে রূপা- 
শা করা যায়। যথা ক) প্রত্যয়যোগে, (খ) সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দদ্ধারা এবং 
(গ) শবে পূর্বে ব। পরে স্ত্রী-বোধক শবযোগে । 


(ক) প্রত্ঞম্রনযোগে লিজ পল্লিন্বর্তন্ন 

(১) আ-প্রত্যয়যেগে 2 অশ্বঅস্থা। বুদ্ধ_বুদ্ধী; কৃশ-_কশা; শ্রেষ্ট 
শ্রেষ্টা; দীন-_দীন!) নবীন-নবীনা; প্রিয়-প্রিয়া ) প্রথম - প্রথমা; চতুর--তুরা 
মলিন-মলিনা; মহাশয়-_মহাশয়া। কল্যাণীয়_কল্যাণীয়া ; কোকিল__কোকিলা ৮ 
শিক্ষক-শিক্ষিকা; মনোরম-_মনোরদধা15 চপল- পলা; নিন্বিত__-নিন্দিতা 
সর্ংসহ--সবংসহছা ) মাননীর্র_ঘাননীয়া ইভাদি। 

পুংলিঙগ অক-প্রত্যায়ান্ত (গায়ক, নায়ক, লেখক প্রভৃতি ) শবের উত্তরে সাধারণতঃ 
সরীপিঙ্গে আ-প্রত্যষ় হয় । আ-প্রত্/য় হইলে "এক" গানে হিক,+আ হয় । যথা_সেবক-_ 
সেবিকা; নায়ক-_নায়কা) অধ্যাপক-অধ্যাপিকা। বাহক-_বাহিকা; সম্পাদক 
সম্পাদ্দিকা। পাঠক- পাঠিকা; অভিভাবক-__মভিভাবিকা ; গায়ক- গায়িকা ইত্যাদি । 

(২) উ প্রত্যয়যোগে 2 নর--নারী; ছাত্র ছাত্রী; গৌর- গৌরী । 
খোঁকা__খুকী; বিড়াল-_বিড়ালী; ঘটক-_ঘটকী; সাময়িক__সাময়িকী যোড়শ-- ষোড়শ, 
নেতা নেত্রী; একাদশ-__একাদশী; দেব দেবী? কুমার কুমারী; সিংহ__গিংহী। 
নদ__ন্দী; গোপ-গোপী। চতুর্_চতুর্থী; পিতামহ-_-পিতামহী; বাঙ্গণ_ত্রান্ষণী ॥ 
কিশোর-কিশোরী 7 শ্রীমান্-_ শ্রীমতী ; বজক-রজকী (চণ্ীদাসেব প্রায্জোগে 'রজকিনা?) 
বিহঙ্গ_-বিহঙ্গী; খ্যাতনামা_খ্য।তনামী ইতি । 

(৩) কতকগুলি শবে স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-প্রত্যয় হইলে “” কাবের (য) লোপ হয়; 
যথা-__মুংস--মৎসী; মনুষ্য-_মন্ুষী ইত্যাদি 

(8) ইনী, নী আনী প্রত্যয় (আন্+ঈ ) যোগে £ বিদেশী_বিদেশিনী , 
ওজন্বী__ওজান্ণী; মালী--মালিনী ; ্নাথ-_অনাথিনী ; গোপ- গোপিনী ; চাতক 
- চাতকিনী; জেলে--জেলেনী; ভাক্তার__ডাক্তারনী ; মেছোঁঁ-মেছোনি ; মাষ্টার 
মাষ্টারণী) গয্পলা__গয়লানী) চাকব-_চাকবাণী; চৌধুরী চৌধুবাণী; ঠাকুর-_ 
ঠাকুরাণী $ ধনী__ধনিনী ; যোগী যোগিনী ) অন্ুরাগী-__অন্ুরাগিনী ইত্যাদি। 


খে) সম্পুণ ভিজ সপব্দদ্বালরা 


বাবা, পিতা_মা ; বর-_কনে, বধূ স্বামী-স্ত্রী; কর্তা গিন্ী, গৃহিণী; ভাশুর-_ 
“বড় জা; ভাই--ভাবি, ভাইবে ? ননদাই_-ননদ, ননদিনী ; শুক-_সারী; বলদ-_ গাঁ 
ঘদঘর-_ছোট-জা; সাহেব-_বিবি, মেম, মেমসাহেব ; বাদশাহু, নবাব-_বেগম ? বান্দা, 
গোল[ম__বাদী) পর্ড, লাট-__লেডা। খানসামা__মায়া) চাকর__দাসী, বিঁ। দাদাবাবু 
__দিধিমণি ) জামাই__মেয়ে ? ঠাকব-পো- ঠাকুর-ঝি ) বীজা__রানী । বিপত্রীক__বিধবা। 
পুকষ-__মহিলা, নাধী। শ্টালক--শালাজ, শালী; জনক _জনশী। নাত জামাহ_নাতশী) 
নাতি__নাত-বো, নাতিনী) ঠাকুবদাদা__ঠাকুব-মা, ঠান্দি; ভাগীন জামাই__ভাগিনী। 
ভাগনে__ভাগনেবৌ ।. সমট-_সমাজ্ী; শ্বশুর_-শাশুডী, শুশং সভাপতি 
গাভানেত্রী ইত্যাধি। 
ক 
(গ) স্পব্দেল পুর্বে বা পল্নে জীবোধক শবন্দমোগে 
বেটাছেলে_ মেয়েছেলে ; খেলোয়াড়__মেয়েখেলোয়াড়; প্রভূ - প্রন্থপত্বী ; কবি-_- 
মহিলাকধি । জমদার-_জঙ্দারগিন্লী ; কর্ণী-__মহ্লাকমা। শিল্পী--মহিল|শিল্পী ) এ়ে 
বাছুর--বকৃনাবাছুর ; বন্দ গোরু-_গাইগোরু ; হলো বিভাল _মেয়েবিড়াল ; পুরুষ মানুষ 
_মেয়েনানষ , মুখুজ্যে_ ঘুখুজ্জেগিমী। ডাক্তার_পেডাড|ঞার) গয়লা__গয়লাবো, 
শ্বপন্য/সিক_-মহিল। গঁপন্যাসিক) ঘোষ ঘোষজায়।; মদ্দাহাতী-__মা'দহাতী ; প্রতি- 
নিধি-__মেয়ে প্রতিনিধি, মহিলা প্রতিনিধি ; সভ্য-__মহিল। সঙ্য (সভ্য) হত্যাধি। 
কতকগুলি শবের স্ত্রীলিঙ্গে ভিন্নরূপ £ আচাধ--আচাযানী (পত্ডী ), আচাধা (1৫ 
£520115£ )) ক্ষত্রিয়-_ক্ষত্রিয়া, ক্ষাত্রয়।নী, ( ক্ষাত্রয় বংশজ। ) ক্ষাত্রয়ী, (মত্রিয়ের পত্বী)) 
শূর্র-_শৃ্ ( শূদ্রবংশজ! ), শূত্রী, শৃদ্রানী ( শূত্রের ভ্্রী); চণ্ত- চগ্ডা (অর কোপনা ), 
চণ্ডী (দেবী); উপাধ্যায়-_উপাধ্যায়ানী, উপব্যায়ী ( পত্ৰী), উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ী 
€ শিক্ষত্বিত্রী) ইত্যাদি। 
কতকগুলি তৎসম স্ত্রী গ্রতায়াস্ত শব্দের অর্থবিশিষ্ট লক্ষণীয় : যথা__নাটক--নাটিকা 
€ ক্ষুদ্র নাটক ); হিম-_হিমানী (জমাট ববফ ); কোষা-_কুধি ( ক্ষুত্রার্থে )) অবণ্য-_- 
'“অরণ্যানী ( মহারণয ); ঘট-_ঘটা ( ক্ষুদ্রঘট ); পুস্তক- পুস্তিক। ( ক্ষুদ্রার্থে ) ইত্যাদি । 
কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব স্ত্রীলিজের আধারের উপর প্রন্থত হঈযাছে। যথা__বোনাই-_ 
'ক্ভগিনীপতি; পিসা-_-পিউনা-পিউসী ধা পিসী; মেসো--মা য়া এমডিসা “মাসী বা 
আউমী ইত্যাদি। 


নিত্যপুগলিঙ্ ও নিত্যজ্ীলিজ্ঞ স্পব্দ 


বাঙলায় এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহার! সর্বদাই পুংলিঙ্গ । ইহাদের স্ত্রীলিঙ্গ হয় 
না। তাই ইহার্দিগকে নিতাপুংলিঙ্গ বল! হয়। যেমন-__কৃতদার, অরুতদার, মৃত্দাব, 
বিপ্ুত্রীক, ঢাকী, ঢুলী, বাজনদার ইত্যাদি। 

আবার এমন কতকগুলি শব আছে যাহার! সর্বদাই স্ত্রীলিঙ্গ । ইহাদের পুংলিঙ্গ হয় 
না। এইজন্ঃ ইহাদিগকে *নিত্যস্ত্রীপিঙ্দ বলে। যেমন__বর্দা, সিকতা, সেনা, মমতা, 
সজনী, রূপসী, জ্যোতমা, সংমা, কষ্তা, ললনা, সপত্বী, বিধবা, পৃথিবী, ধবণী ইত্যাদি । 

বচন 

ম1ছ। দ্বারা মামবাঁচক পদ্ছের অর্থাৎ বিশেস্যব এবং সর্বনামের এক বা একাধিক 
ন"£] বঝাইয়া দেখ, তাহাকে বাউলায় বচন (1601101) বলে। বাঙলা] ভাষায় 
বচন গ্রধান ও ছুই প্রকার । মথা_একবচন ও বহুবচন । 

একবচন 2 শাহ দ্বাব| «কবলমাত্র এক? এই মংখ্যা স্ুতিত হয়, তাহা 'একবচন। 
ঘগ!--একটি বালক্পাখী, নর্ষব ইত্।দি। 

বছবচন 2 যাহা দ্বাবা একেণ আপঝ সংখ্যা পুত হয়, হাহা বছুণচন | যথা--ছুইটি 
বালক, পাখীগব, নক্ষত্রগুলি হ্যারি । 

সংস্কৃত “চন হইতে বাওলা খঢনের বহুলাংশে পার্থক্য বহ্য়াছে। উদাহরণস্বরূপ 
নি তাহ|র কয়েকটি দেওয়া হইন 

(১) সংস্কৃতে ক্রিয়াপদের ও নী সহিত বচন|ন্তণ হয। যথা__অহম্‌ গচ্ছাগি 
০ বয়ম্‌ গচ্ছামঃ| বাঙলাধ বিশেষ্যেব বচন্ান্তধের সন্গে ক্রিযাপদের বচনাস্তর হয় 
না। যেমন_-মামি যাই, আমরা যাই। এখানে "যাহ? এই ক্রিয়া রূপ একই রহিয়াছে। 
*. (২) সংস্কতে বিশেষণপ্দর ও বিশেষ্যপদের বচশাস্থরের মঙ্গে পবিবর্তন হয়। 
যেমন__সুন্দরঃ বালক, কিন্তু সুন্দরাঃ বালকাঃ। বাঙলায় বিশেষের বচনাস্তরের সমস 
বিশেষণের পরিবর্তন হয় না। যেমন-_ন্ুন্দর বালক, সুন্দর বাল কগণ। বিশেষণ 
“সুন্দর হার কোন পরিবর্তন হয় নাই। 

(৩)” সংস্কৃত ভাষায় বচন তিন গ্রকার। যথা_-একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। 
সংস্কৃতির 'দ্বিবচন ঝাঙলায় নাই। 

(৪) বাঙলাতে অনেক সময় বিশেষের রূপান্তর না ঘটিয। বছুত্ববাচক শব্ধ 
যোগ করিয়া বচনান্তর ঘ্টর। খাকে। যেমন_-ব্হ কাচা আম। এখানে বিশেষাপদ্‌ 
“আম” আমগুলি হয় নাই। তথাপি ছু, এই "ধযোগে আনা শট বহুবচন 
রূপান্তরিত হইয়াছে। | 


৪২ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


নান! উপায়ে একবচনের ভাব স্থৃচিত হয়। যেমন-_ 

(১) কেবলমাত্র শব্ধ উল্লেখ করিয়া-_বই, ছেলে, ছাতা, পেন্সিল ইত্যাদি। 
সর্বনামগডুলির মধ্যে--আমি, তুমি, সে, ইহা, আাহা, এ, এ, ও ইত্যাদি। » 

(২) বিশেষ্পদের পূর্বে এক" এই শব্দটি ব্যবহার করিলে একবচনের অর্থ প্রকাশ 
করে। যথা_-এক রাজা, এক ঘণ্টার পথ ইত্যাদি 

(৩) একবচনের বিভক্তি--এ, কে, এর, য়, তে প্রভৃতি্বিভক্তি যোগু করিলে এক- 
বচনের অর্থ প্রকাশ করে। যথা-পাগলে* কিন! বলে, ছাগলে কি না খায়। 
“আমার বই নাই, “কলসীতে' জলভর৷ ইত্যাদি । 

(৪) একবচন বুঝায় এমন কোন প্রত্যয় বাঙুলা ভাষায় নাই, তবে বিশেন্ের 
পরে নির্দেশক টি, টা, খানি, খানা, গাছা, গাছি, গ্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করিলে 
একবচনের অর্থ প্রকাশ করে। যথাঁ_ছেলেটি' ভাল) বই খানা” কোথায়? শট) 
বেজে গেল ইত্যাদি । 

(৫) পুবণবাচক শব্দ যদ বিশেঘ্যপদেব পুর্বে প্রয়োগ করা যায় তাহাতেও এক- 
বচনের অর্থ প্রকাশ করে | যথা--গ্রথম” শ্রেণী, “দ্বিতীয়া” সংখ্যা, “তৃতীয়* স্থান 
সপ্তম" দ্রিবস, পশম” পরিচ্ছেদ, “বিংশ? শতাবী ইত্যাদি । 

বাঙলা ভাষায় একবচনাস্ত শব্দকে বহুবচনে পরিবর্তন করিবাব সাধারণ নিয়ুমগুলি 
নিষ্ে দেওয়] হইল £ 

(১) একবচশান্ত শব্দের পরে বহুবচনের প্রত্যয় “রা” “এরা” যোগ করিলে বছু- 
বচন হয়। এই প্রত্যয়গুলি সাধারণতঃ 'প্রাণিবাচক শব্দের পরেই ব্যবহার করা হয। 
যেমন--ছেলের)” গেল কোথায় ? “মেয়েরা” আজ স্কুল আসে নাই। সেইরূপ 
“দিগ+ গ্রতায় যোগেও বহুবচনের ভাব বুঝানো হয়। যেমন-_“বালকদিগণকে একটি করিয়া, 
সন্দেশ দাও) এই গ্রামে 'বালিকাদিগে'র কোন বিদ্যালয় নাই ইত্যাদি। 

অপ্রাণিবাচক শব্দে সাধারণতঃ “গুলি' প্রত্যয় বাবহৃত্ত হয়। যেমন-_পুস্তক-_ 
পুস্তকগুলি” কলম-_কলমগ্ডপি+, বই--বইগুলি | কিন্তু প্রাণিবাচক শব্দেও “গুলি, 
প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন--ছেলেগুলি' কি ছুষ্টু; “মেয়েগুল্লির পড়ার 
দিকে মন নাই ইত্যাদি। 

অপ্রাণিবাচক শব্ষকে প্রাণিবাচক শব্দের ন্যায় কল্পনা করা হইলে তাহাকে 
“রা” প্রত্যয় যোগ করিয়া! বইবচনের অর্থ প্রকাশ করা হইয়া থাকে। যেমন-_মধেরা; 
দল বেঁধে যায় কোন্‌ দেশে? ফুল ফুটিলে 'গাছেরা” বড় আনন্দ অনুভব করে 
ইত্যদি। 


লিঙ্গ ও বচন ১৭ 


(৮২) বিশেষের পর্বে বহুত্ববোধক সর্বনাম “অনেক” “সকল? এবং সংখ্যাবোধক 
বিশেষণ “তিন*, গার" প্রভৃতি যোগ করিলে বহুবচনের অর্থপ্রকাশ পায়। যেমন__অনেক 
বই, সকল প্রাণী, বার ভূঁইয়া, তিনটি আম ইন্যার্দি। 

& একাধিক সংখ্যাবোধক বিশেষণের সহিত 'খান+, খানা» "টা" গাছ" গাছি' ইত্যাদি 
যোগ করিয়া এবং "অনেক" ঢের; “বিস্তর “বু প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্ধ বসাইয়াও 
বহুবচনের স্ব প্রকাশ পয়ি। যেমন-_-ছয়খানা' বই; 'জন 'সাতেক' লোক; এইবার 
লইয়া বার পাচেক সে এখানে আসিল; "খান চারেক" রুটি; তিন গাছা, লাঠি 
অনেক বই, বিস্তর টাকা ইত্যা 

(৩) সংশ্বৃতে এবং বাঙলায় বহুত্ববোধক কতকগুলি পদ আছে। বিশেষের শেষে 
সেগুলি যোগ করিয়া বছবচন ঝরা হয়। যেমন-_ 


আবলী--গ্রন্থাবলী, রত্ব/বলী গণ_ _মানবগণ, দেবগণ 
কুল__অলিকুল, শৈলকুল চয়-_বহে চঞ্চল তটিনীচয় 1, 
জাল-__জলদজাল মণ্ডল--মেঘমগুল 
দল-_ব্ণিকদঠী, ছাত্রদল . যুখ_ হগ্তিযুখ 
নিচয়__পুষ্পনিচয় রাশি__পুষ্পরাশি 
বর্গ__নেতৃবর্গ, শ্রোতৃবর্ রাজি-__নক্ষত্ররাজি, বনরা্জি 
ন্দ__ছাত্রবৃন্দ,যুবকবৃনদ সমূহ-_বৃক্ষসমূহ, গৃহসমূহ 
মহর্ল-_বন্ধুমহল সব-_-ভাইসব 
মালা-_মেঘমালা, পর্বতমাল। সকল--ভাইনকল 


(৪) বিশেষত, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় এবং অসমাপিক ক্রিয়। প্রভৃতি পদের দ্বিত্ব 
করিলেও বহুবচনের ভাব প্রকাশিত হয়। যেমন-_ 


(ক) বিশেষের দ্বিরুক্তি ঃ 
“দেশ? দশ, নন্দিত করি, রবীন্দ্রনাথ ) 


গ্রামে গ্রামে” সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে ॥ 
(খ) বিশেষণের ছিরুক্তি 2 
রী 'বাছা বাছা” ফল। "ুন্দর সুন্দর ছবি । 
টি আঁটি, ধান। “কচি কচি? ঘাস। 
“লাল লাল? ফুল। 'বড় বড় গাছ। 
(গ) সর্বনামের ছিরঃক্তি ঃ 
তুমি কি কি? বই চাও? “কে কে" স্কুলে আসিয়াছে? 
“যে যে, ক্ষুলে আসিবে, “সে সে" পুরস্কার পাইবে। 


৪৪ দ্বিতীয় পন্ত্রের ব্যাকরণ 


(ঘ) অসমাপিকা ক্রিয়ার ঘবিরুক্তি 2 
“ভেবে ভেবে" হলাম সার 
কোথ। আমার হার। তারা । 
“শুনতে শুনতে” অধীর হয়ে গেছি। 
(5) অব্যয়পদের ছ্িরুক্তি £ 
গগুড়ূম গুড়ুম” আওয়াজ হইল 
“মাছি ভিন ভন” করে জালাক্কন ।, 
“আর আর' মানুষ কোথায় গেল। 


অনুশীলনা 


১। লিঙ্গ কয় প্রকার? নাম উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক প্রকারের ছুইটি 
করিয়া উদাহরণ দাও। 

২। বাওলা শব্দকে পুংলিক্গ হইতে স্ত্রীণিঙ্গে পরিবর্তনের ষে নিয়মণ্ডপি "মাছে, 
যথোপধুক্ত উদাহরণসহ তাহার যে কোন পাঁচটি নিয়মের উল্লেখ কর। 

(স্থুল ফাইনাল ১৯৫৩) 

৩। ব'উনায় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগঠনের প্রধান প্রধান নিয়মগু।ল দৃষ্টান্তসহ উল্লেখ কর। 

! ( উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬৪ ) 
৪| লিঙ্গ পরিবর্তন কর: অন্থগামিনী, নিরপরাধ, কর্তা, গায়ক, ভগবন্‌ চাকর, 
বিদ্বান ও ঘোড়া। (স্কুল ফাইনাল ১৯৫৭ ) 
৫| নিম্নলিখিত শব্গুলির যে কোন পাচটির লিঙ্গ পরিধর্তন কর এনং বাক্য 
রচন। করিয়। উদাহরণ দ্রাও £ 
পাচক, মহত, বিদ্বান, সাধু, গরীয়াণ, সম্রাট, মাতুল, কর্তা, কবি, কাপুরুষ । 
(ঢা. বি. মাধ্যমিক ১৯৫৩) 

৬। নিত্যপুংলিঙ্গ, নিত্যন্ত্রীলিঙ্গ ও উভয় লিখের কয়েকটি উদাহবণ দাও । 

৭। বচন কাহাকে বলে? প্রত্যেক প্রকার বচনের উদাহরণ দাও। 

৮| একবচনের ভাবপ্রকাশ করিবার নিয়ম উল্লেখ করিয়া প্রত্যেক প্রকার্মমিয়ম্র 
কয়েকটি উদ্দাহরণ দাও । 

৯। দ্বিরুক্তি দ্বার বহুবচন প্রকাশ কর। (ক. বি. মাধামিক (বিকল্প ) ১৯৫৩)। 
45-১০। বহুবচন করিবার বেলায় নিঙ্লিখিত প্রত্যয় ও সমগ্টিবোধক শব্াবলীর 
ঠপ্রয়োগবিধি লিপিবদ্ধ কর £ 
ূ বা, দের, গুলি, গুলা, গণ, মণ্ডলী, মালা, মহল, রাজি, বৃন্দ, শি রাশি, সব, 
'আবলী, বর্গ, সমূহ, মণ্ডল । 


স্বষ্ট অধ্যাস্ত্ 
পুকুঘ 


& বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য বা সর্বানামপদগুলির সবই একরূপ নয়। লিঙ্গ, বচন 
প্রভৃতির ন্যায় আরও একটি বিষয়ে উহার্দের পার্থক্য থাকে । এই পার্থকা উহাদের 
স্বরূপগত 1৬ শ্যাম” বাড়ী যায়, “আমি, বিষ্ালয়ে যাইব, “তুমি বাড়ী আসিও-_-এই বাক্য- 
গুলির মধ্যে ব্যবনৃত শ্তাম, আষ্ি তুমি প্রভৃতি বিশেষ্য ও সর্বনামপদগুলির স্বরূপগত 
শ্বতগ্তা আছে । বিশেষ্য ও সর্বনামের স্বরূপগত স্বাতন্ত্রাকে পক্ষ (67598 ) বলে। 

বাক্যের মধ্যে ক্রিম্নাপদদ কুর্তার অধীন; সুতরাং কর্তার স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য ক্রিয়াপদের 
উপরও প্রভাব বিস্তার করে। তখন আমরা বলি-_আমি বাড়ী যাই» তুমি বাড়ী যা 
এবং সে বাড়ী “যায়” ইত্যাদি । 

প্রত্যেক কালের তিনটি ক্রিয়া পুর্রষ আছে : (১) প্রথম পুরুষ, (২) মধ্যমপুরুষ 
এবং (৩) উত্তমপ্তুরুষ। ্‌ 

(১) প্রথমপুরুষ (71170 751507)8 নিসা পড়ে । শ্যামা স্কুলে যায়) তিনি? 
রোজ এখানে 'মাসেন ; “পাখী” উড়িয়া! বেড়ায়; এই সকল উদ্াহরণে যিনি বক্তা তিনি 
কোন অনুপস্থিত প্রাণী বা বস্তু সন্বদ্ধে উক্তি করিতেছেন। স্থৃুতরাং অনুপস্থিত যাহার 
সম্পর্কে কিছু বলা হয়, তাহা প্রথমপুরুষ। উপরের উহরণে সে, শ্তাম, তিনি, পাখী 
প্রভৃতি প্রথমপুরুষ। 

তিনি, যিনি, ইনি, উনি প্রভৃতি জন্ত্র-বাঁচক এবং প্রশ্নবোধক সর্বনাম “কে ব্যতীত 
গ্রথমপুরুষের একবচনের সমস্ত সর্বনাম পদ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। বিশেষণরূপে 
প্রযুক্ত হইলে “কে”১কোন এবং “কেহ স্থছলেকোনও হয়। যথা-_তুমি কোন্‌, বই 
চাও? “কোনও, ছাত্রের মুখে আমি অবগত হইয়াছি ইত্যাদি 

(২) মধ্যমপুরুষ (5০০70 1১6507) $ “তুমি, আস) “আপনি, বন্থন; 
তুই, ওখানে কেন? প্রভৃতি বাক তুমি, আপনি, তুই প্রভৃতি বক্তার কাছেই উপস্থিত! 
ন্বতরাংপ্বক্তা! ভিন্ন উপস্থিত ব্যক্তি বা বস্তবাচক বিশেষের পরিবর্তে যে সর্বনাম পদ ব্যবহৃত 
হয়, তাহা মধ্যমপুরুষ | 

সামান্ততা, গৌরব ও তুচ্ছতাভেছে মধামপুরুষ নিয়লিখিত তিন প্রকার £ 

(ক) সামান্য মধ্যমপুরুষ £ “ওগো তুমি কোথা যাও কোন্‌ বিদেশে ? বন্ধু, তৃমি.. 
কথা শোন। তুমি আমার আশির্বাদ গ্রহণ কর ইত্যাদি ॥ 

(খ) গোৌরববোধক মধ্যমপুরুষ £ সম্মান, গৌরব এবং ভদ্রতাস্থচক সঙ্োধনে' 


৪৬ ঘিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


গৌরববোধক মধ্যমপুরুষ হয়। ইহাতে “আপনি, “আপনারা, “আপনাকে, প্রভৃতি সর্বনাম 
পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন-_সে কহিল, মহারাজ “আপনি” অতি দয়ালু আমাকে ভিক্ষা দিন। 
(গ) তুচ্ছ মধ্যমপুকুষ ঃ (১) সাধারণতঃ অনাদর, অবজ্ঞা, বা ঘনিষ্ঠতা বুঝাহঁতে তুচ্ছ 
মধ্যমপুরুষ সর্বনাম তুই, তোরা, তোদিগকে প্রভৃতি পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন__নরাধাম আঙ্গ 
“তোকে শাস্তি দেব। (২) খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বুঝাইতে সম্ত্রমের পাত্রের উদ্দেশ্তও তুচ্ছ 
মধ্যমপুরুষের প্রয়োগ হয় হয়। যেমন__ | 
'বঙ্গ আমার! জননী আমার ! ধাত্রী আমার$ আমার দেশ! 
কেন গো ম1 “তার” মলিন বসন, কেন গো ম1 “তার: রুক্ষ কেশ? 
৮ ( ছিজেন্্লাল রায়) 
(৩) উত্তমপুরুষ (11756 7967507 ) 8 যখন বক্তা নিজেই নিজের সম্পর্কে কিছু 
জ্ঞাপন করে তখন উত্তমপুরুষ ব্যবন্ৃত হয়। যেখন-_পিল্লীছুলাল, যাব 'আমি_যাব 
“আমি তোমার দেশে 1 “আমি” “আমরা” আমাকে” "আমাদিগকে? ইত্যাদি উত্তমপুরুষ 
সর্বনামের বূপ। 
প্রাচীন বাঙলায় উত্তম পুরুষের রূপ হিসাবে আঙ্দে, আঙ্ষি, মুগ, মুই প্রভৃতির 
প্রয়োগ ছিল। এখনও গ্রামাঞ্চলের কথ্য ভাষায় “মুই” ব্যবহৃত হয়; যেমন__“মুই নেমোক- 
হারামি কন্তি পারবো না।, (দীনবন্ধু মিত্র ) 


অনুশীলনী ং 


১। পুরুষ বলিতে কি বুঝায়? পুরুষ কয় প্রকার? উদাহরণ দাও । 

২। উদাহরণ দাও ঃ ঘনিষ্ঠতা বুঝাইতে গুরু মধ্যমপুরুষ স্থলে সামান্য মধ্যমপুরুষ এবং 
তুচ্ছ মধ্যমপুরুষের প্রয়োগ ; গৌরব বুঝাইতে তুচ্ছ মধ্যমপুরুষের স্থলে সামান্য মধ্যমপুরুষের 
গ্রয়োগ ; অপরিচিত ব্যক্তির উদ্দেশ্টে গুরু মধ্যমপুরুষের প্রয়োগ । 

৩। ননিয়োক্ত বাক্যগুলির মধ্যে যে সমস্ত বিশেষ্য ও সর্বনাম পদ আছে তাহাদের 
পুরুষ নির্ণয় কর : 

(ক) আমি যে বইখানা তোমাকে গতকল্য পড়িতে দিয়াছিলাম তাহা তুম্িআমাকে 
আজও ফেরত দাও নাই। 

(খ) তুমি স্কুলে না যাওয়। পর্যন্ত আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতে সম্মত আছি। 
. ,(গে) আপনি এমন মহাশয় ব্যক্তি কিন্ত আপনার পুত্রটি এমন অমানুষ কেন তাহা 
আমর! ভাবিয়া পাই না। 

(ঘ) তিনি যে শুধু একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তাহা নয়, তাহার ভিতর মাধুর্য ও 

এ&্ীদাধও কম ছিল না। টে 


সনপ্তুক্ম ধ্যান 
কাত্রক ও বিভক্তি 
কাবুকু, 


৬ 

বাক্যে ক্রিয়াপদের সহিত বিশেষ্য অথবা! সর্বনামপদের যাহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে, 
তাহাকেই কারক-পদ (0856) বঙ্জে। উদাহরণস্বরূপ £ 

“বুপতির ধন রাজ-রানী, স্বহস্ত দ্বারা প্রজাগণকে রাজকোধাগার হইতে তাহাদের 
ছিন্ন ঝুলিতে ভিক্ষা দান করেন।”” | 

ক্ত বাক্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় 'ান করেন? এই ক্রিয়াপদের সহিত বাক্যাস্তর্গত 

অন্যান্য পদের নানারূপ প্রত]ক্ষ সম্পর্ক রহিয়াছে । যেমন-_“নৃপতির এই পদের সহিত 
“ধন? এই পদের সম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে “করেন? এই ক্রিয়াপদের সহিত কোন 
সম্বন্ধ নাই। অত্ধ ইহা কারক শ্নয়। যী বিভক্তি 'র* যোগে ইহা একটি সম্বন্ধপদ এবং 
ধন” এই পদের সহিত তাহার সম্বদ্ধ কি তাহাই নিণশৃত হইয়াছে । এখন পান করেন? এই 
ক্রিয়াপদের সহিত “রাজ-রানী, কর্তৃকারক। এরূপ যদি পর পর প্রশ্ন কর! য|য় তাহা হইলে 
নিম্নলিখিত মত কারক নির্ধারিত হইতে পারে। 

প্রশ্ন_«কি দিয়াছেন ?'-ভিক্ষা। এস্থলে তিক্ষার সহিত ক্রিয়ার কর্ম-সন্বন্ধ। অতএব 
“ভিক্ষা” কর্মকারক। 

এইভাবে '্বহস্ত বারা” এই পদের সহিত ক্রিয়ার করণ-সম্বন্ধ; “দরিদ্র গ্রজাগণকে” এই 
পদের সহিত ক্রিয়ার সম্প্রদান-সন্বন্ধ, 'রাজকোষাগার; হইতে ইহার সহিত অপাদান-সন্বন্ধ 
*এবং “ছিন্ন ঝুলিতে পদের সহিত যথাক্রমে অধিকরণ-সন্বদ্ধ। ক্রিয়ার সহিত পদের 
নানারূপ সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়৷ কারকের ছয়টি প্রকার নির্দেশ করা যায়। য্থাঁ_ 

(১) কর্তৃকারক, (২) কর্মকারক, (৩) করণকারক, (8) সম্প্রদান- 
কারক, €৫) অপাদানকারক, ও (৬) অধিকরণকারক। 

র্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি, কর্মে দ্বিতীয়া, করণে তৃতীয়া, সপ্পরদানে চতুর্থী 
অপাদানে পঞ্চমী এবং অধিকরণে সগুমী বিভক্তি হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া এক 
কারকের বিভক্তি অন্ত কারুকে.প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়। উদ্দাহরণের সাহায্যে 
তাহা থাময়ে আলোচিত হইবে। সন্বন্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তি ও সন্বোধনপদে প্রথম 
বিভক্তি হয়। সগ্ন্ধপদ এবং সম্বোধনপদ কারক নে, কেন না ক্রিয়ার সহিত ইহাদের 
প্রত্যক্ষ সম্থন্ধা নাই। | 


(১) কতক্ান্পক্ 


থে ক্রিয়া সম্পাদন করে সে কর্তা । তাই ক্রিয়ার সহিত কর্তৃসনবন্বযুকত পদকে বলা 
হয় কতৃকারক। যেমন-__মেঘ উঠিল, বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। "হৃদয় আমার নাচেরে। 
( রবীন্দ্রনাথ ) হত্যার্দী। এখানে 'উঠিল', 'পড়িতে লাগিল” ও 'নাচেরে' ক্রিষ্বাপদগুলির 
নিষ্পাদক হিসাবে যথাক্রমে "মেঘ, "বৃষ্টি, ও ছ্হাদয়” কর্তৃকারক। 
পুরাতন বাঙলাতে বিভক্তি-হীন রূপের, এবং বিকল্পে «এ+ বিভক্তির প্রয়োগ ই | 
আধুনিক বাঙল! ভাষায় এই “এ কারের প্রয়োগ কম হইয়া গরাসিতেছে। মথা-_আধুশিক 
বাঙলায় "মা বলেন”; কিন্তু প্রাচীন বাঙলায় ও অধুণ্ি কথ্য ভাষায়-__-মায়ে বলে।' 
কখনও কখনও কর্তৃকারকে “কে”, রঃ, “কর্তৃক” অঅ? এতে, ঘ্ব প্রভৃতি বিভক্তি 
যুক্ত হইয়া থাকে। যেমন__ : | 
কে--আমাকে” আঞ্জ যাইতে হইবে ; “তোমাকে আজ বড় ভাল দেখাইতেছে। 
র-_-“আমার" না গেলে নয়; তামার; কথ প্রায়ই বলা হঃ় | 
কতৃক-_ শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র দণ্ডিত হইল) দস্থ্য “কর্তৃক ধন অপহৃত হইল । 
অ--রাম” নবম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। 
এ-_'বিড়ালে" ইন্দুর ধরে; “মানুষে অনেক কথাই বলে। 
তে-__পপাধীতে” গাছে বাস! করিয়াছে; 'বুলবুলিতে” ধান খেয়েছে। 
য়-_পোকায়' বইগুলি কাটিয়া ফেলিয়াছে; “বোকায়' কি নাবলে। কর্তৃকারকে-_ 
বহুবচনে “রা” “এরা” গুলি? যুক্ত হয়। যথা 
রা _বালকেরা” স্কুলে যায়; শিশুরা” খেলা করিতে ভালবাসে । 
“গুলি, 'গুলা'__'ছেলেগুলি' পলাইল  'পাখীগুলি; উড়িয়া গেল। 
কর্তৃকারকে__ কোথাও কোথাও বিভক্তির “চিহ্ন নাও থাকিতে পারে। যথা-_“'শিক্ষক 
ছাত্রকে অযথা শাসন করেন না; রাত্রি হইল আকাশে “চাদ উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে, 
'অন্ধকারঃ দূরীভূত হইল; “তুমি” ভাল মনে করিলে আসিতে পার কিন্তু “আমি, 
যাইতে পারিব না। | 
প্রযোজক কর্তাঃ যে অপরকে কোন কাজ করিতে প্রবর্তিত করে তাহাকেও 
কর্তৃকারক বলে। অপরকে কার্য করিতে বলে বলির। এই বর্তাকে প্রযোজক, কর্তা বলে 


বথা__বাঙল। শিক্ষক আমাদিগকে বাঙওল। ব্যাকরণ পড়ান। এ স্থলে বাঙল! শিক্ষক 
আমাদিগের দ্বারা পড়া কাজ করাইয়া লন। ন্ুতরাং 'বাঙল। শিক্ষক'প্রযোজক কর্তা। 


সমধাতুজ কর্তা (০০৪7৪ 58৮1৫ )৪ একই ধাতু হইতে কর্তা ও ক্রিয়া কৃষ্টি 
হইলে কর্তাকে সমধাতুজ কর্তা বলে। যেমন-_“মরা' আর কি মরিবে? 
[দ্রষ্টব্য 8 বাক্যস্থিত ক্রিগাপদের পূর্বে “ক' অথবা” কি” ( অর্থাৎ কোন্‌ বস্তু 
' গুভৃতি এইরূপ প্রশ্ন করিলে যে. পদ পাওয়া যায়, তাহাই কর্তৃকারক ]। 


₹ 


0২১ কর্মকা 


কর্তা যাহা দেখে, শুনে বা করে তাহা “কর্ম । এক কথায় যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া 

ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহাই কর্মকারক। যেমন-_-থালে? আবার ধরিয়াছে অসি 
" (নজরুল); আশ্রিস্‌ আমার “কথা, শুনিল। এখানে ধরিয়াছে ও “গুনিল+ প্রভৃতি 
ক্রিয্া যথাক্রমে “অসি” ও কথার উদ্দেন্তে সম্পাদিত হইয়াছে, লুতরাং ইহার! কর্মকারক। 

কর্মকারকের একবচনে “কে”এ'”, “য়” €রে? প্রভৃতি এবং বনুবচনে “দের” দিগকে' 
ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়। কোথাও কোথাও কর্ষে কোন বিভক্তি চিহুই থাকে না। 

কে-_রামকে? ডাকিলে হুত্তিকে' ডাকা উচিত। “তোমাকে? চিনি | 

এ_-কেমনে বলহ তুমি বধিলে ণরাবণে”। পাপে, ঘ্বণা কর। 

ম-_-“আমায় কেন ভাকিলে? “তোমায়” ধরিয়। টানিব। 

রে_-ষে ধনে হইয়া ধশী “মনীরে মান না মানী |, 

এরে__বিপদে & “সেরে? মনে করিবেন। রেখ মা 'দাসেরে? মনে।” (মাইকেল) 

দের- পুত্রদের” ধরে, দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষমীছ্াড়া করে”। 

বিভক্তি চিহ্ ব্যতীত- “ধর্ম” দাও “অর্থ, দাও। দাও 'পরমাযুঃ। 

নুখ্যকর্ম ও গৌণকর্ম £ কোন কোন কর্মক ক্রিয়ার দুইটি করিয়া কর্ম থাকে, 
উহাদের মধ্যে বস্তবাচক কর্মটকে মুখ্যকর্ম বা প্রধান কর্ম এবং প্রাণিবাচক কর্মটকে 
অপ্রধান কর্ম বা গৌণকর্ম বলে। সাধারণতঃ মুখ্যকর্মে কোন বিভক্তি থাকে না, গৌণকর্মেই 
বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা__শিক্ষক মহাশয় ছাত্রটিকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। 
এখানে কর্ম দুইটি “ছা ভুটিকে? ও প্রশ্ন প্রশ্ন মুখ্যকর্ম এবং ছাত্রটিকে গৌণকর্ম। 

সমধাতুজ বা ধাত্বর্থক কর্ম (0০878 ০৮)০৫) £ ক্রিয়াপদ ও কর্মপদ যদি 
একই ধাতু হইতে সৃষ্ট হয় এবং অকর্মক ক্রিয়া যদি সকর্মক হয়, তাহা হইলে সেই কর্মকে 
সমধাতুজ ব৷ ধাত্ব্থক কর্ম বলে । যথা-_'আর 'মায়াকান্না” কাদতে হবে না) ( শরৎচন্দ্র ) 

উদ্দেশ্য কর্ম ও বিধেয় কর্মঃ কতকগুলি সকর্মক ক্রিয়ার মাত্র একটি কর্মের বার 
বাক্যের অর্ধ সম্পূর্ণ হয়। এইরপ প্রথম কর্মটিকে উদ্দেশ্য কর্ম এবং দ্বিতীয় কর্মটিকে 
বিথেয় কর্ম বলে। উদ্দেশ্য কর্মে “কে” বিভক্তি যুক্ত থাকে। বিধেয় কর্মে কোন 
বিভক্তি চিহ্ন থাকে না। যথা ওজ্জুকে “সর্প বলিয়া মনে করিলাম । একমুগ্টি ধূলাকে 
“সোনা করিতে পারি। 'দূরকে” করিলে নিকট “বন্ধু” । ( রবীন্দ্রনাথ ) 

| দ্রষ্টব্য £ ক্রিয়াপদের উত্তরে “কি” বা 'কাহাকে” এইরপ প্রশ্ন করিলে উত্তরে 
কর্মকারক পাওয়া যায় ]। 

৪ 


০০১ কবপকাবিক 

কর্তা যাহা বার ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহার নাম করণকারক ৷ করণকারকে 
সাধারণতঃ তৃতীয়া “দ্বারা, 'দিয়া' ইত্যার্দি বিভক্তিচিহ্ন থাকে । যথা--“কলম* দ্বারা 
লিখিতেছে, “মন; দিয়া লেখা পড়া কর। এখানে “কলম” ও “মন' কার্য সম্পুদনের সহায় 
বলিয়৷ ইহার! করণকারক। 

করণকারকে অন্ান্ত বিভক্তির প্রয়োগও প্রচলিত। যথা__এই 'পুত্র হইতে হখ 
দূর হইবে না? নবীন ধানের “আপ্রাণে আজ অগ্্রাণ হ'ল মাঙ।, (নজরুল) 

কখন কখন করণকারকে "ক এ” তে, প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা__ 

য্--'পানায়' পুকুর ভরিয়। গিয়াছে? "টাকায়? স'হয়। 

এ-_“কানে? শুনি, “চোখে” দেখি, “মুখে কই কথা।।” 

তে- ছুরিতে' হাত কাটিয়াছে। দস্থ্ুতে, গ্রাম পূর্ণ হইয়াছে । 

ক্রিয়ার্থক ধাতুর প্রয়োগে করণকারকে বিভক্তি চিহ্ন লুপ হয়। যেমন-_ছেলের। 
“ফুটবল” থেলে। বৃদ্ধের খেলেন “পাশা” বা “তাস: ইত্যার্দি। স্থল-বিশেষে করণকারকে 
“বিকল্প বিভক্তির লোপ হয়। যথা_ছেলেটাকে বেত, মারিও না। এস্থলে “বেত, 
করণকারক। 

সমধাতুজ করণ (0957209 17150781161751 ) 5 আলমারিটা ঝাড়নে' ঝড়। 
£কি বীধনে হায় বেঁধেছে হায়? ইত্যাদি । 

[দ্রষ্টব্য £ “কিসে” “কিসের সাহায্যে” “কাহার সাহাষ্যে, প্রভৃতি প্রশ্ন করিলে 
উত্তরে করণকারক পাওয়া যায়। 

0৪১ সম্প্রদোমকাবস্চ 

্বত্বত্যাগপূর্বক যাহাকে কিছু দান করা যায় তাহাকে সম্প্রদানকারক বলে। যথাঁ_ 
ব্রাহ্মণকে' দক্ষিণা দাও। সম্প্রদানকারকে চতুর্থ বিভক্তি হয়। বাঙলায় চতুর্থী বিভক্তির 
পৃথক কোন চিহ্ন নাই; সেই কারণে বাঙলায় সম্প্রদানকারকের জন্য দ্বিতীয়া বিতক্কিঃ 
চিহুই ব্যবহৃত হয়। কাহারও কাহারও মতে বাঙলায় সম্প্রদানকারকের অস্তিত্ব নাই, 
ইহ। কর্মকারক মাত্র। 

যী ঃ বাঙলায় নিমিত্ত বুঝাইলে নিমিত্তবাচক শব্দের উত্তরে যী বিভক্তি হয়। 
যেমন--“সুথের লাগিয়া এঘর বাধিনু |? €জানদাস ) 


নিমিত্তবাচক শবে দ্বিতীয়! £ যেমন--'বেল। যে পড়ে এলো, "জলকে? চল ।, 
( রবীন্দ্রনাথ ) 


সম্প্রদানে সপ্তমী 2 যেমন--অদ্ধজনে? দেহ আলো, মৃতজনে' দেহ গ্রাণ।, 
( রবীন্দ্রনাথ ) 


[দ্রষ্টব্যঃ «কাহাকে? 'কাহার তরে" “কাহার জন্ত' ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে সম্প্রদান- 
কারক পাওয়া যায়। ] 


অপার্দানকারক €১ 


সম্প্রদান অর্থাৎ স্বত্বত্যাগপূর্বক কোন বস্ত দান না বুঝাইলে অর্থাৎ যে বন্ত দেওয়। 
স্বায় তাহ ফিরিয়! লইবার ইচ্ছা থাকিলে এবং দেক্স বস্ত কাহাকেও দান করিলে, তাহার 
সম্প্রদানকারক হয় না। যথা-_- | 

& রাজাকে? রাজন্ব দাও । “চাকরকে বেতন দাও। “রজককে' কাপড়গুলি দাও। 

এস্থলে রাজার প্রাপ্য কর তাহাকে ও চাকরের প্রাপ্য বস্ত্র তাহাকে দেওয়। বুঝাইতেছে। 
আর ধোপাক্লে কাপড় ধোঁয়াইয়া পরে ফেরত লইবার উদ্দেশ্যে দেওয়া! বুঝাইতেছে। 
রাজা, চাকর ও ধোপা দানের প্রাত্র নহে, কারণ হ্বত্বত্যাগপূর্বক রাজাকেও দান করা 
বুঝাইতেছে না। সুতরাং রাজাকে, চাকরকে, ধোপাকে কর্মকারক, সম্প্রদানকারক 
নহে। কিন্তু বস্ত্রহীনে বস্ত্র দাওঠ এই বাক্যে বস্ত্রহীনে, সম্প্রদানকারক। 

দ্রষ্টব্য 2 বাঙলায় সম্প্রদানকারকের পের দিক দিয়া পৃথক কোন অস্তিত্ব নাই, 
ইহা কর্মকারকের সহিত অভিন্ন। ] 


০১ জপাদীনক্কাক 

যাহা হইতে কোন কিছুর চলন” “পতন”, “গ্রহণ” য়, উৎপত্তি, অন্তধন, 
“আরাম” ও “বিরাম” প্রভৃতি বুঝায়, তাহাতে অপাদানকারক হয়। অপাদানকারকে 
হইতে” থেকে” এ” “তে” প্রভৃতি বিভক্তি ঘুক্ত থাকে । যথা 

হইতে _“আকাশ হইতে পড়িলে? অপূর্ব 'ব্যাদ্র হইতে' ভদ্র পাইয়াছে। 

থেকে_বাড়ি থেকে আসছি । “মেঘ থেকে” জল পড়ে। 

এ “দুধে” ঘি হয়। বিপদে” মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থন1।” (রবীন্দ্রনাথ) ' 
'আমি তোমার “মুখে একথা শুনিয়াছি। 

তে--দধিতে, পোক] জন্মিয়াছে। ভাল নেয়ের নদীতে, ভয় নাই । 

কখন কখন অপাদানকারকে “কে” দিয়া, এর” বু প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হইতে 
দেখা যায়। যেমন__ 

কে--€তোমাকে' যেমন ভয় করি, 'বাঘকে'ও তেমন ভয় করি না। 

দিয়া) -'মুখ দিয়া+* কথা সরিল না। ছেলেটির “কান দিয়া? পৃ'জ পড়ে। 

র-_মৃত্যুর' ভয় করি না। ফ্ল--টাকায়' টাকা হয়। 

[দ্রষ্টুব্য ঃ “কাহা হইতে, কোথা হইতে, “কি হইতে” “কিসের থেকে, প্রভৃতি 
প্রশ্থ করিলে অপাদানকারক পাওয়া যায়। ] 


* এখানে দিয়া তৃতীয়ার নুচক নহে, হইতে এরই রূপান্তর মাত্র । « মুখ হইতে "কথার এবং কান 
হইতে পু'ছের বিগ্লেষণ বুঝাইবার জন্য অপাদানকারক । 


০৬১ অনিকলরপক্কাকি 


ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণকারক বলে। আধার বলিতে ষে স্থানে, ষে কাল্টে 
বা যে বিষয়ে ক্রিয়। নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে বুঝায়। ্‌ 

বাঙলায় অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি অর্থাৎ “তে” “য়” “এ প্রভৃতি চ্হি যুক্ত হয়? 
যথা-_বনে? ব্যাত্র আছে (স্থান ); “বসন্তে, কোকিল ডাকে; “ব্যায় নদী জলপূর্ণ হয়, 
(কাল )7 রামের ছেলেটি 'অস্কেঃ কাচা; তিনি “সংসারে; উদাসীন ( বিষয় )। 

অধিকরণকারক তিন প্রকার। যথা_ 

(১) আধারাধিকরণ, (২) কালাধিকরণ।.এবং (৩) ভ।বাধিকরণ। 

(১) আধারাধিকরণ 2 ইহা আবার নিশ্নলিখিত তিন প্রকার । যথা-_ 

(ক) এঁকদেশিক 2 “আকাশে' স্থ্র্য উঠিয়াছে » 'বনে' বাঘ থাকে ইত্যাদি? 
আকাশের একদেশে বা অংশে সুর্য উঠিয়াছে এবং বনের এক অংশে বাঘ থাকে । তাই 
“আকাশে” ও বিনে একদেেশিক আধার । 

(খ) অভিব্যাপক ঃ “তিলে তৈল আছে; “জেতা মাধুর্য আছে ইত্যাদি । 
সমন্ত তিল ব্যাপিয়া তৈল থাকে । সারা জ্যোতন্নাতেই মাধুর্য থাকে অর্থাৎ তিলের কোন 
এক স্থানে তৈল থাকে না বা জ্যোৎল্নার কোন এক বিশেষ অংশে মাধুর্য থাকে না। 

(গ) বৈষয়িক £ তহোর ধর্মে” ( ধর্মবিষয়ে ) মতি আছে। 

(২) কালাধিকরণ 2 ইহা নিম্নলিখিত ছুই প্রকার । যখা-_ 

(ক) ক্ষণব।চক £ “কাল আমি যাইব ( আগামীকল্য কোন এক মুহূর্তে )। 

(খ) ব্যাপ্তিবাচক $ "শীতকালে" প্রক্কৃতি রুক্ষভাব ধারণ করে। '“বসস্তকালে” 
গাছ-পাল৷ নবপত্রে শোভিত হয় ইত্যাদি। ( সারা শীত ও বসন্ত ব্যাপিয়া )। 

(৩) ভাবাধিকরণ £ এক ক্রিয়। দ্বারা যখন অন্য কোন ক্রিয়ার কাল নিণাঁত 
হয়, তথন সেখানে ভাবাধিকরণ হয় । যথা-_“স্থধোদয়েঃ পক্ষিগণ কলরব করে) *স্ুধান্ডেঃ 
পৃথিবী অন্ধকারাবৃত হইল। এখানে পক্ষিগণ শ্থযোদয়ের উপর নির্ভর করে এবং পৃথিবী, 
অদ্ধকারাবৃত স্থ্যান্তের উপর নির্ভর করে। অতএব স্থযোদয়ে ও স্থ্যান্তে ভাবাধিকরণ। 


নন্হ্ধাপা 
বিশেষ্য বা সর্বনামপদের সহিত বিশেষ্য বা সর্বনামপদের অন্বন্ধ নিাঁত হইলে, পূরবের' 
বিশেষ্য ও সর্বনামপদকে জন্থম্বপদ বলে। ক্রিয়ার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই বলিয়। 
স্দ্ধপদদ কারক পরধায়ভুক্ত নয়। সহন্বপদে যী বিভক্তি হয়। যথা--হায়রে, ভুলিবি 
কত “আশার+ কুহক-ছলে' (মাইকেল)। “এ ডাইনী 'বুড়ীর” রান্না আমি খাব না” (শরৎচন্দ্র) । 
অবশ্য সন্বন্ধপদের শ্বত্ব যী বিভক্তি ও অন্যান কারক অপহরণ করিয়া থাকে । যেমন-_. 
ভুমি “তাহাদের এই কথা ঘলিও। এখানে “তাহাদের, নিঃসনোহে কর্মকারক। 


€৯) 
4২) 


(৩) 


(১১) 
(১২) 
(১৩) 
(১৪) 


(১ ৫) 


(১৬) 


. ফন্বোধনপদ ৫৩ 


সনবদ্ধপদ নানাপ্রকার হইতে পারে । যথা 
প্রভুত্ব-সন্বন্ধে ই “তাইতো! তুমি 'রাজার রাজা? হয়ে”... (রবীন্দ্রনাথ ) 
বস্ত-সম্ধদ্ধেঃ “দানার হাতে “সোনার চুড়ি' কে কার অলংকার, 


( মোহিতলাল ) 
কার্যকারণ-সম্বন্ধে 2 “নখ হাসি আরো হবে উজ্জল সুন্দর হবে “নয়নের জল, 
৬ £ ( রবীন্দ্রনাথ ) 
অভেদ-সন্বন্ধে ই যন এই গাঙ্গুরের ঢেউয়ের আত্ত্রাণ লেগে থাকে 

চোখে মুখে ( জীবনানন্দ ) 
উপমিত-সন্বন্ধে 2 'সমরবন্তা হবে অবসান “সোনার ভারত, বিপুল শ্শান, 
( রবীন্দ্রনাথ ) 
অঙ্গ-সন্বন্ধে 2 শোন্রে মালিক, শোন্রে মজুতদার তোদের প্রাসাদে জম! 
গুল কত মৃত "মানুষের হাড় ( সুকান্ত ভট্টাচার্য ) 
উপলক্ষ্য-সম্ঘন্ধে £ “আজ কে আমার ছুটি "মামার শনিবারের ছুটি' 

( রবীন্দ্রনাথ ) 

জন্য-জনক-সন্বন্ধে ঃ 'মুরলী শুণিয়! মোহিত হইবা সহজ “কুলের বালা, 
( চণ্ডীদাস ) 


ক্রম-সম্বন্ধে ঃ “তুমি শুয়ে রবে “তেতালার পরে” আমরা রহিব নীচে অথচ 
তোমারে দেবতা বলিব সে ভরসা আজ মিছে, ( নজরল )॥ 

আত্মীয়ত।-সদ্বন্ধে ঃ “আমি কৰি যতো “কামারের” আর 'ছুতোরের, দে 

মজুরের” আমি কবি যত ইতরের।* ( প্রেমেন্ত্র মিত্র ) 

কতৃ-সম্বন্ধে ই গুরুর আদেশ" পাইয়া শি্য সবেগে ছুটিল মঠে। 

কর্ম-সম্ধন্ধে ঃ “অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছে “বিশ্বের ভার।* (রবীন্দ্রনাথ ) 

করণ-সম্থন্ধে 2 “চোখের দেখায়” শুধু তৃষ্ণা মিটে না1। 

সম্প্রদান-সম্ঘন্ধে 2 “খেলার মাঠে? ভিন্ড জমেছে। 

অপাদান-সন্বন্ধে 2 মুখের কথা”; বাঘের ভয়*; ভূতের ভয়? সবাই করে 

অধিকরণ-সম্বন্ধে “বনের পাখী? কহে খাচার পাখীটিরে ॥ 


সন্মোধপঁদ 


যাহাঁকে সন্বোধন বা আহ্বান করা যায়, তাহাই সন্বোধনপদ। সন্বোধনপদে গ্রথম। 
বিভক্তি হয়। যেমন-_“সাত ভাই চম্পা' জাগরে; “হে দারিদ্র তুমি মোরে করেছ 


মহান্‌। 


( নজরুল )। “হে সখা, মম হৃদয়ে রহে।। (রবীন্দ্রনাথ) 


£% 


৫৪ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


খাটি বাঙলায় সম্বোধন পদের মূল শবের কোন পরিবর্তন হয় না। যেমন-_“ইন্দির 


বল দেখি আমি তোমার কে? ( বন্ষিমচন্দ্র ) 
তৎসম শব্দ সাধুভাষায় স্ধোধনপদে অনেক স্থলে সংস্কৃতরূপের নিয়মান্ুসারে পরিবর্তন 
করা যায়। যথা-_-“আর কত দুরে নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরি |, ( রবীন্দ্রনাথণ 


[ মন্তব্যঃ কোন কোন বাকরণে দেখা যায় কে, রে, এ, যু, তে প্রভৃতিকে বিভক্তি 
না৷ বলিয়া অত্যন্ত আল্গাভাবে 'প্রত্যয়* বলিয়া থাকে, এরূপ বলা অযৌক্তিক “বিভক্তি” 
এবং প্রত্যয়” একার্থক নয়, ভিন্রার্থক। ] 

নিুভক্তিন 

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে শের উত্তরে অথবা ধাতুরঞ্উত্তরে বিভক্তি যুক্ত হইলে পদ 
গঠিত হয়। যাহা দ্বারা বিভিন্ন কারক ও সপ্ধন্ধ নির্ণর করা যায়, তাহাকেই বিভক্তি বলে। 

বিভক্তি নিম্নলিখিত সাতপ্রকার । যথা_- 

প্রথম, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী এক্‌ সপ্তমী । 

সংস্কতে প্রত্যেক বিভক্তির স্ব স্বরূপ বর্তমান। বাঙলাতে বিতক্তির সংখ্যা অল্প 
পেই কারণে একের বিভক্তি অন্টে ধার করিয়া চালাইয়া থাকে । যেমন-_-“আম। হতে 
নাহি হবে একার্ষয সাধন। এখানে হতে” পঞ্চমী বিভক্তিব রূপ, কিন্তু তৃতীয়া বিভক্তির 
কাজ করিবার জন্য তাহার উপস্থিতি । “আমা হতে” অর্থাৎ আমা ছাবাঃ। 

বিভক্তি বিভাগ £ পূর্বেই বলিয়াছি বাঙলায় বিভক্তির সংখ্যা অল্ল। “ে” «র» 
“এ “তে” ঘর প্রকৃতপক্ষে এই পাঁচটি মাত্র বিভক্তি বাউলায় আছে। ইহাদিগকে 
নি্নলিখিতভাবে বণ্টন করা যাইতে পারে। যথা 

গ্রথমা_-এ, তে শূন্য বিভক্তি । দ্বিতীয়া__কে, রে, এ শুন্য বিভক্তি। তৃতীয়া 
এ, তে শূন্য বিভক্তি। চতুর্থী--কে, রে, এ। পঞ্চমী-__এ, হইতে । ষ্ী_র। সপ্তমী 
তে, এ, শূন্য বিভক্তি । যণ্ঠী ভিন্ন আর সকল স্থানেই «এ বিভক্তির ব্যবহার চলে । 

অন্নুসর্গ 

বিভক্তি ভিন্ন আরও কতকগুলি শব্দের মাধ্যমে দ্বিতীয়া, তৃতীয়। ইত্যাদি বুচিক পদ. 
স্থষ্টি হয়। সাধারণতঃ এইগুলি শব্দের পশ্চাতে থাকিয়৷ পদ স্থষ্টি করে সেই কারণে 
ইহাদের নাম ভনুসর্গ। 

[ সংস্কৃত ব্যাকরণে 'কর্মগ্রবচনীয়েরঃ স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হয় না-_সেইজন্ কর্ম- 
গ্রবচনীয় সংজ্ঞ! এখানে ব্যবহার কর হইল ন1।] 

অনুসর্গ-বিভাগ £_ ছিতীয়া_বিনা, বই, পানে, প্রতি, ব্যতীত, ছাড়া, অপেক্ষা 
নিকটে, নিষিত, ধন্যবাদ ইত্যাদি । যেমন-_ 


কারক-বিভক্তি ও অন্তপ্রকার বিভক্তি ৫ 


তুমি হাস শুধু 
মুখপানে চেয়ে কথা না বলে?... (রবীন্দ্রনাথ 
তৃতীয়া-__ছ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি । যেমন-_ 
'দর্বাঙ্গে সহশ্রবার দিয়া তারেনেহময় চুমা?**" (রবীন্দ্রনাথ ). 
চতুর্া--কারণ, জন্য, হেতু, নিমিত্ত, তবে ইত্যাদি । যেমন- 
রর ক্ষুধিতের অন্্দান তরে 
তোরা লইবে ভার বল কেবা? ( রবীন্দ্রনাথ ) 
পঞ্চমী__থেকে, নিকট, হইতে, চেয়ে ইত্যার্দি। যেমন 
ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেছুইন, (রবীন্দ্রনাথ ) 
সপ্তমী__কাছে, মধ্যে, মাঝে, নিকটে ইত্যাদি। যেমন-__ 
“তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি হাসিছ কেন? (রবীন্দ্রনাথ ) 


'কারক-বিভক্তি ও অন্যপ্রকার বিভক্তি 


প্রাথন্মা 


(ক) অভিথধেয় বানাম অর্থেই জগদীশ, পাহাড়, মানুষ, গরু ইত্যাদি। 
(খ) অব্যয় যোগে 2 ইতি, নামে, বিনা, ছাড়া, বলিয়। ইত্যাদি । 


(গ) জন্বোধনে ঃ "ওগো সন্সাসী, তুমি কোথায়? ( রবীন্দ্রনাথ ) 
“ছোট বাবু, ভাল চাও ত আর হাঙ্গামা ক'রো না? (শরৎচন্দ্র) 
হ্হিতীস্থা 


(ক) ব্যাপ্তযর্থেঃ স্কুল এখন "পনর দিন” বন্ধ থাকিবে; বড বড় শহরে 
পাচদিন' পুজ্জার উৎসব চলিয়া থাকে। 

(খ) ক্রিয়াবিশেষণে 2 সে “দ্রুত লিখিতে পারে; 'তাড়াতাড়ি' চল। 

(গ) অব্যয় যোগে ঃ “পাপীকে' ধিক, তাহাকে বিনা চলা শক্ত । 


(ঘ৭ ভাববিশেষ্যের কর্মেঃ তুমিত মান্থ, €তোমাকে* আমার ভয় কি? 
দ্রষ্টব্য ঃ বিশেষ্যপ? ভাববিশেষণের স্তায় ব্যবহৃত হইলে উহার উত্তরে দ্বিতীয়া 


বিভক্তি হয় এবং উক্ত বিভক্তির লোপ হয়। যথা-_-জর তিন “ডিগ্রী” উঠিয়াছে। ] 
ৃ গ৪হমী 
(ক) স্থান ও পরিমাণীর্থেঃ “কলিকাতা হইতে; বর্ধমান পঞ্চাশ মাইল । দ্দুল 
হইতে' বাজার এক মাইল। 


৫৬ দ্বিতীম্ন পত্রের ব্যাকরণ ঠ 

(খ) অপেক্ষার্থে ঃ ধন অপেক্ষা” বিদ্যা বড়; জননী ও জন্মতৃমি "স্বর্গ হইতেও, 
শ্রেষ্ঠ; মাখন দুগ্ধ অপেক্ষা? পুষ্টিকর | 

€গ) অব্যয় যোগে ঃ “তিল হইতে' তৈল হয়। 

বত্রষ্টব্য ঃ ইংরাজীতে দুইয়ের মধ্যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইতে ৭1911, এবং বছর 
মধ্যে ৭০? এই পদান্বযী অব্যয় ব্যবহ্বত হয়। সংস্কৃতে সর্বদাই পঞ্চমী বিভক্তি হয়। ] 


ম্ন্ঠী 
(ক) সহাথক শব্ষেঃ 'অসতের সহিত" 6'শিবে না। 
(খ) নির্ধারণে 2 আধুনিক “কবিগণের মধ্যে" রবীন্দ্রনাথ শে্ঠ। 
(গ)) তুল্যার্থে £ “বিগ্ার তুল্য” বন্ধু নাই? “বিনয়ের সদৃশ গুণ নাই। 
সনপগুন্মী 
(ক) সহার্থে "মরলে সুরপতি গেলা স্থুরপুরে, ( মেঘনাদ-ব্ধ ) 
কি ফুলে তুলন৷ দিতে আছে বল টাপাতে, (হেমা ) 
(খ) প্রয়োজনার্থেঃ থনে” আমার কোন প্রয়োজন নাই। (বিদ্যাসাগর ) 


(গ) নির্ধারণে 8 'মান্ষে নাপিত ধূর্ত, 'পক্ষীতে' বায়স। (প্রবাদ) 
(ঘ) ভেদবালক্ষণঃ তিনি জাতিতে ব্রাঙ্মণ। 
অনুশীলনী 


১। কারক কাহাকে' বলে? কারক কয় প্রকার এবং কি কি? 

২। সন্বন্ধপদদ ও সম্বোধনপদকে কারক বল সঙ্গত নয় কেন? 

৩। মোটা অক্ষরগুলির কারক নির্ণয় কর: বুলবুলিতে ধান খেয়েছে। ছোট 
মুখে বড় কথ ভাল শোনায় না। অন্ধজনে দেহ আলো হালে পানি পাওয়৷ 


যাচ্ছে না। ঘর পালিয়ে কোথায় গেছিলে? চরকার ঘরব্ঘর, বস্তির ঘর্ঘর্‌। 
(স্কুল ফাইনাল ১৯৫২) 


৪। উদ্দাহরণসহ ব্যাখ্যা করঃ প্রযোজক কর্তা, গৌণকর্ম ও কালাধিকরণ । 
প্রযোজ্য কর্ত৷ ( উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬৪ )। রঃ 
৫€। ব্যাখ্যাসহ উদাহরণ দাও : অপাঁদান কারক, অধিকরণকারক | 
( ঢা, বি. মাধ্যমিক ১৯৪৭) 
৬। বিভিন্ন অর্থে যী বিভক্তির প্রয়োগ উদাহরণ সমেত প্রদর্শন কর __ 
( ক. বি মাধ্যমিক (বিকল্প ) ১৯৫৭ ) 
৭। উদাহরণ দাও £-বযাপ্যার্থে দ্বিতীয়! ; জন্য-জনক সন্বন্ধ;) উপমিত সম্বন্ধ; 
অভিব্যাপক-আধারাধিকরণ; প্রিমাণার্থে পঞ্চমী; নির্ধারণে যী । 


অসষ্টঙ্ম অশ্থ্যাম্্র 


ক্রিঘাপদ- প্রাতু ও প্রত্যঘু 
ক্রিয়াপদ 


বাক্যের ছুইটি অংশ আছে। উদ্দেশ্য ও বিধেয়। যাহাকে উদ্দেশ্ট করিয়া! কিছু 
বলা হয় তাহাই উদ্দেশ্য (59816) এবং উদ্দেশ্য সম্বদ্ধে যাহা বলা হয় তাহা 
বিধেয় (6750106 )1০ বাক্যের বিখেয়াংশে ক্রিয়াপদ থাকে। যেমন-_-অভিজিৎ 
দ্ধুলে যায়। এখানে "অভিজিৎ" উদ্দেশ্য এবং "স্কুলে যায়” বিধেয়। ক্রিয়া বাতীত 
কোন বাকাই সম্পূর্ণরূপে বর্ধিত হইতে পারে না। অভিজিৎ স্কুল_ এখানে যথাক্রমে দুইটি 
বিশেম্তপদ রহিয়াছে । তথাপি "যায়" ক্রিয়াপদ না থাকিলে বাকা)টি সম্পূর্ণ হইতে পারে 
না। কাজেই বাকে ক্রিয়াপদের প্রাধান্য সকলের অপেক্ষা বেশী। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে ধাতুর উত্তরে প্রত্যয় যৌগ করিয়া ক্রিয়াবাচক শব্ধ গঠিত হয়। 
আবার ধাতুর সহিত বিভক্তি বা প্রতায় যুক্ত হইয়া! যে কার্ধপ্রকাশক পদ গঠিত কয়, তাহাই 
ক্রিয়াপদ। যেমন-_চল্‌ (ধাতু )+আ (কৃ প্রত্যয় )-চল। ((ক্রিয়াবাচক শব্দ বা 
কদন্ত শন্দ)। তাহার সহিত “র” বিভক্তি যুক্ত করিলে হইল ণ্চলারঃ ক্রিয়াপদে। 
যেমন__পথে চলার সময় দেখিয়া চলিও । 


ধাতু ও প্রত্যয় 

শবের মূলকে প্রাতিপদিক বলে। ক্রিয়াপদের মূল অংশকে ধাতু বলে। যাহ। 
ধাতু ও প্রাতিপদিকে যুক্ত হয় তাহাকে প্রত্যয় বলে! প্রতায় পাচ প্রকার-_বিভক্তিঃ 
কৃ তদ্ধিত, স্ত্ী-প্রত্যয় এবং ধত্ববয়ব। 

ধাতুর উত্তর কৃৎ( তব্য, অনীয় প্রভৃতি) এবং ধাত্ববয়ব (পিচ, সন্‌ প্রভৃতি) 
এই দুই প্রকার প্রত্যয় হয়। 

প্রকৃতি ও গঠন প্রণালীর দিক হইতে বিচার করিলে ধাতুগুলিকে প্রধানতঃ তিনটি 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা__(১) সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু, (২) সংযোগমূলক 
ধাতু ও (৩) সাধিত ধাতু । 

(১)* সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু £ যে সকল ধাতু স্বয়ংসিদ্ধ অর্থাৎ যাহাদ্রিগকে 
আর বিশ্লেষণ কর| যায় না, সেগুলিকে সিদ্ধ বা মৌলিক ধাতু (61181) ) 
(8০০৫5) বলে। যথা-যা, খা, কর্‌, পড়, দেখও কাদ্‌, হাস্‌, থাক্‌ ধর, শুন্, মাত, 
খেল্‌, বল্‌, জান্‌ ইত্যাদি । 

(২) অংযোগমূলক থাতু ই যে সকল ধাতুর বিশেগ্ত, বিশেষণ বা! ধনাত্মক 
শবের সহিত কর, দে, পা, হ প্রভৃতি ধাতুর সংযোগে স্্ হয়, সেগুলিকে 


৫৮ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


সংযোগমূলক ধাতু (007770870 8০০৫5 ) বলে। যথা--কর্‌, ধাতুযোগে-_ গান 
কর্‌, খেলা কর্‌, আদর করু, পাঠ কর্‌ ইত্যার্দি। দে" ধাতুযোগে--ডুব দে, লাফ, দে, 
দৌড় দে, ইত্যাদি। 'প? ধাতৃযোগে-_টের পা, ব্যথ! পা, লজ্জা পা ইত্যাদি। “হঃ 
ধাতুযোগে-_রাজী হ, সুখী হ ইতাদি। £ 

(৩) সাধিত ধাতু ঃ যে সকল ধাতুকে বিশ্লেষণ করিলে একটি মূল ধাতু 
বিশেষণের সহিত প্রত্যয় এবং ধবন্যাত্বক শব্দ পাওয়া যায়, তাহাকে সাধিত ধাতু 
(06171%30%6 8০০৫5) বলে। যথাকর্‌+%1- করা পু পড়4+আ-্পড়া; 
শুন্+ আ শুনা) মচমচ + আল মচমচা ইত্যাদি । 

সাধিত ধাতু আবার নিম্বলিখিত চারি ভাগে বিভক্ত। যথা 

(ক) প্রযোজক বা ণিজন্ত ধাতু-_করা', খাওয়া, দেখা ইত্যাদি । 

(খ) কর্মবাচ্যের ধাতু _শুন।, শোনা ইত্যাদি। 

(গ) নামধাতৃ__বেতা, লাঠা, ধমকা ইত্যাদি । 

(ঘ) ধবন্যাত্মক ধাতু__-টল্টলা, ঝন্ঝনা, চকৃচক। ইত্যাদি । 

(ক) প্রযোজক বা ণিজন্ত ধাতু $ যে ক্রিয়ার কার্য একজনের প্রযোজনায় 
বা প্রেরণায় সম্পন্ন হয়, তাহা বুঝাইতে ধাতুর প্রয়োগ হয়; ইহার সহ্5 বিভক্তি 
সংযুক্ত করিলে প্রযোজক ক্রিয়।৷ গঠিত হয় । যথ'_-বালক বই “পড়িতেছে” ; শিক্ষক 
বালককে বই -“পন্ডাইতেছেন? ইত্যাদি । এখানে “পড়” এর সহিত “আ+ সংযুক্ত হইয়া “পড়া? 
ধাতু পাওয়া গেল। সংস্কৃতে ণিচ, বা প্রেরণার্থ প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াকে ণিজন্ত ক্রিয়া এবং 
উহার মূলকে ণিজজ্ত ধাতু বলে। যথা_-কর্+আ1- করা, খা-খাআ১খাওয়া (ব 
শ্রুতির আগম ); দে দেআ-দেওয়। ; যা যাআ-যাওয়া গ্রভৃতি ণিজস্ত ধাতু । 

(খ) কর্মবাচ্যের ধাতু ঃ ধাতুর উত্তর আ-প্রত/য় যোগ করিয়া কর্মবাচ্যের* 
ধতুও গঠন করা যায়। যথা--শুন+আ-শোনা১শুনা উদাহরণ-_-তোমার মুখে 
এ কথা বল ভাল শুনায় (শোনার ) না। 

(গ) নাম ধাতু ঃ যে ধাতু নামপদ হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে লামধাতু বলে। 
যথা--ঠকৃ1আ-ঠকা+-য়-্ঠকায় ; কাম+ আকাম! (কামায়--উপার্জন করে)। 

সংস্কৃত নামধাতুর বাঙলায় ব্যবহার কম, তবে প্রত্যয়াস্তরূপে তাহাদের ব্যবহার বাঙলা 
ভাষায় পাওয়া যায়। যথা- দণ্ডায়মান, শব্দায়ন ইত্যাদি। 

(ঘ) ধন্াত্ভক ধাতু £ ধবন্যাআক শব ধাতুরূপে ব্যবহৃত হইলে ধ্বস্যাত্মক 
ধাতু হয় এবং ইহার সহিত বিভক্তি যুক্ত করিলে ধ্বন্যাত্ক ক্রিয়া বা অন্ুকার ক্রিয়। 
গঠিত হয়। যথা-__ছল্ছলা, ঝির্ঝিব্‌, কন্কনা, টল্টলা, কল্কলা, মচমচা ইত্যাদ্দি। 


চা 


পিল্ত্াপপদেল্র শ্রেণীবিভাগ 


গঠমভঙ্গী অনুসারে ক্রিয়াপদকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-_ 

(১) সিদ্ধ বা মৌলিক ক্রিয়া! £ মৌলিক ধাতু দ্বার গঠিত ক্রিয়াপদকে সিক্ধ 
বা মৌলিক ক্রিয়া বলে। যেমন-_ দেখে, দেখিতেছে, আসিল, আসিবে, আসিব ইত্যাদি । 

( ২) প্রযোজক বা ণিজন্ত ব্রিয়। 2 যে ক্রিয়ার কার্য একজনের নির্দেশে 
অন্যজন কর্তৃক সংগঠিত হয়*সেই ক্রিয়াকে প্রযোজক বা ণিজন্ত ক্রিয়া বলে। যথা_ 
“মা” ছেলেকে চাদ দেখাইতেছেন ; “শিক্ষক” ছাত্রকে ব্যাকরণ পড়াইতেছেন ইত্যাদি । 

(৩) সমাপিক। ক্রিয়। 2৪ যে ক্রিয়াপ? ব্যবহার করিলে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে 
প্রকাশিত হয়, তাহাকে সমাপিকা ক্রিয়া (77171665 ড০1) বলে যথা-_সে থায়? 
বালকের স্কুলে “যায় ইত্যাদি । " 

(৪) মৌলিক বা মিলিত ক্রিয়া ঃ একটি অসমাপিকা ক্রিয়া এবং সমাপিক 
ক্রিয়া মিলিত হইয়া যদি একটিমাত্র ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাহাকে 
মৌলিক বা মিলিত ক্রিয়া (09:800880 ৬০10) বলে। যেমন_পাওনাদারের 
কথা শুনিয়! সে একেবারে বসিয়।' পড়িল | 

(৫) অসমাপিক! ক্রিয়৷ ই যে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিলে বাকোর অর্থ সম্পূর্ণ 
হয় না এবং বাক্যকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য অন্য একটি সমাপিকা ক্রিয়া পদের প্রয়োজন 
হয়, তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া ( 11151119 ৬6) বলে। যেমন-- 

আজি 'জাগিয়া” 'উঠিরা পরাণ আমার 
বসিয়া আছে, বুকের কাছে; ( রবীন্দ্রনাথ ? 
সাধারণতঃ “ইয়া” “ইলে” “ইতে, প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করিয়া অসমাপিক। ক্রিয়! 
গঠিত হয়। সাধারণতঃ কাব্যে ইয়া» প্রত্যয় যোগে গঠিত ক্রিয়াপদে অনেক সময় 
প্রত্যয়ের "য়া অংশ লুপ্ত হইয়া যায়। যেমন-_ 
লতাপাতা চাদ মেঘের সহিত এক হয়ে ছিলে “মিশি, ( রবীন্দ্রনাথ ) 
ক্রিয়া আদেশ, অনুরোধ, ইচ্ছ! প্রভৃতি বুঝা ইতেও “ইতে, গ্রত্যযোগে অসমাপিক। 
ক্রিয়া গঠিতু হয়। যেমন-__ 

“উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত শুনেও শুনে না কানে । ( রবীন্দ্রনাথ ) 

অর্থভেদ সমাপিকা৷ ও অসমাপিক! ক্রিয়া নিম্নলিখিত ছুই প্রকার । যথা-_ 
( ক) সকর্মক ও (খ) অকর্মক। 

(ক) সকর্মক ক্র্িয়াঃ যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে, তাঙ্কাকে সকর্মক ক্রিয়া 
(59051055 97 ) বলে। যেমন-_সে বই পড়ে। 'এখানে 'বই' কর্ম থাকায় পড়ে” . 
সকর্মক ক্রিয়া। 


৩ দ্বিতীয় পঞ্জের ব্যাকরণ 


(খ) অকর্মক ক্রিয়াঃ যে ক্রিয়া কেবলমাত্র কর্তাকে অবলম্বন করিয়া 
ঘটে অর্থাৎ যে ক্রিয়ার কর্ম নাই , তাহাকে অকর্মক ক্রিয়া ( 17102091075 619) 
বলে। যেমন-_সে "পড়ে ; ছেলেটি, “হাসে ইত্যাদি | 

(৬) ধাত্বর্থক বা সমধাতুজ ক্রিয়া এবং কর্ম 2 একই ধাতু হইতে যথাক্রমে 
ক্রিয়! এবং কর্মের উৎপত্তি হইলে ক্রিয়াটিকে সমধাতুজ ক্রিম! এবং কর্মটকে সমধাতুজ কর্ম 
বল! হয়। যেমন-_সে রবীন্দ্রনাথের গান গাহছিল। এখানে গান” ধাতরর্থক বা সম- 
ধাতুজ কর্ম এবং গাহিল' ধাত্বর্থক বা সমধাতুজ ক্রিয়া 

এইরূপ-__-€তামার বড় বাড বাডিয়াছে” ( রবীন্দ্রনাথ ); রতন বেঁচে থাকতে তার 
চাকরের ভবনা ভ।বতে হবে না। ( শরৎচন্দ্র ) 

(৭) দ্বিকর্মক ক্রিয়া যে সকর্ষক ক্রিয়ার দুইটি কর্ম বর্তমান থাকে, 
তাহাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। ছুইটি কর্মের মধ্যে যে কর্মটিকে অবলগ্কন করিয়া 
ক্রিয়ার কাধ ঘটিয়া৷ থাকে তাহাকে মুখ্য কর্ম (01566 ০১৪৫৮) বলে। আর 
যে কর্মটিকে ডদ্দেশ্ত করিয়া ক্রিয়ার কাধ হইয়া থাকে, তাহাকে গৌণ্য কর্ম 
(10416606 ০৮1০) বলে। যেমন-_পিতা পুত্রকে সংস্কৃত পড়াইতেছেন। এখানে 
পুত্রকে? অবলগ্ধন করিয়া ক্রিয়ার কাধ সংঘটিত হইতেছে। অতএব “পুত্রকে মুখ্য কর্ম। 
পুনরায় “সংস্কৃতিকে উদ্দেশ্ঠ করিয়া ক্রিয়া কার্য হইতেছে অতএব “সংস্কৃত” গণ্য কর্ম। 
এই ছুই কর্ম থাকার জন্য 'পড়াইতেছেন, দ্বিকর্মক ক্রিয়] । হি 

(৮) অপুর্ণরূপ বা পন্ুক্রিয়া (06606%6 61) আব ভাষাতেই এমন 
কতকগুলি ধাতু আছে যাহাদের সম্পূর্ণ রূপ সব কালে ও ভাবে পাওয়া যায় না 
এইগুলিকে অপূর্ণরূপ বা পশ্ুক্রিয়া বলা হয়। সংস্কৃতে পুশ” ধাতুর রূপ বর্তমান 
কালে নাই। “ক্র” ধাতুর প্রয়োগ বর্তমান কাল ব্যতীত অন্যান্য কালে নাই 
বাঙলায় “গম্‌” ধাতুর ব্যবহার শুধু অতাত কালে ও এসমাপিকায় আছে। চলিত 
ভাষায় “যা” ধাতুর রূপ শুধু অতীত কালেই ব্যবহৃত হয়। 

| অনুশীলনী 

১। ধাতুর শ্রেণী বিভাগ কর। প্রত্যেক প্রকার ধাতুর একটি করিয়া উদাহরণ দাও। 

২। উরদ্দাহরণসহ সংজ্ঞা লিখ £-- 

(ক) প্রযোজক ক্রিয়া, নাম ধাতু ডেচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬৪)) ( থ ) অসমাপিকা 
ক্রিয়া, ; (গ ) সকর্মক ক্রিয়া) ( ঘ ) সমধাতুজ ক্রিয়া; ( ঙ ) সংযোগমূলক ধাতু । 

৩। নিয্নলিধিত প্রত্যেক ধাতুদ্ধার৷ দুইটি যৌগিক ক্রিয়া গঠন কর £__- 

খা, দে, ফেল্‌, পড়, আন্‌, লহ, কর্‌, বল্‌। 


নবস্ম অস্যাম্্ 
ক্রিঘারর প্রকাব্র ও ক্রিঘ্বাব্র কা 
ক্রিয়ার প্রকার 


এক্রিয়াপ?কে বিভিন্নভাবে প্রয়োগে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে; ক্রিয়াপদের এই বিশিষ্ট 
রীতিকে ক্রিয়ার প্রকার (11০০ ) বলে। ক্রিয়ার প্রকার নিয়লিখিত তিন প্রকার । 
যথা_(১) ন্মশিক, (২) অুজ্ঞ। এবং (৩) সম্ভাবক। 
(১) নির্দেশক ভাব £ সূ্ারণভাবে কোন কিছু নির্দেশ করিলে, নির্দেশক ভা 
 (1701050%6149০ ) হয়। যথা--ছেলের! অত্যন্ত খেল] “ভালবাসে? । 
(২) অনুজ্ঞা £ প্রার্থনা, আুবাহন, অহ্বান, আদেশ, অন্ুরেধ, অভিশাপ, আশীর্বাদ, 
মঙ্গল-কামন! ইত্যাদি বুঝাইতে ও ভবিষ্যংকালে অনুঙ্ঞার প্রয়োগ হয়। যথা__ 


প্রার্থন। 2 'বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি 1 (রবীন্দ্রনাথ ) 
আবাহন 2 “এসে গন্ধে বরুণে' এসে গানে । ( রবীন্দ্রনাথ ) 
আহ্বান 2 আর বেহেশতে কে যাবি আয়।ঃ ( নজরুল ১ 


আদেশ £ এখান থেকে বেরিরে যাও ব্লছি। 

অনুরোধ 2 আমার ছেলেকে আপনার উপরই ছেড়ে দিয়েছি । 

অভিশাপ £ তারও যেন আমারই মতো! জীবন কাটাতে হয়। 

আশীর্বাদ করি আশীর্বাদ-__-ভদ্র হও” । ধন্য “হও”, ভারত-মাতার 'হও, উপযুক্ত 
পুত্ত। ( যোগীন্দর বন), 

মঙ্গল-কামন। 2 তোরা যেখানেই থাক ন1 কেন, তোদের মঙ্গল হোকৃ। 

(৩) সম্ভাবক ভাব 3 একটি অনিশ্চয়াকক ও একটি সম্তাব্যতা-ুচক ক্রিয়ার 
সংযোগে সম্তাবক ভাব £ ১0101112061 11000.) হয়। যথা--যদি তিনি বলেন, তবে 
আমি যাইতে পারি। এখানে বলার উপর যাওয়। নির্ভর করিতেছে। সম্ভাবক ভাবের 
: ক্রিয়াপদের পৃথক কোন রূপ নাই। 


ক্রিয়ার কাল 
ক্রিয়ার ঘটনা সময়কে কাল বলে। সাধারণ অর্থে কালকে আমর তিন ভাগে ভাগ 
করিয়াছি। যথা--(১) অতীত, (২) বর্তমান ও (৩) ভবিষ্যগ। 
যে ঘটন1 ইতিপূর্বে ঘটিয়৷ গিয়।ছে তাহাই অতীত কাল; যে ঘটনা এখন হন 'ব। 
হইতেছে তাহাই বর্তমান কাল এবং যে ঘটনা পরে ঘটিবে তাহা ভবিষ্যৎ কাল। সুক্ষ 
অর্থে বিচার করিতে গেলে অবশ্ঠ বর্তমান বলিয়া কিছুই নাই। যাহাকে এখন বর্তমান 
ভাবিলাম মুহূর্ত পরেই তাহা আমার নিকট অতীত হইয়া গেল। এইভাবে মুহুর্তের পর 


টন দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


মুহূর্ত ক্ষণিকের বর্তমানকে অতীতের কোলে টানিয়! লইতেছে এবং ক্ষণিকের বর্তমানের 
: পরে যাহা আপিতেছে তাহা ভবিষ্যৎ । | 

এই সুক্ষ অর্থে ব্যাকরণে কালবিচার সম্ভব নয়। মুহূর্ত বা ক্ষণিক সময়ের বিচার 
করিয়াই ব্যাকরণে কাল বিভাগ কর! হয় নাই। ব্যাপক সময়েই কাল বিভাগের 
স্বীকৃতি জানানো হইয়াছে । সুক্ষ অর্থের 2০10 ০৫ (196 কাল বিভাগের মাধ্যম নয়; 
স্থূল অর্থের 7১61100. 0 (1176 ধরিয়াই কাল বিভাগ করা হইয়াছে । ষেমনত-অঞ্জলি গান 
করিতেছে । এই বাক্যে অঞ্জলি যখন গান আরম্ত কৃবিয়াছিল তাহা অতীতে লুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে এবং পরে আরও যাহ] গাহিবে তাহা ভবিষ্যতে রহিয়াছে, কেবলমাত্র এই বিশেষ 
মুহূর্তে অঞ্জলি যাহা গাহিল তাহাই বর্তমান । এই অর্থেবিচার করিতে গেলে উক্ত বাক্য- 
টিকে একই সঙ্গে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়ারূপ বলিতে হয়। 

ব্যাকরণের বিধি অনুসারে ক্রিয়ার কাল প্রধানতঃ তিন পায়ে বিভক্ত। যাহা শেষ 
হইস্বা গিয়াছে তাহ! অতীত, যাহা এখনও শেষ হয় নাই অথবা এই মুহূর্তে শেষ হইল তাহা 
বর্তমান এবং যাহা পরে শেষ হইবার সম্ভাবনা আছে তাহ! ভবিষ্যৎ যেমন-_সে যায়__ 
বর্তমান, সে গিয়াছিল-_অতীত এবং সে ধাইবে__ভবিব্যৎ | 

অর্থভেদদে এই তিনটি কালকে আরও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে । যেমন-_ 

(ক) বর্তমান কাল ঃ (১) সাধারণ বা নিত্য বর্তমান 


(২) ঘটমান বর্তমান | ( 2 ভাব) 


(৩) পুরাঘটিত বর্তমান ূ _ 
(৪) বর্তমান অনুজ্ঞা ( অন্জ্ঞ৷ ভাব ) 
(খ) অতীত কাল ₹ (১) সাধারণ বা নিত্য অতীত 
(২) ঘটমান অতীত 
(৩) পুবাঘটিত-অতীত 


(৪) নিত্যবৃত্ত অতীত £ 


] 
ৃ 
ৰ ( নির্দেশক ভাব ) 
| 
) 


(গ) ভবিষ্যৎ কাল £ (১) নিত্য বা সাধারণ ভবিষ্যৎ । ( নির্দেশক ভাব ) 
(২) ঘটমান ভবিষ্যৎ 
(৩) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা ] ( অহ্ুজ্ঞা ভাব) 


(৪) পুরাঘটিত ভন্য্যৎ 


ক্রিয়ার কাল পু ৬৩ 
বর্ভম্মানন ক্গাল 

(১) সাধারণ বা নিত্য বর্তমান? আমাদের চেতন! এবং জ্ঞানের মাধ্যমে যে 
সমস্ত ঘটনাকে আমরা নিত্যই উপলব্ধি করি অর্থাৎ যাহা সর্বদাই ঘটে বা সকল সময় বর্তমান 
থাকে, তাহাই সাধারণ বানিত্য বর্তমান (51016 চ16567€ বা £16567€ 11060716) 
বলে। যথা--সে "যায়, ; তাহার! “হাসে” ইত্যাদি । 

(২) ছটুমান বর্তমা্স £ যে ক্রিয়া বর্তমানে চলিতেছে এইরূপ বুঝাইলে ঘটমান 
বর্তমান (৮16567৫ ররর ঈ ৷ ক্রিয়ার সহিত ইতেছ, ইতেছি, ইতেছে প্রভৃতি 
বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন__সে যাইতেছে” বা আমি 'যাইতেছি, ইত্যাদি। 'ছুলিতেছে 
তরী ফুলিতেছে জল ভুলিতেছে মুুঝি পথ'। (নজরুল) 

(৩) পুরা'ঘটিত বর্তমান 2 যে ক্রিয়া অতীত ও বর্তমানের মাঝামাঝি অর্থাৎ কাজটি 
আরম্ভ হইয়াছে এখনও তাহার ফল বর্তমান, তাহাকে পুরাঘটিত বর্তমান (৮155৫৮ 
66106 ) বলে। যেমন-_- আর আছে? আর নাই, দিয়াছি ভরে, (রবীন্দ্রনাথ) 

(8) বর্তমান অনুজ্ঞ! 3 যে ক্রিয়ার দ্বারা বর্তমান কালে আদেশ, উপদেশ, প্রার্থনা, 
অনুরোধ, আশীর্বাদ প্রভৃতি বুঝায়, তাহাই নর্তমান অন্ুভ্ঞা (61765617€ 177361301%ও 
110০0 )। যেমন-__বইখানা ধর; “শুধু "থাক্‌, এক বিন্দু নয়নের জল কালের কপোল- 
তলে শুভ্র সমুজ্জল এ তাজমহল; ( রবীন্দ্রনাথ ) 

(৫) ,এঁতিহািক বর্তমান অনেক সময় অতীতের ঘটন1 বর্তমানের ক্রিষ়ারূপ 
দিয়া গঠিত হয়, তাহাকে এতিহাসিক বর্তমান (81509770 6165576) বলে। 
যেমন-_ রবীন্দ্রনাথের 'দাজাহান” কবিতায়--তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে চির মৌন-জাল 
দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে তব অর্থাৎ সাজাহানের (যে ইতিহাস আত 

৯অতীতের ব্যক্তি ) ক্রিয়ারপ “বেধে দিলে” বর্তমান । 


অতীত কাল 


(১) সাধারণ বা নিত্য অতীত £ (ক) এইমাত্র যে কাজটির ক্রিয়া সমাঞ্চি 
হইল এইন্ুপ বুঝাইলে, তাহাকে সাধারণ বা নিত্য অতীত ($556170617166 ) 
বলে। সাধারণতঃ ইল, ইলে, ইলাম প্রভৃতি এই কালের বিভক্তি । যেমন_সে এখন 
“গেল”; তুমি তাহার কি “করিলে; আমি “আসিলাম' ইত্যাদি । 

(খ) কোন অতীত ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনায় সাধারণতঃ অতীত বিভক্কিরই ব্যবহার 
হয়। যথাঁ_“সেই সময়ে রামের নয়নযুগল হইতে বাপ্পবারি বিগলিত হইতে 'লাগিল+। 
*লুঙ্দুণ, “কহিলেন+ আর্ষে 1” (সীতার বনবাস ) 


চি 


৬৪ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


(২) ঘটমান অতীত £ যে ক্রিয়া অতীত কালে চলিতেছিল এখনও সম্পর হয় 
নাই এইরূপ বুঝাইলে তাহাকে ঘটমান অতীত (885 0017617)600045 ) 'বলে। 
সাধারণ রূপের সহিত ক্রিয়ার ইতেছিলে, ইতেছিল, ইতেছিলেন গ্রভৃতি বিভক্তি প্রয়োগ 
করিতে হয়। যেমন_-সে 'যাইতেছিলঃ ; বা আমি 'যাইতেছিলাম' ইত্যার্ি। 

প্রয়োগ ঃ “তখন গ্লাহিতেছিল তরুশাখা প'রে 

সুললিত স্বরে পাপিয়া; টব (ঘিজেন্দ্লাল) 

(৩) পুরাঘটিত অতীত ৪ যে ক্রিয়া পূর্বে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাহার 
বর্তমান ফল নাই, তাহার কালকে পুর!ঘটিত অতীত (8৪56 £8116৫8 ) বলে। 
ইয়াছিল, ইয়াছিলে, ইয়াছিলাম ইত্যাদি এই কালেরু বিভক্তি। যেমন_-এই স্থানে 
আর্ধপুত্র একান্ত বিকলচিত্ত “হইয়াছিলেন” ॥ (সীতার বনবাস) 

(8) নিত্যবৃত্ত অতীত 2 যে ক্রিয়ার কাজ পূর্বে নিয়মিতভাবে অথবা কিছুকাল 

ধরিয়৷ ঘটিত, তাহাকে নিত্যবৃন্ত অতীত (7991648| 2856) বলে। যেমন-__অতিথি 
আসিত নিত্য করভ-করভী, (মধুস্দন) 
প্রয়োগ £ কুরঙ্গিনী সঙ্গে সঙ্গে 'নাচিতাম” বনে 
গাইতাম” গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি | 
কভু বা প্রভুর সহ 'ভ্রমিতাম? সুখে । (মেঘন|দ-বধ) 


ভলিনম্যত্ কাল 

(১) নিত্য বা সাধারণ ভবিষ্যগ 2 (ক) যে ক্রিয়া! বর্তমানের পরে ঘটিবে তাহা 
নিত্য বা সাধারণ ভবিষ্যৎ (5107006 (8081৩ ) বলে। যেমন-_-'আধার রজনী 
“আসিবে এখনি মেলিয়া পাখা" (রবীন্দ্রনাথ). 

(খ) অনেক সময় অতীতকালের ক্রিয়ায়ও সাধারণ ভবিষ্যৎ বিভক্তি হয়। যথা-_ 
কপাল খারাপ, নইলে এত পড়িয়াও ফেল "হইব, কেন? 

(২) ঘটমান ভবিষ্যগ £ যে ক্রিয়া পরে হইতে থাকিবে তাহার ঘটমান ভবিষ্)ৎ 
কাল (96875 001701078085 16756 ) হয়। যেমন-_সে গান “করিতে” থাকিবে? । 
এই আরব কাষ শেষ না হওয়া পর্যন্ত “চলিতে থাকিবে" ইত্যাদি । 

(৩) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ঃ এই কালের রূপটি সম্পর্কে বিতর্ক ও সমস্তা বিদ্যমান । 
অতীতের ঘটনার এ্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়। ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ারূপ ব্যবস্ৃত হইলে 
তাহাকে পুরাঘটিত ভাবষ্যৎ কাল (14016 76160616159 ) বলে। যেমন--সে 
ইহা দেখিয়া থাকিবে? 1 


ক্রিয়ার বিভক্তি ৬৫ 


এখানে থাকবে, ক্রিয়ার রূপ ভবিষ্যতের মতে! কিন্তু ঘটনাটি অতীতের এবং উক্ত 
ঘটনার "প্রতি বক্তার সন্দেহজনক উক্তি। তাই অনেকে পুরাঘটত ভবিষ্যংকে সঙ্গিগ্ধ 
অতীত বলিবার পক্ষপাতী । 

০) ভবিষ্য€ অনুজ্ঞা ; ভবিষ্যতে পালন করিবার নিমিত্ত আদেশ, উপদেশ, 
অনুরোধ বা প্রার্থনা বুঝাহতে হইলে ভবিব্যৎ অনুজ্ঞা (500015 [1710612616 [092) 
হয়। যেমন__সদা সত্য কথা, বিলিবে”। আপনি দয়া করিয়া আঘাদের বাড়ী "'আসিবেন।। 
ধর ব্রত প্রাণপণে ইত্যাদি এন 
ক্রিস্রা্র হিভভ্তি- 

ধাতুর উত্তর যে সকল বিভন্তি যোগ করিয়। ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, সেগুলিকে ক্রিয়ার 
বিভক্তি বলে। ক্রিয়ার বিভক্তি ছুই প্রকার । যথা--(১) পুকুষবাচক ও (২) কাল- 


বাচক। ক্রিয়ার কাল, কর্তার পুরুষ ও পাত্র ( গুরু সামান্ত ও তুচ্ছ ) ভেদে ধাতুর বিভক্তি- 
গুলির প্রভেদ দেখা যায় । 

সাধুভাষায় ক্রিয়ার বিভর্তীর বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে না কিন্তু চলিত-ভাষায় 
ক্রিয়ার রূপ অত্যন্ত গটিল, আঞ্চলিক্ষ ভাষা-বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে নানাভাবে রূপান্তরিত হয়। 
নিম্নে সাধু ও চলিত ভাষায় ধাতুর বিভক্তিগুলি দেওয়] হইল £ 


সাধু ভাষার বিভক্তি 
বর্ডমান্ন 
| প্রথমপুরুষ মধ্যমপুরুষ উত্তমপুরুষ 
সাধারণ এ এন অ, ইস,এন ই 
ঘটমান ইতেছে, ইতেছেন ইতেছ, ইতেছিস্‌, ইতেছি 
রঁ ইতেছেন 
পুরাঘটিত ইয়াছে, ইয়াছেন  ইয়াছ, ইয়াছিস্‌ ইয়াছি 
ইয়াছেন 
অনুজ্ঞা উক, উন অ,১৯১ উন ই 
ডু ততীত্ত 
সাধারণ ইল, ইলেন ইলে, ইলি, ইলেন ইলাম 
ঘটমান ইতেছিল, ইতেছিলে, ইতেছিলাম 
ইতেছিলেন: ইতেছিলি, ইতেছিলেন 
পুরাঘটিত হইয়াছিল, ইয়াছিলে, ইয়াছিলাম 


ইয়াছিলেন ইয়াছিলি, ইয়াছিলেন 


৬০৯১০ 


নিত্যবৃত্ত 


সাধারণ 
ঘটমান 


পুরাঘটিত 


অন্ুুজ্ঞ 


সাধারণ 
ঘটমান 
পুর্র।ঘটিত 
অনুঙ্ঞা 


সাধারণ 
ঘটমান 


পুরাঘচিত 
নিত্যবৃত্ত 
সাধারণ 
হটমান 
পুরাঘটিত 


অন্ধুজঞ। 


এছিল, এছিলেন 
ত, তেন 


বে, বেন 
তে থাকবে, 
তে থাকবেন 


এ থাকবে, 
এ থাকবেন 
বে, বেন 


দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


প্রথমপুরুষ মধ্যমপুরুষ 

ইত, ইতেন ইতে, ইতিস্‌, ইতেন 
ভব্বিম্থ্যত 

ইবে, ইবেন ইবে, ইবি, ইবেন 

ইতে থাকিবে, ইতে থাকিবে, ইতে 

ইতে থাকিবেন থাকিবি, ইতে থাকিবেন 

ইয়৷ থাকিবে, ইয়া থাকিবে, ইয়া 

ইয়] থকিবেন থাকিবি, ইয় খাকিবেন 

ইবে, ইবেন ইবি, ইও, ইস্‌, ইবেন 

চলিত ভাষার বিভক্তি 

হুর্তন্মান্ন 

এ, এন এ, ইস, এন 

ছে, ছেন ছ, ছিস্‌, ছেন 

এছে, এছেন এছ, এছিস, এছেন 

উক, উন অ, ১ উন 
অতীত 

ল, লে, লেন লে, লি, লেন 

ছিল, ছিলেন ছিলে, ছিলি, ছিলেন 


এছিলে, এছিলি, 
এছিলেন 

তে, তিস্‌, তেন 
ভল্লিম্থ্যতু, 
বে, বি, বেন 

তে থাকবে, 

তে থাকবি, 

তে থাকবেন 

এ থাকবে, এ থাকবি, 
এ থাকবেন 

€ব ও, ইস্‌, বেন 


উত্তমপুরুষ : 
ইতাম 


হ্‌ব টে 
ইতে থাকিব 


ইয়া থ[কিব 


ইব 


ই 
ছি 
এছি 
ই 


লাম, লেম, লুম 
ছিলাম, ছিলেম, 
ছিলুম 

এছিলাম, 
এছিলেম, এছিলুম 
তামঃ তম, তুম 


তে থাকঝ 


এ থাকৰ 


গ৭ 


ক্রিয়ারূপ 


খু 
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ধাত্ল ্ব্রর্থবনি-_আ 
[১] থ৷ ধাতু (সাধু) 


সর্ভম্মান 


সামান্য £ খায়, খান, খাও, খাস্‌, খাই 
ঘটমান £ খাইতেছে, খাইতেছেন, থাইতেছ, খাইতেছিস্‌, খাইতেছি 
পুরাঘটিত £ খাইয়াছে, খাইয়াছেন, াইয়াছ, খাইয়। ছিস্‌, খাইয়াছি, 
অন্ুজ্ঞাঃঠ থাক, খান, থাও, খা, খাই € 
অত্তীতি 
সামান্য £ খাইল, খাইলেন, খাইলে, থাইলি, খাইলাম 
ঘটমান ঃ খাইতেছিল, খাইতেছিলেন? খাইতেছিলে, খাইতেছিলি, খাইতেছিলাম 
পুরাঘটিত $ খাইস্জাছিল, খাইস্লাছিলেন খাইয়াছিলে, খাইয়াছিলি, থাইয়াছিলাম 
অনুজ্ঞাঃ খাইত, খাইতেন, খাইতে, খাইতিস, খাইতাম 
ভন্বিস্যত্ 
সামান্য £ খাইবে, খাইবেন, খাইবে, খাইবি, খাইব 
ছটমান £ খাইতে থাকিবে, খাইতে থাকিবেন, খাইয়া! থাকিবে, খাইতে থাকিবি, 
ৃ খাইতে থাকিবি 
পুরাঘটিত £ খাইয়া থাকিবে, খাইয়! থাকিবেন, খাইতে থাকিবে, খাইয়া থাকিবি, 
খাইয়া থাকিক: 
অনুুজ্ঞা ঃ খাইবে, খাইবেন, খাইও, খাইবি, খাইব 


[১ক] খা ধাতু (চলিত) 
হর্ভমমান্ন 
সামান্য 5 খায়, খান, খাও, খাস্‌, খাই 
ঘটমান £ খাচ্ছে, খাচ্ছেন, খাচ্ছ, , খাচ্ছিস্‌, খাচ্ছি 
পুরার্ঘটিত 3 খেয়েছে, খেয়েছেন, খেয়েছ, খেয়েছিস্‌, খেয়েছি 
অন্ুজ্ঞ।ঃ খাক, খান, খাও খা, খাই 


সামান্য খেল, খেলেন, খেলে, খেলি, খেলাম, খেলেম, খেলুম। 
ঘটমান ঃ খাচ্ছিল, খাচ্ছিলেন, বাচ্ছিলে, খাচ্ছিলি, খাচ্ছিলাম, ধাচ্ছিলেম, খাচ্ছিলুম 


ক্রিয়ারূপ ৭১ 


পুরাঘাটিত 2 খেয়েছিল, খেয়েছিলেন, থেয়েছিলি, খেয়েছিলি, খেয়েছিলাম, থেয়েছিলেম; 
খেয়েছিলুম 

ভন্ুজ্ঞা ঃ খেত, খেতেন, খেতে, খেতিস্‌, খেতাম, খেতেম, খেতুম 

| ভল্বিম্যত 

সামান্য £ খাবি, খাবেন, শুথাবে, খাবি, খাব 

ঘটমান ঃ খেতে থাকবে, খেতে থাকবেন, খেতে থাকবি, খেতে থাকব, 

পুরাঘটিত £ খেয়ে থাকবে, খেঞ্চে। থাকবেন, খেয়ে থাকবি, খেয়ে থাকব 

আনুজ্ঞ। ঃ বাবে, খাবেন, খাবে, ধেয়ো, থাবি, খাস্‌, খাব 

অনুবূপ ধাতু £ যা, পা,গা ( এগাহ্‌ ) চা (চাহ) ইত্যাদি । 


ঘাতু- আআরবলি- এ 
২] দেখ, ধাতু (সাধু) 
' জ্রতমান 
সামান্য 2 দেখে, দেখেন, দেখ, দেখিস, দেখি 
ঘটমান 2 দেঁখিতেছে, দেখিতেছেন, দেখিত্ছে, দেখিতেছিস্‌, দেখিতেছি 
পুর।ঘটিত £ দেখিয়াছে, দেখিয়!ছেন, দেখিয়াছ, দেখিয়া“ছস্‌, দেখিয়াছি 
অন্নুভ্ঞ। 8 দেখুক, দেখুন, দেখ, দেখ. (দ্যাখ. ), দেখি 
অতীত 

সামান্য 2 দেখিল, দেখিলেন, দেখিলে, দেখিলি, দেখিলাম 
ঘটমান? দেখিতেছিল, দেখিতেছিলেন, দেবিতেছিলে, দেখিতেছিলি, দেখিতেছিলাম 
পুরাঘটিত £ দেখিয়াছিল, দেখিয়াছিলেন, দেখিয়াছিলে, দেখিয়াছিলি, দেখিয়াছিলাম 
অনুগ্ঞ। 2 দেখিত, দেখিতেন, দেখিতে, দেখিতিস্‌, দেখিতাম 


ভন্ভিম্যঞু 


সামান্য £ দেখিবে, দেখিবেন, দেখিবে,দেখিবি, দেখিব 
ছটমান $ দেখিতে থাকিবি, দেখিতে থাকিবেন, দেখিতে থাকিবে, দেখিতে থাকিবি, 
ৃ দেখিতে থাকিব 
পুরাঘটিত £ দেখিয়া থাকিবে, দেখিয়! থাকিবেন, দেখিয়া! থাকিবে, দেখিয়া থাকিবি, 
দেখিয়া থাকিব 


অনুজ্ঞা £ দেখিবে, দেখিবেন, দেখিবে, দেখিও, দ্বেখিবি, দেখিস, দেখি 


৮ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


[২ক] দেখ, ধাতু (চলিত) 
বত-্মানন 
সামান্য £ দেখে, দেখেন, দেখ, দেখিস্‌, দেখি 
ঘটমান £ দেখছে, দেখেছেন, দেখছ, দেখছিস্‌, দেখছি 
পুরাঘটিত £ দেখেছে, দেখেছেন, দেখেছ, দেখছিস্‌, দেখেছি 
অন্নুজ্ঞ। ই দেখুক, দেখুন, দেখ, দেখ, (গ্যাথ. ), দেখি 
অতীত 
সামান্য 2 দেখল, দেখলেন, দেখলে, দেখলি, দেখলাম, দেখলেম, দেখলুম 
ঘটমান 2 দেখছিল, দেখছিলেন, দেখছিলে, দেখছিলি, দেখছিলাম, দেখছিলেম, 
দেখছিলুম 
পুরাঘটিত £ দেখেছিল, দেখে ছিলেন, দেখে ছিলে, দেখেছিলি, দেখেছিলাম, দেখেছিলেম, 
| দেখেছিলুম 
অনুজ্ঞা 2 দেখত, দেখতেন, দেখতে, দেখতিস, দেখতাম"তেম-তুম 
ভব্বিম্যত 
সামান্য 2 দেখবে, দেখবেন, দেখবে, দেখবি, দেখব 
ঘটমান 2 দেখতে থাকবে, দেখতে থাকবেন, দেখতে থাকব, দেগতে থাকবি 
পুরাঘটিত £ দেখে থাকবে, দেখে থাকবেন, দেখে থাকব, দেখে থাকবি 
অনুজ্ঞা ঃ$ দেখবে, দেখবেন, দেখবে, দেখো, দেখবি, দেখিস্‌। দেখব। 
অনুব্ধপ ধাতু £ বের্‌, মেল্‌, খেল্‌, ফেল্‌, বেড় ঠেল্‌ ইত্যাদি। 


অনুশীলনী 


১। ব্যাকরণে “কাল? বলিতে কি বুঝায়? বাঙলা বিভিন্ন কালের নাম লিখ 
এবং উহ্থাদের প্রত্যেকের দুইটি করিয়৷ ভর্দাহরণ দাও । ( ঢা, বি. মাধ্যমিক ১৯৫৭ ) 

২। উদ্বাহরণসহ সংজ্ঞা লিখ £ ( ক) বর্তমান অনুজ্ঞা, (থ) নিত্যবৃত্ত অতীত, 
(গ) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ (উঃ মাঃ ১৯৬০ ), (ঘ) ঘটমান অতীত (উঃ মাঃ ১৯৬২)। 

৩। "আমি এই কথ! বলিয়া! থাকিব; “তাহার চিঠি সময় মত পাইলে আমি 
“্যহিভাম-_এই ছুইটি বাক্যে ক্রিয়ার কাল নির্ণয় কর। (ক. বি. ১৯৫*) 

৪। তিহাসিক বর্তমান, ঘটমান বর্তমান ও পুরাঘটিত বর্তমানের সংজ্ঞা নির্দেশ 
করিয়া প্রত্যেকটির একটি করিয়া! উদাহরণ দাও। (ক বি. মাধ্যমিক (বিকল্প) ১৯৫*) 


দম্শহম অন্যান 
সমাস 


পম 
পরস্পরের সহিত অর্থের সন্বন্বযুক্ত দুই বা তাহার বেশী পদকে একপদে পরিণত 


করাকেই বলা হয় সমাস। যেমন-- 
 “ুলিপতিত ( ধূলি+ পতিত ) ছূর্বল চিত করহ জাগরূক।” ( রবীন্দ্রনাথ) 

“কাক্সাহাসির্‌” (কান্না+হাসি) দোল দোলানো (দোল+দোলানো) পৌষ- 
ফাগুনের ( পৌধ+ফাগুন ) পাল. ।” ( রবীন্দ্রনাথ )। 

'কুয়াশীচ্ছন্স ( কুদ্াশা+ আচ্ছন্ন) তিমিরলিগু ( তিমির +লিু) রাত্রে তীরতট 
( তীর + তট ) কিছু দেখা যায় ন। (প্রেমেন্দ্র মিত্র ) 

আগের পদকে বলা হয় পৃর্বপদ এবং পরের পদকে বল! হয় পরপদ বা উত্তরপদ । 
সমাস-ডেদে কোথাও বা পুর্বপদের প্রাধান্য হয়, কোথাও বা পরপদের প্রাধান্য হয়, কোথাও 
বা উত্তয় পদেরই প্রাধান্য হয়, কোথাও ঝা উভয় পদেরই বাহিরে অন্য পরের প্রাধান্য হয়; 

আবাস কেথাও ঝ অব্যয়পদ সমাসে আসিয়া! জুড়িয়া বসে। সমাসনিপ্পন্ন পদ বাক্য 

এবং ভাঁধার প্রগতি মাধুর্য, গাভ্ীধ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। 

সমাসনিষ্পর পদকে সমাসনিষ্পন্ন পদ বা সমস্ত পদ বলে এবং যে যে পদে সমাস 
হয় সেই সকল পদকে বলা হয় সমস্যমান পদ । 

সমক্তপুদকে যখন বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হয় যে কি করিরা সমাসে পরিণত হইল, 
তখন সেই বিশ্লেষণ-বাক্যকে বলা হয় ব্যাসবাক্য ৷ ব্যাপবাকাকে কেহ কেহ বিগ্রহ-, 
বাক্য বা সমাসবাক্যও বলিয়া থাকেন । যেমন-_বিষ্যা৷ ও বুদ্ধি- বিদ্যাবুদ্ধি; এখানে 
বিদ্যাবৃদ্ধি__-সমস্তপদ, বিষ্া ও বুদ্ধি--ব্যাসবাক্য এবং বিষ্যা, বুদ্ধি-_সমস্যমান পদ। 

হয় একসঙ্গে, না-হয় হাইফেনঃ দ্বারা, সমাপবদ্ধ পদ লিখিতে হয়। যেমন--. 
কান্নাহাসি বা কাব্া-হাদি। যেখানে সন্ধির প্রয়োজন থাকে, সেখানে সন্ধি করাই 
সমীচীন । যেমন-_কুয়াশাচ্ছন্ন। এখানে, কুয়াশা-আচ্ছন্ন লেখ! অসঙ্গত। আধুনিক 
বাঙলাস্গ সাধারণতঃ দীর্ঘ-সমাস ব্যবহৃত হয় না, হুওয়া উচিতও নহে। তবে, কবিতার 
ক্ষেত্রে হ্বর্তম্্। কারণ, সেখানে ছন্দ ও শব্ধ সৌকর্ষের জন্য অনেক সময় দীর্ঘ-সমাস 
ব্যবহার করিতে হয়। যেমন-_-'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতনাগ্যবিধাতা, 
'সবার-পরশে-পথিজ্জ কর। ভীর্থনীরে'? জীবন-উদ্ভানে তোর যৌবনকুন্মভাতি 
'অন্থর-চুদ্ধিত-ভাল-হিমচিল, শু্র-ভুবার- কিরীটিনী, গ্রতৃতি। 

সমাস মূলতঃ চারি প্রকার। বখা-”( ১) স্বন্, (২) তৎপুরুব, (৭) 
অব্যয়ীভাব ও (৪) বহ্ত্রীছি। কর্মধারয় ও দি তৎপুরুষের অধর্গত । | 


৭8 দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


(১) চ্হন্ঞ্র ভম্মাহন 

যে সমাসে ছুই বা ততোধিক বিশেষ্যপদ মিলিয়৷ একপদ হয় এবং প্রত্যেক পদেরই 
অর্থ গুধানকূপে প্রতীয়মান হয়* তাহাকে ঘবন্ঘ সমাস বলে। . 

ও, এবং, আর প্রভীতি সংযোজক অব্যয়নের সাহায্যে এই সমাসের ব্যাসবাকা গঠিত 
হয়। যেমন-_-রাম ও লক্ষ্মণ রামলক্্রণ, কুকুর এবং বিড়াল-কুকুরবিড়াল, দুধ আর 
কলা-ছুধকলা, ভীম ও অর্জনে ভীমাজুনি ইত্যাদি । রে 

এইবূপ--ইহকালপরকাল, সুখছুঃখ, মাতাপিতা, সুখশাস্তি, হরপার্বতী, শীতবসম্ত, 
অগ্রপশ্চাৎ, কায়মনোবাক্য, বববধূ, পাপপুণ্য, বিকিনি, যুবকযুবতী, বাচবিচার, 
শাখ।সিন্দুব, বূপরসশবাগন্ধম্পর্শ ইত্যাদি । 

চলিত ভাষার উদাহরণ £ লাভলোকসান, হাতিঘোড়া, উকীলব্যারিস্টার, 
কেনাবেচা, মামাভাগ্নে, মশামাছি, মেয়েজামাই ইত্যাদি। ও 

প্রয়োগ 2 ১। তুমি নিজে ভালমন্দও বোঝ না? ৰ (শরৎচন্দ্র ) 

২। “এ রান্না ভূতপ্রেতে থেতে পারে না, ( বঙ্ষিমচন্দ্র 

সমাহার দ্বন্ঃ কোন কোন ছন্ব সমাস পূর্বপদ ও পরপদের প্রাধান্য না হয়া 
তাহার সমগ্টিগত' অর্থ প্রকাশ করে। সেগুলিকে বলা হয় সমাহার ছম্ঘব। যেমন-_ডাল 
ও ভাত-ডালভাত (সামান্য খান অর্থে), ডাল ও রুটি-ডালরুট (খাদ্য অর্থে) 
উনিশ ও বিশ-উনিশবিশ ( আন্দাজ বা পার্থক্য অর্থে) ইত্যাদি। 

সংস্কত “-কারাস্ত পদ বাঙলা ছন্বসমাসে . খা স্থানে 'আ” হয়। যেমন- মাতা 
সং্বৃতে মাতৃ” শব্ধ হইতে উৎপন্ন। অতএৰ পিতার সহিত তাহার সমাস হওয়া উচিত 
মাতৃ পিতাঃ । কিন্তু তাহা না হয়া 'মাতাপিতা” হয় । 

অর্থের সম্প্রসারণ করিবার জন্য সমজাতীয় বা সমার্থক পদের মধ্যে ছন্দ সমাস হয় 
যেমন-_রাজা-বাদ্‌শা, ডাক্তার-বৈদ্ক, চালাক-চতুর, বনে-জঙলে, চিঠিপত্র ইত্যাদি। 
কিন্তু সাধারণত; ইহাদের যে ব্যাসবাক্য গঠিত হয় তাহাতে ইহাদের সন্বদ্ধপদের 
যে বিশিষ্ট অর্থ আছে তাহা প্রকাশিত হয় ন1। যেমন-__রাজা ও. বাদশ1. 
রাজা-বাদ্‌শা। বাক্যে আমরা যদি উক্ত সমাসের এইরূপ প্রয়োগ করি “ওদের সঙ্গে তৃলন৷ 
করোনা ওরা রাজা-বাদশ। লোক'; এখানে রাজা-বাদশ! ধনী অর্থে ব্যবস্বত হইতেছে। 
তাহারা যুগপৎ রাজা অথবা বাদপা-নহে। এই সকল সমাসে সমজাতীয় পরপদ যোগে 
উভয় পদে্ট অর্থ গ্রাধন্তি লাভ পা ?করিয় অর্থ আরও সম্প্রসারিত হয়। 


হন্ব সমাসে সমগ্তমান পদগুলির প্রত্যেকটি প্রথমান্ত হয়। 


সমাস ৭৫ 


ন্থ সমাসের মাধ্যমে অর্থ সম্প্রসারিত করিবার জন্য অনেক সময় শব্দ্বৈত প্রয়োগ 
দেখা যায়। সাধারণতঃ পূর্বপদের সহিত পরপদে একটি পরাধীন শবের দ্বার অন্ুপ্রাস 
করিয়া এই সমাসগুলি গঠিত হয়। যেমন-__চাকর-বাকর, হাড়ী-কুঁড়ী, বাসন-কোনন, 
কাপড়-চোপড়, ওষুধ-বিষুধ, ঘর-টর ইত্যাদি । “বাকর একটি পরাধীন শব্ধ, কেন ন 
্বতন্্রতাবে উহার কোন অর্থ নাই। চাকরের সহিত যুক্ত হইলে তবেই ইহার অর্থ 
প্রকাশিত হইল। যেমন_-চাকর-বাকররা সব গেল কোথায় !' «এইসব শিশি কৌটা 
ওষুধ বিষুধ' ইত্যাদি । ্ (রবীন্দ্রনাথ ) 

দ্রষ্টব্য £ ছুইটি বিশেষণ একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝাইলে ঘন্ব সমাস হয় না, উহা 
তখন কর্মধারয় সমাস হয়। যথা- চালাকচতুর, কাচামিঠে, অক্রমধুর, সতীসাধবী, সাদা- 
সিদা, ওতপ্রোত, মিঠেকড়া ইত্যাদি ।] 

অনুক্‌ ঘন যে ছন্দ সমাসের বিভক্তিযুক্ত পদের লুপ্ত হয় না তাহাকে অনুক্‌ 
ঘদ্ঘ সমাস বলে।, যেমন__হাটে- মাঠে, দক্ষিণে-বামে, মায়ে-ঝিয়ে, বুকে-পিঠে, পথে- 
প্রবাসে, পিতারে মাতারে, আলয়ে-কুলায়ে, ঝোপে-ঝাড়ে ইত্যাদি। 


যাগ 
১। দক্ষিণেবামে পিছনে সম্মুখে লাগিল পাণ্ডা যত, । ( রবীন্দ্রনাথ ) 
২। “ডেকে আনে পিতারে মাতারে'। (রবীন্দ্রনাথ) 
৩। 'মায়ে-ঝিয়ে' করব ঝগড়৷ জামাই বলে মান্ব নাঃ। ( রামপ্রসাদ ) 


০২১ তওুগুক্রতন্ম লহ্মীসল 

যে সমাসের পূর্বপদের দ্বিতীক্/ বিভক্তির লোপ হয় এবং প্রায়ই পরপদের 
* অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে তগুপুরুষ সমাস বলে। 

পুর্বপদের বিভক্তি অন্ুপারে তৎপুরুষ সমাস ছয় প্রকার। যথা__দ্বিতীয়া-তৎপুকুষ, 
তৃতীয়া-তৎপুরুষ, চতুরধণ-তৎপুরুষ, পঞ্চমী-তৎপুরুষ, যগ্ঠী-তৎপুরুষ, সগ্রনী-তৎপুরুষ। 

ইহা ছাড়া উপপদ-তৎপুরুষ, নঞ.-তৎপুরুষ প্রভৃতি সমাসগুলিও তৎপুরুষের অন্তর্গত । 

হ্বিতীস্া-ততুপুক্ল্ব 
 পর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন লুপ্ত হইয়া পরপদের অর্থপ্রাধান্য হইলে দ্বিতীয়া 

তণপুরুষ সমাস হয়। যেমন--চরণকে আশ্রিত _চরণাশ্রিত। 

এইরূপ-_বিপদ্ধীপন্ন, শরণাগত, রথদেখা, কলাবেচা, পকেটমারা, ভাতর ধা বাস্ন” 
মাজা, কাপড়কাচা, জলতোলা, ক্ষমতা প্রাপ্ত, তরীবাওয়া, হিন্বয়াপর, গঙ্গা গ্রাপ্ধি, বধুবরণ, 
সংখ্যাতীতঃ ঘনসন্িবিষ্ট, মতিচ্ছন্ন ইত্যাদি । 


শঙ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


(১) বাপ্তি বুঝাইলে কালবাচক দ্বিতীয়াস্ত পদের সহিত দ্বিতীয়া-তংপুরুষ 
সমাস হয়। যথা__চিরকাল ব্যাপিয়া স্থখল চিরম্থখ, চিরদিন শত্রু - চিরশক্র, ক্ষণকাল 
ব্যাপিয়। স্থায়ী - ক্ষণস্থায়ী ইত্যাদি । ৮ 

(২) গত, আশ্রিত, অতীত, প্রাপ্ত, আপন্ন গ্রভৃতি শৰযোগে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ 
সমাস হয়। যথা-_ব্যক্তিকে গত_ব্যক্তিগত, চরণকে আশ্রিত ₹ চরণাশ্রিত, ম্মরণকে 
অভীত-স্মরণাতীত ইত্যাদি । | 

প্রয়োগ 2 ১। শরণাপন্নকে সর্বতোভাবে র্চ্ছা করিবে। 


“চিরস্ফির করে নীর, হায়রে জীবন-নদে? ( মাইকেল ) 
৩। কুলে কুলে কানন লক্ষ্মী দিল অগীচলনাড়া'। (রবীন্দ্রনাথ ) 
তৃতীম্ত্র-তশপুক্সন্ম 


ূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ, সমাস হয়, তাহাকে তৃতীয়া 
তওপুরুষ সমাস বলে। যেমন-_মধুদ্ধারা মাখা মধুমাথা, প্রেমে ঘন- প্রেমঘন, 
শোকের দ্বারা আকুলা-শোকাকুলা ইত্যাদি । 

উনার্থক ও যুক্তার্থক শব্দের সহিত ভৃতীয্াস্ত পদের সমাস হয়। | উনার্থ) যথা 
_বিগ্াদ্ধারা হীন -বিদ্যাহীন, শ্রীদ্বারা হীন শ্রীহীন, বজ্রদ্ধারা আহত-বজ্রাহত, 
সর্পকর্তৃক দ্ সর্পদষ্ট (যুক্তার্থ ) শ্রীদ্ধার! যুক্ত -্শ্রীযুক্ত ইত্যাদদি। 

এইবপ-_ননহাতুর, বাগদত্বা, যন্ত্রটালিত, নক্ষত্রখচিত, ঈশ্বরন্থষট বরাহ্ত, কীট, 
মধুময়, শ্রমলব্ধ, লক্মীছাড়া, মধুমাথা, ভারাত্রান্ত ইত্যাদি। 

চলিত ভাষার উদাহরণ £ মনগড়া, দাকাটা, কিস্তিবন্দী, ঢে'কিছাটা, চোখইশারা, 
ষাতাতাঙ্গা, লোহাপিটা, কুমড়োবোঝাই, শিউলি-ছোপান ইত্যাদ্ধি। 


প্রয়োগ £ 

১। 'রতের চিত্ত ভারাক্রান্ত, মুখখানি প্ীহীন। ( দীনেশ সেন ) 
২। “একাকিনী শৌকাকুল অশোক-কাননে' ( মধুনথদন ) 
৩। «এ সংসারে এনে মাগো! করলি আমায় লোহাপেটা'। (রমগ্রসাদ) 


চতুর্থী-ততপুক্রষ্ম 
পর্বপন্দের চতুর্থী বিভক্তির লোপ হুইয়া থে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহাকে 
চতুর্থী-তৎপুরুষ সমাস বলে। বাওলায় কিন্ত চতুর্ণাী বিভক্তি অত্যন্ত দীন, তাই 





খাটি চতুর্থা-শুৎপুরুষের উদাহরণ একক্প নাই বলিলেই চলে । 


সমাস ৭৭ 


দ্বিতীয়র “ক বিভক্তি ধার করিয়া অম্প্রদানকাবকে কেবলমাত্র দান বুঝাইতে 
চতুর্ধা ধিভক্তি আপন কাজ চালাইয়া থাকে । দান ব্যতীত অন্য কাজে সে নাই, 
এত বড় দাতা সে; অথচ মিজের বিভক্তি ঝুলিশূন্য । কাজেই এই সমাস সংস্কৃতের 
অন্ভদরণে বাঙলায় করা সম্ভব নয়। নিমিত্ব, হিত বা সম্প্রদান এইসব অর্থ পাইলেই 
বাঙলায় তাহাকে আমরা চতুর্ী-তৎপুরুষ সমাস বলি। যেমন-_দেবকে দত্ত 
দেবাত্ব, কুগুলের নিমিত্ত হিরণ্য - কুগুলহিরণ্য ইত্যাদি । 

এইরূপ- লোকহিত, বালিকার্জীদ্যালয়, আরোগ্যনিকেতন, পাগলাগারা, শিবমন্দির, 
অনাথআশ্রম, মালঘর, বি্য়েপাগ_লা, ম্মতিমন্দির, রান্নাঘর ইত্যাদি। 


প্রয়োগ 2 
১। জনহিতব্রতে আত্মনিয়োগ করিবে। 
২। দেখতুম ও বাড়ির নাচঘর আলোয় আলোময় ॥ ( রবীন্দ্রনাথ ) 


স্৪মী-ততপুক্ু্ষ 
পূর্বপদের পঞ্চমী বিভক্তি লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহাকে পঞ্চমী- 
তৎপুরুষ সমাস বলে । যেমন-_পাঠশালা হইতে পলায়ন_ পাঠশালাপলায়ন, শহর 


হইতে ফেরতা-শহরফেরতা ইত্যাদি। 
এইরপ-_-খণমুক্ত, বিদেশাগত, মৃত্যুভয়, ব্যাপ্ভয়, দূরাগত, মেঘমুক্ত, হাতছাড়া, 


ববগভুষ্ট, দলছাড়া, বৃন্তচ্যুত, বদ্ধনমুক্ত, শাপমুক্ত, লক্ষ্যভুষ্ট, ছুগ্ধজাত ইত্যাদি । 

প্রয়োগ 2 ১। “আমি গ্কুল-পালানে। ছেলে । (রবীন্দ্রনাথ ) 

২। “সেই সুমধুর স্তব ছুপুর পাঠশালা-পলায়ন।, (রবীন্দ্রনাথ) 

৩। “আমরা বিলাত-ফেরতা। ক' ভাই।” ( ছিজেন্্রলাল ) 
সবভী-তহপুল্রু্ম 


পূর্বপদে যী বিভক্তির লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহার নাম যঠী-তগুপুরুষ 
সমাস । গযেমন- বিশ্বের ভারতী _বিশ্ব-ভারতী ইত্যাদি । 


এইরূপ-_গণতনত্র, গঙ্গাতীর, স্বর্ণভাগ্ডার রাজকন্যা, লক্কেশ্বর, ধানক্ষেত, বনফুল, মৌচাক, 
তাই-ঝি, অতিধিসেবা, ভোটাধিকার, দৃতাবাস প্রজাতগ্ত, একনায়কত্ব, যুবসংঘ, সমপাময়িক, 
কবিগুরু, রাজসভা, রাজপথ ইত্যাদি। ৃ 

চলিত ভাবার উদাহরণ £ ছবিধর, শহরতলী, রাজাপাল, আইনসচিব, শিক্ষামন্ত্রী 
পৌরসভা, বাজপুরী, ডালিমগাছ ইত্যাদি । 


৮ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


প্রয়োগ £ ১। 'গঙ্গাতীরের মন্দিরেতে সেদিন শঙ্খ বাজে ।, ( রবীন্দ্রনাথ ) 
২। ক্ষণিকের তরে আলস্য তুলি" চলে। রাজসভা মাঝে ।, (রবীন্দ্রনাথ) 


হপ্তমী তহগ্পুক্রল্ম 


পূর্বপদ্দে সপ্তমী বিভক্তির লোপ হইয়া পরপদের অর্থ-প্রাধান্ত হইলে সগুমী-তথুপুকুষ 
সমাস হয়। যেমন__কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ- কবিশ্রেষ্ঠ) পুরুয়দের মধ্যে টি -- পুরুযোত্তম, 
শিরে ধার্য- শিরোধার্য ইত্যাদি। 

এইরূপ-__রণনিপুণ, বাটাভরা, আকাশপ্রদীপ, শধামূল, শ্রীঘরবাস, নিজ্রাগমন, জলমগ্র, 
সাহিত্যান্থুরাগ, পরিহাসপটু, নরাধম ইত্যাদি । 

চলিত ভাষার উদাহরণ £ গাছপাকা, সংখ্যাঁলধু, সত্যাগ্রহ, পুধিগত, ঘরপাতা, 
রাতকান।, গালভর!, বাঝ্সবন্দী, তালকানা, পাড়াবেড়ানী,বস্তাপচা ইত্যার্দি। 

প্রয়োগ £ 


১। ধ্রাতলে নরাধম খল আঝে যত ।, | (ঈশ্বর গু) 

২। “শিক্ষাকে জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে চালানে! উচিত।* ( রবীন্দ্রনাথ ) 

৩। “করেছিলে তুমি রণপণ্ডিত চাণক্য-সম পণ |, ( করুণানিধান ) 
অলুন্-ততগুক্র 


যে তৎপুরুষ সমাসের কোন কোন স্থলে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ (লুক্‌) হয় না, 
তাহাকে অন্গুক্তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা_যুধি (যুদ্ধে) স্থির-্যুিষ্টির। 
কোন কোন স্থলে বিকল্পে অলুক্‌ সমাস হয়। যেমন- ঘিয়ে ( দ্বারা ) ভাজা, 
ঘিভাজা, সরসিজ, সরোজ, ভ্রাতুষ্পুত্, ভাতৃপুত্র ইত্যাদি । 

এইরূপ--পায়েচলা, কানেকালা, চিনিরবলদ, ঘোড়ারডিম, আগের-মা, গায়ে-পড়া, 
'আলুরচপ, কলেজেপড়া, চোখেরবালি, জলেভাসা ( সাবান ), অস্তেস্থিত ইত্যাদি । 

[ভ্রষ্টব্য 8 অলুক্‌ সমাস কোন স্বতন্ত্র সমাস নহে। যে কোন শ্রেণীর সমাস 


ব্অলুক্‌ হইতে পারে ]। 
প্রিয়োগ £ 
১। শুধু পেটের ভাত পণুর পক্ষে যথেষ্ট মানুষের পক্ষে নয় (রবীন্দ্রনাথ) 
২। “বাহিরে সরল বাশী অন্তরে গরল? । ( চস্তীদাস ) 


৩। “পাচ বছরের ভ্রাতুত্পুব্র তখনও কাঠিগুল! ধরিয়া বসিয়াছিল”  (শগৎচন্দ্র) 
৪ “কুমোরপাড়ায় গোরুর-গাড়ি, বোঝাই কর! কপসী হাড়ি।. (ববীন্দ্রনা) 


উপপদ-তওগ্ুক্রল্য 

কদস্ত পদের সহিত উপপদদের*্* যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহাকে উপপদ-তপুরুষ 
সমাস বলে। ষেষন-জলে চরে যে-জলচর ( জল-_চর্‌7+ট ); দিবা করে যে 
দিবাকর; এখানে দিবা উপপদ; তাহার সহিত ক্াস্ত পদ অর্থাৎ কু (ধাতু )+অ 
(খট )-_বতপ্রত্যয়- কর সমাস হইয়া দিবাকর হইয়াছে। 
ও এইরূপ- চিত্রকর, মালাকার, প্রভাকর, বান্তহারা, ছুঃখজীবীরা, কুম্তকার, কর্মকার, 
চর্মকার, ভাস্কর, অস্ু্ব্পশ্তা, সত্যবাদী, ইন্্রজিৎ ইত্যা্ি। 

চলতি ভাষার উদাহরণ ঃ পকেটমার, ছেলেধরা, নবেলপড়া, সিনেমা-দেখা, 
গাটকাটা, ননীচোরা, ঘুমপাড়ানি,ঞ্র্ণচোরা, সর্বহারা, মুখপোড়া, ইত্যাদি । 


প্রয়োগ 2 

১। মনে করিল, “দেবী বুঝি হরবোল । ( বস্কিমচন্ত্র) 
২। *.-স্বচ্ছ সরোবরে করে কেলি রাজহংস, পঙ্কজ কাননে । ( মধু্থদন ) 
৩। 'নবেল-পড়া রুচি, সিনেমা-দেখা চোখ ।, ( রবীন্দ্রনাথ ) 


7 সনএ৪-তওগ্পুল্রজ্মন 
যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদ্দে আদিতে নএঞ ( না, নাই, নয়) এই নিষেধার্থক অব্যয় 
থাকে, তাহাকে নঞ.তৎপুরুষ সমাস বলে। এই সমাসে পরপদের অর্থ প্রধানরূপে 
প্রতীয়মান হয়। শ্বরবর্ণ পরে থাকিলে নঞ স্থলে “অন্‌* এবং ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে নঞ 
স্থলে “আঃ হয়। যেমন--ন বিচার. অবিচার, ন অশন- অনশন ইত্যাদি । 
খাটি বাঙলায় নঞ, স্থলে আ, বে, গর, না, নি ইত্যাদি শবযোগে এই সমাস' হয়। 
যেমন--ন সিদ্ধ-আসিন্ধ। এইরূপ-_-আকাল, আলতো, আভাঙ্গ; ন মিল-বেমিল, 
বেহিসেব, বেপরোয়া! ; ন হাজির গরহাজির ইত্যার্দি। 
»॥..  এইবপ--গরমিল, গররাজী, ন রাজী-নারাজ, নিঃসম্বল, নাতিশীতোষ, অসাম্য, 
অকিঞিৎকর, অসহযোগ, অনাচার, নামঞ্জুর, অসীম ইত্যাদি। 


প্রয়োগ £ 

১। গল্পের আতঙ্ক জমা হয়ে আছে না-জানা মাঠের গাছতলায় ।, (রবীন্দ্রনাথ ) 

২। 'না-বলা কথার আভাসের মত নীলাম্বরের প্রান্ত ।» ( রবীন্দ্রনাথ ) 

৩। “মঙ্গল করে! নিরলস নিঃসংশয় করে হে? ? ( রবীন্দ্রনাথ ). 


* যে সকল পদের পরবণ্রী ধাতুর উত্তর কৃতপ্রতায় হয় তাহার নাম উপগদ | যথা-_জলে চরে যে এই 
অর্থে জল পদ্দের পরস্থিত "চর" ধাতুর উত্তর কৃত্্রত্/য় করিয়া জলচর শব হইয়াছে । এস্বলে "জল, 
উপপদ এবং 'চর' বৃদন্তপদদ । 


ক্লাস অম্যাস 


বিশেষণপদের সহিত বিশেষ্যপদের সমস হইয়া যদি বিশেষ্যের অর্থটি প্রধান প্রতীয়মান 
হয়, তাহা হইলে সেই সমাসকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন-_স্বন্দর যে পুরুষ- 
সুপুক্রষ, সং যে লোক- সংলোক ইত্যাদি। 

কখনে! কখনো! ছুই বিশেষ্যপদের মধ্যেও কর্মধারয় সমাস হয়; তবে সেখানে একপদ 
অপর পদের বিশেষণরূপেই কাজ করে। ছুই বিশেষণপদের মধ্যেও কর্মধারয় সমাস হয়। 
কর্মধারয় সমাসে উভয় পদে বিভক্তিরূপ একই হয়। অধিকাংশ কর্ষধারয় সম।সেই পূরব-. 
পদটি বিশেষণ হয় । টু 

আগে পরে বুঝাইতে পৌর্বাপর্য বুঝাইতে বা সমকালীনতা বুঝাইতে দুই হিশেষণপদের 
মধ্যেও কর্মধারয় সমাস হইতে পারে। যথা-_“আধধোলা, চোখ “আধফোটা ফুল 
পায়? ( সতেন্দ্রনাথ ) 

কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্য করিবার সময় “যে” “অথচ; ই” প্রভৃতি শব্ধ সাধারণতঃ 
ব্যবহার কর! হইয়া থাকে । নিয়ে উদাহরণ দেওয়া.হইল £ 

পুর্বপদ বিশেষণ_নীল এমন যে উৎপল-নীলোৎপল ? এখানে নীল বিশেষণ 
উৎপল বিশেষ্য । এইরূপ, মহান্‌ যে জন- মহাজন ইত্যাদি। 

চলিতভাষার উহাহুরণ ? কাচকল? নীলশাড়ী, হরিণচোখ, রক্তাশোক, ডুরেশাড়ী, 
মহামানব, মহুষি, পাকাগিত্ী, শুভবিবাহ, কড়াপাক, লালফুল, নির্জনআকাশ, সাদাশখা, 
বীকা্টাদ, ধানীশাড়ী, নীলসন্ব্যা, কালসাপ, আধাইংরাজ, ইত্যাদি। 


প্রয়োগ 
১। গলে নীলশাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি।, ( চণ্তীদাস ) 
২। «দেখেছি তার কালে হরিণচোখ।' ( রবীন্দ্রনাথ ), 
৩। “সাদা-শাথ। ধূদর বাতাসে শঙ্খের মত কাদে, ( জীবনানন্দ ) 
৪। “কমলার পাশে বসেছে একজন আধা-ইংরাজ'। ( রবীন্দ্রনাথ ) 


কর্মধারপ্রী সমাস নিম্নলিখিত তিন প্রকার হইতে পারে £ 

(১) পরপদ বিশেষণ- কতকগুলি দিন দিনকতক | দিন বিশেষ্যপদ এবং কতক 
বিশেষণ। এইরূপ-_-ঘনশ্তাম, মৃতহিম, বিঘেছুই, রাতনীল, আলুভাজা ইত্যাদি । 

প্রয়োগ £ ১। শুধু বিঘে দুই ছিল মোর তুই ( রবীন্দ্রনাথ ) 

(২) বিশেষ্যে বিশেষ্যে__পণ্ডিত যে লোক-পণ্ডিতলোক। এইরূপ-_ছেলে- 
মানুষ, ডাক্ারসাহেব, বাবুমশাই, জামাইবাবু, সর্দারপড়ো, ঠাকুরদাদা, চাপাফুল 
ভারত তীর্থ, গঙ্গানদী, ধানসি'ড়ি ইত্যাদি। 


সমাষ ৮১৯ 


প্রয়োগ £ ১। সার পড়ো ওকে টেনে নামায় গাধার থেকে ।, ( রবীন্দ্রনাথ ) 

২। «আবার আদিৰ ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে'। ( জীবনানন্দ) 

(৩) বিশেষণে__নীল যে নির্জন নীলনির্জন। এস্থানে উভয় পদই বিশেষণ । 

এইরূপ-কাস্তকোমল, কাচামিঠে মিঠেকড়া, সুপ্তোখিত ( আগে সুপ্ত পরে উখিত ), 
ধোঁয়ামোছা, শাস্তশিষ্ট, পরমানুন্দরী, অতিভাল, নরমব্যাকুল, পণ্ডিতঘুর্থ ইত্যাদি । 


প্রয়োগ ১। “তই দুধ ঝরিতেছে করবীর ঘাসে ঘাসে নরম-ব্যাকুল।” (জীবনানন্দ) 
২। “কানাকড়ি য়ে বেচে আছি' (কালিদাস রায় )?। 


সধ্যপদলোলী কর্মঘ্ালস্ব 
যে কর্মধাঁষয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী পদের লোপ হয়, তাহাকে মধ্যপদলোগী 
কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন__সিংহ চিহিত আসন- সিংহাসন, হস্ত বারা চালিত 
শিল্প হস্তশিল্প, গ্রীতি-উপলক্ষে ভোজ - প্রীতিভোজ ইত্যাদি । 
এইরূপ-_পলান, হাতপাখাঁ, ঘর্জামাই, আলোকচিত্র, ছায়াতরু, আত্মজীবনী, 
পাক্বীগাড়ী, বরযাত্রী, সমাধিমন্দির ইত্যাদি । 
প্রয়োগ £ ১। তব সিংহাসনের আসন হ'তে এলে তৃমি নেমে।, (রবীন্দ্রনাথ) 
২। “ইচ্ছা ছিল বরণমাল পরাই তোমার গলে । (রবীন্দ্রনাথ ) 


উপনান কর্মঘাল্রন্ত 

যাহার সহিত কোন ব্যক্তি বা বস্তর তুলনা কর] হয়, তাহাকে বল! হয়, উপমান এবং? 
যাহার বর্ণনা করিতে তুলনার আশ্রয় লইতে হয়, তাহাকে বল হয় উপমেয় ব৷ উপমিত। 
যেমন-_-মুখ চন্দ্রের ন্যায় মুখচন্দ্র। এখানে চন্দ্র উপমান এবং মুখ উপমেয় | 
* তৃলনা চলিতে পারে এইরকম কতকগুলি সাধারণ-সাদৃশ্ঠ উপমান এবং উপমেয়র মধ্যে 
থাকে। এই সাদৃশ্ট বাক্যে বিশেষণগুলিকে বলা হয় সাধারণ ধর্ম। 

যে সমাসে উপমান এবং উপমেয়র মধ্যে একটি সাধারণ ধর্ম থাকে ও সেই সাধারণ ধর্ম- 
বাচক শবের সঙ্গে উপমানপদের সমাস হয়, তাহাকে উপমমান কর্মধায়র সমাস বলে।' 
যেমন-__তুরষাঁরে স্যায় শীতল -তৃধারশীতল। এখানে তুষার উপমান এবং শীতল তাহার 
একটি সাধারণ ধর্ম। যদ্দি বল! হইত তুষার শীতল-মন; তাহা হইলে মন অর্থাৎ যে মনে 
তুষারের স্যায় শীতলতার একটি সাধারণ ধর্ম আছে বুঝাইত। তখন মন হইতে উপমেয় ॥ 

এইরূপ-_কুন্থমকোমল, বন্রকঠোর, বকধারিক, রক্তলাল, বিড়ালতপন্থী, অরুণরাঙ্গা, 
শশব্যন্ত, দুর্বাদলশ্রাম, তুষারশুভ্র, বজ্্কঠিন, পুষ্পপল্লব, ঘনঞ্তাম, ভ্রমর ইত্যাদি । 


৬০ 


৮২ | ৮ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


প্রয়োগ £ ১। মাথায় একমাথ। জ্রমরকৃষ্ত কোকড়ান চুল ।, ( সীতার্দেবী) 
২। “মালী তাহাকে শশব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিয়া! কহিল" (শ্বাদেশিকতা) 


উপ্পম্সিত হু্মপান্স্থ 
যে সমামে সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকে না, কেবলমাত্র উপমান এবং উপমেষ্বর মধ্যে 
সমাস হয়, তাহাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে ৷ উপ্‌মিত কর্মধারয় সমাসে উপমিত 
পদ সমাসের পূর্বাংশে থাকে এবং শ্রেষ্ার্থবাচক ( দিংহাদ্ি ) উপমান পদের সহিত উহার 
সমাস হয়। সমাসে সাধারণ ধর্মের প্রয়োগ হর়্ না। যেমন- পুরুষ সিংহের ন্যায় 
তেজস্বী_ পুরুষসিংহ ; ফুলের মত বাতাস -ফুলবাতাস ইত্যার্দি। | 
এইরূপ- পুরুষব্যাপ্্ ( আশুতোষ ), পাদপন্ম, পাদগীঠ, করপল্লবঃ কথামূত, নয়নকমল, 
চাদবদন, সোনামুখ, অন্মিদৃষ্টি, নরশাহু'ল, বীরকেশরী, অধরপল্লব, ফটিকজল, নয়নবান, 
কবিকৃপ্তুর, বাহ্বল্লরী, রাজসিংহ ইত্যাদি। 
প্রয়োগ 2 ১। ধর্সিহ্গড়ের ছূর্গচ্ড়ায় পুরুষসিংহ উঠিল ত্বরায় ।১ (যতীন্ত্র বাগচী ) 
২। ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণকমল করিয়। স্পর্শ । ( দিজেন্্লাল ) 


“লাকি কর্মঘাল্রস্ত 

উপমান এবং উপমেয়র মধ্যে যখন অভেদ কল্পনা করা হয়, তখন তাহাকে বূপক 

কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন--শোক রূপ অনল- শোকানল। 
এইরূপ-_আনন্দসাগর, মনমাঝি, জ্ঞানালোক, জীবনপ্রবাহ, জীবননদ, আকাশগাঙ, 
ংসার-সমরাঙ্গন, নভর্জীখি, স্নেহসুধা, পরাণপাখী, শোকসিন্ধু, সভ্যতানাগিনী, ভবনদী, 

স্থথসাগর, শাস্তিবারি ইত্যাদি । 

প্রয়োগ £ ১। "মনমাঝি তোর বৈঠা নেরে। (পল্লীকবি) 
২। 'আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে, আজ বান, (রবীন্দ্রনাথ ) 
৩। শিঙ্খ-ধবল আকাশগ্াঙে স্বচ্ছমেঘের পাল্টি মেলে? (যতীন্তবাগ চী) 


চ্িগ হহ্মা্ন 
তংপুরুষ সমাসের পূর্বপদে সংখ]াবাচক শব্দ থাকিলে যদ্দি সমাসবদ্ধ পদে সমাহার 
(সমষ্টি) অর্থ বুঝায়, তবে তাহাকে দ্বিগু সমাস বলে। এই সমাসের ব্যাসবাক্য “সমাহার, 
শব দিয়া বিশ্লেষিত হয়। যেমন--পঞ্চ প্রদীপের সমহার -" পঞ্চগ্রদীপ, চারি মাথার 
সমাহান ল চীমাথ। ইণ্যান্ি। 


সমাস ৮৩ 


দ্বিগ সমাসে কোন কোন অ-কারাস্ত শবের উত্তর ঈ হয় । যেমন- পঞ্চ বটের সমাহার 
-পঞ্চঝটী, ত্রি-লোকের সমাহার -_ ভ্রিলোকী ইত্যাদি | 
এইরূপ- সপ্তাহ, পঞ্চনদঃ দশআনী, ত্রিভৃবন, নবরত্খ সাতঘাটঃ অষ্টবস্ু, সেতার, 

তেমাথা, চৌরাস্তা, শতাব্দী, সআাতসমুদ্র, তেরনদী ইত্যা্দি। 
* প্রয়োগ 2 ১। পসিপ্াহ পরে এল রায়গড়ে সিংহগড়ের চর (ফতীন্রমোহন ) 
১। «পঞ্চু-নদীর ঘিরি দশ তীর এসেছে সে একদিন” ( রবীন্দ্রনাথ ) 


অসন্প্ীত্রীভান্ল ভহ্মাস 


যে সমাসে পৃবপদ অব্যয়, এবং পরপদ্দ অবায় না হইলেও অব্যয়ভাব ধারণ করে এবং 
সমস্তপদে অবায়টির অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। 
এই সমাসে অধ্যয়পদটি সাদৃশ্ঠ, স।মীপ্য, বীপ্ম।, যোগ্যতা, অভাব, অনতিক্রম, পর্যন্ত 
ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যথা 
সাদৃশ্য ই দ্বীপের সদৃশ-উপদ্ীপ, গুরুর সদৃশ উপগুরু, বনের সদৃশ উপবন। 
এইবপ-_প্রতিমৃত্িউপনেত্র, উপভাষ! ইত্যাদি । 
সমীপ্য £ কুলেব সমীপে ল উপকূল, গৃহের সমীপেকউপগৃহ। এইরপ--উপনগরী 
উপকণ, সমক্ষ, উপগিবি ইত্যাদি । ৰ 
বীঞ্ষ। £ বছর বছর-- প্রতিবছর, ক্ষণে ক্ষণে- প্রতিক্ষণ । এইবূপ- _অনুক্ষণ, হররোজ, 
প্রতিগৃহে, প্রত্যহ, প্রতিজেলায় ইত্যার্দি। 
যোগ্যত। £ রূপের যোগ্য _ অন্থরূপ। এইরূপ-_অন্ুকূল। 
অভাব 2 ভিক্ষার অভাব- দৃতিক্ষ, বন্দোবন্তের অভাব-বেবন্দোবস্ত ইত্যাদি। 
অনতিত্রল্ম 2 শক্তিকে অতিক্রম না করিয্বাস্যথাশক্তি। এইরূপ-_যথাবিধি, 
খথাসাধ্য, যথারীতি, যথারুচি, যথাজ্ঞান ইত্যাদি । 
পর্যস্ত ঃ মৃত্যু পধন্ত-*আমৃতা, জন্ম অবধি আজন্ম। এইরূপ--আজীবন, 
আকৈশোর, আসমুদ্র, আমরণ ইত্যাদি । 
ন্তান্যু উদাহরণ £ প্রতিদিন, অস্থক্ষণ, হররোজ, অনুকূল, বেবন্দোবস্ত, যথাযোগ্য, 
যথারীতি, আশৈশব, আপাদমস্তক, আবালবৃদ্ধবণিতাঁ, আসমুদ্রহিমাচল ইত্যাদি । 
প্রয়োগ £ ১। গাছটাকে প্রতিদিনই দেখাচ্ছে নিতান্ত নির্বোধের মতো ।” (রবীন্দ্রনাথ) 
২। 'আকুল ক'রেছে শ্যাম-সমারোহে হৃদয়-সাগর উপকুল।, (রবীন্দ্রনাথ) 
৩। “সেই জয়ধব নতে কেঁপে উঠলো৷ আসমুদ্রহিমাচল, 
বেরিয়ে পড়লো আবালবৃদ্ধবণিতা, (প্রবোধ সান্যাল) 


ক্ক্রীহি অম্মান 


যে সমাসে সমস্তমান পদগুলির কোনটির অর্থ না৷ বুঝাইয়া সমাসনিষ্পন্ন পদটিতে অপর 
কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে প্রধানরূপে বুঝায়, তাহাকে বন্ছত্রীহি সম'স বলে। যেন--পীত 
অন্বর যাহার. গীতান্বর (শ্রীরু্ণ ); এখানে সমস্যমান পর্দের পীত এবং অন্বরের কোনই 
প্রাধান্য নাই; পরস্ত গীত অগ্থর পরিধান করে এমন কোন ব্যক্তিকে বুঝাইতে এ সমস্তমান 
পদসমূহের আয়োজন। এইভাবে পূর্বপদ্দ ও পরপদ এই উভয়পদেরই প্রাধানু বিলুপ্ত হইয়া 
অন্য অর্থবাচক পদের সমাস গঠিত হয়। বনত্রীহি স্বশাসে পূর্ববর্তী 'মহৎ' শবস্থানে “মহা” 
আদেশ হয় এবং 'সহ' শব স্থানে বিকল্পে 'স” হয়। বহুব্রীহি অমাসনিপ্পন্ন পদ সাধারণতঃ 
বিশেষণ হয়। এই সমাসের ব্যাসবাক্যে “ফে যাহারাও 'যাহাকে” যাহাতে, গ্রভাতি শব্ধ 
ব্যবহৃত হয়। 

বহুব্রীহি সমাসকে আট শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা-_(১) ব্যধিকরণ 
বত্রীহি, (২) সমানাধিকরণ বত্রীহি, (৩) ব্যতীহান বনুব্রীহি, (৪) মধ্যপদলোগী, 
বৃত্ীহি, ৫) অলুক্‌ বনত্রীহি, (৬) নিষেধার্থক বহুব্রীহি, (1) সংখ্যাবাচক বুত্রীহি ও 
(৮) তুল্যযোগে বুত্রীহি। | 

(১) ব্যধিকরণ বন্থাত্রীহি 8 যে বহত্রীহি সমাসে পূর্বপদ এবং উত্তরপদ বিভিষ্ন 
বিভক্তি ছার! গঠিত হয়, তাহাকে ব্যধিকরণ বন্ছব্রীহি বলা হয়। যেমন__চন্দ্রশেখব 
যাহার -চন্জ্রশেখর, চক্র পাঁণিতে যাহার-চক্রপাণি ইত্যাদি । 

এইরূপ-_ধর্মগ্রাণ, দেশপ্রাণ, পন্মনাভ, চন্্রচুড়, বীণাপাণি, ধর্মবুদ্ধি, শূলপাণি, উর্ণনাভ 
( মাকড়সা )) পাতাবাহার, অশ্রমুখী, রত, নদীমাতৃক ইত্যাদি । 

প্রয়োগ ই ১। চন্দ্চুড় জটাজালে আছিলা যেমতি জাহবী” (মধুস্থ্দন) 

২। “কুন্দবরণ সুন্দর হাসি, বীণ! হাতে বীণাপাণি” (রবীন্দ্রনাথ ): 

(২) সমানাধিকরণ বহুত্রীহছি £ যে ব্হত্রীহি সমাসের পূর্বপদ বিশেষণ এবং 
উত্তরপদ বিশেষ্য হয়, তাহাকে সমানাধিকরণ বন্থাব্রীহি বলা হয়। যেমন-_নীলকণ 
যাহার. নীলক্; সদাশয়, পরুকেশ ইত্যার্দি। 

এইবূপ--লালপাগড়ী, অনস্তযৌবনা, পীতাগ্ধর, গ্রসন্নসলিলা, সুনয়নী, হতভাগা, 
রক্তর্ীধি, লব্বপ্রতিষ্ঠা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্থিরবুদ্ধি ইত্যাদি। 

প্রয়োগ £ ১। “হে অনস্তযৌবনা উবশী ( রবীন্দ্রনাথ ) 

২। '্লাল-পাগড়ী বাধি মাথে রাজা হ'লে মথুরাতে, ( তারাশঙ্কর ) 
(৩) ব্যতীহার বছুত্রীহি £ পরম্পর একজাতীয় ক্রিয়ার কার্য করা বুধাইলে 


সমাস ৮৫ 


একই শবৈর পুনরুক্তি দ্বারা যে বহুব্ীহি সমাস হয়, তাহাকে ব্যতীহার বন্থ্‌ত্রীছি বলে। 
এই সমাসের পূর্বপর্দের শেষে 'আ" এবং পরপদের নিবে 'ই' যুক্ত হয়। যেমন-- 
সাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ-লাঠালাঠি। 

€এইরূপ--চোখাচোখি, কানাকানি, কেশাকেশি, হাতাহাতি, মারামারি, কাড়াকাডি, 
কামড়াকামৃড়ি, হাসাহাসি, কাদাকার্দি, কোলাকুলি, মাখামাখি, দেখাদেখি, দলাদলি, 
'রক্তারক্তি, ঢলাঢলি, ফাটাফাটি, চেনাচিনি, জানাজানি ইন্যাদি। 


প্রয়োগ 2 ১। হারে মধু,%'বেলা চোখাচোখি, ( শরৎচন্দ্র ) 
২। “দকল লোকের ঠাই কনাকানি শুনি এই কথা, (চত্তীদাস ) 
৩। "মাল চেনাচেনি, দর জানাজানি... ( যতীন্দ্রনাথ ) 


(8) মধ্যপদলোগী বন্ব্রীহি ঃ বহুতরীহি সমাসের ব্যাসবাক্যে মধ্যপর্দের লোপ 
হইলে, তাহাকে মধ্যপদলোপী বছত্রীহি বলে। এই সমাসগুলির পূর্বপদ উপমান 
হওয়ায় ইহাদদিগকে উপমান বহুর্বীহি সমাসও বলা হইয়া থাকে। যেমন-_মুগের নয়নের 
হায় নয়ন যাহার--মৃগনয়নী | 

এইরূপ- হন্ত্রমুখী, খঞ্চননয়নী, পটলচেরা, দিলদরিয়া, চিরুণর্দাতী, বিড়ালচোখী, 
'বিড়ালাক্ষী ইত্যাদি (“বিড়ালাক্ষী বিধুমূখা”_ঈশ্বর গুপ্ত ) 

প্রয়োগ ১। কে হরিল আমার চক্দ্রমুখা সীতা! ( মধুস্থদন ) 

| ২। ওগে। তোরা কে গো খঞ্জননয়লী, ( জগন্নাথ দাস) 

(৫) অন্নুক্‌ বন্ছত্রীহিঃ কোথাও কোথাও বহুব্রীহি সমাসে সমস্তমান পদের॥ 
বিভক্তি লুপ্ত হয় না; ইহারা অলুক্‌ বন্ুত্রীহি। যেমন-_হাতে ছড়ি যাহার. হাতে 
ছড়ি বা ছড়ি হাতে। এইরূপ-_পায়ে-বেড়ী, গায়ে-হলু, গলায়মালা, মুখেভাত, 
সুখেপান, হাতে-খড়ি, মাখায়পাগড়ি ইত্যাদি । 

(৬) নিষেধার্থক বছত্রীহি £ না বাচক ( নঞ, অর্থক) “নির বানি, পূর্পদ' 
হইলে নিষেধার্থক বন্থত্রীহি হয় । যেমন-_নিঃ সম্বল যাহার» নিঃসম্বল। এইরূপ-_ 
নাছোড়বান্দা, অজ্ঞান, নিখরচে, নিফলঙ্ক, নির্জলা, নিচ্চিন্ত, আনাড়ী, অবুঝ,. বেইমান, 
বেকার, নিখুত, বেতার ইত্যাদি । 

(৭) সংখ্যাবাচক বহুত্রীহি £ সংখ্যাঝ।চক পদের দ্বার! নিষ্পন্ন বন্ব্রীহি সমাসকে 
সংখ্যাবাচক বহ্থাব্রীহি .বল! চলিতে পারে। যেমন- পঞ্চ মুখ যাহার-পঞ্চমুখ, দশটি 
আনন যাহার-দশানন ইত্যাদি। সমাহার বুঝাইতে ইহাদের সমাস হয় নাই, সংখ্যাবাচক 
কোন ব্যক্তি ব। বন্তকে বুঝাইতে সমাস গঠিত হইয়াছে। ছবিও সমাস হইতে ইহাদের 
শপার্থক্য লক্ষণীয়। 


৮৬ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


এইরূপ- চারমূখী, চারকোনা, আটচালা।, দৌনালা, একচোখা) ষড়ানন, শভৃজ।» 
সাতভবি, তিনরদীড়, ন-কাঠা ইত্যাদি। 

(৮) তুল্যযোগে বন্থত্রীহি ঃ 'সহবাচক অব্যয়যোগে দুইটি কর্তার সমাসে 
রূপাত্তরীকরণের নাম তুলযোগে বন্থত্রীহি। যেমন__ন্ত্রীর সহিত-সন্ত্রীক। 
এইরূপ- _সশিশ্য, সপুত্র, সদলধল ইত্যাদি। 


ন্নিত্যসম্মাহ।। 

যে সকল সমাস নিত্যই সমাসবদ্ধ পদরূপে ব্যবহ্ৃত হয় এবং যাহাদ্র ব্যাসবাক্য 
বিশ্লেষণ করিবার জদ্য অন্য পদের প্রয়োজন হয়, তাহাদিগকে নিত্যসমাস বলে। 
যেমন_ অন্য জন্ম-জন্মান্তর। এইরূপ- দেশান্তর, গ্রামান্তর, জন্মমাত্র, শ্রবণমাত্র, 
আরক্ত ইত্যাদি। 

নিত্যসমাস ভিন্ন অন্যান্য সকল সমাসকেই অনিত্য এমাস বলা যাইতে পারে। বক্তা 
বা লেখক নিজের ইচ্ছান্ুসারে অন্যান্য সমাস গঠন করিতে পারেন, আবার নাও পারেন। 

[দ্রষ্টব্য 2 বোর্ডের সিলেবাসে “ম্বপদবিগ্রহ”, "্অন্বপদবিগ্রহ” প্রি, কু-তৎপুরুব, 
সুপ্‌ন্থপা সমাস বর্জনীয়, সেই কারণ উহাদের সম্বন্ধে আলোচন! করা হইল না। ] 


অনুশীলন 


১। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ £ স্বাধীনতাদিবস ( উঃ মাঃ ১৯৬০), রাঙামূলো, 
লাঠিখেলা, আগুসার, ছায়াতরু, ডাক্তারসাহেব, গরমিল, বরযাত্রী, স্থৃতিমন্দির | 

২। ব্যাসবাকাসহ যে কোন পাঁচটি সমাসের পাম কর ঃ দাঁকাটা), তেলেভাজা, * 
রান্নাঘর, গোলাভরা” সুধী, হতভাগা, মতিচ্ছন্ন, নদীমাতৃক, সুপ্তোখিত | ( উঃ মাঃ ১৯৬৪) 

৩। উদাহরণ দিয়া ব্যাখ্যা কর? বন্ত্রীহি, দ্ন্ব (ক. বি. ১০৪৩), সমাহার ছন্দ, 
নিত্যসমাস (ক.বি- ১৯৪৪), রূপক সমাস (ক. বি. ১৯৪৫) অলুক্‌ সমাস (উঃ মাঃ ১৯৬৪)। 

৪। নিষ়নলিখিত বাকাসমূহের মধ্যে সমস্তপদ বাহির কর এবং ব্যাসবাক্যসহ সমাস 
লিখ ;$ (ক) “চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন-নদে | (মাইকেল) (খ) ধন্য হইল ধরণী 
(তোমার চরণকমল করিয়া স্পর্শ । (দ্বিজেন্দ্রলাল) (গ) 'ধন-দোঁলত আদর-আহ্লাদ 
সকলেই পায়।১ (শরৎচন্দ্র) (ঘ) 'মধুহীন কোরো না গো তব মনঃ-কোকনদে |, (মাইকেল) 

৫। যে কোনও চারিটির সমাস বল: দেশাস্তর, কাচামিঠে, শরণাপন্ন, সরসিজ, 
শোকানল, বিষ্লে্পাগলা, বিপত্বীক (উচ্চতর মাধ্যমিক ১০৬২)। 


একাদশ অনম্াহ্য 
শক্-প্রক্ুণ 


*শব্দ ও পুদের প্রার্থক্‌ £ জীবকণ যাহা কিছু উচ্চারণ করে তাহাই শব। এক বা 


একাধিক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি অর্থপূর্ণ হইলে তাহাকে শব্দ বলা যায়। নিরর্থক ধ্বনি ব) 
ধ্বনিসমষ্টি শবঞায়। যেমন-&এক ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দব_মা, এ, খা (থেয়েন)। একাধিক 
ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দ-_ঘর, পাখনা, উঠুন, দাতব্য, পুজনীয়, বাবু আনা, বাবুয়ানা, ঠাকুর 
আলি, ঠাকুরালি ইত্যাদি। 

সার্থক শব্ধ তিন প্রকার । যেম্জ--( ১) ধাতু, (২) প্রাতিপদ্দিক ও (৩) প্রতায়। 

(১) ধাতু ক্রিয়াপদের মূল অংশকে ধাতু বলে। অত্র অবস্থা বা কার্যবাচক 
প্রকৃতিকে বলা হয় ধাতু । যেমন-__“খেল্‌" একটি ধাতু তাহার সহিত এ বিভক্তি যুক্ত 
হইলে হয় “খেলে, ক্রিয়াপদ। এই্ুবপ-_-পড়,, চল্‌, দেখ ইত্যাদি । 

(২) প্রাতিগ্দিক £ ধাতু, বিভক্তি ব্যতীত অর্থপূর্ণ শব্দ, যাহা দন্ত ও তদ্ধিতাস্তও 
হইতে পারে, তাহাকে প্রাতিপদিক বলে । খেষখ--কৃদন্ত__নাচন, হাসা, কাদা, পারানি 
ইত্যাদি। তদ্ধিতাস্ত-_চাকরি, শহবে, কাঠরে, মানস, শৈব ইত্যাদি 

যে সকল শব্দের সহিত তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিয়া তদ্ধিতান্ত শব্ধ গঠিত হয়, 
সেগুলিকেও 'প্রাতিপদ্দিক বল] হয়। যেমন__-চোর (শব্)+ আ (তদ্ধিত প্রত্যয়) চোরা, 
এই তদ্দিতান্ত শব্ধ গ্রাতিপদ্দিক তো! বটেই এবং & “চোর” শব্ও প্রাতিপদিক। 

প্রকৃতি ধাতু ঃ ধাতু ও প্রাতিপদ্িকের একত্রে মিলিত নাম প্রকৃতি ধাতু । | 
ইহ ক্রিয়াপদের স্থস্টিকর্তা এবং প্রাতিপদিক নামপদেব স্থষ্টিকর্তা। 
* (৩) প্রত্যয়: যে শব ধাতুর পরে বসিয়া নৃতন ধাতু, প্রাতিপদিক বা ক্রিয়াপদ 
স্থ্টি করে এবং প্রাতিপদিকের পরে বসিয়া নৃতন প্রাতিপর্দিক অথবা নামপদ স্থ্টি করিয়া 
থাকে; তাহাকে প্রত্যয় বলে। ও 

প্রত্যয় দুই প্রকার। যথা-_-( ক) কৃংপ্রত্যয় ও (গ) তদ্ধিত-প্রত্যয় । 

কৃৎ্প্রত্তীয় ও তদ্ধিত-প্রতায় সম্পর্কে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা কর! 


হইয়ছে। 
প্রাতিপদিক এবং ধাতুর উত্তরে বিভক্তি যুক্ত হইলে যথাক্রমে নুমপুদু-এবং ক্রিয়!প্রদ 


হইয়া থাকে। 
গঠনের দিক হইতে বিচার করিলে শব্কে আমর শিয়লিখিত ছুইভাগে ভাগ করিতে 


পারি। য্থা_-(১) মৌলিক শব ও (২) সাধিত শব্দ। 


৮৮ ছিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


(১) মৌলিক শব 2 যে শবকে ভাঙ্গা সম্ভব নয় সেই অর্থপূর্ণ শবকে রলা হয় 
মৌলিক শক । যেমন-__ নদী, গাছ? হাত, পা, ভাই ইত্যাদি । 

(২) সাধিত শব্ধ ৫ প্রত্যয় যোগে অথবা সমাসনি্পন্ন হইলে যে শব্ধ পাওয়া যায়, 
স্তাহাকে বলা হয় সাধিত শব্ধ । যেমন-_মন্তব্য (মন্‌ +তব্য প্রত্যয়), তবলচি (তবল্‌+ 
চি প্রত্যয়), এইরূপ-_রাজরানী, বিদ্যালয় ইত্যা্দি। 

এই ছুই প্রকার শব্ধ ভিন্ন অব্যয়ও একপ্রকার শব্ধ। অব্যয় সম্বদ্ধেণ আমরা পূর্বে 
চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। . 

স্পব্দেল্প শ্রেণীনিভভাগ 

অর্থানুসারে শব্ষকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইত্ডে পারে । যথা--(৯) রূঢ় বা বটি 
শব্দ, (২) যৌগিক শব্ধ ও (৩) যোগরঢ় শব্দ। 

(১) রূঢ় বা বূড়ি শব্ধ £ যে শব্ধ গুকুতি ও প্রত্যয়লভ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্য একটি 
প্রসিদ্ধ অর্থ বুঝা ইয়া দেয়, তাহাকে ক বা নটি শব্দ বলে। যেমন-_হ্ৃ ধাতু (হরণ করা 
অর্থে) ইন্‌ প্রত্যয় হরিণ ( বনজ পণ্ড অর্থে )। প্রকৃতি-প্রত্যয় অর্থের সহিত এখানে 
শব্ধার্থের কোন সম্পর্ক নাই। 

(২) যৌগিক, শব্ুঃ যে শব প্রকৃতি ও প্রত্যয়লভ্য অর্থের বোধ জন্মাইয়া দেয় 
অর্থাৎ সাধিত শব্দের অংশগুলির মিলিত অংশ যদি প্রকাশ করে, তবে তাহাকে যৌগিক 
শব্দ বলে। যেমন-_গিনী+পনা- গিন্লীপনা। অথাৎ গিন্ীর মতো ব্যবহার | প্রকৃতি- 
প্রতায় গঠিত শবে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ বিকৃত না হইয়া তাহাদের মিলিত শব্দার্থ 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

(৩) যোগরূঢ় শব্দ 2. যে শব প্রঞ্ততি ও প্রতায়লভ্য অর্থ বুঝাইয়া দিয়! উহার 
সাধিত কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বন্তকে বুঝাইয়া দেয়, অর্থাৎ যে শব একাধারে যৌগিক 
শব্ষের এবং রূঢ় শব্দেরও ধর্ম বজায় থাকে, তাহাকে €যাগন্ড় শব্ধ বলা হয়। যেমন-_ 
পন্ক+ জন্+ড-পক্কজ অর্থাৎ পাঁকে জন্মে যাহা । পন্ম পাকে জন্মে; আবার শেওলা, 
শামুক ইত্যাদিও পাকে জন্মে। কিন্তু তাহার্দের অর্থে পঙ্কজ আপন শব মহিম৷ ত্যাগ 
করিতে প্রস্তত নয়; কেবলমাত্র পন্মফুলের অর্থ প্রকাশ করিয়াই সে নিজেকে সম্মানিত মনে 
করে। অতএব পঙ্কজ যোগরূঢ শব্ষ। এইরূপ- রাজপুত, জলদ যোগর্ঢ় শব । 

অনুশীলনী 

১। শব ও পদের মধ্যে পার্থক্য কি? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও। 

২। আংজ্ঞা নির্দেশ কর ও উদাহরণ দাও £ 

যোগরঢ শব্ধ ( উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬৪ ), রূঢ় বা রূড়ি শব ও যৌগিক শব্দ । 


এ 


ল্লাদেশ্ণ অধ্যাক্ 
কৎপ্রত্যয 
ধাতুর উত্তর বিভিন্ন অর্থে যে সকল প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাহার্দিগকে কৃু-প্রত্যয় বলে। 
বাগুল! ভাষায় কৃং-প্রত্যয়গুলিকে সাধারণত: ছুই ভাগে ভাগ করা যায় । যথা-__ বাঙল৷ 
প্রত্যয় এবং সংস্কৃত প্রত্যয় ৷ তদনুসারে কৃৎ-প্রত্যয়ও দুইভাগে বিভক্ত | যথা-_বাঙলা- 
ক-প্রত্যয়*ও সংস্কৃত-কৃণ্প্রত্যয়। আ।, আনি, অন্ত, তি প্রভৃতি বাঙল। প্রত্যয়। 
ক্র, ক্তি, তব্য, অনীয়, অনট্‌, ঘঞ উচ্চ ইত্যাদি সংস্কৃত প্রত্যয় । কৎ-গুত্যয় নিষ্পন্ন শব্ধকে 
কৃদস্ত শব বলে। 
*বঙল। কৎ-্প্রত্যয় 
ভ্ম ৃ 
অ-অধিকাংশ স্থলে উচ্চারণ হয় না, কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার উচ্চারণ দেখ! যায়। 
যখন অ-এর উচ্চারণ হয় না, তম তাহাকে শূন্য প্রত্যয় বলা হয়। যথা__-ধার্+অ-্ধার্‌; 
পড় + অ-্পড়$খচবু+অ-চিত্ব; জিত +অ-জিত, ইত্যাদি। 
যখন অ-এর উচ্চারণ হয়, তখন উহার উচ্চারণ ও-এর মতো হয় এবং শবটি দ্বিতব 
হইয়া খাত । যেমন-ধর্+অস্ধর ধর (ধরো ধরো); পড়+অ-্পড় ( পড়ো 
পড়ো); নিব+অ-শিব নিব (নিবো নিবো_নিবুনিবু__ম্বরগঙ্গতি) ডুব+ অ- ডুবডূব 
(ডুবুডূবু-£্ঘরসঙ্গতি) ইত্যাদি । 
ম্ন5 € শন ১ অন্ন নস 
নাচ + অন_নাচন; বাচ+অনশ্বাচন) কাদ+অন-কাদন; রাধ+ অন1- 
রান্না; খেল্‌+অনা-খেলনা; পাখ.+ অন।-পাখনা ; কুট,.+অনা-কুটনা; ঢাক 
"নাল্টাকনা) বাজ.+না-বাজন! ইত্যাদি। “প্ররণার্থক ও নামধাতুর ক্ষেত্রে : বল1+ 
অন-্বলান; মাতা+ অন -মাতান; জুতা+অন-জুতান ইত্যাদি । 
তত অঅত্ভাগ ভিতগ অত্তি 
বদ্‌+*মত -বসত (বসতবাটি); মান্‌+ অত মানত; ফির্‌+তাফেরতা ; ধর্‌7তা 
স্ধরুতা; কাট. +তি-্কাটতি ; বস্+তিস্বন্তি) উঠ+তি উঠতি ইত্যাদি । 
ন্িনঞ নাঃ শী উন উন্ী) 
লাফা+নি-্লাফানি; ছাক+নি-্ছাকনি। ঠেক+না-ঠেকনা; নাচ+উনি - 
নাচুনি) ঝাক্‌+ উনি, উনীস ঝাকুনি, ঝাঝুনী ) বক্‌+ উনি, উনী্বনুনি, বকুনী। চাল+ 
উনি--চালুনি; ছা +উনি -্ছাউনি ইত্যাদি 
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অস্ত | 

সংস্কত শতৃ প্রত্যয়স্থলে বাঙলায় অন্ত-প্রত্যয় হয়। যেমন-_বাড় 4 অস্ত-্বাড়ন্ত 
( বয়ল); ফল্‌1 অন্ত- ফলম্ত (বৃক্ষ ); পড়. 4 অন্ত -পড়ন্ত (বেলা ); ফুট + অন্ত- 
ফুটন্ত (ফুল)? ঘুম 1অন্ত ঘুমন্ত ( শিশু ) ভূব+অন্ত ডুবন্ত ইত্যাদি । 

তলা রে 

ভাববাচ্যে ও কারকবাচ্যে ধাতুর উত্তরে “আ, প্রত্যয় হয়। যথা চল্‌+আ-চলা; 
পড় +আ -্পড়া; হান্+আ.-্হাসা।; কাচ+দ্াি-কাচা।; যা1+আ-যাওয়া। 
বাধ1আলন্বাধা; আস্‌1+আ-আসা; ধু+আ-ধুযা, ধোওয়া; নাচ৮আল্নাচা; 

৩ 


ছাড় 4+আ-্ছাড়া ইত্যার্দি। 


টস 
শি 


বস্তবাচক বিশেহ্যুপদ পঠন করিতে ধাতু সাথে ই-প্রত্যয় যুক্ত হয়। যথা 

ফির+ই-্ফিরি; ভাজ.+ই-ভান্জ) বাড+ই-বাড়ি-বাড়; হাস্+ইহাসি। 
দ সি 

ঝাপ+ই-্ঝাপি (রাজকন্যার ঝাপি )। মার্+ই-মারি-মার; হার্1+ই-হারি » 


আই-অইত আআ 
ভাববাচো ধাতুর উত্তরে £ চড়1 আই -চড়াই ? ঢাল্+ আই -ঢালাই; খে[দ7 আই 
-থোদাই ; লড়+আই-লড়াই ; যাচ.+ আই-যাচাই; ডাকৃ+আইত-ডাকাইত - 
ডাকাত; ভর্+ইত-ভরিত; চল্‌+ইত-চলিত; কর্1ইত- করিত; লাগ +আও 
-লাগাও; ঘেরু7+আও- ঘেরাও; পাকড়+আও- পাকড়াও; ফল্‌+আও- 
ফলাও; বন্+আও-_বনাও (বনিবনাও ) ইত্যাদি। 
আনি? আনো 
প্রযোজক ও অন্যান্য ধাতুর উত্তর আন্‌, আনো+প্রত্যয় যুক্ত হয় | যথা__জান্7+আন 
স্জানান ) খেদ+ আন -খেদান ; চাল17আন-চালান; জানা+আনো- জানানো) 
বাধা + আনো বাধানো-( বই ); নিবা+আনে।_ নিবানে1( দীপ ); লাগ1+ আনে 
-লাগানো১( কথা); লুকা+আনো -লুকানো১( ধন ) ইত্যাদি । 
আনন (স্্বীলিঙ্গ) আন্নী 
ভাববাচ্যে ও কারকবাচ্যে ধাতুর উত্তর £ শুন্+আনি-শুনানি; পার1+আনি- 
পারানি; ঝলক্‌+আনি-ঝলকানি ; ভুল্+আনিল্ভুলানি; বেড়,+আনি-্বেড়ানি 
তড় +পানি-তড়পানি; নিড়.4আনী_ নিড়ানী; রাঙ+আনী -রাঙানী ইত্যাদি। 


চে 


কত্-প্রত্যয় ৯১ 


তল? আত ১ ২আআানিন 

ভাব বা! গুণ প্রকাশের জন্য শব্দের উত্তর এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। যথা-_ফাট্‌+অল 5 
ফাটল; মিশ +আল-মিশাল-( মিশাল ছুধ ); কোট্‌1আল-কোটাল ; ঘুর+ আল 
-্ঘোরাল; মিশ +আলি-মিশালি-মিশিলি (পাচমিশিলি ) ইত্যা্ি। 

ব্যতিহ'র ব৷ পারস্পরিক ক্রিয়। বুঝাইতে 
ই-প্রত্যন্সেন্র প্রস্মোগ 

কাটু__কাটাকাটি ; দেখ-_দের্খীদেথি ; ধর্‌- ধরাধরি; কাড়-_কাড়াকাড়ি; হাস্‌-_ 

হাসাহাসি; কাদ্‌্__কীদারকাদি; জান্‌__জানাজানি ইত্যাদি। 
ইসস 

সাধারণতঃ নিপুণ অর্থে ইয়ে প্রত্যয় হয়। যথা__খেল্‌+ইয়ে_খেলিয়ে; বল্‌্+ইয়ে 

_ বলিয়ে, খাট + ইয়ে- খাটিয়ে ; লিখ. +ইয়ে- লিখিয়ে ইত্যাদি । 
ইহা? ইত্তে? ইলবান্র 

কর্‌+ ইয়া কাঁরয়া-»করে ("অভিশ্রতি) ; খা + ইয়া_খাইয়াখেয়ে; দেখ. +ইয়। 
-দেখিয়|-দেখে। শুন্+ ইতে_ শুনিতে শুনতে ) চল্‌+ইতে ₹ চলিতে ৯ চলতে ; পড় 
+ইবার-*পড়িবার। ধর্‌+ ইবার-ধরিবার ইত্যাদি । 


উ95ডুস্থা 
ক্ৃকাচ্যে ধাতুর উত্তর অনেক সময় এই প্রত)য় যুক্ত হয় ঃ ডুব+উ-ডুবু (ডুবুজল ) 


ডুবুড়ুবু ; চাল+উ-চালু (চালু দোকান )$ পড় +উয়া_ পড়ুয়া-পড়ে। (ছাত্র )৯, 
উড় +উয়া__ উড্ভয়াউড়ে। ; মাঠ+ উয়া- মাঠুয় ( অভিশ্রুতিতে ) মেঠো ইত্যাদি । 
সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় 
* জংস্কৃত কৃত-প্রত্যয়গুলির মধ্যে তব্য, অনীয়, কপ, ণ্যৎ এবং যৎ এই পাচটি প্রত্যয়ের 
নাম কৃত্য-প্রত্যয় ৷ বাঙলায় ইহাদের প্রয়োগ দেওয়৷ হইল । 
কত্য-প্রত্যন্ 
ব্য 
তব্য- যোগ্য অর্থে ; দা+তব্য-দাতবা ; ক+তব্য- কর্তব্য; জ্ঞা+তব্য জ্ঞাতব্য; 
দশ 7 তব্য দ্রষ্টব্য ; ভূ+ তব্য_ ভব্তিব্য ; ৮4 তব্য বক্তব্য ; এ+ তব্য-শ্রোতব্য ; 
মন্+ তব্য- মন্তব্য ইত্যাদি । 
| অন্নীস্তর 
অনীয়-_ যোগ্য অর্থে £ ক₹+অনীয়- করণীয়; পা+ অনীয়-্পানীয় স্মর্7 অনীয় 
স্মরণীয়; দৃশ.+ অনীয় দর্শনীয় ; পুজ.+অনীয়-পুজনীয় ) গ্রহ+অনীয়- গ্রহণীয়; 


৯২ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


শিক্ষ 1 অনীয়- শিক্ষণীয়; গুপ.+ অনীয়-গোপনীয়; বম্‌+অনীয়- বমনীয়; পঠ+ 
অনীয় -পঠনীয়; অ্+-অনীয়- অর্চনীয় ইত্যাদি। ্‌ 
্ত্যঞ্প, 
কাপ (কৃপ ইৎ)য থাকে: ভৃ+কাপ্‌.্ভৃত্য। ক+কাপ.্কৃত্য) শাস.+ 
ক্যপ শিষ্য । হন ক্যপ-হত্যা) ভূ--ন্য২+আপ.- ভার্ধ ইত্যাদি । 
শীযত5 বত. 
ণ্যৎ ও যং (য থাকে) ঃ কু+ণ্যৎ-কাধ) "ধু +ণ্যং ধা ব্চ +ণ্যংস্বাহথ 
বচ +ণ্যং-বাচ্য ইত্যাদি । দা+যৎ্দেয়; পা+যৎ্পেয়; হা+ যৎল্হেয় ; লভ.+ 
যৎল্লভ্য; নম+যৎ্নম্য ইত্যাদি। 
অন্যান্য সংস্কৃত কৎু-প্রত্যয় 
স্ণতৃত 
বর্তমান কালে কর্তৃবাচ্যে শতৃ" প্রত্যয় হয়। শতৃ (অত থাকে): যথা--অস্‌ 
+শতৃ-্ সৎ; চল্‌+শতৃ-চলৎ (ক্লীবলিঙ্গ ), পুংলিঙ্গে চলন্‌; স্ত্ীলিঙ্গে চলস্তী ; কৃ 
+শতৃ_ কুর্বৎ ইত্যাদি। 
211 
বর্তমান অর্থে £ বুধ 1+শানচ.- বর্ধমান 7 বু২+শানচ- বর্তমান; দীপ.+শানচ,- 
দীপ্যমান ; আস্7শানচ._ আসীন; মৃ1+শানচম-আিয়মাণ। বিদ+শানচ. বিদ্যমান । 
শী+ শানচ.-শয়ান) সেব.+শানচ.-সেবমান ইত্যাদি । 
সত (তু) 
অতীত কালের সকর্মক ও অকর্মক ধাতুর সহিত “ক্র প্রত্যয় হয়। যথা-_দৃশ+ক্ত 
ল্দৃষ্ট; মন্1ক্ত-মত? ভূজ+ক্ত-তুক্ত; গে+ক্ত-গীত; স্ব +ক্ত- সৃষ্ট) বচ, 
+ক্ত-্উক্ত; বপ্‌+ক্ত-উপ্ত; শৃ+ক্ত-শীর্ণ? উৎ্-_নম্‌+ক্ত-উরত ইত্যাদি। 
ভি (ভি) 
ক্রিয়ার সহিত “ক্তি' (তি) প্রতায় যোগ করিয়া বিশেষ্য করা হয়। বাঁ এন+ ক্তি- 
মতি; গম্+ক্তিস্গতি; বুধ+ক্তি-বুদ্ধিঃ গে+ক্তি-গীতি) উপ--লভ.+ক্তি 
উপলব্ধি; মুচ+ক্তিন্মুক্তি; স্ব+ক্তিন্স্ততি; গ্লে+ক্তিন্প্লানি) বৃয+ক্তিন 
বৃটি; শ্রু+ক্তি- শ্রুতি ইত্যাদি। 
পশ্55 অন্ত 
কর্তৃবাচ্যে যে করেঃ ক+ণক-্কারক।; গৈ+ণক-গায়ক; কষ +ণক স্কৃষক; 


কৎস্প্রত)য় ৯৩ 


পৃ7ণক-্পাবক; হন্‌1+ণক- ঘাতক; নী+ণক-নায়ক; রন্জ+ধক-্রজক। 
নৃং+ঘক্লু-নর্তক ; খন+যক-খনক ইত্যাদি। 
তট 
কাধ ও বস্ত বুঝাইতে £ গৈ+অন্টগান; ভূজ.1+অনট্‌-ভোজন? শী+ অনট্‌- 
শগ্ঘন; শ্ব+অনট্‌-স্মরণ। প্র-যুজ.1অনট্- প্রয়োজন ) কঅনট._ করণ; দৃশ.+ 
অনট.-্দর্শন; গম্‌1+অনট.-গমন ; আরুহ.+ অনট.- আরোহণ ইত্যা্দি। 


« 7... অন্ন? অন্ন 
ভীষ-4-অন-ভীষণ ; অ+ জা ( স্ত্রী, আপ. )- অর্চনা; কুপ1+অন-যস্ত্রীং আপ) 


কল্পনা) বন্দ+ অন (স্ত্রীং আপ)-বন্দন।। প্র--ঈর্+ অন [্ত্রীং আপ.) প্রেরণ! ইত্যাদি । 
৫ রিহি 


ভাববাচ্য ও কর্তৃবাচ্য ভিন্ন কারকবাচ্যে অল্‌ হয়ঃ ভূ+অল্- ভব) হ্ৃষ, 
+অল্-্হধ; ভিদ+ অল্--ভেদ; লী+অল্-লয়; ভী+অল্‌্-ভয়। গ্রি+অল্- 
জয়? সম্--চি+অল্‌- সঞ্চয়; মুহ+ অল্‌-মোহ ইত্যাদি। 
রর ১. এও 
ভাববাচ্য ও কাধ অর্থেঃ শু5+ঘঞ,.-ণোক; রুজ7ঘঞ.- রাগ। লত, 
দঞ, লাভ ২ ভন্জ7ঘঞ.-ভর্গ; ভজ.-ধএ.-ভাগ। সন্জ.--ঘএ.-- সঙ্গ ; 
সম্ন_তপ +ঘঞ-সন্তাপ; বিশ হ্ৃ+ঘঞ.-বিহার; 'প্র-সদ্‌+ ঘঞ,. প্রসাদ 
আ--হ4ঘঞ,- আহার; অ-_তপ.ঘঞ, অনুতাপ ইত্যাদি 
তু ভ্শীৎ 
সম্পাদক বা কর্তা অর্থেঃ দা+তৃচ,-দাতৃ-্দাতা ; নী+ তৃচ-নেতৃনেতা ১ 
পা1+তৃচ-পিতৃকপিতা) দুহ+তৃচ_ছুহিতা (স্ত্রী আপ); শ্র+তৃণ. শ্রোতা; 
তু+তৃচ _ভর্তা। হন্প তৃচ,-হস্তা ; যুধ.7তৃচ,স যোদ্ধা; নী+তৃচ-নেতা ; দশ + 
1 তৃচ, স্দ্রষ্টা ; বুধ +তৃণ,-বোদ্ধা ইত্যাদি । 
ছিলি 
ভূ+পিন্_ভাবী। গম+ গিন্+গামী ; স্থা+ ণিন্স স্থায়া। প্রবস্+ ণিন্‌. প্রবাসী; 


অপব_্ৃটাণন্- অপহারী ; উপহার+ণিন্‌-উপহারী; উপ-_ক+ ণিন- উপকারী; 
অধি--বস্+ণিন্‌_ অধিবাসী; সম্নযম্+ণিন্-সংযমী ইত্যাদি । 


অপ ( তন) 
করে যে এই অর্থে ঃ কর্ম-ক+ অণ কর্মকার) কর্ণধ1+অণ -কর্ণধার; স্থত 


ধু+ অণ.. স্ুত্রধর, 'শান্্-ক4+অণ.-শান্্কার) গ্রন্থ-ক+ অণ.- গ্রন্থকার) কুস্ত-ক+ 
অণ্‌.সকুস্তকার; মালা-ক+ অণ.-মালাকার ইত্যাদি । 


৪ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


| উি( তন) 
করে যে এই অর্থেঃ ভান্ক+ট-ভাক্কর; যশস্ক+ট-যশক্কর); দিবা- 
ক+ট- দিবাকর ; খে-চর্+ট- খেচর, অগ্র-্থ+ট- অগ্রপর। কিম্‌ক টি কিস্কর। 
উভ-চর্‌+ট- উভচর? শক্র-হন্+ট- শক্রত্র ইত্যাদি 
শচ্ং( রর | 
যে করে এই অর্থে খচ. প্রত্যয় ঃ ভূজ-_গম্‌1খচ.. তুজঙ্গ, ভজঙ্গম ; তুর- গম্‌ +খচ, 
সতুরঙ্গ ৯ তুরপম 7 খিহায়স্_-গম্‌1খ৮. বিহঙ্গ-সবিহঙ্গম') পতং_গম্*-খচ. পতঙ্গ 
২পতঙ্গম; বস্থু--47-খচ, [তরী আপ) -্বন্ুদ্ধর! ).প্রয়__বদ+খচ. প্রিয়ংবদ ; পর-_- 
তপ.-খচ.-্পরন্তুপ ইত্যাদি। 
লি $. 
স্থপ.-অ5.-সর্প; সরী-_হ্ছপ্‌1-অচ্-জরীস্থপ ; শোক-হৃ7 অচ-শোকহর; 
বংশ--ধু+ অচ _বংশধর ; ভিক্ষ +অচ. (স্ত্রীঘ আপ) ভিক্ষা ইত্যাদি । 
ইনুর. 
ধর্ম অর্থেঃ অই4ইফু- সহিষঃ ; বুধ + ফুল বধ ইত্যাদি, 
নান্নু 
কর্তৃবাচ্যে স্বভাব অর্থে £ রুপা +আলু. কুপলু; নিদ্রা+আলু-নিদ্রালু; দয়া+- 
আলু- দয়ালু; তন্দ্রা+ আলু- তন্দ্রালু ইত্যাদি। 
ইত্র ূ 
খন্+ইত্র-খনিত্র; পু--ইত্র-পবিভ্রঃ চর+ইত্র-্চরিত্র। বহ+ইত্র-বহিত্র 
€ নৌকা) ইত্যাদি। 
ভ্ভ 
মূ (সন্)+উ-্মুমূর্ু;। ভিক্ষ7উ ভিক্ষু) জ্ঞ। (সন্‌)4উ জিজ্রান্ু; পা 
€বন্‌)+উ-্পিপান্থ; ভুজ. (সন্)+উ-বৃতূক্ষু ইত্যাদি। | 
অনুশীলনী 
১। কৃৎপ্রত্যয় কাহাকে বলে? উদাহরণসহ চারিটি বাঙল। কৃৎ্প্রত্যয়ের উল্লেখ 
কর। (স্থল ফাইনাল ১৯৫৮) 
২। অর্থ ওবুৎপত্তি লিখ £₹_- | 
অফুরন্ত, শোনা, দিবাকর, মধুস্থদন, যাযাবর, নিয়ন্তাঃ নাচন, চরিত্র, গ্রন্থকার, 
ব্যবসায়, অস্থ্্যম্পশ্ঠা, যোদ্ধা, ভক্তি, ছুর্গ। (ক. বি. ১৯৪২) 
৩। তব্য, অণীয়, ক্ত, ক্তি, অন্ট্‌, তৃচ, ণ্যৎ প্রভৃতি প্রত্যয়গুলির সাহায্যে 
এক-একটি কাস্ত-শব্ধ গঠন করিয়া বাক্য রচন] কর। 


জঅনম্মোদস্ণ ধ্যান 


তদ্ধিত-প্রত্যু 


ব্রাঙভনা তহ্কিত-প্রত্যয্তর 


শব্দের উত্তর বিভিন্ন অর্থে যে সব প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাহাদিগকে তদ্ধিত-প্রত্যয় বলে। 
তদ্ধিত-প্রত্যক্যোগে নিন শঁকে তদ্ধিতান্ত শব্দ বলে। তদ্ধিত-প্রত্যয় ছুই প্রকার _ 
বাঙলা তদ্ধিত-প্রত্যয় ও সংস্কৃত তষ্ত-গ্রত্যয় । 
ঙ্ম 
অ-প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দের হসম্তি উচ্চারণ হয় £ যেমন-_কাল-সাপ( কাল্‌ সাপ.)7 
কাল-পেঁচা ( কাল্‌ পেচা ); এইবরূপ--কটমট, কালনাগিনী, কালশিরা ইত্যাদি। 


1” আই 
আগত, উৎপন্ন, স্বার্থ, আদর, ভাব ও কার্য অর্থে  চাদ+আস্টাদা। 
চোর4-আসডোরা? বামন+ আ-ুবামনা; পশ্চিম +আ-পশ্চিমা; চাষআ- চাষা) 
জল + আন জলা; বড+আই -বড়াই ; পুষ্ট+আই- পোষ্টাই, ঢাকা+ আই- ঢাকাই; 
বল+ আই বলাই ( বলদেব ); কেষ্ট+আ. স্কেষ্টা; “কেষ্ট! বেটাই চোর” ( রবীন্দ্রনাথ ) 
বলদ+আ- বলদ|; পাগল্‌1-আ- পাগলা ইত্যাদি । 
॥ বাইশ বলদ! তের ছাগল। 
বলে গিয়েছে বরা! পাগলা (ডাকের বচন) * 
শবাঁ* আহত 
ক্রিয়া বুঝাইতে শঝের উত্তরে আন £ জম1+আন জমান; জুতা+আন- জুতান 
“যোগ + আন- যোগান , সেব1+ আইত -সেবাইত; ডাক1+ আইত -ডাকাইত ইত্যাদি । 
আনন আন্নী? আঙ্ম?গ আম্সিম্সি 
কার্ধ বা আচরণ অর্থেঃ বাবৃ+আনা- বাবুয়ানা। মুন্সী+আনী _মুন্সীয়ানী; 
কাঠ. আমু কাঠাম ; ঠক +আম _ ঠকাম, ঠকামি ? জ্যাঠা+ আম _ জ্যাঠাম, জ্যাঠামি ; 
দুষ্ট+ আমি-ছুষ্টামি;। ছেলে+মি-ছেলেমি; নেকা+মি-নেকামি; কুঁড়ে+মি ল 
কুড়েমি ইত্যাদি । 
তি? আুন্লী” আন্প্» আচি5 আব্র? আল 
বৃনত্যর্থে, অস্ত্যর্থে, ভাবার্থেঃ মাঝ,+ আরি- মাঝারি) ভাড়.+আরী - ভীড়ারী। 
ভাড়+আর _ভীড়ার) বেউ4-আচি -বেঙাচি; ঘাম ঘামাচি; বম1+আরু-বোমারু ; 


৯৬ দ্বিতীয় পঞ্ছের ব্যাকরণ 


ধার+আল-ধারাল; পাকা+আল-পাকাল; জীক+অ|ল-জকাল? ঠীকুর+ 
আলি-ঠাকুরালি, ঠাকুর আলি ইত্যা্দি। 
শুস্মালা” তিল আলী উললী? গুস্সান * 
স্বার্থ, উৎপন্ন ও তাস্ত্যুর্থেঃ বাড়ী+ওয়াল!_ বাড়ীআলা, বাড়ীওয়|লা; - বাসন 
1ওয়াল1-বাসনওয়াল।; গে।+ ওয়ালা _ গেয়ালা, গয়লা ; নাগর+ আলি নাগরালি ৃ 
রূপা1লি-রূপালি ; মিতা+লী-মিতালী; সোনা+দ্ি-সোনালি। সোনালী ; 
মুড়ি+ উলী -মুড়িউলী ; গাড়ী + ওয়ান গাড়োয়ান? স্থতালি ( স্থতালা ).; স্থতার ন্যায় 
সরু ( বিশেষণ অর্থে ) ইত্যাদি । এ ৃ্‌ 
নওরোজ বেলা হোল 'মবসান 
আকাশে সৃতালি চাদ ।, ( মোহিতলাল ) 
ই? উ 
অস্ত্যর্থ আগত, জাত, বৃত্তি ও স্বভাব অর্থেঃ চাকর+ই-্চাকরি। ঢাকা 
+ই-ঢাকাই ; জজ--মতি+ই-জজিয়তি; উপর+ই-উপরি (পাওনা )। বাঙ্গাল 
+ই-ুবাঙ্গালী; কাশ্মীর+-ঈ _কাশ্মীরী; নেপাল+৯-নেপালী; মবম+ঈ-মরমী 
(কবি) (115560) রাঢ+ঈ-রাট়ী ইত্যাদি । 
ইন্না? তন্ন 
উগ্ুপক্ন ও অস্ত্যর্থে  পাথব+ ইয়া-পাথুরিযা--পাথুরে ; হলুদ + ইয়। - হলুদিয়। 
১ হলদে ; শহর+ ইয়া শহরিয়া শহরে শহুরে ; বাইগণ+ ইয়!- বাইগণিয়া৯ বেগুণে। 
দেউল+ ইয়া_ দেউলিয়া দেউলে ; খরচ+-ইয়1-খরচিয়াখরুচে ; আধকপাল+ ইয়া_ 
আধকপালিয়-আধকপালে ; অলক্ষণ+ ইয়া_ অলক্ষণিয়া অলুক্ষণে , রঙ+ইন_ 
রডীন; সৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এই অর্থে কুল+ঈন- কুলীন ইত্যাদি । 
5 ক, উল্তা 
আদর ও স্থার্থ অর্থে: থোকা+উ-খুকু; বুড়+উ-বুদু; ছুষ্ট+উ- 
চুটু ; লাজ.+উকম্ষলাজুক; ঘর্+উয়া-ঘরুয়া-ধরো; মাছ.+উয়া-মাছুয়া 
মেছে!) ধান+ উয়1-ধালুয়াধেনো৷ ( মদ ); ঝড়+উল়া_ঝডুয়া-সঝড়ো | হাওয়া); . 
মাঠ+ উয়া_ মাঠুয়া ৯» মেঠে৷ ইত্যাদি । 
উড়িস্া৯উড়ে, এল 
সাপ উড়িয়া সাপুড়িয়াসাপুড়ে (সাপ খেলে যে); ভূত্‌+উড়িয়া- 
ভূতুড়িয়।-ভূতুড়ে (ভূতুড়ে বাড়ী ); হাত+ উড়িয়া _হাতুড়িয়-হাতুড়ে ( ডাক্তার); 


তদ্ধিত-প্রত্যন্্ ৯৭ 


কা$+ উড়িয়া! _ কাঠুড়িয়া১কাঠুরিয়া-কাঠরে ; হাট +উরিয়া- হাটুরিয়া- হাটুরে 
(হাটুরের কাধে শাল )7 ফাস+ উড়িয়া -ফানুড়িয়1ফান্দুড়ে। আটা+এল-এটেল 
(মাটি ); সিদ্ধি এল-সিঁধেল (চোর ); ফুল+এল ফুলেল (তেল) ইত্যাদি। 
চি, চী, চা র 
“আধার বা পাত্র অর্থে ই থাতা+চি-খাতাঞ্িধাজাঞ্চি; ডেক+চি-ডেকচি, 
তবলা+চি-্তবলচি) ধুম” চিসধুনচি$ চামিচা২চামচা৯চামচেঃ লাল রঙের 
মত এই অর্থে লাল+চা_ লালচ1১লালচে ইত্যা্দি। 
ভা, জ্ঞাত 
ব্যক্তির. পদবীর সহিত. “জা, প্রত্যয় ( সংস্কৃত “জাত” হইতে ) হয়ঃ বস্থ+জা- 
বন্থজাবোসজা; ঘোষ+জ-ধোষজা (ঘোষ উপাধিধারী লোকের পুত্র বা 
ঘোষবংশীয় এই অর্থে); দত্ত জা-দত্বজা ; মিত্র+জা-মিত্রজা ; গুরাম+ জাত-ল 
গুদামজাত ; পকেট7জাত-পকেটজাত; দৌকান+জাত-দোকানজাত ইত্যাদি । 
" ট, টিস্রা, টে 
সাদৃশ্ট অর্থে তুল+ট-্তুলট (কাগজ ) ; মলা+ট-মলাট ; লিঙ্গ+ট 
লুলেঙ্গট ; ভাড়া+ টিয়া ভাড়াটিয়া ভাড়াটে, ধোঁয়17-টিয়া- ধোয়াটিয়া৯ধোয়াটে ) 
পাশ+টে _পাণগুটে; ক্ষ্যাপা7টে _ক্ষ্যাপাটে ইত্যার্গি। 
তাঃত,ত্ি 
পত্রজাঁতীয় জিনিস বুঝাইতে শব্দের উত্তর তা) ত, তি প্রত্যয় হয়। যথা_- 
নাম+তা-নামতা ; নুন+তা-ন নোনতা) রাঙতা। ঢলতা; চড়তা।; ব্ধা+- তিন & 
বর্ধাতি ; বেণে+তি-বেণেতি (জিনিস ); চাকতি ; খাকতি, ঘাটতি ইত্যার্দি। 


সংস্কৃত তদ্ধিত 
হও (জন) 
অপত্য, সম্বন্ধ ও উপাসনা অর্থেঃ মন +ষঃলমানব ( মন্থর সন্তান ); পয়ূস্‌ 
+ষ-্পায়স ; পশুপতি+ফ-পাশুপত। পৃথিবী+ষ্কপাধিব (সুখ )) মনস্1ফঃ 
মানস (০চিত্ত বা মন)7 শিব+ষ্-শৈব ( শৈব ধনু); বাকর৭+ষ- বৈয়াকরণ 
( ব্যাকরণজ্ঞ )7 শিশু+ফঃ- শৈশব ( শিশুর ভাব )7 রঘু রাঘব ইত্যা্দি। 
| ন্নগ্য (বব) 
ভাব ও গুণার্থেঃ চণক+ফ্য-চাণক্য; সুন্দর+-ফ্য-সৌন্দর্ধ্য) দূত-্ফ্য+ 
দৌত্য (দূতের কাজ); দিতি+ফ্য-দৈত্য; মধুর4ফ্য4+ মাধুধ্য; বিধবা+-ফ্য- বৈধব্য) 
চোর+4-ফ্ঞ্য.লচৌর্যয (বৃত্তি); কবি+ফ্যয কাব্য) বণিজ. +ফ্য বাণিজ্য ইত্যাদ। 


৯৮ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


নিও (ই) 
অপত্যার্থেঃ শৃব+ফি-শৌরি) স্বর1ধি-সৌরি; রাবণ+ফিল্রাবণি। 
দশরথ1ফি-্দাশরধি; সুমিত্রা+ষিঃ-সৌমিত্রি ইত্যাদি। 
ক (ইল্ড) 
দক্ষত! অর্থেই মনস+ফিকক ₹ মানসিক) ন্তায় ফিক -নৈয়ার়িক। সাহিত্য +ফিক 
সাহিত্যিক; ধর্ম+ষিক-্ধারিক। ইহ+ফ্ক- এঁহিক৭ বসস্ত+ষ্রিক-বাসস্তিক ; 
নৌ+ফিক-নাবিক) তৈল+ফ্ঝিক- তৈলিক; ইতিহাস+ফিক-এতিহাসিক? তাম্থুল 
+ফিক-তানুলিক) লোক+ষিক-লোকিক ( কক সঙ্স্বীয়) ইত্যাদি। 
ক্ষণ (এক্স), 
ভক্ত ও অপত্য অর্থে পুরুষ+ষেয়-পৌরুষেয়; অত্রি+-্বেয় ₹আত্রেয় ; অতিথি 
+ফেয়- আতিথেয় (অতিথি-ভক্ত); বিমাতৃ+ফ্েয়_ বৈমাত্রেয়; রাধা+ষেয়_ রাধেয় 
( কর্ণ); অগ্নি+ষেয়_ আগ্নের ( অস্ত্র) ইত্যাদি। ৃ্‌ 
ইন্মন্্‌ (ইমা) | 
ভাব র্থে ৫ লঘু+ইমন্‌-লঘিম) গুরু+ইমন্-গরিমা; কাল+ইমন্-কালিম! 
নীল+ইমন্‌- নীলিমা) মহৎ+ ইমন্‌- মহিমা ইত্যাদি। 
ইন্ন (উজ), জিন্ন (হী) | 
আছে এই অর্থেঃ গ৭+ইন্‌্_গুণী; কর+ইন্‌- করী; পুঙ্কর+ইন্‌.পুফরিণী 
(যেখানে পুষ্ষর (পদ্ম ) আছে); মায়14বিন্‌_মায়াবী; তেজস্+বিন্‌ুতেজস্বন্‌১ 
তেজন্বী ( তেজন্বিন্‌ শখ); যশস্1বিন্-যশন্বী ? ছুঃবী। ধনী; জ্ঞানী; কৃতী; শ্বদেশী। 
মনম্বী। মেধাবী) ওজন্বী ইত্যাদি । 
উমর, জন্ন 
ভাব ও সম্বন্ধ অর্থেই শান্ত্র+ঈয়-শাস্্রীয় ; শরৎ+ঈয়ল্শারদীয়; দেশ+ঈকক 
দেশীয়? জাতি+ঈয়- জাতীয়; রাজন্+ঈয়-্রাজকীয়। তাহার পক্ষে হিতকর এই 
অর্থে সর্বাজ+ইন- সর্বাঙ্গীন ; সর্বজন+ঈন সর্বজনীন ইত্যাদি। 


ইত্ত 
জাতার্থেঃ পুষ্প+ইত-পুম্পিত। কুন্থুম+ইত-কুস্ুমিত। ফল+ইত-্ফলিত 
'শীড়া+- ইত- পীড়িত; তরঙ্গ+ ইত. তরহ্গিত ইত্যাদি । 
তা, ত্র, ভস্ম, হন্সল্ছ, ইষ্ট (ভিশ্শেঅণ। ) 
ভাব ও অতিশায়ন অর্থে গুরু+তা- গুরুতা; এক+তা-একতা ; মহৎ+ 
'তম-মহতম ; বু+ইয়ন্থু (ত্ত্রীং ঈপ, )-তৃয়সী) লঘু+ঈয়স্‌ল লখীয়ান্‌। প্রশস্ত+-ইঠ 
সতেষ্ঠ ) ব্হ+ইষ্ঠ- ভূষ্টি ইত্যাদি। 


তদ্ধিত-প্রত্যয় ৪৯ 


সতুপং (হু) হতুপ, (ও) 

অস্ত্যর্থে 2 শী +মতুপ শ্রীমান্। বুদ্ধি+মতৃপ. বুদ্ধিমান; জ্ঞান+বতৃপ.-. 
জ্ঞানবান্‌) তেজস্‌+বতুপ্‌-তেজন্বান্‌; মৃতিমান; ধীমান্‌; শ্রদ্ধাবান্‌ ইত্যাদি। 

৫ তন” হলল* জল 

অস্ত্যর্থে ঃ ধার+আল-ধারাল; বস+আল-রসাল; ফেন+ইল-নফেনিল; 
প্রয়োগ £ দক্ষিণে অনস্ত নীর্জা ফেনিল সাগর নেবীনচন্দ্র)। পক্ক+ইল--পদ্থিল; গিচ্ছ 
+ইল-পিচ্ছিল; শ্রী+ইল- শ্রীল; মুছ7+ইল-মৃছুল। শ্বাম+ল-্শ্টামল; শীত+ল 
স্রশীতল ; জটা+ইল-জটিল ইর্জীদি। 

প্রয়োগ ঃ 'লুটিয়ে পড়ে জটিল জটা 
ঘনপাতায় গহন ঘটা, (রবীন্দ্রনাথ ) 
আলু বশ” চু 

আছে ও দক্ষত| অর্থেঃ ক্ুপা+আলু-কুপালু। তন্্রা+অলুসতন্্রালুঃ জল+ 

বৎস্জলবৎ্) পিতা বৎসপিততৃবৎ। বিদ্যা+চুঞ্চ- বিছ্যাঢুঞু ইত্যাদি । 
ত্র, ্মন্াই, ক্ষিন্ন্‌ ডি 

পরিমাণ ও বিকার অর্থে 8 জল-+মাত্র-জলমাত্র; বিন্বু+মাত্র- বিন্দুমাত্র । 
'জল-ঁময়ট_জলময়; দয়া+ময়টৃ-্দয়াময়। হিরণ74ময়£-হিরণুয়। ত্ব+মিন্. 
স্বামী; বাচ+মিন্-বাগ্মী ইত্যাদি! 

| দৌ% শাচিও শীচও উলল” ল্য | 

কাল, প্রকার ও জাত অর্থে এক+দা_একদা) সর্ব+থাচ্‌-্সর্বথা ; তৎ 
+থাচ.-তথা। দি+ধাচ-দ্বিধা; শত+ধাচ.-শতধা । মাতৃ+উল-মাতুল; পিতৃ 
মর ব্য-পিতৃব্য ইত্যাদি । 


বিদেশী তদ্ধিত 
আনা” আান্নি 
ভাবার্থেঃ গরীব+আনা-গরীবানা) বাবু+আনা-বাবুয়ানা ॥, বিবি+আনা 
*বিবিয়ান্স; বাবু+ আনি -বাবুআনি ইত্যাদি । 
ওশুস্মাম্5 ওল্সালা। 
অস্ত্যর্থে বা বৃত্ত্যর্থে ঃ গাড়োয়ান।; কোচোয়ান ; কাবুলি+ ওয়ালা _ কাবুলিওয়াল। 
মাছ+ ওয়ালা -মাছওয়াল| )"রিকৃশ ওয়াল। ; ফলওয়াল।; ছুধওয়াল ;কবিওয়ালা ইত্যাদি। 
গল্প? (কবল) গিজি 
দক্ষত| অর্থেঃ বাজি+কর-্বাজিকর। কারি+-গর- কারিগর ইত্যার্দি। 


৯১৯০ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


ভাবার্থেঃ দালালগিরি; পাগ্াগিরি ; কেরামীগিরি; বাবুগিরি ; গোয়েন্দাগিরি ৮ 
ডেপুটিগিরি ? রানীগিরি ( 'রানীগিরির ঠাট' দেবীচৌধুরাণী )। 
দৌলর2 দীম্নগ দীন্নি 
অস্ত্যর্থেঃ পাত্র বা আধার অর্থে পার পান” “দানি” প্রভৃতি প্রত্যয় হশ্ব। 
যথা--খরিদ+দার-খরিদার; দোকান দার- দোকানদার ; ব্যবসা+দার-ব্যবসাদার; 
নন্য4+ দন- নন্দন) পাদান-পারদান; আতরদান; ফুল+দানি ফুলদানি) পা 
+দানিল্পাদানি) পিক+দানি-পিকদানি ইত্যাছি। 


বাজি? বাজি 
নিপুণ অর্থে ঃ চাল+বাজ -চালবাজ ; ধড়িবাজ) ধাগ্লাবাজ; চাল+বাজি- 


চালবাজি; মামলা+বাজি-মামলাবাজি; লাঠি+বাজ-লাঠিবাজ; লাঠি+বাজি 
লাঠিবাজি ইত্যাদি। 
অনুশীলনী 

১। তদ্ধিত-প্রত্যয় ও তদ্দিতান্ত শব্দ কাহাকে বলে? এৰট সংস্কৃত, দুইটি. 
বাঙলা ও একটি বিদেশী তদ্ধিত-প্রত্যয় দ্বারা শব্দ গঠন করিয়া সেই শব্ধ অবলম্বনে 
বাক্য রচনা কর। (ক' বি, ১৯৫০) 

২। নিম্নলিখিত শব্ধগুলির মধ্যে চারিটির প্রত্যয় নির্ধারণ-পূর্বক অর্থ কর £ 

মিঠাই, চড়াই, ভিখারী, মাঝারি, ক্ষ্যাপাটে, ভরাটে, আধুলি। (ক. বি, ১৯৪০) 

৩। -_-আই, _-আমি, --আল, _-আরি, --আলি, __ইয়া __ও, -_উ, --ফ, 
-ফেয়, _ফিিক, __মতৃপ _-তর, _-তম, ইষ্ট, _খানা _ঘোর, -_গিরি, বাজ 
প্রভৃতি প্রত্যয় দ্বার] তিনটি করিয়া শব গঠন কর। 

৪। নিম্নলিখিত ধাতু ও প্রত্যয়গুলি যোগ করিয়া শব্দ গঠন কর ঃ হন+ত, হন্‌+" 
ঘঞ স্থ+ অনীয়, স্পৃ+ ঘঞ, বৃৎ+শানচও বৃধ২+শানচও মুচ+্তি, স্ম+ তব্য। 

৫ | প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ করঃ মিঠাই, বড়াই, ক্ষ্যাপাটে, মাঝারি, একলা 
গাতড়া, ভিথারী, কানাই, টাদপানা, চও্ঁখোর, বৈষ্ণব, বৈদেশিক, ক্ষণমাত্র, বুদ্ধিমান । 

৬। তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দগুলি এবং উহার! কিরূপে গঠিত হইপাছে লিখ £ 

(ক) বীর্ধই সাধুত্ব-_ছূর্বলতাই মহাপাপ (বিবেকানন্দ )। (খ) স্বদেশের 

উপকার কর! মানবজাতির প্রধান ধর্ম ( মধুস্থদন )। (গ) সীতার নির্বাসন সামান্য 
স্রবিরোধ নহে ( বক্ষিমচন্ত্র)। (ঘ) আজ ছুঃখ-টৈন্তেই আমরা মিলিত হবো, 
'আর ধনের ঘার! ধনী হবে বিচ্ছিন্ন ( রবীন্দ্রনাথ )। 


৭ নিম্পখিত প্রত্যয়গুলির মধ্যে যে কোন পাঁচটির প্রয়োগ দেখাও ও অর্থ 
নির্দেশ কর 2 ইমন্‌, তু, মত, গিরি, ওয়ালা, আমি, উয়া, অস্ত্র, আঁ (উঃ মাঃ ১৯৬৪) | 


চতুর্দস্প অন্থ্যাস্ত 
ূ ্পডিপসর্গ 


এমন কতগুলি অব্যয় আছে যাহার! ধাতুর পূর্বে যুক্ত হইয়া অর্থকে বিশেষিত করে 
'মথবা অন্ত অর্থ প্রকাশ করে অথবা ধাতুকে অন্ুনরণ করিয়াই অর্থ প্রকাশ করে। সেই 
সকল অব্যয়কে উপসর্গ (৪782০516007) বলা হয়। বাঙলা শবে ব্যবহৃত উপসর্গ তিন 
প্রকার। থাকে) সংস্কৃত, খে) বাঙলা ও (গ) বিদেশী । 

সংস্কৃত ধ্যাকরণে নি্্লিখিত কুড়িটি উপসর্গের উল্লেখ আছে। যথা প্র, পরা, 
অপ, সম্‌, নি, অব, অনু, ন্ঞ্রি. দুর্‌, বি, অধি, স্তু, উৎ. পরি, প্রতি, অভি, 
অতি, অপি, উপ, আ। 

কাহারও কাহারও মতে উপ্সর্গগুলি ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়। তাহাদের নিজম্ অর্থ 
প্রকাশ করে। আবার কাহারও কাহারও মতে উপসর্গগুলি ধাতৃর সহিত যুক্ত হইয়া 
শব্ধকে বিচিত্র এবং বিশেষিত করে। যেমন-_প্রহার” শব্দটি “প্র উপসর্গ যোগে 
'হ” ধাতু হইতে উৎপন্ন। তই বলিয়! প্রহার শবের অর্থ নিশ্চয়ই প্রকুষ্টভাবে হরণ 
করা নয়। '্' ধাতুব অর্থ “হরগ করা” বা চুরি করা'। এইরূপ আহার-_খাওয়1। 
বিহার__ভ্রমণ করা ; নীহার-_শিশির ; সম্যোগে- সংহার ; উৎযোগে- উদ্ধার ইত্যাদি । 

খাটি বাঙলাতেও উপসর্গের ন্যায় কতকগুলি অব্যয় আছে। তবে এগুলি 
প্রায়ই ধাতুর সঙ্গে ব্যব্ধত হয় না বলিয়া! কেহ কেহ ইহার্দিগকে উপসর্গ বলিতে 
নারাজ ।* আবার কেহ কেহ এগুলিকে বাঙলা উপসর্গও বলিয়াছেন। যাহাই 
হউক, বাঙলাতে এই জাতীয় অব্যয় বা উপসর্গগুলি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। 

উপসর্থের অর্থ ঃ প্র-_(খাতি, উৎকর্ষ, প্রগতি ); পরা (আতিশয্য, বিপরীত) 1 
'অপ (উল্টা, নিরুষ্ট)) সম্‌ (সম্যক, সহিত )) অন্ধ ( বীগ্ষা, সম্যক, পশ্চাৎ ); উপ 
*( নিকট, সামীপ্য, সাদৃষ্ঠ ); অতি ( অতিক্রম, অতিশয় ); অভি ( চতুপিক, সর্বদা ); 
অপি ( আবরণ ); অব (নীচে ) আ (সীমা); উৎ (উপরে )। 

(ক) সংস্কত উপসর্গের প্রয়োগ £ 

প্র--প্রকার, প্রক্ষেপ, গ্রশত্তি, প্রস্থান, প্রপাত। পরা--পরাতব, পরাক্রম, 
পরাজয়, “পরামর্শ পরান্ত। অপ-_-অপনীত, অপমান, অপৃহৃতি, অপলাপ। 
সম্‌__সংহার, সংসার, সংকট, সংশয়, সংস্কার। নি নিপাত, নিধি, গিগ্রহ, 
নিধান, নিবাস। অব--অবজ্ঞা অবধান, অবরোধ, অবস্থিত। অনু অনুপাত, 
অন্থরোধ, অঙ্কনয়, অনুকম্পা, অনুগত। নির্-__(নিঃ)-__নিরধন, নির্তনব, নির্মাণ, নিরাশ, 


* অধ্যাপক গ্ক।মাপদ চক্রবর্তী মতাশয় তাহার 'সরল বাঙল| ব্যাকারণ'-এ বাঞ্ল! উপনর্গগলি 
বমকরণ করিরাহেন 'প্রাবৃ-সংসর্গ' | | 
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নির্ণয় । ছুর্‌ (ছঃ)-_দুগগম, দুর্লভ, ছুন্ণাম, দুর্দান্ত, দুর্দশা । বি-_বিকার, , বিলাপ» 
বিনয় বিলয়, বিধান। অধি-_অধিনেতা, অধিনায়ক, অধিকার, অধিষ্ঠান। স্ত-_সুগম 
কর, সুলভ, সুকৃতি, সুুক্ঠ। উ€--উৎক্ষিগ্ত, উল্লাস, উত্থান, উদ্ধার, উদ্ধত । পরি__ 
পরিবার, পরিণয়, পাঁরণথাম, পরিমাণ, পরিহার। শ্রতি-_-প্রতিশোধ, প্রতিবাদ, প্রতিষ্ঠা, 
প্রতিমা, প্রতিজ্ঞা। অভি-_অভিলাষ, অভিনয়, অভিবাদন, অভিমান। অতি-_. 
অতিশয়, অতিরিক্ত, অত্যাচার, অত্যন্ত। অপি-_বাওলা ভাষায় অপ্রচর্সিত। উপ-_ 
উপদেশ, উপকার, উপহার, উপহাস। আ_আবান্) আকার, আহার, আকাশ, আচার, 
আগম, আকাজ্জা, আকীর্ণ, আক্রোশ, আকুষ্ট, আকুষ্চিত, ইত্যাদি। 
(খ) বাঙল। উপসর্গের প্রয়োগ 2 ৃ 
অঃ আ,+ অনা--( অভাব, মন্দ, ইত্যার্দি অর্থে )-_অনামা, অবেলা, অথুলী, 
অহিসাবী ; আলুনী, আধোয়া, আকীটা ; অনামুখ, অনাস্থা ইত্যাদি। 
নির্‌_-( নাই অথে )-_ নিখোজ, নিখুত, নিলাম, ভ্বিটোল, নিথরচা ইত্যাদি 
ভর-_( পূর্ণ অর্থে )--ভরপেট, ভরদিন, ভরগা্ ভরসাজ ইত্যাদ। 
কু- কুচুটে, কু-অভ্যাস, কু-নজর, কু-ডাক, কু-লোক, কু-কথা ইত্যাদি । 
স্ব-_-( ভাল অর্থে) __ম্ুথবর, স্থদদিন, স্থনজর, সথসময় ইত্যাদি। 
হা_( নাই অর্থে) হাঘরে, হা-ভাতে, হা-পুত, হাহুতাশ ইত্যাদি । 
(গ) বিদেশী উপসর্গের প্রয়োগ ঃ 
[১] ফারসা 
গর-_( না ও বিপরীত অর্থে )-_গরহজম, গরমিল গরকবুল, গরহাজির ইত্যাদি | 
ফি-_( প্রত্যেক অর্থে )_-ফি-বছর, ফি-দিন, ফি-সন ইত্যার্দি। 
বে (অভাব অর্থে )-_বে-আক্েল, বে-আইন, বে-গতিক, বে-জোড়, বে-তালা, 
বে-সামাল, বে-ভাব, বে-আন্দাজ, বেমালুম, বে-কায়দা, বে-হশিয়ার ইত্যার্দি। 
২] ইংরেজী 
হেড--( প্রধান অর্থে )-_হেড-মাষ্টার, হেড-ক্লার্ক, হেড-অফিস, হেড-পণ্তিত ইত্যাদি 
হাফ-_-( অর্ধ অর্থে )_ হাফ-নেতা, হাফ-আখড়াই, হাফ-ইস্কুল, হাফ-ডে ইত্যাদি । 
সব--( অধীন অর্থে )- সব-ডিপুটি, সব-ইনস্পেক্টর ইত্যাদি । 
অনুশীলনী 
১। উপসর্গ কাহাকে বলে? কয়েকটি সংস্কৃত, বাঙল। ও বিদেশী উপসর্গের 
ডদাহরণ দাও। 
২। বাঙল। ভাষায় খাটি বাঙলা উপসর্গের ব্যবহার আছে কি? উর্দাহরণসহ 
আলোচনা কর। (ক. বি. ১৯৪৮) 
৩। উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থের কিরূপ পরিবর্তন হয় চারিটি দৃষ্টান্তের সাহাষে; 
দেখাইয়া দাও। ( উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬৪) 


€. 


গহ্এদস্ণ অধ্যাস্ত্ 
গাক্য-প্রক ব্রণ 
বাক্য (59176617109 ) 

আমরা কথ! বলিবার সময় কতকগুলি শব ব্যবহার করি। ইহারা একক্র হইয়া 
আমাদের একটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে। সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশকারী এইবূপ 
পদমৃহকে ব্যাকরণ শাস্ত্রে বাক্য (5৫767) বলে । বাক্য ভাষায় ব্যবস্থত হইবার পূর্বে. 
তাহার ভাবুটি আমাদের ঞনের মধ্যে একটা রূপ পরিগ্রহ করে। সেই রূপটিকে আমরা 
ভাষার অবরণে প্রকাশ করি মাত্র। 

বাঙল! ভাষায় পদগুলিকে ধ্লীনাভাবে সাজাইয়া ভাঁষা নিভূলভাবে লিখিতে হইলে 
বাক্যের নিষ্নলিখিত তিনটি লক্ষণের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। যধা-_আকাঙজ্ষা, 
যোগ্যত। ও আঁসত্তি। এই তিনট অপরিছার্ধ লক্ষণের কোনটিরই অভাব হইলে পূর্ণাঙ্গ 
বাক্য হয় না। 

তআাবচাওজ1(5%750570) 8 থাকা মাত্রেই একটি সমগ্র অর্থপ্রকাশ করে। 
এই অর্থ সমগ্ররূপে বুঝিবার ? জন্য বাক্যের একটি বা একাধিক শব্দ শুনিয়া অন্য শবটি 
গুনিবার জন্য মনে ইচ্ছা জাগে, তাহার নাম আকান্ডক্ষ/। যদি বলি_-“তবে এখন, তাহা 
হইলে আকাজ্! পুরণ হয় না, অন্য পদটির আকাজ্া থাকে। কিন্তু যখনই বলি--“তবে 
এখন আসি+ তাহা হইলে আর কিছু শুনিবার ইচ্ছা থাকে না-_বাক্যটি সম্পূর্ণ হইল । 

হেগ্যতা। (০০726110) 2 বাক্য যে সমস্ত পদনিচয় লইয়া গঠিত উহারা 
পরস্পরের সহায়তায় বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থটি প্রকাশ করে। স্ৃতরাং বাক্যের অর্থ প্রকাশ 
করিতে পদসমূহের যে ক্ষমতা তাহাই যোগ্যতা নামে অভিহিত। বাক্যের অন্যতম এবংঃ 
প্রধানতম লক্ষণ যোগ্যতা । বাক্যের অন্তর্গত অর্থযুক্ত পদসমূহ যথাযথ স্থানে বসাইলেও 
যোগ্যতার অভাবে বাক্য হইতে পারে ন1। যদি বলি-_গাভীগুলি উড়িতেছে” 'কুকুর কুন্ছ 
কুহু করিয়া উঠিল”; এই পদসমস্টিগুলির কোনটিই বাক্য হয় নাই। কারণ গ্রত্যেকটিতে* 
যোগ্যতার অভাব রহিয়াছে । আবার যদি বলা যায় 'মুদুমন্দ মারুতহিললোলে শরীর 
হইয়া গেল।, এখানেও মৃহুমন্দ মারুতহিল্লোলের ক্ষেত্রে দহনশক্তি বিরুদ্ধ ভাবাপর হওয়া 
বাক্যের গুযাগ্যতা নষ্ট হইল। কিন্তু যদ্দি বলি--'মুছুমন্দ মারুতহিল্লোলে শরীর ন্দিষ্ক 
হইল' তাহা হইলে, বাক্যের পদসমূহের মধ্যে পরম্পর যোগ্যতা থাকার জন্য উহাকে 
একটি হুন্নর এবং পুর্ণাঙ্গ বাক্য বলা চলে। 

তসনুত্তি (19,0৯799698 ) 2 বাক্যার্থ সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিবার জনা; 
বাকোর অন্তর্গত পদগুলিকে যথাযোগ্য স্থানে অর্থাৎ পরম্পর নিকটবর্তী স্থানে স্থাপন. কর! 
গ্রয়োজন। পদগুলির মধ্যে একটা সম্বন্ধ বর্তমান আছে, উহাদের যি নৈকট্য অনুসাঞ্ে 
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না সাজান হয় তাহা হইলে অর্থবোধে বিলম্ব ঘটে। সুতরাং পদগুলির নৈকট্যান্ুসারে 
স্থাপনের ন।মই অসত্তি। যদি বলি-__ভাত খাইয়া! বিদ্যালয়ে যাও, তাহা হইলে অর্থ 
বুঝিতে কোন অন্গুবিধ! হয় না বা অর্থ করিতে বিলম্বও হয় না। কিন্তু যর্দি বলি-_ 
“বিদ্যালয়ে খাইয়া! ভাত যাও তাহা হইলে ইহার কোনই অর্থ হয় না। কাজে কালেই 
বাক পদ প্রয়োগ করিবার সময় উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ দেখিয়া! ব্যবহার করিতে হয়। 


বাক্যেপদস্থাপনের সাধারণ নিয়ম - 

বাক কর্তৃপদটি প্রথম ও সমাপিক ক্রিয়াটি ঝঁংক্যর শেষে বসিবে; যদ্দি ক্রিয়াটি 
সকর্মক হয় অর্থাৎ ক্রিয়ার কর্ম থাকে তাহা হইলে তাহা ক্রিয় পদ্টির অব্যবহিত পূর্বেই 
বসিবে। যেমন--আমি তোমাকে একথা বলিয়াছি। 

উল্ত বাক্টির মধ্যে “আমি, কর্তুপদ বলিয়া উহ1 বাক্যের প্রথমেই বসিয়াছে। 
আবার “বলিয়াছি” পদটি সমাপিকা ক্রিয়। বলিয়া উহা! বাক্যের শেষভাগে বসিয়াছে। 
স্ত বাক্যটি সকর্মক ক্রিগ্ধা বলিয়া উহার কর্ম “কথা” এই বিশেষ্যপদটি সমাপিক ক্রিয়াটির 
অব্যবহিত পূর্বেই বসিয়াছে। কিন্ত এই নিয়ম সর্বত্রখাটে না__নিমের বাঁক্যগুলি লক্ষ্য কর : 

“দেখিতে দেখিতে দশদিক উজ্জ্বল করিয়া আবিভূত হইল এক নারীমৃত্তি।” “ঘরে কেউ 
নেই, দরজাট। খোল! খা খ| করছে--কেবল বারান্দার এক কোণে শুয়ে রয়েছে একটা 
কুকুর ।” উত্তক্ষেত্রে বাক্য ছুইটিতে বাধাধরা নিয়মের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। 

বাওল! ভাষায় বাক্যের সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য অনেক সময় ক্রিয়াপদিকে উহা 
রাখা হয়। যেমন-_পাড়াায়ের একটা দৃশ্ঠ। ছোট্ট একখানি গ্রাম। গ্রামে কয়েক 
ঘর নীচ শ্রেণীর লোকের বাস। তারা অতি দরিদ্র-_ক্ষেত খামারের অভাবে, দিন 
গুজরান দায় ইত্যার্দি। 

বাক্যে করণ, সম্প্রদানাদি পদের বসিবার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। উহার! কর্মপদের 
পূর্বে বা পরে কিংবা কখন কখন বাক্যের শেষেও ব্যবহৃত হয়। যেমন-“ছুরি দিয়া! সে 
কলম কাটিতেছে'__ইহা যেমন বল] চলে, তেমন “কলমটি কাটিতেছে' এ কথা বলিলেও 
বাক্যের অর্থবোধের কোন অস্থুবিধ1 হয় ন1। 


উদ্দেষ্ঠ ও বিধেয় 
প্রত্যেক বাক্যের দুইটি অংশ-_উদ্দেশ্য ও বিধেয়। যাহাকে উদ্দেপ্ত করিয়া কোন 
কিছু বল হয়, তাহাকে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে যহা বল! হয়, তাহাকে বিধেয় বলে। 
যথা--সরোজিনী নইয়ের বাড়ী আসিল। এই বাক্যের সরোজিনীকে উদ্দেস্ট করিয্না তাহার 
সইয়ের বাড়ী আসিবার কথ! বলা হইয়াছে। সুতরাং 'সরোজিনী? উদ্দেশ্য এবং 'সইয়ের 


উদ্দেশ্য ও বিধেয় ১০৫ 
বাড়ী আসিল" বিধেয়। সেইবপ- ছেলেটি স্কুলে যাইতেছে; শিক্ষক ছাত্রদিগকে 
পড়াইতেটছন প্রভৃতি বাক্যে ছেলেটি ও “শিক্ষক? উদ্দেশ্ত এবং 'ন্কুলে যাইতেছে? ও 'ছাত্র- 
দ্িগকে পড়াইতেছেন? বিধেয় | 


উদ্দেশ্য বিথেয় 
ঙ 
শ্/মলাল চমকাইয়া উঠিলেন, ( শরৎচন্দ্র) 
“সব ছেলে মেয়েরা মেজখুড়ীমাকে ভালবাসিত', (শরৎচন্দ্র ) 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। 


আবার একটিমাত্র পদে উদ্দেশ্য বং বিধেয় লইয়াও বাক্য গঠিত হইতে পারে। 
যেমন__মেয়েটি” নাচে”) কাক" 'ড্রাকিতেছে?। প্রয়োজন অনুসারে বাক্যকে প্রসারিত 
করিতে আমরা উদ্দেশ্য কিংবা বিধেয়কে সম্প্রসারণ করি। যে শব্দ বা শব্দসমষ্টি উদ্দেশ্য 
বা বিধেয়কে সম্প্রসারণ করে তাহাকে বা তাহাদিগকে উদ্দেশোর বা বিধেয়ের অশ্প্রসারক, 
প্রমারক বা বিবর্ধক বলে। রর 

(৯) উদ্দেশ্য প্রসান্লবিণি £ 

(ক) বিশেষণপদ যোগে 2 শীত পড়িয়।ছে__ভীষণ” শীত পড়িয়াছে; রাম বনে 
গমন করিলেন__“পিতৃভক্ত' রাম বনে গমন করিলেন; ছেলেটি পড়াশুনা করে_+শাস্ত; 
ছেলেটি পড়াশুনা করে; রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন--প্রতিভাশালী, 
রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ইত্যাদি । 

(খ) বিশেষণম্থানীয় বাক্যযোগ্ে ই "ছোট ছোট ভাইবোনকে সঙ্গে লইয়া, 
শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবস্ত ও পাড়ার মিত্রদের শাস্ত ছেলেটি পড়াশুনা করে। 

(গ্) বিশেষণস্থানীয় পদসমষ্টি-যোগে 2 “বিবিধ শাস্ত্রে স্থপপ্ডিত' ঈশ্বরচন্দ্র 
ন্ি্াপাগর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। নানা শাস্ত্রে পারদশা” কলিকাতায় ঠাকুর বংশের 
সসন্তান প্রতিভাশালী রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরুস্কার লাভ করেন। 

(ঘ) সম্ঘন্ষপদ-যোগে 2 “অযোধ্যার রাজা” দশরথের পুত্র পিতৃভক্ত রাম বনে 
গমন করিলেন। 'কলিকাতার' ঠাকুরবংশের স্থসস্তান প্রতিভাশালী রবীন্দ্রনাথ নোবেল 
পুরঞ্কার লার্ত করেন। 

($) সমকারকপদ-যে।গে 2 “শরথের পুত্র” পিতৃভক্ত রাম বনে গমন করিলেন। 
ঠাকুর বংশের সুসন্তান” প্রতিভাশালী রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 

(২) জিবেস্তেব্র প্রসাব্রবিধি ঃ 

(ক) ক্রিয়াবিশেষণ-যোগে হ ছেলেটি উচ্চৈঃম্বরে” পড়িতেছে। রবীন্র্মাথ 
প্রতিভাবলে; নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 


১০৬ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


(খে) ক্রিয়াবিশেষণম্থানীয় বাক্যাংশ-যোগে $ মিত্রদের ছেলেটি ভাইবোনের 
সহিত একসঙ্গে বসিয়া অতি উচ্চৈ:স্বরে পড়াশ্ডনা করে। রবীন্দ্রনাথ "পৃথিবীর 
কবিদিগের বিন্ময় উৎপাদন করিয়া, অসাধারণ প্রতিভাবলে স্ুপ্রসি্ধ নোবেল পুরস্কার 
লাভ করেন। 

(গ) বিশেষণের বিশেষণ-যে।গে ই রাম “অত্যন্ত প্রফুল্পচিত্তে বনে গমন করিলেঁন। 
রবীন্দ্রনাথ “অসাধারণ, প্রতিভাবলে “মু-প্রসিদ্ধ' নোবেল পুরঙ্কার লাভ করেনু। 

(ঘ) সম্বন্ধপদ-যোগে 2 রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কবিদিগের বিন্বয্ উৎপাদন করিয়া 
অসাধারণ প্রতিভালে “ইউরোপের পুরস্কার বিতরণী ভা হইতে স্ুগ্রসিদ্ধ নোবেল পুরস্কার 
লাভ করেন। রর 
(উ) দ্বিরচ্ত অসমাপিকা ক্রিয়াযোগে £ সে 'কাদিয় কাদিয়া বলিল; আমি 
ূ হাসিতে হাসিতে" কথাটা বলিয়াছি। 


অনুশীলনী 


১। বাক্য কাহাকে বলে? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয় দাও । 

২। বাক্যের লক্ষণ কিকি? 

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি বিশ্লেষণ কর £ 

(ক) “সময়ের কোনও পরিমাণ নাই, অন্ধকারের কোনও অন্ত নাই (ব্রবীন্দ্রনাথ ) 
(খ) 'নাইতে যাব, আর ফিরে আসব না।; ( শরৎচন্দ্র) 
৪। সংজ্ঞ! নির্দেশ কর ও উদাহরণ দাও £ যোগ্যতা, আসত্তি ও আকাজঙ্ষ!। 

৫। বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় কাহাকে বলে? নিয়লিখিত বাক্যগুলির যে-কোন 


রি 


ছুইটির বিধেয় সম্প্রসারিত কর £ ৪ 
শরৎবাবু আজ বক্তৃতা করিবেন! পাও ফিরে সে অরণ্য । কৃষক ধান কাটিতেছে। 
বর্ধামঙ্গল অভিনীত হইবে। রাজবাড়ীর মঠ বন্ধ হইয়াছে। (ক. বি. ১৯৪৮) 


৬। উদ্দেশ্য সম্প্রসারণ কি? এক একটি বাক্য গঠন করিয়া! উদ্দেশ্য সম্প্রসারণ কর। 

৭। বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ প্রভৃতি যোগে নিম্নলিখিত ব্ষ্ি দুইটিকে 
বধিত কর। 

(ক) ছেলেটি পড়াশুনা করে। (খ) কুম্থম শোভা পাইতেছে। 

৮। নিম্নলিখিত শব্দ বা শব্দ-সমষ্রি বিধেয়ের প্রসারকরূপে ব্যবহার কর ঃ 
যেমপ করিয়া পার; হ্বহপ্তে; ধীরে ধীরে; অতিক্রম করিয়া) ধরিতে ধরিতে; 
“ছু গিরি কাস্তার মরু।, 


ম্বোড়ম্ণ ধ্যান 


ঘাতক প্রকার ভেদ 


গঠন প্রণালীর দিক হইতে বাক্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যখা__ 
(১) সরলর্রাক্য, (২) জ্ীগিক বাক্য ও (৩) মিশ্র বা জটিল বাক্য। 

(১) সরল বাক্য ঃ যে বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য (কর্তা) ও একটিমাত্র 
সমাপিক! ক্রিয়া থাকে, তাহাকে সরল বাক্য ($17)016 5617661106 ) বলে। 
যথা__বালকেরা খেলে ; “রাম অুবার বৌদির বুকের মধ্যে মুখ লুকাইল।” (শরৎচন্দ্র) 

(২) যৌগিক বাক্য ঃ যে বাক্য ছুই বা ততোধিক নিরপেক্ষ বাক্য এবং সেই 
নিরপেক্ষ বাক্যগুলি “ও” এবং» কিন্ত, “সুতরাং, “অতএব, প্রভৃতি অনপেক্ষস্থচক 
অব্যয়ের ছারা যুক্ত হয়, তাহাকে যৌগিক বাক্য ( 0০701১08017 56166180০ ) বলে। 
যথা_তুমি কষ্ট কুরিয়াছ সুতরাং. পুবস্কার পাইবে। 'রামলালের বয়স কম ছিল, 
কিন্তু ছুষ্ট বুদ্ধি কম ছিল না, (শরৎন্দ্র)। 'নারায়ণী আরোগ্য হুইয়া উঠিলেন 
এবং সংসার আবার পূর্বের মত চলিতে লাগিল ।, ( শরৎচন্দ্র ) 

(৩) মিশ্র বা জটিল বাক্য ঃ যে বাক্যে একটি প্রধান এবং এক ঝ 
একাধিক ,অপ্রধান উপাদান বাক্য বা বাক্যাংশ থাকে, তাহাকে মিশ্র বা জটিল: 
বাক্য (0০77016. 507661)06 ) বলে। জটিল বাক্যের যে অংশে মূল বক্তব্য বিষয় 
প্রকাশিত হয়, তাহাকে প্রধান বাক্য বলে। আর যে অংশ প্রধান বাকোরই অংশীভূত 
হয়, তাহাকে উপাদান বাক্য বলে। এই বাক্যে “যে যাহা”, যদি” “যেমন”, যেহেতু 
*কারণ” প্রভৃতি শব্ধ ব্যবহ্বত হয় । যথা_যদ্দি ধন খুঁজিয়া লইতে পার, তবে লইও |» 
(রবীন্দ্রনাথ )। সেদিন তোরা টের পাবি, যেদিন আমি আর ফিরিব ন।।, (শরৎচন্দ্র) 

উপাদান বাক্য ঃ যে বাক্যগুলি লইয়া একটি পূর্ণ ঘৌগিক এবং জটিল 
বাক্য গঠিত হয়, তাহাদিগকে উপাদান বাক্য ( 09856) বলে।* উপাদান বাক্য 
ছুই প্রকার_0১) নিরপেক্ষ উপাদান ( 00-0:0.111966 01255 ) এবং (২) সাপেক্ষ বা 
অপ্রধান উপাদান (521-00311965 01205 ) বাক্য। যৌগিক বাক্যের উপাদান 
বাকাগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ থাকে; আর জটিল বাক্যের একটি প্রধান উপাদান বাক্য 
(0:7501091 0195৩ ) “এবং এক.ব। একাধিক অপ্রধান উপাদান বাক্য থাকে । | 


টিনটিন রানার রি হিরা রতি তেলানিরা রা রতানে রঃ 
* উপাদান বাকাকে কেহ 'আনুষঙ্গিক' আবার কেহ কেহ ব1'অনুবদ্ধি' বাক্যও বলিয়াছেন । এই 
উভয় শবেই 9০৮-০:017,৩ 01999৩-এর ধ্বনি আসে । 


১০৮ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


অপ্রধান উপাদান বাক্যকে আবার নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 
যথা-(১) বিশেশ্বস্থানীয় উপাগান বাক্য, (২) বিশেষণস্থানীয় উপাদান বাক্য এবং 
€৩) ক্রিগ্নাবিশেষণস্থানীয় উপাদান বাক্য। 

(১) বিশেষ্স্থানীয় উপাদানবাক্য ৪ যে উপার্দান বাক্য বিশেধবপদের মত 
ব্যবহৃত হয় এবং প্রধান বাকোর অন্তর্গত কোন পর্দের সহিত অন্বিত হয়, তাহাকে 
বিশেষ্স্থানীয় উপাদান বাক্য (8০41) 08456) বলে যথা--আদি জানি, তুমি 
আজ্ত আসিবে । "তুমি আজ আসিবে" উপাদান বাক্য বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত 'জানি, 
ক্রিয়ার কর্ম। এইবূপ--€কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে ।  ( রবীন্দ্রনাথ ) 

(২) বিশেষণস্থানীয় উপাদ।ন বাক্য 2 যে-উপাদান বাক্য বিশেষণের ন্যায় 
ব্যবহৃত হইয়া প্রধান বাক্যের অন্তর্গত কোন পদকে বিশেধিত করে, তাহাকে বিশেষণ- 
ত্ঘানীয় উপাদান বাক (816০6150850 ) বলে। বথা-_-'যাহা চাই তাহা 
ভূল করে চাই।, এই বাক্যটিতে যাহা চাই” এই অংশটি “তাহা” পদের বিশেষণ । “যে 
এইরূপ, ভূমিখণ্ড নক্ষত্রময় আকাশের ন্যায় অক্রালিকাময় হইয়া এখন হাসিতেছে, 
আগে উহা ব্যাত্র-ভন্লুকের আবাস ছিল ।, ( বঙ্কিমচন্দ্র) 

(৩) ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় উপাদান বাক্য 3 .যে উপাদান বাক্য ক্রিয়া- 
বিশেষণের হ্যায় ব্যবহৃত হয় এবং প্রধান বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়ার প্রকার, হেতু, স্থান ও 
সময় বিশেষিত করে, তাহাকে ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় উপাদান বাক্য (8067191 
01856 ) বলে। বথা-_'যে যেমন কর্ম করে, তেমন সে ফল পায় তার। (কুষ্ণচন্জ্র 
মজুমদার ) এই বাঁক্যে তেমন সে ফল পায় তা'র ক্রিয়ার বিশেষণ । 


অনুশীলনী 
১। গঠন প্রণালীর দিক হইতে বাক্যকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায়? 
২। নীচের বাকাগুলির মধ্যে কোন্টি কিরূপ বাক্য কারণসহ উল্লেখ কর :-- 
(ক) জত্য কথ বল তোমাকে কিছু বলিব ন!। 
(খ) তিনি শিক্ষিত, কিন্তু বড়ই অহঙ্কারী । 
গে) "দেখ এই চরাচরে যেযেমন কর্ম করে ৃ 
তেমন সে ফল পায় তা'র।» ( কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ) 
৩। অগ্রধান উপাদান বাক্য কয় প্রকার? 
৪ নিমের বাক্যগুলি কোন্টি কিরূপ উপাদান বাক্য নির্দেশ কর £-- 
(ক) “কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে” ( রবীন্দ্রনাথ ) 
(খ) “নিঃশেষে গ্রাণ যে করিবে দান, 
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।” , ( রবীন্দ্রনাথ ) 


অনগ্ুদেশ্ণ ত্বঞ্যান্ 
ব্রাকায-বিশ্লেঘণ 


বাক্যের অন্তর্গত উদ্দেশ্ট ও বিধেয়মূলক বিভিন্ন অংশকে পৃথক পৃথক করিয়া বিচার 
করাকে বাক্7-বিশ্লেষণ ( 87751)915 01 567667)065 ) বলে। বাকা-বিশ্লেষণ করিতে 
হইলে বাকার্টি সরল, মিশ্র, কি যৌগিক তাহ। উল্লেখ করিতে হয়। 


& (১) সবল শ্বাক্যে্র নিলেন 

সরল বাক্য বিশ্লেষণ কত্তিতে হইলে- প্রথমতঃ, উহার উদ্দেস্ঠ, উদ্দেশ্তের সম্প্রসারক, 
বিধেয় ও বিধেয়ের সম্প্রসারক অংশের করিবে । মনে রাখিবে উদ্দেশ্ত বলিতে কর্তৃপদ, 
কর্তৃপদের বিশেষণ, সন্বদ্ধপদ এবং জীবশেষণস্থানীয় পদসমষ্টি বুঝায় এবং বিধেয় বলিতে 
ক্রিয়াপদ, কর্মপদ, কর্মের বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ ও বিধেয় বুঝায়। উদ্দেশ্টের সম্প্রসারক 
বলিতে উদ্দেশ্ঠের অন্তর্গত কর্তৃপদ ভিন্র সমস্ত অংশকে এবং বিধেয়ের সম্প্রসারক বলিতে 
বিধেয়ের অন্তর্গত সমাপিকা ক্রিয়া ব্যতীত অন্য যাবতীয় অংশকে বুঝায় । উদ্দেশ্টুকে উদ্দেশ্্ে 
স্থানে, উদ্বেশ্টের সম্প্রসারক অংশগুলিকে উদ্দেশ্তের সম্প্রসারক স্থানে মূল বিধেয় বা 
সমাপিকা ক্রিয়াকে বিধেয় স্থানে ও বিধেয়ের অংশগুলিকে বিধেয়ের জব্প্রসারক স্থানে 
স্থাপন করিতে হয় নি্নের উদ্বাহরণগুলি লক্ষ্য কর £ 
























































(১) “রাধারাণী নামে এক বালিকা মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল।, (বঙ্কিমচন্দ্র) 
(২) “দুর্গা খালি মালাটা এক টান মারিয় জঙ্গলের মধ্যে ছু ডিয়৷ দিল (বিভূতিভূষণ) 
(৩) “গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে । ॥ রবীন্দরন্যথ ) 
(৪) মস্ত স্টেজটা মড়মড় করিয়। কাপিয়া ছুলিয়৷ উঠিল।, ( শরৎচন্দ্র) 
বাক্য ৰ উদ্দেশ বিধেয় | 
রী কর্তার | সমাপিকা বিশেষণসহ বিশেষণসহ। সমাপিক। ক্রিয়ার 
৷ প্রসারক ক্রিয়া কর্ম পরিপূরক গ্রসারক 
রাধারাণী | (ক) মাহেশে 
বালিকা নামে এক] গিয়াছিল (খ) রথ দেখতে 
রী ই'ড়িয়া | মালাট | (ক) জঙ্গলের মধ্য 
দিল খালি (খ) একটান মারিয়া 
17777770171 1. কে) গগনে গগনে 
মেঘ গরজে ূ (খ) গুমরি গুমরি 
(গ) গুরু গুরু 
দুলিয়। | কে) মড় মড় করিয়া 
৪ | সেটা | সমন্ত | উঠিল | (খ) কীপিয়। 





৮ খাটি». বনে পিন এ... 


(হ) মিশ্র বাক্যবিশ্লোষণ 


মিশ্র বাক্যের মধ্যে একটি-প্রধান বাক্য ও এক বা একাধিক অপ্রধান বাক্য থাকিতে 
পারে। এই অপ্রধান বাকাগুলি তিন প্রকার। যথা-_বিশেস্ত-স্থানীয় বিশেষণ- 
স্থানীয় ও বিশেষণের বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণ-স্থানীয় । 

মিশ্র বাক্য-বিষ্লেষণের সময় নিম্নের নিয়মানুসারে বিশ্লেষণ করিতে হয়। যথা-_ 

(ক) প্রধান বাক্যটি নর্দেশ করা। 

(খ) অপ্রধান বাক্যগুলি পৃথক্‌ নির্দেশ করিয়া তাহাদের সহিত প্রধান বাক্যের সম্বন্ধ 


স্থির কর!। 
(গ) প্রধান ও অপ্রধান বাক্যের মধ্যে কোন সঙ যাজক পদ থাকিলে তাহার উল্লেখ 


করা। 


রা 


উদাহরণ " 
(১) যাহারা পরশ্রীকাতর, তাহারা উন্নতি করিতে পারে না। 
প্রধান বাক্য--তাহার! উন্নতি করিতে পারে না। কর্তা-_ তাহারা” । 

অপ্রধান বাক্য__যাহার! পৰশ্রীকাতর। (বিশেরষণ-স্থানীয়, “তাহারা এই পদের 
বিশেষণ কর্তা )। | 
সংযোজক পদ নাই। 

(২) মৃত্্জয় কহিল-_“না, যাইব না।” (রবীন্দ্রনাথ ) 

প্রধান বাক্য- মৃত্যুঞ্জয় কহিল। 

অপ্রধান বাক্য-_না, যাইব না। ( বিশেগ্-স্থানীয়, “কহিল, ক্রিয়ার কর্ম। কর্তা 
“আমি, লুপ্ত )। 

সংযোজক পদ নাই। 

(৩) হাতে ব্যথ! হইয়াছে, এইজন্য আমি লিখিতে পারিব না। 

প্রধান বাক্য--আমি লিখিতে পারিব না। 

অপ্রধান বাক্য-_হাতে ব্যথ। হইয়াছে। (ক্রিয়া-বিশেষণ-স্থানীয়, 'লিখিতে পারিৰ 
ন।” এই ক্রিয়ার বিশেষণ )। 

ংযোজক পদ-_ এইজন্য । 

(৪) তুমি. আমাকে যতটা হীন মনে কর, বাস্তবিক আমি ততটা হীন নহি। 

প্রধান বাক্য-_বান্তবিক আমি ততটা হীন নহি। 

অপ্রধান বাক্য-__তুমি আমাকে যতটা হীন মনে কর। ( বিশেষণের বিশেষণ-স্থানীয়, 
“ততটা” এই বিশেষণের বিশেষণ )। 

সংযোজ্ক পদ--যতটা...ততটা। 


(৩) মৌলিক বাক্য-বিক্লোলণ 


যৌগিক বাক্যে দুই বা ততোধিক নিরপেক্ষ বাক্য এবং এক বা একাধিক সংযোঞ্জক 
বা বিয়োজক অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত বা বিষুক্ত থাকে। 
যৌগিক বাক্য-বিষ্লেষণ করিতে হইলে নিয়ের নিয়মান্ুসারে করিতে হয়। যথা__ 
৯(ক) প্রত্যেক নিরপেক্ষ বাক্যকে পৃথকভাবে নিদেশি করা। 
খে) বাক্যগুলির কর্তা বা' ক্রিয়া উহা থাকিলে তাহা নিদেশ করা। 
(গ) সন্ধ্যাজক বা বিপ্লৌজক 'অব্যয়গুলি নিদেশি করা। 
উদাহরণ 


| 
“আচ্ছা আমি আর কিছু বলব না, কিন্তু ও কেন আমাকে অমন ক'রে বলে?” 
| রন ( শরৎচন্দ্র ) 


ূ (১) আচ্ছা আমি আর ব'ল্ব না। 


দুইটি নিরপেক্ষ বাক্য 
(২) ও কেন আমাকে অমন ক'রে বলে? 


বিয়োজক অব্যয়-_কিন্তু | পু 
৪ বাক্য-পরিবর্তন 

বাক্যের অর্থের কোনরূপ পরিবর্তন না করিয়া এক শ্রেণীর বাক্যকে অন্য শ্রেণীর বাক্যে 
পরিবতিত করার নাম বাক্য-পরিবর্তন। বাক্যের রূপাস্তর সাধারণতঃ বাক্যাংশের 
পরিবধন বা সংকোচনের দ্বার সাধিত হইয়] থাকে । 

(১) * সল্পল বাক্্যন্কে জিল বাক্যে পলিবত নন 

সরল বাক্যের অন্তর্গত কোন পদ বা পদসমষ্টিকে আনুষঙ্গিক বাক্যে পরিণত 
করিলে বাক]টি জটিল বাক্যে পরিণত হয়। যথা-_ 

সরল:বাক্য-_সকলে বিদ্বান ব্যক্তির আদর করে। 
* জটিল বাক যে ব্যক্তির বিগ্া আছে, সকলে তাহার আদর করে। 

সরল বাক্য- পুত্রকে নিরপরাধ দেখিতে পাইয়। পিতার চিন্তা দূর হইল । 

জটিল বাক্য-_বখন পুত্রকে নিরপরাধ দেখিলেন, তখন পিতার চিন্তা দুর হইল । 

সরল বাক্য__"মদূর অন্ধকার হইতে একটা সুদূর মঙ্গলধারাবরষা বৃষ্টির গন্ধ আসিতে. 
লাগিল।”" ( রবীন্দ্রনাথ ) 

জটিল বাক্য-নুদূর অন্ধকার হইতে এমন একটা বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল, যাহা! 
সুদূরে মঙ্গলধারা বর্ষণ করিতেছিল। 

সরল বাক- মাতা-পিতার আদেশ আমাদের পালন করা কর্তব্য 1 

জটিল বাক্য মাতা-পিতা যাহা আদেশ করিবেন, তাহা আমাদের পালন কর! 
কর্তব্য । 


(২) জটিল বাক্যন্কে সন্পল বাক্যে পল্লিবর্ভন 


জটিল বাক্যের অন্তর্গত কোন এক অপ্রধান উপাদান বাক্যকে কোন একটি পদ বা 
বাক্যাংশে পরিবতিত করিয়া অথবা বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যপদে 
পরিবত্তিত করিয়া সরল বাক্যে পরিণত করা হয়। কোন কোন স্থলে “বশত, “হেতু” 
“নিবন্ধন, প্রভৃতি পদ ব্যবহার করিয়া অপেক্ষাস্থচক পদগুলি তুলিয়! দিতে হয়। যথা__ 

জটিল বাক্য- যে ব্যক্তির বুদ্ধি আছে সে এমন কাজ করিবে না। 

সরল বাক্য-বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি এমন কাজ করিবে না। 

জটিল বাক্য-_কেন বিশ্বৃত হইলাম বুঝিতে প্টরিতেছি না। 

সরল বাক্য-_বিশ্বৃতির কারণ বুঝিতে পারিতেছি না । 

জটিল বাক্য-_যে বইখানি আমি কিনিয়াছি তাহ! আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। 

( ক. বি. ১৯৪৫) 
সরল বাক্য--আমার কেনা বইখানি আর কোথাও পাওয়৷ যাইবে না। 


(৩) সন্পল বাক্যন্কে মৌগিক শ্াক্যে পল্রিবর্তন 
সরল বাক্যের অন্তর্গত কোনও পদ বা পদসমষ্টিকে একটি নিরপেক্ষ উপাদান বাক্যে 
পরিণত করিয়! সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিণত করা হয়। পরিবতিত বাক্যটিতে 
প্রয়োজন মত অপেক্ষাস্থচক, সংযোজক, বিয়োজক বা নিমিত্তবোধক অব্যয়ের প্রয়োগ 
করিতে হয়। যথা 
সরল বাক্য-_ছুর্বলতাবশতঃ আমি সেখানে যাইতে পারি নাই। 
যৌগিক বাক্য-_আমি দুর্বল ছিলাম বলিয়া সেখানে যাইতে পারি নাই। 
সরল বাক্য--বিগ্ভালয়ে যাইলে তাহার সহিত দেখা করিও। 
যৌগিক বাক্য-_যদি বিছ্ালয়ে যাও তাহা হইলে তাহার সহিত দেখা করিও । 
সরল বাক্য- উন্নতিলাভ করিতে হইলে পরিশ্রম করিতে অভ্যাস কর। 
যৌগিক বাক্য-_পরিশ্রম করিতে অভ্যাস কর উন্নতিলাভ করিবে। 
সরল বাক-_সৎকার্য করিলে আত্মপ্রসা? লাভ হইবে। 
যৌগিক বাক্য-_-সৎকাধ কর, আত্মগ্রসাদ লাভ হইবে। ৰ 
(৪) নৌগিন্ক বাক্যন্কে সন্পল বাক্ষ্যে পন্রিনর্তন 
যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে পরিণত করিতে হইলে যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত 
সংঘোজক অব্যয়গুলি তুলিয়! একটিমাত্র সমাপিকা। ক্রিয়৷ রাখিয়া অন্যগুলিকে সমাপিকা 


ক্রিয়া বা ভাব-বিশেষ্যে পরিণত করিতে হয়। যথা_ 
যৌগ্নিক বাঁক্য তিনি রুদ্ধ হন বটে, কিন্তু অধিকক্ষণ ক্রোধ থাকে না।(ক.বি-১৯৪৫) 


বাকা-বিশ্লেষণ ১১৩ 


সরল বাক্য-_তিনি ক্রুদ্ধ হইলেও অধিকক্ষণ তাহার ক্রোধ থাকে না। 
যৌগিক বাক্য__আমি অস্কটি কধিতে পারি নাই কিন্তু তুমি পারিবে। 
সরল বাক্য-- আমি অঙ্কটি কষিতে না পারিলেও তুমি পারিবে । 
 যৌগ্সিক বাক্য-_সে দোষ করে নাই, তথাপি তাহার শাস্তি হইল । 
সরল বাক্য-_বিনা দোষেই তাহার শান্তি হইল। 
সরল ব্টক্য- এই প্রন্তাব একজন ব্যতীত সকলেই সমর্থন করিল। 
যৌগিক বাক্য--এই ্রত্তাবুকলে সমর্থন করিল, কিন্ত একজন করিল না। 
(9) জটিল বাক্যে শৌপিক বাক্যে পল্লি 
জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্ট্যে পরিণত করিতে হইলে জটিল বাকোর অন্তর্গত একটি 


অপ্রধান "বাক্যকে প্রধান উপাদান বাক্যে পরিণত করিয়া যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন 
করা যায়। যথা__ 


জটিল বাক্য--যে লোকটি চলিয়া গিয়াছিল সে আবার আসিয়াছে । 

যৌগিক বাক্য- লোকটি ুলিরা গিয়াছিল কিন্তু আবার আসিয়াছে 

জটিল বাক্য*্যদি তুমি দ্কুলে'না যাও তাহা হইলে শাস্তি পাইবে। 

যৌগিক বাক্য-_স্থুলে যাও নতুবা শাস্তি পাইবে। 

জটিল বাক- যদি মুখী হইতে চাও, তবে মাতাপিতাকে ভক্তি কর। 

যৌগিক বাক্য-_মাতাপিতাকে ভক্তি কর সুখী হইবে। 

জটিলী বাক্য-_-আশুতোষ যে কর্মীপুরুষ ছিলেন, সকলেই এ কথা শ্বীকার করেন।; 

যৌগিক বাক্য-_আগুতোষ কর্মীপুরুষ ছিলেন সকলেই এ কথা শ্বীকার করেন। 

(৬) হৌগিক বাক্ক্যন্কে জটিল লাক্ষ্যে পল্িবর্তন 

যৌগিক বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিণত করিতে হইলে যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত 
প্রধান বাক্যগুলির মধ্যে এবটি ব্যতীত অন্তগুলিকে অপ্রধান বাক্যে পরিণত করিলে 
উহ! জটিল বাক্যে পরিবতিত হয়। যথা-_-__ 


যৌগিক বাক্য- সে ধনী বটে কিন্তু তাহার অহঙ্কার নাই। 

জটিল বাক্য-_যদিও সে ধনী তবুও তাহার অহঙ্কার নাই। 

যৌর্সিক বাক্য__সত্য কথা বল, তোমার ভয় থাকিবে না। 

জটিল বাক্য-_যদি সত্য কথা বল তাহা হইলে তোমার ভয় থাকিবে ন]। 
যৌগিক বাক্য-_তিনি বিদ্বান তাহার অহঙ্কার নাই। 

জটিল বাক্য-__ফদিও তিনি বিদ্বান তথাপি তাহার অহঙ্কার নাই। 
যৌগিক বাক্য-_সেদদিন আর নাই কিন্তু সে স্মৃতি আছে। 

জটিল বাক্য-_সে্দিন যদিও আর নাই, তবু সে স্্বতি আছে। 


৮ 


১১৪ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


ন্িভিন্ পব্পশেক্র বাক্য 

অর্থাুসারে বাক্যকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় £ 

(১) অস্ত্যর্থক ( ॥717150ধ ) 

(২) নাস্ত্যতক (116790$6 ) 

(৩) প্রশ্নসূচক (106110820৩ ) 

(৪) অনুজঙ্ঞাসূচক ( 1006790%6 ) 

(৫) ইচ্ছা বা প্রার্থনাসুচক (07696146) ॥ 

(৬) উচ্ছবাসাত্মক ব! বিম্ময়াদিবোধক ( £809778601) ) 

(১) অন্ত্যথণক বাক্য £ যে বাক কোন কিছু নির্দেশ করে, তাহাকে অন্ত্যর্থক 
বাক্য বলে। যথা-দ” ঠাকুরের হোটেলে একটা হরিসঙ্কীর্তনের দল ছিল; তিনি পুণ্য- 
সঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে মাঝে মাঝে তথায় আসিয়া থাকিতেন, ( শরৎচন্দ্র ) 

নাস্ত্যর্থক বাক্য ঃ নঞর্থক পদ দ্বার! নাস্তযর্থক ব্রাক্য গঠিত হয়। যথা-_এমন 
দিন চিরকাল যাইবে না; এমন লোক নাই যে স্বর্দেশকে ভাল না ঝ'ঘুস; 'রাজলক্ষমীকে 
আর ত আমি ছোট করিয়। দেখিতে পারি না ।ঃ ( শরৎচন্দ্র) 

(৩) প্রত্নসূচক ঝাক্য ঃ যে বাক্যে প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করা বুঝায়, তাহাকে প্রশ্ন- 
চক বাক্য বলে। যথা_-তোমার কি এই কাজ করা উচিত হইয়াছে? “ওগে। সন্ন্যাসী 


ঠাকুর আছ কি? ( রবীন্দ্রনাথ ) 
(৪) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য £ যে বাক্যে আদেশ, অনুরোধ, নিষেধ, উপদেশ প্রত্ৃতি 


বুঝায়, তাহাকে অন্ুজ্ঞ্থচক বাক্য বলে। যথা--'জয় হোক মহারাণী, রাজরাজেশ্বরী, 
দীন ভূত্যে করে দয়া” । ( রবীন্দ্রনাথ ) 
(৫) ইচ্ছা ব৷ প্রর্থ নাসূচক বাক্য ঃ যে বাক্যে বক্তা কোন কিছু প্রান 
করে অথবা স্বীয্ন ইচ্ছ! জ্ঞাপন করে, তাহাকে ইচ্ছা ব! প্রার্থনাস্থচক বাক্য বলে। 
যথা--পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন; “আমায় দেঁ মা! তবিলদারী,। (রামপ্রসাদ ) 
(৬) উচ্ছ্বাসাত্মক ব| বিম্ময়াদিবোধক বাক্য 8 যে বাক্যে হ্য, বিন্ময় দ্বণা, 
দুঃখ, শোক, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি মনের ভাব ব্যক্ত হয়, তাহাকে উচ্ছাসাত্মবক বাবিন্ময়াদি- 
বোধক বাক্য বলে। যথ-_- 

“কি বিচিত্র এই দেশ !! (ছিজেন্্লাল ) 

“হে মহান্! হে চির-বিরহী ! 

হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে মোর বিদ্রোহী, 

সুন্দর আমার |, . (নজরুল) 


অর্থে গলন্ভঙ্গীতে বাক্যান্তবীকল্পণ 


নাস্ত্যর্থক বাক্য 

'মধ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না 
'গতমাস হইতে সে কাজ করে না। 

অলস লোক হিমালয় আরোহণ 
করিতে কিছুতেই পারিবে ন 

অনুজ্ঞাসূচক ঝ$ক্য 
বাজারে যাও 
ইচ্ছ। বা প্রার্থনাসূচক বাকি 


জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন | 


তাহার যেন রোগ-মুক্ত হয়। 
ভাববাচক বাক) 

আহা! কি সদর এই উদ্যান রর 

ওহো! মৃত্যু কি মর্মম্পর্শী দৃশ্ত! 

অন্ুজ্ঞাসূচক বাক্য 

এখনই বিদ্যালয়ে যাও 

ইচ্ছা! ব৷ প্রার্থনাসূচক বাক্য 

আপনার ক্রম উন্নতি হউক। 


অন্ত্যর্থক বাক্য 
মিথ্যাবাদী সকলেরই অবিশ্বাসের পাত্র। 
গতমাস হইতে সে কাজ ছাড়া । 
অলস লোকের পক্ষে হিমালয় 
আরোহণ সাধ্যাতীত। 
আ্যস্তর্থক বাক্য 
তোমাক বাজারে যাইতে বল হুইতেছে। 
অস্ত্যর্থক বাক্য 
জগদীশ্বরের নিকট আপনার মঙ্গল 
প্রার্থনা করিতেছি। 
তাহার রোগ-মুক্তি কামনা করিতেছি। 
অস্ত্যর্থক বাক্য 
এই উদ্ভান অত্যন্ত সুন্বর। 
মৃত্যু অত্যন্ত মর্মম্প্শী দৃশ্য । 
নাস্ত্যর্থক বাক্য 
এখনই বিদ্যালয়ে না গেলে চলিবে না। 
নাস্ত্যর্থক বাক্য 
আপনার ক্রম অবনতি না হইয়! ক্রম 
উন্নতি কামন1 করিতেছি 


[১] বাক্য-সংযোজন 


অর্থের কোনরূপ ব্যতিক্রম না করিয়া দুই বা ততোধিক বাক্য লইয়া! একটিমাত্র 


সরল, জটিল বা৷ যৌগিক বাক্য রচনা করাকে বাক্য-সংযোজন (00701786101) 


01 560611085 ) বলে। 


সাধারণতঃ একটি ব্যতীত অপর সকল বাক্যগ্ুলির সমাপিক! ক্রিপ্ধাকে সুবিধামত 
অসমাপিক্ ক্রিয়া, ভাববিশেষ্য, বিশেষণস্থানীয় পদসমষ্ি, ক্রিয়াবিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ- 
স্থানীয় পদসম্টি বা একপদে পরিণত করিয়া বাক্য-সংযোজন করিতে হয়। শিষ্ে বাকা- 


সংযোজনের উদাহরণ দেওয়া হইল £ 


বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী 2 "বাঙল! ভাষায় “মেঘনাদবধ' একখানি মহাকাব্য। মাইকেল 
মধুস্থদন দত্ত ইহার রচয়িতা। তিনি এই কাব্য লিখিয়া বাঙল। ভাষা-সাহিত্যে ফুগাস্তর 


হ্মাঁনয়াছেন। 


১১৬ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


সংঘুক্ত বাক্য $ মাইকেল মধুস্থদন দত্ত 'মেধনাদবধ নামক মহাকাব্য রচন' 
করিয়া বাঙল! সাহিত্যে যুগাস্তর আনিয়াছেন। 

বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলী £ এখানে এক দিবস লহরী-লীল! অবলোকন, করিতে- 
ছিলাম। অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম। ইহার কারণ অতিশয় গ্রীম্ম। সেই গ্রীম্ম' 
ছুঃখের সহিত সহা করা যায়। তখন সায়ংকাল। যমুনাতীরে উপবেশন করিলাম। 
লহরী-লীলা সুললিত ছিল। রী 

সংযুক্তবাক্য £ “্এধানে এক দিবস ছুঃসহ গ্রীক্মাতিশয় প্রযুক্ত অত্যন্ত ্লাস্ত হইয়া 
সায়ংকালে যমুনাতীরে উপবেশনপূর্বক নুললিত লহর।-লীলা অবলোকন করিতেছিলাম ।” 


( অক্ষয়কুমার দত্ত ). 

[২] বাক্য-বিয়োজনন 
অর্থের কোনরূপ ব্যতিক্রম ন1 ঘটে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া দ্ঘ সমাসবদ্ধ 
বাক্যকে, সরল ও ক্ষুদ্রতর বাক্য দ্বারা প্রকাশ করাকে বাক্য-বিয়োজন (88501861017 

01 5611666665 ) বলে। যথা ৩ 
বিচ্ছিন্ন বাক্য ঃ “এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তা প্রশ্রবণগিরি ; এ২ গিরির শিখরদেশ. 
জলধরপটল সংযোগে নিরস্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত : অধিত্যকাগ্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট. 
বনপাদপ-সমুহে সমাচ্ছন্ন থাকাতে ন্নিপ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে গ্রসন্ন-সলিলা 
গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে ।” (ঈশ্বরচন্দ্র বিচ্াসাগর ), 
সরল বাক্যাবলী £ এই সেই প্রত্রবণগিরি। ইহা জনস্থানের মধাস্থলে "অবস্থিত । 
ইহার চূড়ায় নিরন্তর নিবিড় মেঘসমূহে অলঙ্কত। কারণ জলধরপটল ইহার সহিত 
সংযুক্ত ; অধিত্যকা প্রদেশ নানাপ্রকার বন্য বৃক্ষে আচ্ছন্ন। সেই বুক্ষসমূহ ঘনভাবে 
অবস্থিত। এইজন্য এ স্থানটি সকল সময়ই স্নিপ্ণ, শীতল ও রমণীয়। পাদদেশে 
গোদাবরী প্রবাহিত হইতেছে। ইহার জল নশির্ষল। ইহার বেগ প্রবল। উহাতে 


ঢেউ উগিয়াছে। 
বিচ্ছিক্ন বাক্য “মানুষ যদি খাইতে না পায়, রোগজীর্ণ দুর্বল দেহ যদি স্বাস্থ্যের 


আনন্দ অনেক দিন ধরিয়া আম্বাদন না করে, তাহার মুখের হাসি যদি না ফুটিতেই 
মিলাইয়া যায়, তবে বিষাদক্রিষ্ট দেহভার সে আর কতদিন বহন করিতে পারিবে ? 

( আচাধ প্রফুল্লচন্দ্র ), 

সরল বাক্যাবলী ঃ মানুষ খাইতে না পারিলে দুর্বল হয়। তাহাদের দেহ 

রোগে জীর্ণ হয়। সে স্বাস্থ্যের আনন্দ ভোগ করিতে পারে না। তাহার মুখে 

হাসি ন। ফুটিতেই মিলাইত্ব| যায়। তাহার দেহ বিষাদে ক্রিষ্ট। তাহার নিকট উহ্া। 

ভারম্বরূপ বলিয়! মনে হয়। এরূপ অবস্থায় আর কতদ্দিন উহা সে বহন করিতে পারিবে? 


বাক্য-বিশ্লেষণ ১১৭ 


অনুশীলনী 

১। বাক্য-বিশ্লেষণ বলিতে যাহা বুঝায় দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়৷ দাও। 

২। সরল ও জটলবাকা সংবলিত একটি যৌগিক বাক্য রচনা করিয়া তাহার 
'অস্তঙতি সরল ও জটিল বাক্যের অংশগুলি দেখাও । এই ব্রিবিধ বাক্যের পার্থক্য 
' ধুঝাইয়া দাও। ( উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২) 

৩। নির্মীলধিত বাকাগুলি বিশ্লেষণ কর :__ 

(১) জল অস্থির, কিন্তৃষ্টনদী অস্থির নহে, নিস্তরঙগ। ( বন্ধিমচন্ত্র ) 
(২) ম্ৃত্যুপ্রয় যে কোন্‌ দিকে কোথায় যাইতেছে তাহা কিছুই ঠাহর পাইল 
না” (রবীন্দ্রনাথ) (৩) এক্ষণে আজি নিজ বুদ্ধ, কাজেই অধিকাংশ বৃদ্ধকেই 
স্থন্দর দেখি (সঞ্ীবচন্ত্র) (৪) “তাহার জননী অতি নন্থান্ত গৃহের হৃহিতা 
ছিলেন» (দীনেশচন্দ্র সেন) (৬ ) “দেখো ভায়া, আজ যর্ধি মুখ রাখতে পার, তবে 
তোমার পাঁচ টাকা মাইনে বাচ্ডিয়ে দেবো” (প্রভাত মুখোপাধ্যায়) (৭) খন 
আমার পালামৌ ফীওয়। স্থিব হইল, তখন আমি ম্যাপ দেখিয়া পথ স্থির করিলাম ।, 
€ সঞ্জীবচন্দ্র) (৮) মাষ্টারমশাই বলেছেন অশ্বথের ছাওয়া! খুব ভাল। বেড়া দিতে 
"সবে, নইলে গরু-বাছুরে চারা গাছকে খেয়ে ফেলবে।, ( শরৎচন্দ্র) 

৪। অস্তার্থক, অনুজ্ঞাস্থচক ও উচ্ছবাসাতক বাক্যের উদাহরণ দাও। 

€। খাক্য-সংযোজন কাহাকে বলে? উদাহরণ দ্বার! বুঝাইয়া দাও। 

৬। নিম্নলিখিত প্রত্যেকটির অংশের বাক্যগুলিকে সংযুক্ত করিয়া এক-একটি বাকো 
পরিণত কর £-_ 

(ক) বঙ্গদেশে কোন এক গ্রাম ছিল। তথায় এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি 
্ত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। তজ্জন্য যতকাল জীবিত ছিলেন, ততকাল দুঃখ-ন্ত্রণা ভোগ 
করিয়াছিলেন। অনন্তর মুতুকালে স্বীয় পুত্রকে আহ্বান করিলেন। তাহাকে যে সকল 
কথ! বলিলেন তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল । ( ক. বি. ১৯৪১) 

(খ) ইহা কখনও সম্ভব নহে যে, বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ, সাহিত্য, 
জ্যামিতি শিখাইয়া, এত কোটি লোকের শিক্ষাবিধান করা যাইতে পারে। সে শিক্ষা 
শিক্ষাই নহে, এবং সে উপায়ে এ শিক্ষা সম্ভবও নহে। চিত্তবৃত্তি সকলের প্রকৃত বিকাশ 
স্ব স্ব কার্ধে দক্ষতা, কর্তব্যকার্ধে উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষা। আমাদের এমনি এইটুকু 
বিশ্বাস আছে যে, ব্াাকরণ জ্যামিতিতে সে শিক্ষ। হয় না; এবং রামমোহন রায় হইতে 
কটিকটাদ এস্কোয়ার পর্যন্ত দেখিলাম না যে, কোন ইংরেজীনবীশ সে বিষয়ে বা 
কছিয়াছেন। ( বন্িমচন্ত্র ), 


২১১৮ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


(গ) তখন সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে ; গ্রাম বহুদূরে; অন্ধকার বনের মধ্যে 
পথ সন্ধান করিয়৷ যাইতে পারিবে কিনা তাই এই মন্দিরে মন্গুষ্যবসতির লক্ষণ দেখিয়। 
মৃত্যু সুখী হইল। (ক. বি. ১৯৪*) 

৭। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে যত্তগুলি জন্তব ক্ষুদ্র ক্ষুত্র বাক্যে প্রকাশ কর 

(ক) প্রথমে শ্তামলাল হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিলেন, পরে একটু একটু করিয়া 
সমস্ত ব্যাপারটা অবগত হইয়া! অধ'তুক্ত অন্ন ফেলিয়া রাগিয় উঠিয়া গেলেন ৫ ( শরৎচন্দ্র ) 

(খ) “তারপর চারণীর সামনে একবার পিদ্দিশ নেড়ে ঘণ্টাট। বাজিয়ে গোটাকতক 
প্রসাদ গাঁদাফুল চারপুত্রের মাথার পাগড়িতে গুজে দিয়ে বললেন “রাজকুমারেরা৷ একটা 
ইতিহাস বলি শোন-_পূধকালে উজ্জয্মিনী নগরে একি মহারাজা বিক্রমার্দিত্য রাজসভা 
ছেড়ে অন্দরে গিয়ে জলযোগ করতে বসবেন এমন সময় লক্ষ্মী-সরম্বতী বিরোধ করতে 
করতে সেখানে উপস্থিত! মহারাজ! তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে বললেন “দেবি 
আপনাদের কি প্রয়োজনে আগমন, দাসকে বলুন।' দুইজনেই রাজাকে আশীবাদ করে 
বললেন 'বৎস বিক্রমাদদিত্য তুমি তে] রাজ্ঞা বিচার কর দেখি আগাদের দুজনের মধ্যে 
কে বড়? ( অবনীন্দ্রনাথ ) 

(গ) নবশ্ঠাম ছুর্বাদলে ছেয়ে আছে ক্ষুদ্র নিরলঙ্কার জমাধি নির্মল নীল আকাশ 
থেকে প্রত্যহ নিশীথে সিঞ্চিত হয় বিন্দু বিন্দু শিশির প্রভাতে স্পর্শ করে তরুণ 'অরুণের প্রথম 
কিরণরেখ। অন্ধ্যায় ছড়িয়ে পড়ে গোধূলি-আলোকের সোনালী আভা * (যাযাবর--দৃষ্টিপাত) 


অসষ্টাদশশ অন্যান 


উত্তি-পত্রিবত নি € 078166 01189113610) ) 


বক্তার উক্তি যথাধথ উদ্ধৃত কর! ব1 তাহার কথার ভাঁবটি প্রকাশকের নিজের কথায় 
বলিবার নামই উক্তি । বাক্যের উক্তি ছুই প্রকার। যথা--০১) প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ 
উক্তি এবং (২) পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ উক্তি। র 

(১) প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ উত্তি ঃ বক্তার উক্তিগুলি যথাযথ উদ্ধত করাকে 
প্রত্যক্ষ বা! অপরোক্ষ উক্তি (701750% ট5115019 ) বলে । যেমন--তিনি মৃছুত্বরে 
কহিলেন, “পথিক তুমি পথ হারাইয়াছে ?” ( বঙ্িমচন্ত্র ) 

(২) পরোক্ষ ব অপ্রত্যক্ষ উক্তি বক্তার উক্তির মূল ভাবটুকু যদ্দি অপরের: 


নিজের ভাষায় প্রকাশিত হয়, তবে তাহাকে পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ উক্তি (16160 
181:9159 ) বলে । যেমন__তিনি পথিককে মৃছুম্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, ষে সে পঞ্চ 


হারাইয়াছে কিনা । 


উক্তি-পরিবর্তন ১১৯ 
৬প্্তি পুরিব্তনের সাথ নিয়ম _ 

(১ ) প্রত্যক্ষ উক্তি উদ্ধরণ (“৮ বা**) চিহ্ছের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। পরোক্ষ 
উক্তিতে পরিবতিত করিতে হইলে উদ্ধরণ চিহ্ন উঠাইয়। দিয়া উদ্ধত বাক্যটির পূর্বে 'ষে' 
পুতি সংযোগ অব্যয় ব্যবহার করিতে হয়। 

(২) প্রত্যক্ষ উ'ক্ততে প্রথম ক্রিয়াপদটি যে কালের হইবে, পরোক্ষ উক্তিতে: 
অনেক স্থলে ক্রিয়াপদিও ফ্পই কালবাচক হয়। 

(৩) প্রত্যক্ষ উক্তি প্রশনসুক হইলে উক্তি-পরিবর্তনকালে প্রকাশকের অংশের 
ক্রিয়ার পরিবর্তে প্রশ্ন করিলেন” 'জানিতে চাহিলেন', “জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভৃতি 
শব ব্যবহার করিতে হয়। . ও 

(৪) বাক্যের অর্থমন্ুলারে পরোক্ষ উক্তিতে অনেক সময় নৃতন শব্ধ যোজনা 
করিতে হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বাঙলা ভাষার ধর্ম ইংরেজী পরোক্ষ উক্তির 
ঠিক অনুকূল নয়। 

[দ্রষ্টব্য 2 ঞমর্থ-অনুসারে প্রত্যক্ষ উক্তির কতকগুলি ক্রিয়া-বিশেষণজাতীয় পদের 
পরিবর্তন হয়। যথা-_যখন__-তখন, এবার-_সেখার, এখানে-_সেখানে, গতকল্য-_- 
পূর্বদিন ইত্যাদি ]। 
প্রত্যক্ষ উক্তি হইতে পরোক্ষ উক্তি 

প্রত্যক্ষ--ফটিক বলিল, “আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ী যাচ্ছি।» 
( রবীন্দ্রনাথ ) 
পরোক্ষ-__ফাটক তাহার মাকে বলিল যে, তাহার ছুটি হইয়াছে, সে এখন 
বাড়ী যাইতেছে। 
৪ প্রত্যক্ষ-_-কাদদ্বিনী বলিলেন, "মেজবউ, আমাদের ভাই-বোনের কথার মধ্যে তুমি 
থেকো না।” ( শরৎচন্দ্র ) 
পরোনক্ষ-_কাদদ্বিনী মেজবউকে তাহাদের ভাই-বোনের কথার মধ্যে থাকিতে 
নিষেধ করিলেন । 
গ্রতটক্ষ-_-দৈলওয়ার! ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন, “ঝাল স্বামীধর্ম জানে, বিপৎকালে 
মহারাণার পার্খবত্যাগ করে না। | (রমেশচন্দর দত্ত) 
পরোক্ষ__-দৈলওয়ার! ক্ষীণম্বরে উত্তর করিলেন যে ঝাল! স্বামীধর্ম জানে, বিপৎকালে 
মহারাণার পার্শ্ব ত্যাগ করে না। 
প্রত্যক্ষ-__রাম শ্তামকে বলিল, প্তুমি কি নদীর ধারে বেড়াইতে যাইবে বলিয়। ! 
আসিয়াছ? তুমি রু্, এখনও অতি দূর্বল। নদীর ধারে এই সদ্ধ্যবেলায় বেড়াইলে 


৯২, দ্বিতীন্ব পত্রের ব্যাকরণ 


ঠাণ্ডা! লাগিয়া তোমার অন্ুখ বাড়িবে। তুমি আঞ্জিকার মত বাড়ী ফিরিয়া যাও।” 
"্পরোক্ষ-_রাম শ্/মকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে নদীর ধারে বেড়াইতে যাইবে কিনা। 
“সে কুপন, তবনও অতি দুর্বল। নদীর ধারে জন্ধ্যাবেলায় বেড়াইলে ঠা লার্গিয়া অস্থথ 
হাড়িবে। সে তাহাকে সেদিনকার মত বাড়ী ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিল । | 
[জ্তরষ্টব্য £$ বক্তার কথাগুলি যাখাযথ উদ্ধৃত করাই বাঙলা ভাষায় সাধারণ রীতি। 
তাই বর্তমান সাহিত্যিকগণের লেখায় পরোক্ষ উক্তির ব্যবগ্ার তেমন পাএয়। যায় না। 
'বে স্থলবিশেষে ইহার প্রয়োগ হইলেও তাহ। ইংরেজীরু অন্থুকরণমাত্র ]1 


অনুশীলনী 

৯। বাক্যের উক্তি কয়প্রকার? প্রত্যেক গ্রকারেধ উদাহরণ দাও । 

২। উক্তি-পরিবর্তন বলিতে কি বুঝায়? প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তি কাহাকে 
সবলে? ডাহরণ দ[ও। উক্তি-প্িবর্তনের সাধারণ শিয়মগ্ুলি উল্লেখ কর। 

নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পরোক্ষ উক্তিতে প্রকাশ কর 2৩ 

(৩) দনিরুপম! সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়। কহিল, পবাবা, তুমি যদি আর এক 
পম্দ। আমার শ্বশুরকে দাও তাহলে আর তোমার মেতেকে দেখতে পাবে না, এই তোমার 
গা ছুয়ে বল্লুম”। ( রবীন্দ্রনাথ ) 

(৪) 'রামসুন্দর বলিলেন” “ছি মা» অগন কথা বলতে নেই। আর এ টাকাট! যদি 
মামি না! দিতে পারি তা হলে তোমার বাপের অপমান আর তোমারও অপমান" ।, 


( রবীন্দ্রনাথ ) 
(৫) 'নারায়ণী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া! বলিলেন, “ও ছোড়া একদিন জেলে যাৰে 
_-তা জানি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাকেও না যেতে হয়” ।” ( শরৎচন্্র) 


(৬) “হেমাঙ্গিনী এবার উঠা বসিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া কহিল *আঘার 
'্যভাব বাবে মরণ হলে, তার আগে নয়। আমি মা, আমার কোলে ছেলেপুলে আছে, 
ষাথার উপর তগবান আছেন। এর বেশী আমি গুরুজনদের নামে নালিশ করতে চাই ন1। 
আমার অস্থখ করেছে, আর আমাকে বকিও পা, তুমি যাও” ।, ( শরৎচন্জ্র ) 

(৭) 'চাণকা-_-একট কথ প্রিজাসা করি, এ তোমার কন্া? সত্য বল। 
ভিন্কক__আঘার বৈকি! আর কার? চাণকা--সত্য বল তোমায় প্রচুর অর্থ দিব, 
লত্য বল। ভিক্ষুক _না বাবা, এ আমার মেয়ে নয়। পথে এ মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছি। 

 ভাণকা--কোথায় পেলে? ভিক্ষুক--ভগবান্‌ দিয়েছেন। নইলে এ অন্ধ বুড়োকে কে 
হাত ধরে নিয়ে বেড়াত? কি পুণ্যে মাকে পেয়েছি জানি না। ডাকাতি ক'রে খেতাম, 
ধন সেই পাপে চক্ষু ছুঃটি হারিয়েছি। ( ছবিজেন্দ্রলাল রায় ) 


উন্নবিহুস্ণ অম্যাম্ত 
বাচ্য (০166) 


ক্রিয়ার যে রূপ-ভেদ দ্বারা বাক্যস্থিত ক্রিয়ার সহিত কর্তা ও কর্মের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ 
অথবা ক্রিয়ার অর্থ প্রধানভাবে ব্যক্ত হয়, সেই রূপ-ভেদকে বল] হয় ক্রিয়ার বাচ্য 
€ 7০1০ )। বাচ্য সাধারণতঃ চারিপ্রকার। যথা--€১) কতৃ বাচ্য, (২) কর্মবাচ্য, 
(৩) ভাববাচ্য ও (8) কর্মন্তত্‌ বাচ্য ।* 

(১) কতৃ'বাচ্য £ যে বাচ্যে বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সহিত কর্তার সম্বন্ধ প্রধান- 
ভাবে ব্যক্ত হয়, তাহাকে বতৃ বাচ্য &8০0%৪ ০1) বলে । এই বাচ্যে কর্তায় প্রথমা 
ও কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং কর্তায় ষে পুরুষ, ক্রিয়াপদটিরও সেই পুরুষ হয়। যথা-_ 
রমেশ আমাকে প্রায়ই তিরস্কার করে। আমি তোমাকে তিরস্কার করি না ইত্যাদি। 

(২) কর্মবাচ্য যে বাচ্যে বাক্যস্থিত ক্রিয়ার সহিত কর্মের সন্স্ধ প্রধানভাবে 
ব্যক্ত হয়, তাহাকে কর্মবাচ্য (15551%6 ০10 ) বলে। এই বাচো কর্তা তৃতীয়া 
ও কর্মে প্রথমা বিভক্তি হয় এবং কর্মে যে পুরুষ, ক্রিয়াপদটিতেও সেই পুরুষ হয়। যথা-_ 
আমি রমেশ কর্তৃক প্রায়ই তিরস্কৃত হই) তুমি আমা কর্তৃক তিরস্কৃত হও না ইত্যাদি। 

কর্তৃবাচের ক্রিয়ার ধাতু কর্মবাচ্যে “ক্ত* প্রত্যয়যোগে বিশেষণ বা “আ" প্রত্যয়যোগে 
বিশেস্ত হয় এবং “হ' ধাতুর ক্রিয়াপদগুলির প্রধান ক্রিয়া হইয়া থাকে। 

(৩) ভাববাচ্য £ যে বাচ্যে বাক্যস্থিত অকর্মক ক্রিয়ার অর্থই প্রধানভাবে ব্যক্ত 
হয়, তাহাকে ভাববাচ্য (49647 %০1০) বলে। ব্যাকরণে “ভাব” কথাটির অর্থ “ক্রিয়া? । 
এই বাচ্যে ক্রিয়াটি সব্ধদাই প্রথম পুরুষের একবচন এবং কর্তায় দ্বিতীয়া বা যী বিভক্তি 
হয়। যথা__দ্বিতীয়া-তাহাকে যাইতে হইবে; আমাকে এখন স্নান করিতে হইবে 

ইত্যাদি । যষ্ঠী-_তাহার খাওয়া হইয়াছে; আমার নাওয়া-খাওয়া হয় নাই ইত্যাদি। 
: ভাববাচ্যে কর্তৃবাচ্ের প্রধান ক্রিয়ার ধাতু “আ” প্রতায়যোগে ভাববিশেষ্য হয় এবং 
হ' ধাতুর ক্রিয়াপদগুলির প্রধান ক্রিয়া হইয়! থাকে। 

(8) কর্ম-কতৃবাচ্য ঃ কখন কখন কর্তৃবাচো কর্তার অভাবে বাক্যস্থিত 
ক্রিন্তার সহিক্ত কর্মের সন্বন্ধই প্রধানভাবে ব্যক্ত হয় অর্থাৎ ষে স্থানে কর্ম কর্তার 
সাহাষ্য ব্যতিরেকে দ্বয়ং ন্ুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহাকে কর্ম-কর্তৃবাচ্য (045$- 
6855143 ৬০16৪ ) বলে । বথা--তোমার মত ছেলের মুখে এ কথা ভাল শোনায় নাঃ 
ঠাকুর-বাড়ীতে প্রত্যহ পৃর্জ। ও. আরতির সময় ঘণ্ট। ও শঙ্া বাজে ইত্যাদি। 


ব্যাকরণ অনুদারে আরও চারিটি বাচা আছে। *যথা--কারণ, সম্প্রদদান, অপাদান ও অধিকরণ 
বাচা। ইহাদের সমাপিকা! ক্রিয়া! নাই, কেবল কৃৎ্প্রত্যয়ের সাহাষেই নিপপন্ন হইয়া খাকে । কৃৎ-প্রত্যর 


নিম্পন্ন পথ যে বাচ্যের বিশেষণ, সেই বাচ্য বলিয়া কথিত হয়। 


বাচ্-পরিবর্তন (0578০ ০ $016 ) 


এক বাচোর বাক্যকে অন্য বাচ্যে পরিবর্তন করার নাম বাচ্যান্তীকরণ বা বাচ্য- 
পরিবর্তন €018726 ০1 /016)। 


ক্ৃবাচ্য হইতে ক্ুর্মলান্যে পল্রির্ভন্ন 
কভৃবাচ্য কর্মবাচ্য | 
ছেলেরা মাছ ধরিতেছে। ছেলেদের দ্বারা মাছ ধর! হইতেছে। 
আমি বইথানি পড়িলাম। আমারি দ্বারা বইথান্সি পড়া হইল। 
সে অঙ্কগুলি কযিয়াছে। ।১তাহার দ্বার অঙ্কগুলি কষা হইয়াছে। 
কর্তৃবা্য হইতে ভাববাচ্যে পব্রির্তন 
কর্তৃবাচ্য ভাববাচ্য 
সে এখন কলিকাতায় থাকে। তাহার এখন কলিকাতায় থাকা হয়। 
তুমি কোথায় যাইতেছ? তোমার কোথায় যাওয়া হইতেছে ? 
ক্ুর্মলাচ্য হইতে কর্তবান্ট্যে পল্রিনর্তন্ন 
কর্মবাচ্য কতৃবাঁচ্য 
জুন কর্তৃক জয়দ্রথ হত হ'য়াছিল। অজ্জুন জয়দ্রথকে বধ করিয়াছিলেন । 
জনৈক চোর কর্তৃক তাহার পুস্তকখানি জনৈক চোর তাহার পুস্তকখানি 
অপহৃত হইয়াছে । অপহরণ করিয়াছে। 


আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে এই জাতীয় কর্ষবাচ্যের প্রয়োগ একরূপ নাঁই বলিলেই 
চলে। তবে ভাববাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্যের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। 


ভাঁববাচ্য হইতে কর্তৃবাচ্যে পর্িকর্তন্ম 
ভাববাচ্য কর্তৃবাচ্য 
আমার আজ যাওয়। হইবে না। আমি আজ যাইব না। " 
আপনার কোথায় থাকা হয়? আপনি কোথায় থাকেন? 
অনুশীলনী 


১। বাচ্য কাহাকে বলে? বাঙলার বাচ্য পরিবর্তনের নিয়ম কি কি ঢ উদাহরণসহ 
আলোচনা কর। 

২। বিবিধ উদাহরণ দিয়া ব্যাখ্য। কর £ বাচ্য (উঃ মাঃ ১৯৬৪); কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, 
ভাববাচ্য (স্কুল ফাইনাল ১৯৫৩ ), কর্ম-কর্তৃবাচ্য (স্কুল ফাইনাল, ১৯৫৮ )। 

৩। কর্তৃবাচ্যে একটি বাক্য রচন৷ করিয়া উহাকে কর্মবাচ্যে পরিবত্তিত কর এবং 
এই বাক্য্বয়ের সাহায্যে কর্তৃবাচ্য ও কর্মবাচ্যের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। ভাববাচ্যের 
প্রয়োগটও উদাহরণ যোগে বুঝাইয়া দাও। ( উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২৯) 


বিহস্ণ অসন্য্যাস্্ 


শক্ার্থ 
[১] শব্দ-শক্তি 

শব অসীম শক্তির তুধিকারী। একই শব-প্রয়োগ-নৈপুণ্যে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ 
করিবার শঞ্তিতে বলীয়ান। শববিদ্‌, ভাষাবিদ, শব্দের আলংকারিক প্রয়োগে ভাষা 
তথা সাহিত্যে অপূর্ব ইন্দ্রজাল রচগ্ঈ করিতে পারেন। তৎসম ও তদৃভব শব্দের যথাযথ 
ব্যবহার, দেশী ও বিদেশী শব্দের সামগ্তস্তপূর্ণ সঞ্চয়ন, ভাষা সাহিত্যে অনবগ্য ঝংকার এবং 
রূপ-রপ সঞ্চার করিয়া থাকে। 

কথ্য ভাষায় বিভিন্ন শব্দের বিচিত্র" প্রয়োগের দ্বারা মানুষের শব্দার্থ জ্ঞান হয়। 
ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদি পাঠের ফলে এ শবার্থ জ্ঞান বিশেষভাবে বর্ধিত হয়। 
মধুস্থ্দন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, জীবনানন্দ প্রভৃতি 
বঙ্গবাণীর সাধকবৃন্ শব্দ প্রয়োগের অপূর্ব নৈপুণো বঙ্গভাযায় তথা সাহিত্যে অশ্রতপূর্ব 
ছন্দোঝংকারের এবং রূপ-রস স্থষ্টি করিয়াছেন। 

আলংকারিকের! শব্ধ-শক্তির অর্থ প্রকাশের তিনটি ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়াছেন। যথা-- 
(১) মুখ্যার্থ, (২) লক্ষ্যার্থ ও (৩) ব্যঙার্থ। প্রয়োগের উপর নির্ভর করিয়া এই তিন 
প্রকার শব্ধ অর্থ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা রাখে। 

৫১) নুথ্যার্থঃ মৌলিক ও যৌগিক শব্ধ এবং যোগরূঢ় শব্দ যে উপায়ে তাহাদের 
অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে, শব্দের মুখ্যার্থেরও সেই উপায়ে অর্থ প্রকাশিত হয়। শবের 
প্রকৃত অর্থই শৰের মুখ্যার্থ। বিভিন্ন শবের ব্যবহারের মাধ্যমে এই শবজ্ঞান সঞ্চয় হয়। 

“ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি পাঠের ফলে এই জ্ঞান-সম্পন বৃদ্ধি পায়। যেমন-_অরণ্য 
শব্দের মুখ্যার্থ বন। অভিধান অথবা ব্যাকরণের পাঠক অরণ্য শব্দের অর্থ যে “বন, 
তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। 

শব €য শক্তিতে মুখ্যার্থের জ্ঞান জন্মায় তাহাকে বল। হয় অভিধ1। যেমন-__ 
বক্র, কাণা, হলদে, আলগা প্রভৃতি শব্দের মূল অর্থ যথাক্রমে বাঁকা, দৃষ্টিহীন, হলুদ রঙা» 
শিথিল প্রভৃতি । এইরূপ অর্থ প্রতিটি শব্দের পাশাপাশি লেখ৷ থাকে বলিয়া শব্বকোধের 
নাম অভিধান । 

(২) লঙ্ষ্যার্থঃ শব্দের আর এক প্রকার অর্থ প্রকাশক ক্ষমতার নাম লক্ষণ! । 
এই লক্ষণা শব্দ-শক্তির মাধ্যমে লক্ষ্যার্থ জ্ঞান জল্সায়। শব প্রস্বোগ বৈচিত্রের ফলে 
অনেক সময় শব্দের মুখ্যার্থ প্রকাশিত না হইয়া পূর্ববণিত পদ কিংবা পরের অর্থ 


০ 
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. অথবা সমগ্র বাক্যটির অর্থ লক্ষ্য করিলে শব্দ-শক্তির লক্ষ্যার্থ দেখা যায়। যেমন-_. 
“হে মাতঃ বঙ্গ শ্টামল অঙ্গ-_ 
ঝলিছে অমল শোভাতে ।, ( রবীন্দ্রনাথ ) 
এখানে "মা" শবের প্রয়োগ লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে 'মা” এর যাহা মুখ্য 
গর্ভধারিণী জননী তাহা প্রকাশিত না হইস্বা মা? অর্থাৎ বাঙল। দেশ এই লক্ষ্যার্থ প্রকাশ 
করিতেছে। ্‌ - 

(৩) ব্যঙ্গাথ ঃ শব্খশক্তির আরও এক কার অর্থ প্রকাশকের ক্ষমতাকে 
আলংকারিক ভাষায় বলা হয় ব্যগ্তনা। এই ব্যপ্রনা শক্তির সাহায্যে শব যে অর্থ 
প্রকাশ করে, তাহাকে বল হয় ব্যঙ্গীর্থ ৷ 

প্রয়োগ-নৈপুণ্যের ফলে শব্ধ তাহার মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ অন্ত অর্থের ইঙ্গিত 
দিয়া থাকে। যেমন__'অরণ্যে রোপন” এই শবদ্ধয়ের মুখ্যার্থ বলা যায় “বনের মধ্যে 
বসিয়া ক্রন্দন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'অরণ্যে রোদন” অর্থাৎ “নিক্ষল প্রার্থনা" এই ব্যঙ্গার্থ- 
রূপে বাক্যে ব্যবস্ৃত হয়। এইরূপ-_বালির বাধ, শশখের কর'৬”, পটলতোলা?) 
“পুকুর চুরি” “চোখের বালি* ইত্যাদি। 

[২] শব্দার্থের পরিবর্তন (015786০1075) 

প্রত্যেক ভাষাতেই শব্দার্থ পরিবর্তনশীল । শব্দের মৌলিক অর্থ অনেক ক্ষেত্রেই 
প্রকাশিত হয় না। কোথাও বা শব্ধ তাহার অর্থ সংকুচিত করিয়া ফেলে, কোথাও বা! 
অর্থ সম্প্রসারিত হয়; আবার কোথাও ব1 শব্ধ তাহার মৌলিক অর্থ হইতে দূরে সরিয়া 
নৃতন অর্থ প্রকাশ করিয়া! থাকে। যেমন-_“অন্ন' শব্দের অর্থ খাগ্। কিন্তু বাঙলা 
ভাষাতে ইহা কেবলমাত্র ভাত অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এখানে শব্দের অর্থ সংকুচিত 
হইয়াছে । এইরূপ--পদ্কজ অর্থাৎ যাহা পাকে জন্মে। কিন্তু কেবলমাত্র 'পন্ম" অর্থে ই 
ব্যবহৃত হয়। 

আবার প্রয়োগের ফলে শব্দার্থ এইবূপে সম্প্রঘারিতও হইয়া! থাকে। যেমন-_'গা্ 
শব্খের উৎপত্তি “গঙ্গা” শব্ধ হইতে। বর্তমান গাঙ শব যে কোন নদীর নামরূপে 
ব্যবহৃত হয়। 

এইরূপ “তিল" শব্দের উৎপত্তি তিল” শব্ধ হইতে । অর্থাৎ তিল হইতে উৎপর যাহা 
তাহাই তৈল। কিন্তু তৈল বলিলে সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, কেরাসিন তৈল 
প্রভৃতি সর্ববিধ তৈলকেই বুঝায়। 

অনেক ক্ষেত্রে শব্ার্থের ভাবগত অবনতিও ঘটিয়া থাকে। যেমন “ঝি' শব্দের 
অর্থ 'কন্যা'। অধুনা “ঝি' বাড়ীর চাকরাণী অর্থেই ব্যবন্বত হয়। খাড়ীর কণ্তাকে 
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“ঝি? বলিয়া! সম্বোধন করিলে অর্থগত অশ্তুদ্ধি না ঘটিলেও সম্মানগত অশ্দ্ধি বশতঃ 
মহাগ্রলয়ের সম্ভাবনা বর্তমান । 
”  শবার্ের ভাবগত উন্নতিও আবার অনেক ক্ষেত্রে ঘটিয়া থাকে। যেমন-_“মন্দির' 
শব্দের অর্থ গৃহ। “এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্ত মন্দির মোর।” ( বিদ্যাপতি ) 
» মন্দির অর্থ এখানে গৃহরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কালক্রমে এই “মন্দির শব্ধ "গৃহ 
হইতে “দেবালুয় এই অর্থে ক্টীবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে । যেমন-_মন্দিরেতে কাসর 
ঘণ্ট। বাজ.লে। ঢং ঢং। ( রবীন্দ্রনাথ ) 


[৩] শব্দ্বৈত (85097170509 ০1 1015) 

শব্বদৈত অর্থকে বিশিষ্টায়িত* করিয়া তুলে। বাঙলা ভাষায় একই শব্ধ বা পদের 
ঘবিত্ব বা দ্বৈতরূপক প্রয়োগের ফলে শবার্থ সম্প্রসারিত হুইয়। নৃতন অর্থ প্রতিষ্ঠা করে। 
যেমন_-“তুমি নব নব রূপে এসে প্রাণে" (রবীন্দ্রনাথ )। এখানে “নব, শব্দের অর্থ 
নুতন । কিন্তু 'নব 'নব, নিত্য নৃক্ঞন এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 

এইরূপ, আকাঙ্ছশ কালে! কাপো৷ মেঘ। “কালো? শব্দের অর্থ কালো রঙ বিশিষ্ট। 
কিন্তু উক্ত উদাহরণে “কালো কালো” শব্দের অর্থ অনেকটা 'কালো রঙের” মত দেখিতে 
মেঘগুলি এইরূপ অর্থও হইতে পারে। নিম্নে শবদৈতের কতকগুলির প্রয়োগ সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে আলোচনা কর! হইল £ 


(১), পুনরাবৃত্তি বুঝাইতে ঃ 


(ক) "ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে 

ডালে ডালে, ফুলে ফুলে, পাতায় পাতায় রে 

আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে ।ঃ ( রবীন্দ্রনাথ ). 
(খ) ভালোয় ভালোয় বিদায় দে মা 
আলোয় আলোয় চলে যাই।* ( শ্টামাসঙ্গীত ) 

(গ) 'পান সুপারি পান সুপারি 

এইথানেতে শঙ্ক! ভারী ।, ( সত্যেন্দ্রনাথ ) 
(২) *বছুলত। বুঝাইতে £ 


(ক) 'আসে লে হলে? তব দ্বার তলে 'দিশি দিশি' হতে তরণা (রবীন্দ্রনাথ) 
(খ) «এ জগতে হায় সেই বেশী চায় 

আছে যার “ভূরি ভূরি? 1, ( রবীন্দ্রনাথ ) 
€৩) সাদৃশ্য অথবা আসন্নত৷ অর্থে ঃ 
(ক) গাটা 'জর জর লাগছে ( জরের সাদৃশ্য অথবা জর আসন্ন এই অর্থে) 
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(খ) “হাসি হাসি" মুখ, শীত শীত, রাত্রি, "চোর চোর+ খেলা ইত্যার্দি। 

(গ) পূর্ব গগনে পুণিমা টাদ করিতেছে উঠি উঠি, ( রবীন্দ্রনাথ ) 
(ঘ) 'রশ্মি-রসে ডুবু ডূবু বন আবির্ভূতী বনে বনদেবী, ( সঁত্যেন্্রনাথ ) 
€৪) অসমাপ্তি ব্যগক ক্রিয়াপদ ঃ 

(ক) গলিতে চলিতে" গল্প বলিতে লাগিলাম। 


(খ) '“জপিতে জপিতে, নাম অবশ করিল গো”  * ; ( চত্ীদাস ) 
(৫) ব্যয়ের দিত্বরূপ £ র্‌ 

(ক) সাধু"! 'সাধু কহে 'সভার মাঝারে, ( রবীন্দ্রনাথ ) 
(ক) "আমি কহিলাম আবে “রাম রাম” নিবারণ, সাথে যাবে । ( রবীন্দ্রনাথ ) 


(৬) জমার্থক বা অনুপ অর্থযুক্ত শব্ধযোগ 2 শব্দের সঙ্গে অর্থ 
সম্প্রসারিত করিবার জন্য অনুচররূপে সমার্থক শবের প্রয়োগ হয় । যথা রান্নাবারা $ 
চাকর-বাকর' ; “কালেভভ্রে” ; জনমশিৰ্তি' ; 'বাসন-কোসুন ) হাড়ি-ুড়ি' ইত্যাদি। 

(৭) ট-যোগে সাধারণভাবে শব্দের প্রসার ঃ 'ট” শব্বের যোগে কথা” 
বাঙলায় অনেক ক্ষেত্রেই শবদ্বৈত হয়। যথা--বাজার টাজার যাবে না; চল ভাত- 
টাত খাইগে ; তার খবর টবর পাওতো।? ইত্যাদি। 

(৮) অনুকার ধ্বনিবিশিষ্ট শব্দদ্বৈত 8 যখা-_বকৃ-বকৃ, কট্‌-কট্‌, ঝনাঝন, 
আঁকু-পাকু, শুধ্‌না-শাখনা, আবৃড়া-খাবুড়া (€ এবড়ো-খেবড়ো ) ইত্যাদি। ধ্বনির 
অস্থকরণে উদ্ভুত বলিয়া ইহাদিগকে ধ্বন্াজ্বক শব্মঘ্বৈত বলা যায় । ৃ 


[8] যুগ্নশব্দ 


ুগ্মশব প্রয়োগে শব্ধার্থ সম্প্রসারিত হয়। বাক্য সংক্ষিপ্ত করিতেও যুগ্মশব যথেষ্ট 
সাহায্য করে। সাধারণতঃ কথ্য ভাষায় যুগ্নশবের বহুল প্রচলন দেখা যায়। বাঙলা 
ভাষায় যুগ্মশব্ধ নিম্নলিখিত তিন প্রকার । যথা-_ 

(১) সমার্থক বিশিষ্ট যুগ্মশক ১ মাথা-মূত্ড, দয়া-মায়া, রীতি-নীতি, কাঙাল- 
গরীব, টাকা-পয়সা, চিঠি-পত্র, পাহাড়-পর্বত, চালাক-চতুর, মুটে-মজুর» বন-জঙ্গল, 
তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, লঙ্জা-সরম ইত্যাদি। 

(২) বিভিন্নার্থক যুগ্ধশব্ব ই ডাল-ভাত, অন্বস্ত্র, জন্ম-মৃত্যু, ছেলে-মেয়ে, 
আইন-আদালত, আজ-কাল, জাম'-কাপড় ইত্যার্দি। 

(৩) বিপরীতার্থক যুগ্মশব্দ £ ভালো-মন্দ, স্ায়-অন্তায়। সুখ-দুঃখ, হাসি- 
কারা, হিতাহিত, জীবন মরণ, আগাগোড়া, শিবদুর্গা, পাপপুণ্য ইত্যাদি। _ 
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[৫] ধ্বন্যাত্ক শব্দ (07077900199600 10175 ) 


ধবন্ঠাত্মক শব্দ বাঙল ভাষার এক বিশিষ্ট সম্পদ। পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় 
ধন্াতক শব্দের মাধ্যমে এত স্থন্দর, এত স্পষ্টভাবে পাধিব বিভিন্ন এবং বিচিত্র ধ্বনির 
অর্থ ঞ্্রকাশিত হয় নাই। যেমন__ঝির্‌ ঝিরু করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। এখানে বৃষ্টি 
পতনের শব্ব_-বিরু ঝিবু শব্দের মধ্যে যেন মুর্ত হইয়। উঠিয়াছে। ধ্বন্যাত্বুক শব্দের ঝংকার 
ভাষায় অশ্রুতপুহী মিঠে স্থুর ্টকরিয়া থাকে। নিযে এইরূপ কতকগুলি ধবঠাত্মক শবের 
উদাহরণ দেওয়া হইল £ 

(১) শারীরিক অনুভূতি বুঝাইতে ঃ কন্‌ কন্, ছল্‌ ছল্‌, টন্‌ টন্‌, ছট ফট, 
ছুম্‌ ছম্‌, থর্‌ থবু, গস্‌ গস্‌ ঝিন্‌ ঝিন্‌, ধক ধুক্‌ ইত্যাদি। 

(২) হাসির বর্ণন! প্রকাশ করিতে 2 খিল্‌ ধিল্‌, হো হো, হা হা, হিহি, ফিক্‌ 
ফিকৃ, ফিকু করিয়া অর্থাৎ মুচকিয়া হাসি। 

(৩) কাটা শব্দের বর্ণনাপ্বুঝাইতে £$ কচ. কচ, কুচ্‌ কুচ, কটাস্‌ কটাস্‌, 
ক্যাচ ক্যাচ য্যচ. ঘ্যাঙ্চ হত্যাদি। 

(৪) রঙ-এর বৈচিত্র্য বুঝাইতে £ বিক্‌ ঝিক, চিক চিক, ধব্‌ ধবে, (সাদা) 
টুক টুকে, (লাল ) মিশ, মিশে ( কালো ), ফ্যাকৃফেকে ইত্যাদি । 

(6) নিস্তরূত। বুঝাইতে £ খা খা, ঝা ঝা,ধূ ধু খৈ ধৈ, হং হা, হ হু, 
থম্‌ থম্‌ ইত্যাঠুদ। 

(৬) বিভিন্ন শব্দ প্রকাশ করিতে 2 কল্‌ কল্‌, খট খট্‌, চপ. চপ, ঝম্‌ ঝম্‌, 
ঢং ঢং, ভন্‌ ভন্, পত্‌ পত্‌, চট্‌ চট, ছুম্দাম্‌, টুপ টুপ, বকবকম, সপাং সপাং, মচ. 
মচ, হড়, হড়, হুস্‌ হস, হু হু, দরগ গে, প্যান্পেনে, স্যাৎসেতে ইত্যাদি। 

«বাক্য প্রয়োগ : পিন্ম। পূর্ববৎ ছল্‌ ছল্‌ খল্‌ খল্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল ।, 
(রবীন্দ্রনাথ )। থট্‌ খট্‌ ঠক্‌ ঠক. করিয়। বাশ কাটা সুরু হইয়া গেল। ( শরৎচন্ত্র )। 
“পাড় ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ. ঝুপ, শব্দে দশদিক্‌ মুখরিত হইয়া উঠিল, (রবীন্দ্রনাথ )। 
«এমন সময় দরজার শিকলটা ঝম্‌ ঝম্‌ করিয়া উঠিল । ( শরৎচন্দ্র )। বি" ঝি' পোকার 
বি ঝি শবে্গ্রাম শব্দায়মান হইতে লাগিল।” (€ ঢেকাদ ঠাকুর)। “তাহার গণ্ 
বহিয়া টপ. টপ করিয়া জল ঝারিয়া পড়িতে লাগিল ।” ( শরৎচন্দ্র )। জাহাজের গায়ে 
কালো জল যেন ভিতরের ধাক্কায় বজ, বজ, করিয়া ক্রমাগত উপরের দিকে উঠিতে 
লাগিল।” ( শরৎচন্দ্র )। “আশ্রবনের মধ্যে পাতা ঝরঝর. করিয়। বাতাস কেমন হা! 
করিয়া উঠিল |, ( রবীন্দ্রনাথ ).। “প্রাঙ্গণ পরিষ্কার তকৃতকৃ করিতেছে ( রবীন্দ্রনাথ )। 
“দর্পের অমূল্য মণিগুলি গৃহের সর্বত্র ধকৃধকৃ করিয়া! জলিতেছে। (দীনেশচন্দ্র মেন) 


১২৮ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


অনুশীলনী 

১। মুখ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ প্রয়োগের উপর নির্ভর করিয়া যে অর্থ প্রকাশ করে তাহ 
উদাহরণ সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। 

২। শবঘৈত কাহাকে বলে? ভাষায় ইহার সার্থকতা কি? 

৩। নিমুলিখিত শন্দগুলির প্রত্যেকটির দ্বারা বাক্য গঠন কর £-_ 

হাসিতে হাসিতে ; রাশি রাশি; হাজার হাজার; রাস্তায় রাস্তায়? সপ্তাহে সপ্তাহে; 
বুদ্ধি ন্ুদ্ধি; অন্ুখ বিশ্বধ; আলু থালু; আবোল তাবোল; বিদেশ বিভূ'ই) হিসাব- 
নিকাশ; সীম। পরিরীম]। 

৪। বাক্যে প্রয়োগ দেখাও £-- 

চিক চিক; দুম্‌ দাম; পত্পত.) জল্জন্‌; মিশ মিশে) কিচির মিচির ; সপাং 
সপাং; ক্যাচ. ক্যা5$ ড্যাব ড্যাব / ঝিম ঝিম্; ফুটফুটে; টুকৃটুকে) ছুম্দরাম্‌ 
ধিকিধিকি ? ফুরফুরে ; গড়গড়িয়ে ) টগবগিয়ে, চল্‌ চল্‌, 


এক্চলন্বিহস্ণ অধ্যাশ্্র 


প্রা সমোচ্াপ্রিত ভিন্নার্থব্রাপ্রক শক্ড (৮৮০75) 
বাঙলা ভাবায় এমন অনেক শবধুগ্ম আছে, যাহাদের উচ্চারণ প্রায় একরূপ কিন্ত 
তাহাদের বানান ও অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভাষায় এইরূপ শব ব্যবহার করিবার সময় বিশেষ 
সতর্ক হইতে হয়। তোমাদের বুঝিবার হ্বিধার জন্য নিম্বে এইরূপ কতকগুলি প্রায় 


সমোচ্চারিত শবযুগ্মের অর্থসহ উদাহরণ দেওয় হইল £ 


শব্দ অর্থ শব অর্থ 
অর্থ মূল্য অবিহিত অনুচিত ৪. 
অর্ধ্য পুজার উপচার অভিহিত কথিত 
অন্ পশ্চাৎ অনিল ৰায়ু 
অণু ক্ষুদ্রতম অংশ অনীল যাহ। নীল নয় 
অঞ্াগর অশিপ্র। অনুধাবন বিখেচনা 

. অজগর সাপ অনুধ্যান কল্যাণময় চিন্তা 
অস্ত অপর অবগত জাত 
অস্ত নিক অপগ বিদুরিষ্ক 
অন্ন ভা অব্য . অকথ্য 


অন্তু অপর অবধ্য বে বধের অযোগ্য 


অবিচার ৃ 


অভিচার 
অবিরাম 
অতস্ভিরাম 
অপচয় 
অবচয় 
অঙ্ক 
অঙ্গ 
অন্দা 
অনদ। 


, অস্ত 


অশক্ত 
অবদান 
অবধান 
অঙ্কন 
অন 
অংশ 
অংস 
আপন 
আপণ 
আসার 


অসার 
আভাষ 
আভাস 


আকিঞ্চন 
অবিঞ্চন 


আবরণ 
আভরণ 
'ন্তিক 


৷ আন্তীক 


নি 


প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্বোধক শব 


অর্থ 
অবিবেচনা 
পরিহিংসা 
অনবরত 
সুনার 
ক্ষতি 

নয়ন 


'ক্রোড় 


গাত্র 

অন্য সময়ে 
অব্পূর্ণা 

নিলিপ্ত 

অসমর্থ 

পুজা বা অর্চনার্থ দাদ 
মনোযোগসহ শ্রবণ 
আকা 

উঠান 

ভাগ 

স্্ধ 

নিজ 

দোকান 

ধারা সম্পাত 


মিথ্যা 
ভূমিকা 
ইঙ্গিত, দীপ্তি 


আকাঙ্ষা 
দরিদ্র 


আচ্ছাদন 
অলঙ্কার 
ঈশ্বর বিশ্বাসী 
মুনি বিশেষ 


শাক 


শসা 
শশা 
বসা 
ইতি 
ঈতি 
হ্ষ 
ঈশ 
ঈশ 


ভপাদান 


উপাধান 


করী 


গিরিশ 
চতুর 
চতুব 
চতুষ্পদ 
চতুষ্পথ 


১৭৪ 


অর্থ 


ফলবিশেষ 
শশক 

ভগিনী 

শেষ 

ষড়বিধ শস্য বিশ্ব 
আশ্বিন মাস 
ঈশ্বর 

লাঙলের ফল! 
উপকরণ 
বালিশ 

হাতী 

সম্পন্প কবি 
কিছু 

বক্তা 

সম্পর 

কেল৷ 

পণ্ডিত 

কাধ 

দুর্গ, পবত 
জটিল, গিরিশূঙগ 
বংশ 
নদীতীর 
কু-লোক 
কলরব 
হিমালয় 
মহাদেব 
চালাক 

চারি 

চারি পা বিশিষ্ট অস্ত 


চৌমাথা 


ছিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


সহজ 
শব তর্থ শব অর্থ 
আছ্ৃতি আহ্বান চির দীর্ঘকাল 
আরতি হোম চীর ছিন্নবস্ 
খালা বৃহৎ মৃৎপাত্র দ্যুত পাশাখেলা? 
হালা যন্ত্রণা দূত চর 
হাত উৎপর ধরা পৃথিবী 
বাত গত ধড়া কটিবাস 
জাম ফল বিশেষ নিঝর ঝরণা 
সাম প্রহর নির্জর দেবতা 
দোষ অপরাধ নিরন্ত। বিরত 
ছোস বানু নিরন্ত অন্ত্রহীন 
হকুল ছুই বংশ নির্বন্ধ অতিশয় অনুরোধ 
দুকুল ছুইতীর নিবন্ধ প্রবন্ধ 
দ্বেখ রাজ্য নিশীখ মধ্যরাত 
তে বৈর, হিংসা নিশিত শাণিত 
দ্নেবত্ব দেবভাব নিরশন অনাহার্‌ 
পত্র দেবোদেশে দত্ত সম্পত্তি নিরসন দূরীকরণ 
দর্ভ কুশ নিবৃত্ত বিরতি 
দর্ব রাক্ষস শিবিতি মুক্তি 
বর্প অহঙ্কার পন্য ছন্দোবদ্ধ 
(দীপ প্রদীপ পদ্ম পুষ্পবিশেষ 
বশ জলবেষ্রিত স্থলভাগ পক্ষ পাখা, পনর দিন 
দ্ভ্িপ হ্ত্ঠী পক্ষ নেত্রলোষ 
দিন দিবস পরুষ কঠোর 
ধীন দরিদ্র পুরুষ নর 
দারা তরী পরভূৎ কাক 
স্বারা দিম্বা, কর্তৃক পরভূত কোকিল 
ধ্বনি শব প্রকার বিবিধ 
ধনী ধনবান্‌ গ্রাকার প্রাচীর 
প্রসাধনী চিরুণী মৃক বোব! 


এসাধন সাজগোজ , সুখ বান 


প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থবোধক শব্দ ১৩৯ 


১ অর্থ শব তর্থ 
প্রাসাদ, অট্রালিকা সক অঙ্রক্ত 
প্রসাদ অঙ্্গ্রহ মেদ চবি 
বপন বোনা মেধ যজ্ঞ 
বপ্ল্ী মাকু যতি বিরামস্থল, মুনি 
বান বন্যা সংযত, 
বাণ ' শর জ্যোতি প্রভা, দীপ্তি 
বন্ধ বাধ, রুদ্ধ ১ যজ্ঞ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড 
ব্ধ্যা নিক্ষল, নিঃসস্তা" যোগ্য উপযুক্ত 
বসন বস রিক্ত শ্ন্ 
ব্যসন অত্যাসক্তি(বিলাসে) বিকৃথ এশ্বধ 
বিশ কুভি, বৈশ্ত, মন্স্তা রুক্স বর্ণ, কাঞ্চন 
না গরল রুক্ষ কর্কশ 
॥বিস মুণণল লক্ষ শত সহম্ 
বানি পারিশ্রমিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য 
বাণী বাক্য লক্ষণ চিহ্ন 
বলি ডিপচ।ব লক্ষন রামান্ুজ 
বলী বলবান শরণ আশ্রয় 
বিস্মৃত বি্মবণযুক্ত স্মবণ স্থৃতি 
বিস্মিত চমত্কৃত শঙ্কর মহাদেব 
বৃত্ত গোলাকৃতি সন্কব মিশ্রণ 
তত সম্পত্তি শাবদ শরৎকালীন, বর্ষ 
বেধে বিদ্ধকরণ সারদ শর তাদায়ক 
বেদে শ্রুতি শীত কালবিশেষ 
ভাণ রূপকনাট্য বিশেষ ম্মিত মৃহৃহান্-যুক্ত 
ভান ছল, দীপ্ধি শিকার মৃগয়া 
ভাষণ উক্তি স্বীকার অঙ্গীকার 
ভাসন দীপ্তি শবল নানাবর্ণযুক্ত, চিত্রিত 
শারদ! গা সবল বলশালী 
সারদ] সরস্বতী শাশুড়ি 


শ্বশ্ন 
শত সমর্থ শ্শ্র দাড়ি 


দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


১৩২ 

শব, অর্থ নব অর্থ 

শান্ত ধীর স্বার্থ আত্মপ্রয়োজন) 
সাস্ অস্তযুক্ত, সসীম শষ্যা বিছান! 

শম শাস্তি সজ্জ। বেশতৃষ 

আম তুল্য শুচি পবিত্র 

শতক পক্ষী বিশেষ , জ্থচী স্চ, তালিক!, 
শুক শন্তাদির সু্মাগ্ ৃ সর ননী 

শব মৃতদেহ সরঃ সরোবর 

সব সমস্ত, যজ | স্বর আওয়াজ 
শ্রবণ কর্ণ নর ৃ কামগ্গেব 
শ্রবণ স্মরণ সাক্ষর অক্ষরজ্ঞানযুক্ত 

' [শৃর বীর স্বাক্ষর দস্তখত 

স্ক্র স্ব সত্য যথার্থ 

নুর দেবত৷ ূ বত আকার 

সর্গ অধ্যায় সত গুণ বিশেষ 
রগ দেবলোক হরিৎ দিক্‌ 

ল্্‌ত পুত্র হরিত নীল-পীত মিশ্রিত বর্ণ 
স্কৃত সারথি হুতি যজ্ঞ, হোম ' 
সীতা জানকী হ্‌তি আহ্বান 

সিতা শর্করা হ্ৃতি হরণ 

সামি অর্ধভাগ রঃ প্রথা 

স্বামী পতি, প্রভু খতি পথ 

সার্থ বণিকদল, সমূহ 
লাক্ক্যে প্রন্সোগ £ 


অংস- ক্কন্ধঃ ধনুর্বাণ দর্পভরে তুলি নিল 'অংস* পরে। | 
অংশ-স্কাগ £ “এক অংশে চারি “অংশ হৈল নারায়ণ, (কৃতিবাস ) 
আপন-নিজের £ একলব্যের গুরুভক্তির নিদর্শন “আপন? অঙ্গুলি কাটা। 
আপণ দোকান $ 'করি তুই আপন আপন, হারালি যা! ছিল আপন, এবার 
তোর ভর! 'আপণ' বিলিয়ে দে তুই যারে তারে। (অতুলপ্রসাদ ) 
অসিত- কৃষ্বর্ণ ঃ "পর্বতের মেঘরূপ “অসিত, অজিন ধারারূপ যোগস্থত্র অতি 
সমীচীন |” € রাজকৃষণ রায় ) 


প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থবোধক শব্ধ ১৩৩ 


'অশিত- ভুক্ত ঃ 'অশিত' বস্তু জীর্ণ না হইলে অন্নরোগ আরম্ত হয়। 
"আভ্াস-_ ইঙ্গিত ঃ “কেনালটার স্বর থেকে শেষ পর্যস্ত একটি দিকে নানান্‌ 
রকমের গাছ,_অন্যদ্দিকে ধু ধূ করা মা, শ্তামলতার 'আভাস' টুকুও 


নাই।” (অন্দাশঙ্কর রাস্ব) 
ওআভাষ--আলাপ £ দূর হইতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের “আভাষ' শুনা যাইতেছে। 
কটি-_কোমর £ ক্ষীণ 'কটি? ঘেরি বাজে কিংকিণী। ( রবীন্দ্রনাথ) 


বটি 
€কোটি *শতলক্ষ £ “তেত্রিশ “কোটি” মোরা নহি কতু ক্ষীণ । (অতুলপ্রাদ ) 
কুজন-_মন্দলোক 2 'কুক্ষঞ্ে” পরামর্শ নিও না। 
কুজন-_-কলরব £ “আনন্দ বিহঙ্গ তুমি ও কালে! কোকিল, বিজনে 'কৃজনে” পুজা 


করিতেছ কার? * (দীনবন্ধু মিত্র) 

গিরিশ- শিব $ 'গোড়াইল "গিরিশ গৌরীর পিছু পিছু, ( শিবামণ ) 
গিরীশ-হিমালয় 2 “যেখানে যা সাজে ঘত ভাঙ্গিরা! ভাগ্ডার। 

“গিরীশ' গোরীর গায়ে দিল অলংকার 7 ( শিবায়ণ ) 

'জালা1-জলাধ্ার 3 '“জালায়'মাহিক জল।, (ঈশ্বরচন্দ্র ও) 

জ্বাল।-যন্্রণ। 2 বালা হয়ে 'জ্বালা” সন্ন, কেমনে ঝচিয়া রমন, কারো মনে নাহি 

হয় দয়া, একটুকু গো দয়া একটুকু ।, (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত) 


বর্ধা- বৃষ্টি 8 বর্ধা” এসো বর্ষ” এসো চাতক ডাকে ফটিক জল | (কালিদাস ) 
বর্শ'*সড়কি ঃ 'প্রতাপ সলীমকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ “বর্শা নিক্ষেপ করিলেন ।, 


শর--বাণ 2 “পঞ্চ শরে' দগ্ধ ক'রে করেছো একি সন্যাসী!, ( রবীন্দ্রনাথ ) 
সর-_ সরোবর £ "যাইতে মানস “সরে? কার না মানস সরে? (ছিজেন্ত্রনাথ) 
অনুশীলনী 


১। যে কোন তিনটি শব্দধুগল ( অর্থাৎ ছয়টি শব্ধ ) বাছিয়া লও এবং প্রত্যেকটি 
অর্থ করিয়া এক-একটি বাক্য গঠন কর £ 

(ক) অংশ-অংস, অন্য-_অন্ন, আভাষ-_আভাস, চুত-_চ্যুত, কূল-_কুল, কোমল-- 
-কমল, আন্তিক-_ আতম্তীক, বাধা- বীধা। (ঢাকা) বোর্ড ১৯৪৪) 

(খ) গপন--আপণ, সরণ-_ স্মরণ, কতক--কথক, গিরিশ-_গিরীশ, চির--্চীর, 
তরিণী--তরুণী, দিন-_দীন, নীর-_নীড়, ধনী- ধনী, সর্গ_-টি শারদ-_সারঘ, 
সাক্ষর--ন্বাক্ষর। 

২। নিয়লিখিত যে কোঁদ তিনটি শব্দযুগ্মের অর্থের পার্থক্য দেখাইয়া উপযুকু বাক্য 
স্রচন। কর £ 

ব্বদান, অবধান$ নির্বন্ধ,। নিবন্ধ । কুট, কৃট; অবিচার, অভিচার । গিয়ীশ, 

স্বপরীশ; অসার, আসার। ( গৌ, বি. মাধ্যমিক, ১৯৫১ ) 


দ্বাবিহস্ণ অন্যান 
শক ও বাক্যাংশের বিশিধার্থে প্রয়োগ 
[১] িশ্পিষ্টার্থকি হিশ্পেম্যসদ £ 


কথাঃ (১) কথা যখন দিয়েছি তখন তা রাখবই .(প্রতিশ্রুতি)। (২) পাকা' 
মাথার কথায় চল্লেই বুদ্ধিমানের কাজ করতে ( পরামর্শ অনুসারে )। (৩) ও একটা 
কথার কথা (মূল্যহীন )। (8) “কথা কও, কর্থ। কও, অনার্দি অতীত, অনন্ত রাতে 
কেন বসে চেয়ে রও” ( স্ুন্ধতা ভঙ্গ কর-_ রবীন্দ্রনাথ )। (৫) 'বৌঠান হক কথা কবে, 
বলেন যে, আজ তোমাকে নাহক কথা বলেছেন (উচিত কথা শরৎচন্দ্র )। 
(৬) গোপন কথা পেটেই রাখিও (বিষয়)। (৭) 'যোগমায়া কহিলেন, আমার সইকে 
আমি চিনি না, তোমার কাছ হইতে চিনিয়া লইতে হইবে কি কথার শ্রী” ( কথা বলিবার 
ধরণ- রবীন্দ্রনাথ )। (৮) “আমি আজ স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি, তুমি আমাদের ভাই- 
বোনের কথায় থেকো ন11” (আলোচনায় যোগ দেওয়া--শরৎচন্দ্র)। 

কান ঃ (১) অশ্রাব্য কথা শুনিয়ে কানে আছুল দেওয়ালে দেখছি ( শুনিতে না 
চাওয়া)। (২) সর্বজনবিদিত কথাটি নিয়া তাহারা সত্ত্কতার সহিত কানাকানি , 
করিতেছিল ( অত্যন্ত গোপনে কথা করিতেছিল)। (৩) কান খাড়া করিয়া অন্দরমহলের 
কথ সে শুনিতে লাগিল ( উৎনুক্য সহকারে শোনা )। (৪) এ ঘরের কথা ও ঘরে 
নিয়৷ সে কান ভাঙ্গাইতে আরম্ভ করিল ( মনোমালিন্য সৃষ্টি কর] )। 

গ্রাঃ (১) কাজে একটু গা লাগাও (মনযোগ)। (২) ট্রাম-বাসের ভিড় আমাদের 
গ সওয়] ব্যাপার হয়ে গেছে ( অভ্যাস )। (৩) নদীর'গায়েই ডাকবাংলে। ( তীরেই )। 
(৪) হঠাৎ কারওগায়ে হাত তোলা উচিত নয় (প্রহার )। (৫) গায়ের ঝাল মিটাতে 
ছেলেটাকে মার! উচিত হয় নাই ( অগ্তজ্ঞালা )। (৬) তোমার শরীর বড়ই দুর্বল, অস্ততঃ 
গ৷ নাড়া দিও না, আবার জরে পড়বে (অঙ্গ চালনা করা )। (৭) গা তোল পুরবাসি! 
রজনী পোহাইল (গাত্রোখান করা-_ব্রক্ষসংগীত )। ৃ্‌ 

চোথঃ (৯) অপরের ধন দেখিয়া চোখ টাটাইয়! লাভ নাই (ঈর্ষান্বিত হওয়া )। 
(২) তাহাকে সকল সময় চোখে চোখে রাখিও (সতর্ক দৃহিতে)। (৩) “কিন্ত তার কথা 
শুনে আমার কতথানি চোখ খুলে গেছে সে তো জানে না” (চোখ থোলা-_-শরৎচন্দ্র )' 
(৪) তাহার রূপে চোখ দিও না (লোলুপদৃি ফেলা)। (৫) চোখ রাঙ্গিয়ে 
কথ। বললেই কী ভগ্ন পাবে! নাকি? (ভয় দেখানো1)। (৬) “তোমাদের কি চোখের: 
চামড়া নাই?” (লজ্জা--শরৎচন্দ্র )। 


শক ও বাক্যাংশের বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ ১৩৫ 


নাম £ (১) আমার নাম আচস্তাকুমার গুপ্ত (নাম শব্দের মুখ্য অর্থে)। (ক) 
ছেলেটা গুচীধুরী বংশের নাম ডূবাবে দেখছি (পরিচয়)। (৩) বিনা পরিশ্রমে 
নাম করা যায় লা (খাাতি)। (৪) এখানে একটি নামমাত্র হাসপাতাল আছে 
(ছোটখাট )। (৫) 'জপিতে জপিতে নাম অবশ হইল গে? (নাম জপ করা অর্থে)। 
(৬)* ব্যবসারং নাম করে পয়স। নিয়ে শ্বৃত্তি করতে লজ্জা করে না৷ (ব্যবসার অজুহাতে )।1, 
(+) 'কালিঘসু তো নামেইঞআছেন, আমি আছি বেচে' (রবীন্দ্রনাথ নামমাত্র 


অবামাত্র )। 
পেট £ (১) পেটের জালায় গ্রঁত অস্থির হয়েই তো লোকে এত পরিশ্রম করে 


(ক্ষুধার আলা )। (২) তোমার পেটে বোম। মারলেও তো কিছু বার হবে না; এসেছে! 
আবার তর্ক করতে (মুর্খ )। (৩) বাইরে থেকে মনে হয় সরল, আদলে ওর পেটে অনেক. 
বৃদ্ধি (মনে মনে)। (৪) আমাদের প্রত্যেকেকেই এই পেটের জন্য পরিশ্রম ঝরতে 
হচ্ছে (প্রাণধারণের জন্য )। (৫) ভূতের গল্প শুনলে ভয়ে আমার পেটের ভেতর: 
হাত পা ঢুকে যায় ( ভক্ত বাচক)।” 

বুক £ (১) বুঁকের মধ্যে বিচ্ছেদের অনেক জাল1 আছে (অন্তরে )। (২) বুক 
ফুলাইয় ্াড়াইলেই হীন-মনা মানুষ পালাইতে বাধ্য (সাহস)। অনেক বুকের 
রক্ত দানে ভারতবর্ষ আজ হ্বাধীন (প্রাণদান)। (৪) তোমার ছেলের বুকে হাত দিয়া 
একথা তুমি বলিতে পার (বিবেক)? (৫) শোষণকারী চিরকাল মানুষের বুকের রক্ত 
চুষিয়া বায় (শোষণ করা)। (৬) বুকের মাঝে কয় সে (ঝরণা) কথা সোহাগঝর1 সংগীতে” 
( অন্তর, হাদয়_ রবীন্দ্রনাথ )। 

মন 2 (১) “করিলাম মন শ্রীবন্দাবন বারেক আসিব ফিরি? ( ইচ্ছা__রবীন্দ্রনাথ )১ 
(২) 'নমোর মেঘের সঙ্গী (হৃদয়-_রবীন্দ্রনাথ )। (৩) 'পাঠশালে হাই তোলো 
মাঁতিলাল নন্দী, বলে পড়া হয় নাকো যত কেন মন দি" ( মনযোগ-_ রবীন্দ্রনাথ ))।, 
(৭) “সেই মনে পড়ে জৈষ্ট্ের ঝড়ে রাত্রে নাহিক ঘুম (ম্বতিতে উদিত হয়- রবীন্দ্রনাথ) £ 
(৫) “মনে হয় সুপ্তি যেন স্বপ্রে চায় কথা কহিবারে* (ধারণা___ রবীন্দ্রনাথ )। 

মাটি £, (১) পাকিস্তানের সব সম্পত্তি মাটিব দরে বেচে দিতে হোল (সন্তা)) 
(২) খেলার আনন, বুষ্টি এসে মাটি করে দিলে (নষ্ট )। (৩) 'যার লাঠি তার মাটিঃ 
(ভূ-সম্পত্তি)। (৪) তোমাদের ওখানকার মাটিতে আর পাদ্দেব না। ( উপস্থিত 
হব না)। (৫) সারাজীবন স্কুলের জন্য দ্রেহ মাটি করেছি ( নিপাত করা )। 

মাথা ঃ (১) ঘাড়ে তে৷ আমার ছুটি মাথা নেই যে ওই খুনী লোকটির সঙ্গে 
ঝগড়া করতে যাব (দুঃসাহস )। (২) ছেলেটির অঙ্কে মাথা আছে (ভাল); 
(৩) ভালছেলে হলে সবাই তোমাকে মাথায় করে রাখবে (আদর )। (৪) “আমার 
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মাথা খাও, আর্ধপুত্রের দোহাই, শীত্ব বল।, (দিব্যি দেওয়া__বিদ্াসাঞর )। (৫) সেই 
(তো! এখন দলের মাথা (নেতা)। (৬) ও "আমার দেশের মাটি. তোমার পায়ে ঠেকাই 
মাথা । (প্রণাম করা রবীন্দ্রনাথ )| (৭) “আমার পরিচন্ব দিও না লক্মীটি মাথা 
সাও (শপথ-_রবীন্দ্রনাথ )। (৮) “তারপর যতদিন থাকতাম ততদিন বাড়ীটাকে কি রকম 
মথায় করেই না রাখতাম, (নজরুল)। (৯) “সোফিয়ার বিয্বের জন্য তোঠাঁকে, 
আর মাথ ঘামাতে হবে না" (চিন্তা-ভাবনা করা-__-নজরুল )। 

মুখঃ (১) অজিতবাবুর পেটে এক, আর মূখে এক ( কপট)।' ফেল করেছে 
গুনে ছেলেটির মুখ চুন হয়ে গেল (ক্রানমুখ )। (৮) সকলের মুখে মুখে একই কথা 
(যুধে একই কথার উচ্চারণ)। (৪) মৌনী হয়েছ কেন? একবার মুখ খোল 
(কথাবল )। (৫) “কাদদ্বিনী মুখ ভেংচাইয় হাত-পা নাড়িয়। বলিলেন--টের পেলেই 
বা।, (বিদ্রপ অর্থে-শরৎচন্দ্র )। (৬) অধিনায়কের মুখের দিকে সকলে তাকিয়ে 
রইল ( আদেশের প্রতীক্ষায় )। () মনিব চাকরকে বললেন, মুখ সামলে কথা 
বলবি (সংযতভাবে)। (৮) একটু বুঝিয়ে বলতে ঠেলেই মুখটি চুন করে আস্তে আস্তে 
সেখান থেকে সরে পড়ে ।” ( অতিশয় লজ্জা__নজরুল )। (৯) এই বইয়ের মুখবন্ধটা 
সত্যই অত্যন্ত ভাল হয়েছে ( ভূমিকা )। 

হাত £ (১) তুমি একটা হাতাহাতি বাধাবেই দেখছি (মারামারি )। (২) 
বিধান-সভার সদশ্তরা সকলেই মন্ত্রীর প্রস্তাবে হাত তুলিলেন ( সমর্থন করা )। (৩) এ 
ব্যাপারে লোকটার হাতযশ আছে ( হ্থনাম )। (৪) এবার ওকে হাতে টেনে নিতে হবে 
(দলে)। (৫) ওর একটু হাতটান আছে (চুরির অভ্যাস)। (৬) “একবার তাদের হাতে 
পেলে তে! আর রক্ষা থাকত না (আপন অধিকারের মধ্যে পাওয়া শরৎচন্দ্র )। 
(1) বাঙালীর ছেলে আমেরিকায় গিয়ে হাতে কলমে এঞ্জিন গড়ল ।” (কার্ধকরী 
করা- রবীন্দ্রনাথ )। (৮) ছেলেটির হাতে খড়ি দিলাম (প্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা )। 

[২] িশ্পিষ্তার্থক জ্রিল্মাপদ £ 

আসা 2 (১) «ই আসে এ অতি ভৈরব হুরষে? ( উপস্থিত হয়-_ রবীন্দ্রনাথ )। 
(২) রুক্ষ প্রবন্ধ শুনতে গেলে আমার ঘুম আসে (আক্রান্ত )। ৩) উত্তর দিবার 
মতো আর কোন কথা আসিল না ( উচ্চারিত )। (৪) তাহার কথায় কিছু আসে 
যায়না (লাভ-ক্ষতি হয় না)। (৫) এলো সে এলো আমার প্রাণের কুলে খোল। দ্বার 
দিয়ে ( প্রবেশ করিল-_ রবীন্দ্রনাথ ) | (৬) “আবার আসিব ফিরে ধান সিড়িটির 
ভীরে, (পুনরাগমন-_জীবনানন্দ )। (৭) 'হজুর, আপনার সেতার বাজনা! আসে, 
( পটুতা৷ থাকা-__রবীন্ত্রনাথ )। (৮) “চারিদিক হইতেই একটা ঈনাছি শব্ধ কানে আসিতে 
লাগিল।' ( গোচর হওয়া-_শ্রকান্ত--শরৎচন্দ্র )। 
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উঠা £ ০) “ওঠ হে ওঠ রবি আমারে তুলে লও, (উদিত হও_ রবীন্দ্রনাথ )। 
(২) ব্বাজারে বেশ ভাল ন্যাড়া আম উঠেছে (আমদানি )| (৩) এবার ধীরেনবাবু 
ছেলের বিয়ে দিয়ে জাতে উঠেছেন ( পূর্ব মর্ধাদা লাভ করা )। (৪) দিনের পর দিন 
রোগীর জ্বর উঠছে ( বাড়িতেছে )। (৫) আজকাল এক রব উঠেছে অধিক খাদ্য ফলাও 
প্রচলিত )1। (৬) 'িঠিতে বসিতে করি বাপাস্ত শুনেও শোনে না কানে” (সকল 
জময়-_রবীন্দ্রনাথ )। (৭) গাছে উঠিয়ে মই কেড়ে নেবে নাকি? (তুলিয়া )। 
€৮) বনতার্ত তহবিলে এক হাজার টাকা ঠাদা উঠিয়াছে ( সংগৃহীত )। 
করাত (১) সর্বদা নাম কান কর, মনে শান্তি পাবে (উচ্চারণ)। (২) একটা 
কিছু বুদ্ধি তোমায় করতেই হবে (উপায় উদ্ভাবন)। (৩) “যাহা হউকঃ আমার মেছেটির 
সঙ্গতি করিয়! গেলাম।” (সংপাঠ্েদান করা-_ রবীন্দ্রনাথ)। (৪) বাঃ! মণ্ডপটিতো স্থন্দর 
করেছো (নির্মাণ) (৫) প্রাচীনকালে চতুর্দোলায় চড়িয়! কন্তার! স্বামীর ঘর করিতে যাইত। 
(সংসার পরিচালনা) | (৬) “এই করেছ ভাল নিঠুর এই করেছ ভালো (জম্পান-_. 
রবীন্দ্রনাথ )। (৭) “মেঘে উপর মেঘ করেছে রঙের উপর রঙ।” (সঞ্চারিত 
হওয়া__ রবীল্রনার্থ )। (৮) অমলবিমলকে বেশ হাত করেছে ( বশীভূত করা )। 
কাট। 2 (১) দুধটা কেটে গেছে দেখছি। (নষ্ট হওয়া )। (২) রবীন্দ্রনাথের 
“বিচিত্রা, বাজারে বেশ ভালোই কেটেছে (বিক্রীত)। (৩) বৈষ্ণবেরা নাকে রস-কলি 
কাটেন ( আকেন)। (৪) “সকাল বেল কাটিয়া গেল বিকাল নাহি যায়” (অতিৰাহিত-_ 
রবীন্দ্রনাধ )। (৫) রসিদ কেটে দিলেই টাকা পেয়ে যাবে (লেখ। )। (৬) জিত কাটিস। 
মে কথাটা অস্বীকার করিল ( লঙ্বিত হইয়া খণ্ডন প্রচেষ্ট। )। (৭) এমন মায়ের পেটে; 
জন্মে কখনে৷ চিরকাল এভাবে কাটাতে পারবে না।, (যাপিত হওয়'__-শরৎচন্দ্র )। 
(৮) “কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর।' (দুর হওয়া-_ 
” ছিজেন্দ্রলাল )। 
খাওয়।ঃ লঞঙ্জার মাথা খেয়ে বসে আছ দেখছি (লজ্জা গোপন করা )। 
€২) কাজটা করে দিলেই কিছু খাইয়ে দেব (ঘুষ)। (৩) কিশখেয়ে কিল চুরি করার 
মতো ক্ষমতা তার আছে (সহ করা )। (৪) দু'দিন অনুপস্থিতির অজ্ঞুগ্গাতে বড়বাবু 
আমার চাকুরি খেলেন ( বরখান্ত)। (৫) ঘুষ থায় অথচ বক-ধামিক সেজে বসে আছে ' 
(গ্রহণ করে)। (৬) “পোড়ারমুখী, চোখের মাথা থেয়েছে।, (দেখিতে না পাওয়া-_ 
বহ্িমচন্দ্র )। (৭) চদার টাকা খেয়ে ভালে৷ ভালো জারী-কাপড় করেছে (আত্মসাৎ)। 
ছাড়া ঃ (১) ওন্তাদ ধখন গল! ছাড়িয়া গান গাহিতেছিল তখন শুনিবার অন্য কেহই & 
উপস্থিত ছিল না (উচ্চ-ম্বরে)। (২) গরমের দেশ ছাড়িয়া এবার একটু শীতের দেশ 
ঘুরে আসি (পরিবর্তন করিয়া )। (৩) মিথ্যে কথা ছাড়তে ওর মতে ওস্তাদ আর নেই 
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(বলতে )। (৪) কালকের চিঠিগুলি সব ছেড়ে দিয়েছি (ডাকে দিয়েছি )। 
(6) রমেনের জর এখন একটু ছেড়েছে ( কমেছে )। পু 

তোলা £ (১) আসাম দুর্গতি তহবিলে টার্দা নেহাত কম তোলা হয়নি (সংগৃহীত)। 
(২) “আমি বাধি তুলে পাল” (পাল খাটান-_রবীন্দ্রনাথ)। (৩) চাকুরীর প্রস্তাবটা 
এ ন্থযোগে তুলতেই হবে (উত্থাপন করা )। (৪) এ কথা শিকায় তুলে রাখতে পার 
( অব্যবহার্ধ )। (৫) তাহাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম (আরোহণ করান )। 

থাক। 2 (১) এ কথা আমার মনে থাকিবে (জাগরূক)। (২) পিতা থাকতে 
ছেলের যাওয়া উচিত নয় (বর্তমান)। (৩) বিষয়ঙ্রী এখন থাকুক--পরে সময় বুঝে 
শোন। যাবে (স্থগিত )। (৪) তোমার সন্তানেরা ভাল ভাত খেয়েই থাকবে (সাধারণ 
ভাবে বাচবে)। (৫) দেশে থাকতেই ম্যালেরিয়া ধরৈছে (অবস্থান করা)। (৬) মান 
থাকলেই অপমান লাগে ( অন্থৃভব )। 

দেখা ঃ (১) তোমার ওপব লোক দেখান কাজ আমবা বেশ ভালই বুঝি 
(ভগ্ডামি)। (২) পত্রটা একটু দেখুন (পড়ন)। (৩) রুগ্ন ছেলেটাকে দেখার জন্য 
একজন ধাত্রী দরকার (সেব1 করার জন্য )। (৪) সময় থাকতে নিজের পথ নিজেই দেখ 
(অবলম্বন কর)। (৫) নাড়ী দেখিয়াই ডাক্তার রোগীর খবর জিজ্ঞাসা করিলেন (পরীক্ষা)। 

ধর12ঃ (১) ওকে ধরলেই কাজটা হয়ে যায় (অনুরোধ )। (২) ধির যদি 
পাও-ই, তোমার লাভটা কি হবে ?” ( কল্পনা করা 5200০১০-_সীতা দেবী )। (৩) দেশী 
পোষাক ত্যাগ করে সহেবী সাজ ধরেছ দেখছি (পরিধান)। (৪) ওর ধরন-ধারণ 
মোটেই ভাল শা (স্বভাব )। (৫) সেই গানটা আর একবার ধরতো (আরম্ত কর )। 
(৬) ঠাণ্ডায় আমার গলাটা বেশ ধরেছে (শ্বর-কষ্ট )। (৭) «এ পাগলের কথা ধর, 
এখনো! সরে পড়' (গ্রাহ্থ কর-_মুকুন্দ দাস)। (৮) “আমি তাহাকে হাতে পায়ে 
ধরিয়া বলিলাম, দাদা, এ যাত্রা আমায় ক্ষমা কর ( অন্ুনয় বিনয় করা _রবীন্দ্রনাথ )। " 
(» 'পঞ্চাননকে ধরল এসে জমে” ( মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া-_ রবীন্দ্রনাথ )। 

লাগ।£ (১) "ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে” (স্পর্শ করেছে- _রবীন্দ্রনাথ )। 
(২) এ মাস থেকেই নৃতন কাজে লেগে যাব (যোগদান করা)। (৩) জলের রাত্রে 
যত ঠাওা লেগেছে (অস্থব)। (৪) ওর হাতে মার খেলে বড্ড লাগে (যন্ত্রণা )। 
(৫) বোকা ছেলের পেছনে লাগতে সকলেই সচেষ্ট (উৎপাত করা)। (৬) “অদ্ভুত 
লাগে তার শুনিঞা বচনে" (অঙ্থভৃতি হওয়া_ শ্রীকষণকীর্তন)। (৭) কোন্‌ দেমাগী 
অহঙ্কারী গরব ক'রে যায়। দেখিস যেন চ'লে যেতে জল ন1 লাগে গায়। (স্পর্শ করা-__ 
ঈশ্বরচন্দ্র ওপ্ত)। (৮) পপারিজাতের কুঞ্জবনে স্বর্গপুরীতে। মৌঘাছিরা লেগেছিল 
 মধুচরিতে ॥ (নিবিষ্ট হওয়া__ রবীন্দ্রনাথ )। 
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হওয়া £ (0১) অনেক দিন হোল সরমার জর হয়েছে (ব্যাধি হওয়া )। (২) গ্রীন্ে 
আমাদের বাগানে অনেক আম হয় (ফলে)। (৩) চেষ্টা করলেই চাকরী হবে 
(জুটবে)। (৪8) ফকির ছিল; ভোটে জিতে এমঃ এল, এ হয়েছে ( পদোন্নতি )। 
(€) টাকা হয়েছে বলে দেমাকে আর মাটিতে পা পড়ে না ( জমিয়াছে )। (৬) 'পুন্ত 
ছল ছিজবংশী মনলার বরে, (জন্মগ্রহণ করা- চন্দ্রাবতী )। 
[৩] িশ্ি্টার্থ ক লিশ্শেষপদ £ 

কীচ। £ (১) কাচায়' না নোয়ালে বাশ, পাকার করে টণ্যাস্‌ টাযাস্‌ ( নরম-- 
প্রবচন )। (২) “ওরে নবীন, ওরে কাচা” ( তরুণ-__ রবীন্দ্রনাথ )। (৩) কাচা 
পয়সার মোহ অনেকেই ত্যাথথ করিতে পারে না (সহজলভ্য )। (৪) ছেলেটি কাচা 
ঘুম থেকে উঠেছে তাই এত কীর্দছ (সগ্ভ)। (৫) কাচা হাতের লেখা দেখলেই বুঝতে 
পারা যায় (অনিপুণ )। (৬) লোকটাকে চেনা নেই অথচ তার হাতে এতগুলি টাক 
ছেড়ে দিয়ে বড় কাচা কাজ করেছ (দাঘ্সিত্বহীন )। (৭) কোন কোন অসভ্য জাতির 
লোকেরা কাচা মাংস খায় (গারাধা)। (৮) ছেলেটির মন এত কাচা যে, তাহাকে 
কোন কথা বলিয়? বিশ্বাস করা! যাক্না (কোমল )। (০) “ড় বোনের পাকা হাত, 
ছোট বোনের কাচা হাত” ( আদক্ষ __ রবীন্দ্রনাথ )। (১০) “কাচা কাঠ জলে ওঠে নীল 
ধোয়া নরম মলিন ( অগুষ্ষ-_জীবনানন্দ ) 

থারাপ 2 (১) আফসের বড়বাবুব নিকট এরূপ খারাপ ব্যবহার পাব তাহা স্বপ্রেও 
ভাবিনি 1 অভদ্র)। (২) এইরূপ খারাপ কাপড় পরে স্কুলে যাওয়া যায় না ( নিকৃষ্ট )। 
(৩) খারাপ সময়ে তথাকথিত বন্ধুর দল আসবে না ( দুর্দিন )। (৪) সেদিন তোমাদের । 
বাড়ীতে খেয়ে এসে পেট খারাপ করেছে ( অজীর্ণ কোগ )। (৫) মীর বাবুর নৃতন 
গাড়ীখান! একেবারেই খারাপ হয়ে গাছে (বিকল )। (৬) মন খারাপ করে লাভ কি 
এবার একটু কষ্ট করে পড়লেই পাশ করবে ( দুঃখিত হওয়1 )। 

পাকাঃ (১) ব্যাটা সাধু বেশে পাকা চোর অতিশয় (নিপুণ__রবীন্দ্রনাথ )। 
(২) “তাতে কিছু হয়তো ধরেছিল রঙ, পাক ধরেনি (পরিণতি-_ রবীন্দ্রনাথ )। 
0 কালু লিলির পাকা দেখা তোমাকে আসতেই হবে ( আশীবা? )। (৪) আমি 
এ বিষয়ে পাকা কথা দিয়েছি (চূড়ান্ত )। (৫) নিজের বুদ্ধিতে কাচা কাজ নাকরে 
পাকা মাথার বুদ্ধি নিও (প্রবীণ ব!ক্তি)। (৬) আমি কিতোমার পাকা ধানে মই 
দিয়েছি? (সর্বনাশ করা )1 (৭)' তোমার বয়স কম হলে কি হবে-__তুমি একটি পারা, 
ছেলে (অকালপক্ক )। (৮) পাক! বাড়ীতে বাস করে বস্তির লোকেদের হুঃখ বোঝা ধান 
না (ইষ্টক নিত্নিত)। (৯) পাক! চুলে সিঁদুর পরো এই আশীর্ববাদ করি ( বৃজ্ধবয়নে )। 

ফাক ও ফাকা £ (১) স বছর ফাক পেন্থু কিছু টাক। করিয় দালালগিরি* 


১৪০ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


€ উপরি পাওয়া__ববীন্দ্রনাথ )। (২) থোচিত পরিমাণে ভুলতে করে৷ সুরু যাতে 
ফাক পড়ে সময়ের মাঝে । বিরঠি__ রবীন্দ্রনাথ )। (৩) “তার ফাকের ভিতব দিয়েই 
নতুন বসস্তের হাওয়া! আসে? ( ছিদ্র- রবীন্দ্রনাথ )। (৪) ফাকা বুলিতে দেশনেতারা 
আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছেন ( মৃল্যহীন-উক্তি )। (৫) ফাকা মাঠের হাওয়ায় 
বসে রাখাল ছেলে বাজায় বাশী ( উন্মুক্ত মাঠ )। (৬) ছেলেটি কথায় বেশ চালাখ- 
চতুর, ভেতর কিন্তু ফাকা (মূর্খ )। ূ 

ভাঙ্গ!ঃ (১) মাতার মৃত্যুতে সমর মূন ভাঙ্গা হত্ছেছে (নিরাকার বিষু)। 
€২) মেজবউ সংসারে আসিয়াই ঘরে ভাঙন ধরাইঠে* আরম্ভ করিয়াছে। (মনোমালিন্ত 
কৃষ্টি করা)। (৩) হাড-ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও কোন কিছু সুবিধা হলো না (কঠোর 
পরিশ্রম )। (৪) সন্ধ্যার পরই গায়ের হাট ভাঙ্গিয়া গেছে ( শেষ )। (৫) শিশুদের প্রথম 
"ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা বেশ শ্রুতিমধুর ( অস্পষ্ট কথা )। ৬) ভাঙ্গা টাকা আন! ছিল 
খরচ হয়েছে (খুচরো টাকা)। (৭) মুহূর্তেই কি উৎসব দেবে ভেঙ্গে? (ধ্বংস 
করা--রবীন্দ্রনাথ )। (৮) একটা কাচের বাসন ভাঙ্লেও লোকে “আহা” করে, কিন্তু 
বুক ভাঙলে জেনেও কেউ জানতে চায় না” (নজরুল )। 

সাদা 8 (১) দুই চতুর লোকের সঙ্গে এত সাদা মন নিয়ে কাজ করো ন। 
(সরলতা )। (২) সাদা কণাম়্ কাজ হবে ন|; কিছু উত্তম মধ্যম দেওয়া দরকার 
€ সহজ উপায়ে )। (৩) এত ভণিতা রেখে বিষয়টা সাদা করেই বল (স্পষ্টভাবে )। 
€৪) সাদা কাগজের বুকে কালো! কালির আঁচড় কেটে যাই ( অলিখিত )। 
[8] সর্বনাম ও তওসহক্লিষ্ত বিশিষ্ট সশব্দে প্রস্মোগ ৪ 

কিঃ 0১) “কি আর কহিব তোরে, (কিছু বলার নাই-_চণ্তীদাস )। 
€২) কি কন্তা, কি পুত্র, কি স্ত্রী, কি স্বামী, সংসারে সকলেরই দাদিত্ব আছে ( অথব। 
অর্থে)। (৩) স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তাহার কি যেন হইয়াছে (সাধারণ হইতে 
অন্যরকম )। (৪) কি কথা বলতে কি কথ! বলে ফেল্লে (সর্বনাশ )। (৫) সমুদ্র 
তরজবাহু তুলি কি কহিছে স্বর্গ জানে” (সর্বনাম--রবীন্দ্রনাথ )। (৬) “তখনি লেখনী 
'আনি কী লিখি দিল] কী জানি, বালাজিরে কহিল! ডাকায়ে* ( সর্বনাম-_রবীন্দ্রনাথ )। 

কোন্‌ঃ (১) কোন্‌ দিন ঝড় এসে তোমার কাচ। ঘর ভেঙে দিয়ে যাৰে 
€ অনির্দি্ দিনে )। (২) ওরা ঝগড়া করেছে বলে শাস্তি পেয়েছে; কিন্তু তুমিই বা! 
কোন্‌ সাধু ব্যক্তি (বিশেষণের বিশেষণ )। (৩) কোন্টা স্যার, কোন্টা অন্যায় সে 
' ক্ঞ্ান আমার্দের আছে, তোমাকে বুঝিয়ে না দিলেও চল্‌তো (দুইয়ের মধ্যে এক )। 

এঁ_ (অই, ওই )$ (১) '& আদে এ অতি ভৈরব হরফে? (সর্বনাম প্র) 
€২) এ লোকটার জন্তই আজ সর্বনাশ হয়ে গেল (বিশেষণ )। (৩ এ যাক: 
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বলিতে গেলাম আর কি কথা বলিয়া ফেলিলাম ( অবায় প্রয়োগ )। (৪) “ই গে), 
এ বাজে বাশ? ( গিরিশচন্দ্র )। 

এঃ (১) এ সধি হামারি দুধের নাহি ওর € অব্যয়__বিগ্তাপতি )) 
(৩) “আমার এ পথ' ( বিশেষণ-_ রবীন্দ্রনাথ )। একে দিয়ে এ কাজ-_চালানে! যেতে । 
পারে ( সবনাম প্রয়োগ )। 

এই £ (১) এই করেছ ভালো নিঠুর এই করেছ ভালো? (সর্বনাম প্রয়োগ )॥ 
(২) .এই নি এই গ্রাম ধন রূপ-কাহিনীর হ্বপ্র দিয়ে গড়া €( বিশেষণ প্রয়োগ )) 
(৩) এই রে-এই সেরেছে, মাস্টারমন্াই এই দিকেই অসেছেন। _এখন দেখছি সব কাজ 
মাটি হয়ে গেল ( অব্যয়)। 

যষেঃ (১) সে একজন ্কধে সে লোক নয়__-তার কথায় অনেকেই উঠে বুসে 
( অসমান্ত )। গতকাল যে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে তাতে বড় কারখানাটা সব পুড়ে 


ছাই হয়ে গেছে ( বিশেষণ প্রয়োগ )। (৩) কি যে হবে কে জানে (সংশক্বার্থে)-). 
(৪) এ প্রশ্বের ডত্তর ষে সে বলঙ্ঞত পারে ( সাধরণে )। (৫) “্যেষায় সে চলে যাক্‌,_ 
নাম তার যাক্‌ মুষ্ে দিয়ে” (সর্বনাম), ( রবীন্দ্রনাথ )। 
সেঃ (১) আজ অনেক দিন হোল সে বাড়ী যায়না ( সবনাম )। (২) সেইভ 

আমার প্রথম বিদেশ ভ্রমণ (অব্যয়)। (৩) যেইমান্র সে আসিল মেইমাত্র সকলেই 
বিস্ময় প্রকাশ করিল (সঙ্গে সঙ্গে )। (৪) সেদিন নদীর নিকষে আকিল প্রথম সোনার 
লেখা” ( রবীন্দ্রনাথ )। | 

সবঃ (১) সব গ্রামেই পুকুর আছে, মাঠ আছে, আর আছে প্রকৃতির নয়নাভিরাম ) 
দৃশ) ( বিশেষণ )। (২) তাহার সবই আছে নাই কেবল অন্তঃকরণ ( বিশেষ্য )। 
(৩) তাহার সব খবরই আমার জান] ( সর্বনাম )। 
রী অনুশীলনী 

১। নিম্নলিখিত বিশেঘ্তপদগুলি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়া! বাক্য রচন। কর £ 

আগুনে জল পড়া; ভান হাতের ব্যাপার; আপনার বেল! আটি সাটি; মুখে ফুল 
চন্দন পড়।। 

২। 'নিযনলিখিত ক্রিয়াপদগুলির অর্থের বিভিন্নতা বুঝাইয়া বাকা রচন। কর £ 

চরক। কাটা; পটল তোল!) ডুবে ডুবে জল খাওয়া; বিষম লাগ!) ভাতে 
মারা । 
৩। 'কীচা ও "মুখ" এই ছুইটি শবের প্রত্যেকটির চারিটি বিশিষ্ট বা রীতিসিদ্ধ 


(14107290) প্রয়োগ অবলম্বন করিয়া সর্বসমেত আটটি বাকা রচনা কর। 
( ক. গ্র.১৯৫০ ) 


জঅক্োজিহুস্ণ অধ্যান্ 
প্রতরভন- ত্য ও গা 


10107)5 2110 2০575 


বাগধারা সকল দেশের ভাষার এশ্বর্ব। বাক্যের অন্যতম প্রধান ভাষা বাঙলার্তেও 
তাহার বিচিত্র প্রকাশভঙ্গি রহিয়াছে। কোনো ভাষার রাগ্ধারা এবং তাহাদের শুদ্ধ 
প্রয়োগ যে না শিখিয়াছে, সে ভাষায় তাহার অধিকার হইয়াছে এ কথা বলা যায় না। 
স্থুনিপুণ প্রয্বোগই বাগধারা শিক্ষার সার্থকতা । ধাঁক্য এরূপভাবে গঠন করিতে হইবে 
ে গুনিবামাত্রই যেন বাক্যের মধ্যবর্তী বাগ্ধারার সুক্ষ ও সুন্বর অর্থটি পরিস্ফুটভাবে 
আত্মপ্রকাশ করে। ॥ 

নিয়ে কতকগুলি প্রবচন বাক্য ও ধাগধারার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল £ 

[১] অকাল-কুম্মাণ্ড ( অপদার্থ )__ভদ্রলোকের বড় ছেলেটির উপর অনেক আশা! 
ছিল; কিন্ত কুপথে গিয়ে সে একটি 'অকাল-কুঙ্মাণ্ হয়েছে। 

[২] অমাবন্যার চাদ ( অপৃষ্ঠ )-টাক! নিয়ে ষদ্দি চলে গিয়ে থাকে তবে বাকী 
জীবনটা দে তোমার কাছে “অমাবস্যার টাদ" হয়ে থাকবে । 

[৩] অরণ্যে রোদন (নিক্ষল আবেদন )--লাখপতি বলে কি হবে, কপণের দলে 
সে একজন নেতা বল্তে পার; তার কাছে বন্যার্তদের জন্য চাদা 
চাওয়া “অরণ্যে রোদনের' সামিল। 

[৪] অহি-নকুল সম্বন্ধ (সর্ব বিবাদমান )_-এমন ভ্রাতৃ-বিঘেষ আর দেখা যায় 
ন1; ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বড় ভাইয়ের যেন 'অহি-নকুল সম্বন্ধ: । 

1€]1 অর্ধচজ্ দেওয়া (গল ধাকা )-_বড় বাবুব ঘাড়ীতে গিয়েছিলাম যাতে 
বরখাস্ত না করেন, কিন্তু দারোয়ানই “অর্ধচন্তর দিয়ে দিল। | 

[৬] অষ্ট্ররস্ত। অ-কাজের) কাজের বেলায় “অষ্ট-রস্তা+, অথচ মুখে বড় বড় কথা। 

[৭] অন্তর-টিপুনী (মর্ষপীড়াদায়ক )-_তাহার 'অস্তর-টিপুনী' কথা সহ করিতে 

| ন1 পারায় ঘর হইতে বাহির হইয়৷ গেলাম। 

[৮] অন্বরোধে টেকি গেলা-_(অসঙ্গত কাজ করা )__কাজটা ভালো হয়নি, তবু 
প্রধান শিক্ষককে বল্লে ক্ষমা করবেনই-__“অন্থুরোধে মানুষ ঢে"কিও 
গেলে? । 

৯] অকুলে কুল পাওয়া (অসহায় অবস্থায় সাহাষ্য পাওয়া )- ছুর্দিনে বহু্গিন 

পূর্বের পাওন! টাক৷ পাইয়া! তিনি 'অকুলে কুল” পাইলেন। 


প্রবন-বাক্য ও বাগধারা ৯৪৩ 


[১.] অন্ধের নড়ি (নিঃম্বের একমাত্র সম্বল )_ “আমার মেয়েটি কে'ড়ে নিয়ো না 
বাবা--এ আমার “অন্ধের নড়ি', খেতে পাবো না।* ( ছিজেন্্রলাল )। 

[১১] আকাশ কুস্থম ( অলীক্‌ কল্পন। )--“আমি, কেবলই আপন করেছি বপন 
বাতাসে । তাই 'আকাশ কু্ম” করিঙু চয়ন হতাশে (রবীন্দ্রনাথ ) 

[১২] আক্কেল সেলামী (বোকামির শাস্তি)__পরের কথায় মোকদ্বমা লাগিয়ে 
এখন পাঁচশো টাকা “আক্কেল সেলামী, দিতে হোল । 

[১৩] অঃগাগোড়া (জাছ্যোপাস্ত )- রবীন্দ্রনাথের “বিচিত্রা, নজরুলের 'সঞ্চিতাঃ 
আমি 'আগা-গোড়া+ পড়েছি। 

[১৪] আহ্কুল ফুলে কলাগাছ ( দরিদ্রের ধনীতে রূপাস্তর )--সামান্ত কেরানীগিরি 
করতো, লটারীর টাক! পেয়ে” তাহার এখন “আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ, 
হয়েছে। 

[১৫] আদাজল খেয়ে লাগা ( শপথবদ্ধ হুইয়! কঠোর পরিশ্রম আরম্ভ )- 
যথাক্রমে তৃতীয়বার নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হুইবাঘ্ পর 
গ্চতুর্থবাবেব জন্য সে “আদাজল খাইয়া” লাগিয়াছে। 

[১৬] আদায় কাচকলায় (পরস্পর বিরোধী )-_-আমার্দের ভব কেমন জামাই- 
শ্বশুরে ? যেমন পাখী আর সাতনলায়, যেমন “আদায় আর কাচকলায়? 
(দাশবঘি রায় )। 

[ ১৭] ,আবাটে গল্প (অবিশ্বান্ত গল্প )--তুমি তো দেখছি তালপাতার সিপাই, 
তুমি জেগে উঠতেই ডাকাতের! ছুটু দিল !-_এটা সত্য না “আধাড়ে 


গল্প' ? 
[১৮] আমড়। কাঠের ঢে'কি (অপদার্থ )--ছেলেটা আগে বেশ কাজকর্ম করতে 
৩ পারত) এখন দিন দিন “আমড়া কাঠেব ঢেঁকি? হয়ে উঠ.ছে। 


[১৯] আঠার মাসে বছর (আলম্ততা )_-ওর কাছে দিয়েছে তুমি ছু'মাসে বই 
লিখে শেষ করে দিতে; ওর তো “আঠার মাসে বছরঃ। 


[২] আকাশ ভাঙ্গিয়। পড়া (আকন্মিকভাবে দারুণ অনর্থ ঘট1)-_-ভারতীয় সেনার 
৭ আক্রমণে গোয়ায় দৈম্তবাহিনীর মাথায় “আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল । 
[২১] ইচড়ে পাঁক! ( অকালপক )_ অল্প বয়সেই লম্বা কথ। বলে ছেলেটা ধরাকে 
সরা জ্ঞান করে__একেবারে “ইচড়ে পেকে? গেছে। 
[২২] ঈদের চাদ (বিরল- “দৃষ্ট তোমাকে এখন দেখাই ভার আকাল 
একেবারে 'ঈদের চাদ? হয়েছ দেখছি। 


১৪৪ দ্বিতীন্ন পত্রের ব্যাকরণ 


[২৩] উত্তম মধ্যম (প্রহার )--“দন্থযাতত্কর ধরা পড়িলে গ্রামবাীরাই 'উত্তম মধ্যম 
দিয়া সংক্ষেপে বিচার কর্ম সমাধা করিয়া ফেলিত। 

( অক্ষয়কুমার মেত্রেয় ) 

[২৪] উল্লুবনে মুক্ত! ছড়ানে! (অপাত্রে উপদেশ )--ওকে তুমি গীঙার তন ব্যাখ্যা 
করে শোনাচ্ছ ! এতো তোমার 'উলুবনে মুক্তা ছড়ানো? হচ্ছে। 

[২৫] উদ্বোর পিগ্ডি বুধোর ঘাড়ে (একের দোষ বা দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপাইয়। 
দেওয়1)-__ঘড়ি চুরি করেছে একজন, পুশ ধরলে আর একজনকে 
“উদোর পি বুধোর খাড়ে চাপিয়ে দিলে। 

[২৬] এক হাতে তালিবাজেন৷! (একজনের পক্ষে আর ঝগড়া সম্ভব নয়) 
তুমি এমন বলছ যেন ঝগড়ার সব দোষই তার, কিন্তু এক হাতে তো 
তালি বাজে না? তাই। 

[২৭] একাদশে বৃহস্পতি (অত্যন্ত মুপসময়)--সে এখন ধে দিকে হাত দিচ্ছে 
সে দিকেই কৃতকাধ হচ্ছে_তার. এখন “একাদশে বৃহম্পতি' যোগ । 

[২৮] একে না মনগ তায় ধুনোর গন্ধ (মন্দের উপর আরো মন্দ )--কোন 
রকমে দিন এনে দিন খাচ্ছিলাম, ঝড় এসে আবার চালের খড় উড়িয়ে 
নিল। “একে মা মনস। তায় ধুনোর গন্ধ' লেগেছে। 

[২৯] এক মাঘে শীত যায় না (সব সময়েই ছুঃময় থাকে ন1) গরীব 
পেয়ে পাচকথা গুনিয়ে দিলে; কিন্তু জেনো! “এক 'মাঘে শত: 
যায় না! 

[৩] এক হাত লওয়া (প্রতিশোধ )--অনেক কষ্ট সহ করার পর এবার বাগে 
পাইয়া তাহাকে এক হাত লইয়াছি” | 

[৩১] একচোথ। (পক্ষপাতিত্ব )--সব সময়েই ওর পক্ষ টেনে কথা বল্বে-_ তোমার. 

মতে] “একচোথা” লোক দেখিনি । 

[৩২] ওজন বুঝে চল! (শিজ শক্তি বুঝে চলা)_-শিজের “ওজন বুঝে চল্লে, 

সকল কাজেই কৃতকার্য হওয়। যায়। 

[৩৩] ওঁষধ ধর। (ফল ফলিতে আরস্ত করা)-__কিছু দিন উত্তম মধ্যম দেওয়ার পর 
দুরস্ত ছেলে শাস্ত হয়েছে-_প্ষ্ধ ধরেছে, দেখছি। 

[৩৪ ] কলুর বলদ (পরাধীনভাবে যে অবিরাম খাটে ) আমরা যেন সব “কলুর বলদ'' 
মুখবুজে দিনরাত উপরওয়ালার হুকুম তামিল ক'রেই চলেছি। 

[৩৫] কলির সন্ধ্যা (ছঃসময়ে সুত্রপাত )-_বিয়ে করেই বল্ছো পয়সার অভাব। 

এই হে! সবে কলির সন্ধা? । 


গ্রবচন-বাকা ও বাগধারা ১৪৪ 


[৩৬] কপাল ফেরা ( সৌভাগোর উদয় হওয়া )--অনেকবার যথারীতি পরীক্ষায় অরুত- 
কাধ হবার পর তার “কপাল ফিরেছে" । এবার ষে পাশ করেছে। 

[৩৭] কত ধানে কত চাল ( অভিজ্ঞতা অর্জন )--পরীক্ষার জন্য এখনো! প্রত্বত হচ্ছ 
না। পরে যখন পরীক্ষা এসে যাবে তখন বুঝবে “কত ধানে কত চাল । 

[৩] কনের ঘরের মাদী, বরের ঘরের পিঁসী (যে ছুই পক্ষেই যোগ দেয়) 
গ্রামের বিন্দীঠাকরুণ হলেন 'কনের ঘরের মাসী, আর বরের ঘরের 

৬ পিসী'। আমি এর কথা ওকে শোনান, ওর কথা তাকে বলেন। ফলে 
ঘরে ঘরে ঝগড়া লেগেই আছে। 

[৩৯] কাঠের পুতুল ( জড়বৎ ি্তীয়)-_/কাঠের পুতুলের মতো বসে না৷ থেকে অঙ্্ 
জোগড়ের চেষ্টা কর। 

[৪*] কুরুক্ষেত্র ব্যাপার (তুমুল বিবাদ )__সামান্ত কথা থেকে শেষকালে একট 
কুরুক্ষেত্র ব্যাপাব, ঘটে গেল । 

[৪১] কাটাঘায়ে নুনের ছিটে,( কষ্টের উপর কষ্ট )-একে আমার অন্নাভাব ; তার 
উপ্র তুমি টাকা ধার চেয়ে “কাটা ঘায়ে নের ছিটে' দিলে । 

[৪২] কিল থেয়ে কিল চুরি (অপমান গোপন কর। )-_সেদিন এত অপমানিত হওয়া 
সত্বেও সে পুনরায় ক্লাবে আসতে সুরু করেছে। “কিল খেয়ে কিল 
চুরি'র ক্ষমতা আছে বলতে হবে। 

[৪৩] কীঠালের আমসন্ব ( অসস্ভব বস্ত)_তোমার মত কূপণ লোক দেবে বস্তা 
তহবিলে পাঁচশো টাকা টা্দা! 'কাঠালের আমসত্ব' দেবে দেখছি। 

[৪৪] কান ভাঙ্গানো-_( কাহারও বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা দেওয়! )_ স্ত্রীর কান ভাঙ্গা নি'তে “ 
বিবক্ত হইয়া লোকটি তাহার ছোট ভাইকে পৃথক করিয়। দিলেন। 

[৪৫] কানে তুলো দেওয়া ( কিছু না শোনা )--তাহার অঙ্লীল বথায় “কানে তুলে? 
দিতে বাধ্য হইলাম। 

[৪৬] কেঁচে গণ্ডুষ কর। ( নৃতন করে আরম্ভ কর1)-_বহু চেষ্টার পর অঙ্কটা না হওয়া 

সত্বেও আবার “কেঁচে গও্ষ' করতে হচ্ছে। 

[৪৭] কেঁছে। খু'ড়তে সাপ বেরুলো। (সামন্ত ব্যাপার হইতে গুরুতর পরিস্থিতি) 
ভওুল মামাকে আবার ঘাটতে আরম্ভ করেছ? দেখো, “কেঁচো খুড়তে 
সাপ' ন! বেরিয়ে আসে। 

[৪৮] কাট দিয়ে কাট! 'তোল। ( দূরৃর্তকে দুবৃত দিয় দমন বরা )--গ৩ & 
ছেলেটির পেছনে এবার হাবু গুণ্ডাকে লাগিয়ে দাও, দেখবে “কটা দিয়ে 
কাট। তোলা? হবে। 
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[৪৮] কীচ। বশে ঘৃণ ধরা ( অদময়ে নষ্ট হওয়া! )__সাইকেলটা কিন্তে না কিন্তেই 
থারাপ হয়ে গেল ; “কাচা বাশেই ঘুণ' ধরলো দ্েখ.ছি। 

[৫*] থয়ের থ। ( তোষামদকারী )__তৎকালীন অনেক ধনীব্যত্তিই ইংরেজেদের 
য়ের খা" ছিলেন। ” 

[৫১] খাল কেটে কুমীর আন ( ইচ্ছাপূর্বক শত্রু আনা )-_-এত বিবাদের প্ারেও 
আবাব তাকে ঘরে স্থান দিয়েছে? নিজেই দেখছি 'থাল কেটে কুমীর 


আন্লে। ০ 
[৫২] গলে যাওয়া (আত্মহারা হওয়া )--াইতো! এক ফ্রোটা চোখের জলে 
গ'লে গেল? খা সাহেব, ( ছিজেন্দ্রলাল ) 


[৫৩] গ্োকুলের ষাঁড় (অপদাথ )_বড়লোকেক্ ছেলে সে, খাওয়া-পরার চিন্তা নেই; 
ধিনরাত 'গোকুলের ষাঁড়ের মতো সহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত 
পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়। 

[৫৪] গোবর-গণেশ (নিবোধ )--ছেলেটি একেব&রে “গোবর-গণেশ? অঙ্ক তার মাথায় 
মোটেই ঢোকে না। ৫ 

[৫৫] গণেশ উপ্টানে। ( তুলিয়া দেওয়া )-_ দু'মাস যেতে. না ॥ষেতেই ব্যবসায় 
'গণেশ উপ্টে বসে আছ? | 

[৫৬] গৌরচক্দ্রিক। (ভূমিক।)--এত “গীরচক্দ্রিকা রেখে এখন আসল কথাটা খুলে বল। 

[৫৭] গ॥য়ে পড়। ( অঘাচিতভাবে )- গায়ে পড়ে” ঝগড়া করা এক ধরণের মানুষের 
ব্দ অভ্যাস। 

[৫৮] গলায় গলায় ( অত্যন্ত অন্তরঙ্গতা )-_শৈলেন ও বিনয়ের মধ্যে গলায় গলা 
ভাব, কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। 

[৫৯] গলা-খাটে (নিষ্বন্বর )--বেণী একটু সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া 

-. বলিল।, ( শরৎচন্দ্র) 

[৬] গ্বাছে কাঠাল গেৌঁফে তেল ( হবার আগেই হয়ে গেছে বলে ভাবা )-_অজিত- 
বাবু আসবেন তবে তুমি টাকা পাবে ; আগেই লাফাচ্ছে! ? যেন "গাছে, 
কাঠাল গৌফে তেল? । রি 

[৬৯] গেঁয়ো যোগী ভিথ পায় ন! (স্থানীয় লোকের সম্মান নাই )_-অচিস্ত্যবাবু 
এতবড় কবি, তবু স্থানীয় লোকেরা তাকে মোটেই আদর করে না; 
গেঁয়ো৷ যোগী” বলে তার ভিক্ষে নেই। ৃ 

[৬২] ঘোড়ার ভিম (কিছুই না)_-কাজতো করবে “ঘোড়ার ডিম, কেবল টাকার 
জন্য ফাকা কথা বল্ছে। 
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ঘরের চেঁকি কুমীর ( অঞ্জান৷ গৃহ-শক্র )__-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 
যুগে অনেক “ঘরের ঢে'কি কুমীর' ছিল। 

ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া ( প্রকৃত পথ অবলম্বন না কর! )__বিদ্ঠালয়ের 
প্রধান শিক্ষককে না জানিয়ে সোজাম্ুঞ্জি সম্পাদককে জানানোটা 
“ঘোড়া ডিশিয়ে ঘাস ধাওয়া” হয়েছে। 

ঘর পোড়। গরু সি'তুরে মেঘ দেখলে রায় (নির্যাতিত বাক্তি সামান্ 

ও কিছু দেখিগদ্র ভীত হয়)-__রামবাবু জীবনে অনেক নিরধাতন সঙ্থ 

করেছেন; এখন সামান্য বালকটিকেই ভয় পাচ্ছেন, 'ঘর পোড়া গঞ্চ 
সি'ছুরে মেঘ দেখলেক্টরায়? । | 

ঘরে ছুচোর কীর্তন বাইরে কৌচার পন্তন (ঘরে অভাব অথচ বাইরে 
ঠাকঠমক্‌ )--হ'বেলা রীতিমত অন্ন জুটেনা অথচ পোষাকের 
বাহারে চোখ ঝলসে যায়; “ঘরে ছুচোর কীর্তন বাইরে কৌচার পত্তন? । 

চক্ষুঃশুল (যাহা চোখে দেখলে অন্তর বিষিয়ে ওঠে )_সবচেছে সুন্দর দেখায় 

: গঙ্গার উপরে নৌকাগুনি যার কলরব প্রত্যক্ষ হ'য়েও “ক্ষুঃশূল, হচ্ছে 

না।, | (অবশীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 

চিনির ধলদ (ভারবাহী, ফলভে।গী নয়)-_-ঢাক-হরকর] হচ্ছে “চিনির বলদ" পিষ্ট 
তাৰ টাকার বোঝা অধচ সে টাক! ছেঁয়ার অর্থকার তার নেই। 

চোখের বালি (যাহাকে সহ কর যায় না)_-সহীণের মেয়েটি নৃতন বউদ্নের 
“চোখের বালি" হয়েছে । | 

চোখের চামড়া ( লঙ্জ-সংকোচ )_-'তাদদের কি “চোখের চামড়া, পর্ধস্ত 


নেই ? ( শরৎচন্দ্র ) 
চুলোয় বাওয়া ( ধ্বংস হওয়া )--'রাধ। 'চুলোয় যাক, তাহাতে কিছুই আসিয়া 
যায় না ( বঞ্ছিমচন্ত্র ) 


চক্ষু চড়ক গছ (অত্যন্ত আশ্চর্ধান্থিত হওয়া )-_উপেনদ। মারা গেছেন গুনে 
তো আমার চক্ষু চড়ক গাছ" হয়ে উঠল । 

চন্জুদ(নকর1 (চুরি করা)- কোন মহাত্মা ব্যক্তি আমার কব্ধি ঘড়িটিকে 
চক্ষদান করেছেন” । 

চোখের মাথ। খাওয়! (অসতর্ক হইয়। দেখিতে না পাওয়। )__হাতের কাছে 
বইটা দেখতে পাচ্ছ না? "চোখের মাথা খেয়ছ” নাকি? 

গোখে সরষের কুন দেখ। (বিপদে নিরুপায় মনে হওয়!)_-আগে থেকে ভাল . 
করে পড়ান্ডন৷ ন| করলে পরীক্ষায় সময় 'চোখে সরষের ফুল' দেখতে হস |. 
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চোখে ধুলে। দেওয়। (ফাকি দেওয়া )-_ আমার “চোখে ধুলো দিয়ে সে 
কখন বাইরে চলে গেছে। 

ছাই ফেলতে ভাজ। কুলো (সামন্ত কাজের জিনিস)-_ আমরা ঘে সব 'ছাই 
ফেলতে ভাঙ্গা কুলো” এ সব তুচ্ছ কাজের জন্যই আমাদের ডাকি পড়ে। 

ছু চে মেরে হাত গন্ধ (সামান্য বিষয়ে বনাম কর) দশ টাকা ঘুষ ,খেয়ে 
তুমি 'ছু চো মেরে হাত গন্ধ' করে৷ না। 

ছাই চাপ। আগুন (প্রচ্ছর্র প্রতিভা )৫ দেশের অনেক অপরিচিত 
কবি-সাহিত্যিক "ছাই চাপা আগুনের” মতো নিজেদের অপ্রকাশিত 
ৰরে রাখেন। 

ছেলের হাতে মোয়া ( সামান্য জিন্স )-_একি ্ছলের হাতের মোয়া, 
পেয়েছ যে, দুমাদ পড়েই পরাক্ষায় পাশ করে ফেলবে । 

জিলিগীর পাচ (কুটিল বুদ্ধি)-_সরল লোক ভেবে ওকে বিশ্বাস করো না 
যেন; ওর পেটে কিন্তু 'জিলিপীর প্যাচ” | 

ঝোপ বুঝে কোপ মার। (স্থযোগ বুঝিয়া' কাজ হাফ্লি করা) যথাসময়ে 
“ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছ' বলেই চাক্রীটা তোমার হোল । 

ঝিঞ্েঃর ফুল ফোট। ( জীবনের অস্তিমকাল ঘনাইয়া আসা )__ 

"আর বেল] নাহ “ফুটলো ঝিঞের ফুল! 
তোর পড়লে দাত আর পাকলে চুল ॥  ( নীলক) 

ঝিকে মেরে বৌকে শেখানে। ( একজনকে শান্তি দিয়া অপরকে শিক্ষা, 
দেওয়া )-_ ঝগড়ার জন্য বটকৃষ্ণবাবু নিজের ছেলেকে মেরে ও বাড়ীর 
আজতকে শিক্ষা দিলেন--এ থেন 'ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো? | 

টাকার গরম (ধনের অহংকার )-_মোটর সাইকেল নিয়ে ঘুরে ঘুরে, ভাঙল 
ভালে। জাম। কাপড় পরে 'টংকার গরম” দেখাচ্ছ নাকি? 

টনক ড়া (জ্ঞান হওয়।)--অভাবে তার “টনক নড়েছে' যে, না খাটলে এই 


দুনিয়ায় পয়সা নেহ। 
ঠেটকাট। (স্পষ্টবাদা)__জামদারের মুখের উপর এভাবে কথা বল্‌নো। যে জমিদার, . 


একেবারে হা৷ হয়ে গেলেন-_“ঠোটকাটা। লোক বলেই বল্‌তে সাহস করলো । 
ডুব-মার। (নিখোজ হওয়া )__এতগুলি টাক! নিয়ে সে এখন কোথায্প "ডুব 
মেগ্ছে' কে জানে। 
টিমে তেতাল৷ ( অত্যন্ত মন্দগতি )--অমন করে 'টিমৈে তেতালা'য় চললে আজ 
আর ড্রেন ধসতে হবে না। 


প্রবচন-্বাক্য ও বাগধারা ১৪৯ 


,0৯»*] ডুবে ডুবে জল খাওয়া (অন্তের অগোচরে কোন গোপন কাজ করা )-- 
"কেমন দেখতে বল দেধি'---ধুব কালো আর রোগা'-_-তাহ'লে 
বুঝলাম খুব ফস আর মোটা-_-এই ষে বললি দেখিস্নি? "ডুবে ডুবে 
অল খাস' দিদি?” € মনোজ ব্ন্থু) 

[০১ তেলে বেগুনে জ্বলা (অত্যন্ত ক্র্ধ হওয়া )_-প্রশাস্তর কথা শুনে হেডমাস্টার 
মহাশয় একেবারে "তেলে বেগুনে জলে' উঠলেন । 

[৯২] তিলকে তাল করি (ছোটকে বড় করা )__সামান্ বিষয়টিকে ফেনিয়ে 
ফাপিয়ে বিরাট করে আ্জুলছে-_'তিলকে তাল করা আর কি। 

[৯৩] দক্ষবজ্ঞ (বিশৃঙ্খলা )--আপগামের ব্যাপারে লোকসভায় সেদিন 'দক্ষষজে”র 
ব্যাপার ঘটে গেল, ফোন কিছুই হলো না। শুধু হৈ চৈ। 

[৭1 ও মারা (বড় রকমের লাভ কর! )__শেয়ারের বাজারে এবার মে একটা বড় 
রকমের "দাও মেরেছে? । 

[৯৫] দিনকে রাত কর! ( সতাক মিথ্যা বা মিধ্যাকে সত্য কর! )-_-“বলবি, ছোটবাবু 
চড়া্খ হয়ে তোকে” মেরেচে। তোবা! তোবা! “দিনকে রাত 
করুতি' বলে! ; বড়বাবু! ( শরৎচন্দ্র 3 

[৯৬] থাম। ধরা (খোসামোদ করা) বড়লোকের 'ধামা ধরে যদি অল্পের সংস্থার 
করতে হয়, ধিক তার জীবনকে । 

[০] ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির (মিথ্যাবাদীর প্রতি ব্যঙ্গোক্তি )_আদালতে মিথ্যা সাক্ষী 
দেওয়াই অভ্যাস, আজ এখানে শপথ করে বলছেন ষে, তিনি জাঁবনে ' 
মিথ্যা কথা বলেন না-_ধর্ম পুত্র যুধিষ্ঠির সেজেছেন। 

[-৮] ননীর পুতুল (অল্প শ্রমেই কাতর )- এমন 'ননীর পুতুল' হলে এই নিষ্র 

” সংসারে টিকতে পারবে না, আরও শক্ত হতে হবে। 

[৯৯] পটল তোনা (মার! যাওয় )-_হাড়-জালানো লোকট! “পটল তোলাতে 
অনেকেই স্বপ্তি পাইল । 

[১**] পোয়া ৰারে। (খুব সুবিধা )-_ ম্যানেজার শ্রীমন্তের ভগিনীপতি হওয়ায় তার 
* হয়েছে “পোয়া বারো'-_যখন খুশী অফিসে যায় আসে। 

(১*১] পরকাল ঝরঝরে (ভবিষ্যৎ নষ্ট )-- অসৎ সঙ্গে মিশে 'পরকাল ঝরঝরে” করে 
তুল্‌ছা, সময় থ!কৃতে এ সঙ্গ ছাড়। 

[১*২] প্রহারেণ ধনঞ্য় (নাছোড়বান্দাকে প্রহার দিলে তবে ছাড়িয়া যায়) মিট 
কথায় সে এখান থেকে যাবে না; একে তাড়াবার পথ হচ্ছে একমাত্র 

'প্রহারেখ ধনগ্রন্ব' । 
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দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


ফাটল থরানে; (বিভেদ সৃষ্টি করা ) বাঙালী হয়ে বাঙলা ভাষার মধ্যেও 
“ফাটল ধরাবার, চেষ্টা সম্ভবপর হয়েছে । দে ৰ ( রবীন্দ্রনাথ) 

বক-ধামসিক বা বিড়াল তপম্বী ( কপট )-_মুখে হরিনাম ফরেন.ঘথচ দের 
এক পয়সাও ছাড়তে রাজী নন। এমন 'বক-ধামিক' (বিড়াল তপন্বী ) 
কে তুমি ভেবেছ বৈষ্ণব? ূ | 

ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব বাপার)_-যে পকেট «মরে মাসে মটুসে জেলে যায় 
তাকে দেখাচ্ছে! জেলের ভয়__ব্যাঙের আবার সি” । 

বর্ণচোরা আম ( ছন্মবেশ )__-ওকে দেখলে বা ওর কথ। শ্ুনূলে বুঝতে পারবে 
না যে উনি একজন কবি-_-এমন 'বর্ণুচোরা আম?। 

বিন! মেঘে বজপাত ( অকম্মাৎ দুধোগ )__ভ।লো৷ ছেলে বিলেত গেল সেদিন, 
সে নাকি মারা গেছে । এ যে দেখছি “বিন। মেঘে বজ্রপাত?। 

বুকেরপাটা (সাহস )-_“বাউলার গত ছুই হাজার বৎসরের প্রকৃত ইতিহাস 
প্রচার প্রয়োজন এৰং নির্ভয়ে সত্য কথা বলিব্যুর “বুকের পাটার”ও 
গ্রয়োজন।' ( প|চকড়ি বন্দে।াপাধ্যায় ) 

ভিজে বিড়াল (বাহিরে নিরীহ অথচ ভিতরে ছুষ্ট ও চতুর )-_-সাধন 
সেন একজন “ভিজে বিড়াল” জানে সবই অথচ ভাব দেখায় কিছুই 
জানে না। ৃ 

মাটির মানুষ (নরীহ )__নিষ্ঠর সংসারে “মাটির মাধ হইলে জীবনে 
তার অনেক নির্যাতন সহ করিতে হয়। 

মাথ। হেট কর। ( অত্যন্ত লজ্জা! অনুভব করা) __বাঙালীর ছেলেকে “মাথা 
হেট ক'রতে হয় শুধু কেবল বাঙলা ভাষা জানি বলতে।, ( রবীন্দ্রনাধ্ু ) 

ম্যাও ধর! (ঝু'কি লওয়া )__দিন দিন শরীরের উপর যা অত্যাচার করেছ, 
অস্ুখ হলে 'ম্যাও ধরবে কে? 

মিছরীর ছুরি ( মুখে মিষ্টি, হৃদয়ে বিষ)_-ওকে চেনোনা তাই ওর সঙ্গে 
মিশছো। ও যখন “মিছরীর ছুরি মারবে তখন বুঝতে পান্রবে। 

মুখোস পরা-(মহত্বের আবরণে ক্রুর হীনতাকে ঢাকিয়া রাখা )-ফে 
্বার্থত্যাগের “মুখোস পরে” বৃদ্ধ পিতার বিপক্ষে যুদ্ধ করে, সেহের 

'মুখোম পারেঃ ভাইকে বন্দী করে, ধর্মের 'মুখোন পরে, সিংহাসন 

অধিকার করে-_সে সমাট ?” ৰা ( ছিজেন্্রলাল ) 

যকের ধন ( ক্পণের ধন )-_কৃপণ ব্যক্তি না থেয়ে টাক নয বকের ধনের” 
মতো! ত1 আগলে রেখেছেন। 
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প্রবচন-বাক্য ও বাগধার! ১৫১৯ 


রগচটা (বদ মেজাজী)-_-এমন 'রগচটা” লোকের সঙ্গে কখাবার্তা, চলাফেরা, 

* কাজকম কিছুই সম্ভব নয়। 

রাজা উজীর মার! (মুখে ঝড় বড় কথা বলা )--একটা বা] দেখ লেই ভয়. 
পায়, অণচ মুখে “রাজা উজীর মাবছে?। 

লম্বা দেওয়া ( পলায়ন কর1)২--পেছন হইতে বর্শা হাতে তাড়া করিতেছে 
দে।খয়! রামপদ ক্ষেতের মপ্য দিয়াই 'লগ্থা দিল।। 

লেফাঁফ! দুরস্ত (কঁভতরে শূন্য অণচ বাইরে জীকজমক )-__অঞ্জিতবাবু ধুতি 
পাঞ্জাবী পরে সর্বদা ঞন “লেফাক। দুরন্ত? থাকেন, যে তা দেখে বোঝার 
উপায় নেই বাড়ীতে অন্নাভাব। 

শখের কর।ত ( উভ্ী স'কট)_-গেলে পাওনা! টাকা চাইবে অথচ না 
গেলে বইটাও আন্ত পারছি না। আমার অবস্থাট| হয়েছে যেন 
শখের করাত? । 

শিবরাত্রির সল্তে প্রেকমাত্র অবলম্বন )--বিধবার এই একমাত্র ছেলেটিই 
তার 'শিবরাত্রির ফল্তে'। এটিকে হারালে তার বংশে বাতি দিতে 
আর কেউই থাকবে ন।। | 

সুখের পায়র। (স্থদময়ের তথাকথিত বন্ধু)-_-এরা সব "সের পায়রা” তোমার 
দিনে এরা মশগুল হয় আছে, আবার যখন ছুর্দিন দেখবে তখন কে 
কোথায় পালিয়ে যাবে তার থোজও পাবে ন]। 

সোনায় সোহাগ ( অপূর্ব মিলন )-_একটি ছিল চোর ; তার এক বন্ধু জুটেছে 
ডাকাত একেবারে “সোনায় সোহাগা, হয়েছে। 

সাত সতেরে। (অনেক রকম )--বিশু লটারীর এত টাক! দিয়ে কি করবে, 
তাই নিয়ে সাত সতেরো” ভাবতে লাগল । 

সাপও মরে লাতিও ন। ভাজে (উভয় দিক রক্ষা! করা )-_-গুরুজনও যাতে 
না দেখে অথচ কদমতরলতেও যাওয়। যায়? শ্রারাধ! এইরূপ 'সাপও 
মরে লাঠিও না ভাঙ্গে' উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইল। 

হ, য,ব,র, ল (বিশৃঙ্খল! )-_লিখেহ সবই কিন্তু “হ, যব, রঃ ল? হয়ে 


কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। 
হাতের পাঁচ (শেষ সম্বল )--'হাতের পাঁচ” ছিল শুধু এ একটিমাত্র বাড়ী, 


দেনার দায়ে তাও আজ আমাকে বেচতে হোল। 
হাতি প।কানে। (অভাসে দক্ষ )-চেষ্টা করতে করতে অবশেষে ছেলেটার 
ছবি অ(কতে হাত গেকে' গেছে। 


হয়ে গেছে 


১৫২ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


[১২৯] ভাঁড় জুড়ান ( শাস্তি পাওয়া )-_-এই ম্যানেজারটা ব্দলী হয়ে যাওয়ায় 
কেরানীকুলের “হাড় জুডিযেছে১। ৬ 

[১৩০] হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গ। (গোপন কলঙ্ক সাধারণ্ে প্রকাশ করা )-__আমায় বেশি 
আর ধাঁটিয়ো না বলছি, যখন "হাটে হাড়ি ভেঙে দেব, তখন আর মুখ 
দেখাতে পারবে না সমাজে । 

[১০১] হেস্তনেস্ত কর। (শেষ করা)- আজই এই ৃ ব্যাপারের একটা “হেম্তনেস্ত , 
করতে হবে, এত অশাস্তি আর আমি সহা করতে পারি না। 

[১৩২ হিতে বিপরীত (ভালো করতে গিয়। (বন্দ )-_-তার ভালোর জন্যেই আমি 
কথাটা বলতে গেলাম, সে গেল রেগে--“হিতে বিপরীত" হলে । 

€ 


অনুশীলনী 

১। নিম্নের বাক্যাংশগুলর বিশিষ্ট অর্থ নির্দেশ করিয়া! বাকা রচনা! কর £-_ 

(ক) নরম গরম শোনান, পাক! খেলোয়াড়; খড় মুখ; বাশ বনে শেয়াল রাজা 
বিপদের কাগ্ডারী ; বয়সের গাছ পাথর; জিভ কাটা; কেতা ছুরস্ত; সাত ঘাটের জল; 
'ক্লাবণের চিতা; দাতে কুটে৷ কাটা; ফাকা আওয়াজ ; বুদ্ধির ঢে'কি; চোখের চামড়া 
চোখের পর্দ] ; ধর্মের ঢাক আপনি বাজে ; একুল ওকুল ছু'কৃল খাওয়া। 

(খ) নাত সতের, বড়মুখ, ঠোটকাটা, চিনির খলদ, পোয়াবারো, ডুমুরের ফুল। 

(ক. বি. ১৯৪৭) 

[গ) পাক্নাভারি, আকেলসেলামি, অমাবস্যার টাদ, পুকুরচুরি, টাক-পড়া। 

(ক. বি. ১৯৪৪) 
€) নবমীর পাঠা, চোখের মাথা, সোনায় সোহাগা, মিছরির ছুরি, হাড় হাবাতে, 
কানপাতল!। - 

২। অর্থ নির্দেশপূর্বক বাক্য রচনা! কর £-_ 

শশাধের করাত, অরণ্যে রোদন গৌরচন্দ্রিকা, যাহা বাহান্ন তাহা তিপার, গয়ং গচ্ছণ 
সোনায় সোছাগা, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, শক্রর মূখে ছাই দেওয়া, সগ্তরথী ঘিরে ব্ধ, 
“মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন, কাকের মাংস কাকে খায় না, কালীঘাটের কাঙালী, 
ডুবে ডুবে জল খাওয়া, মনিকাঞ্চন-সংযোগ, আঠারো মাসে বছর, উড়ো খই গোবিন্দায় 
সম কনের ঘরে মাসী, বরের ঘরে পিসী, পরের মুখে ঝাল খাওরা, সাপ হয়ে কামড়ানো 
রোজা হয়ে ঝাড়া, শ্মশান-বৈরাগ্য, যাকে দেখতে নারি তার চলন বাকা, সোনার কাঠি 
বূপোর কাঠি, ছেঁড়। কীথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্র দেখা, ধান ভান্তে শিবের গীত, 
খানুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর। 


চতুিম্ণ অন্যান 
নানা শব্ড (1০70715) 


বাঙলা ভাষায় অনেক শব্ধ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। যমক, শ্লেষ 
প্রতৃ$ত অলংকারে নানার্থ শব্ধের ব্যববহার অপরিহার্য নিয়ে এইরূপ কতকগুলি নানার্থক 
শব্দের উদাহরণ দেওয়] হইল £ 


অঙ্ক ঃ (১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 


অর্থঃ (১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
উত্তর ঃ (১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 


(৫) 


কথা £ (১ 
(২) 
(৩) 
(8) 
(৫) 


নাটকের পঞ্চম শ্ঙ্ক' আর্ত হইয়াছে। 

ক্রোড়--মাতৃ “অঙ্কে” ঝুস শিশু করে স্তন্যপান ।” 

গণিত- ছেলেটি 'অস্কে” অত্যান্ত কাচা। 

রেখা চিহ্ন___সন্যাসষঈধড়ি দিয়! “অস্কপাত করিয়। ছেলেটির ভাগ্য পরীক্ষা 
করিতেছেন। 

ধন-_-'অর্থই শেষটায় অনর্থ ঘটাইল ।, 

তাৎপর্য-_কবিতা&র “অধ' ঠিক বুঝিলাম না। 

উদ্ধেশ্ত-_তোমার ইহ! বলিবার “অর্থ কি? 

প্রয়োজন--“এমন অবেলায় সেখানে যাবার কোন 'অর্থ, নাই। 

জবাব-__“ওহে বিল, আমার কথার “উত্তর, দিতেছ না! কেন? 
দিগবিশেষ--ভারতের “উত্তরে হিমালয় পরত অবস্থিত। 
পরবর্ভী-_উত্তরাধিকারস্থত্রে” তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। 
ভাবী-_-'উত্তরকালে' দেই বালক অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া! সমগ্র নবন্বীপের 
মুখ উজ্জল করিলেন ।” | 
বিরাট-রাজপুত্র--“উত্বরকে' রৎদণ্ডে বন্ধনপূর্বক বৃহন্নলা স্বয়ংই যুদ্ধ 
করিতে লাগিলেন। 

প্রসঙ্গ সবার মুখেই চাল, তেলের “কথা, । 

প্রতিশ্রাতি-যখন “কথা, দিয়াছি তখন অবশ্যই করিব। 

অন্থরোধ-_“যোড় হাত কচ্ছি, “কথ? রাখ |, 

বাক্য- তোমার সঙ্গে 'কথায়' পারা ভার। 

পরামর্শ-_একটু ভিতরে এস, একটা জরুরী 'কথা, আছে। 


ফর 2 (১) কিরণ--'আজি এ গ্রভাতে রবির “কর, 


(২) 
6 


কেমনে পশিল প্রাণের পর ।' 
খাজনা "রাজ “কর? যোগান কঠিন । 
হত্ত-_-.'তব “ঝর' স্পর্শে হের, জিয়াল তনয় ।: 


১৫৪ 


গোত্র £ 


গুণ £ 


পক্ষ 


(৯) 
(২) 
(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(১) 
(২) 


(৩) 
(৪) 
(৫) 
€১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(১) 
(২) 
(৩) 
(১) 
(২) 
(৩) 
(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 
(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 


দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


পর্বত-_মৈনাক গোত্রন্ডিদ ইন্দ্রের ভয়ে সিন্ধুগর্ভে আশ্রয় লইল। 
বংশ--“গোত্রের প্রধান পিতা মুখ্যবংশ জাত।” 

সত্ব, রঃ, তগঃ-ব্রন্ধ ভিগুণাতীত। 

সাধারণ ধর্ম _মাধুধ দুগ্ধের “গুণ” | 

উত্কর্ষ-_“কোন “গণ নাই তার কপালে আগুনঃ। 
রজ্জু-_-এসেছি বড় ভাল, কতক পথ হেঁটে কতক পথ "গুণ? টেনে । 
জ্যা__ধনুতে “গুণ” পরাইয়া টক্কার দিতেই ধনুখানি ভাঙ্গিয়া গেল। 
চাক্লা__নায়েবের অধীনে এই “চক্রে পচিশখানা গ্রাম আছে। 
গোলাকার অন্ত্রবিশেষ__-তখন শ্রীরুষণ স্বয়ং সুদর্শন “চক্র লইয়া! ভীম্মকে 
নিধন করিতে উদ্যত হইলেন। ্ 

সাপের ফণা-_“বিষ নাই কুলোপনা “চক্র ।, 

কুম্তকারের চাক- চাকা” ঘোরে হাতের জোরে । 
ষড়যন্ত্র_-“তোমার্দের এ ভৈরবী “চক্রে” দেখছি এখন অনেকেই আছেন । 
অনববত-_-“ঘন ঘন? সিংহনাদ শুনা গেল । রঃ 
নিবিড়-_-“ঘন” বনের মধ্য দিয়! সামান্য মাত্র রাস্তা । 

মেঘ--সহসা আকাশমগুল “ঘন" ঘট/চ্ছন্ন হইল । 

দৈর্ঘ, প্রস্থ উচ্চতার ঘনফল-_স্তম্তটির “ঘনকল' বাহির কর। 

ফাদ __'কিহে প্রবীর ! বেশ “জাল ফেলেছ, ক'টা মাছি পড়লো? 
মেকি নকল-_-'জাল" নোটের ব্যাপারে কিছুই জানি না। 

ছল, জাল-_“মায়াবীর “মায়াজাল কে ছি'ড়িবে বল।, 

“অরুণ প্রাতের তরুণ 'দল' চল্রে চল্রে চল্‌। 

সমৃহ-_“যাত্ি 'দলঃ ফিরে এল, সাঙ্গ হ'ল মেলা 
পাপ্‌ড়ি__“ফুল "দল" দিয়! কাটিল৷ কি বিধি শাল্মলী তরুবরে ? 
বিধি-_-সমাঞ্জ “ধর্ম প্রত্যেক সামাজিক লোককেই মানা উচিত। 
গণ-_-শীতের ধর্ম শৈত্য। 

যম--ধর্ম'রাজ সকলকে সমান চক্ষে দেখেন। 

কর্তবা কর্ম ছাত্রদের ধর্ম অধ্যয়ন। 

পাখীর ডানা__“আর আমি ইহার “পক্ষ” ভেদ করিয়াছি।, 
মাসার্ধ_একমাসে দুই পক্ষ-_-'শুরুপক্ষ' ও 'কৃফপক্ষ 

বিবাহ-_ ভদ্রলোকের দুইটি পক্ষ; । ৰ | 
দূল-_অবশেষে উভয় পক্ষে” হাতাহাতি আরস্ হইল।, 


(১) 
* (২) 
(৩) 
(৪) 
৫১) 
(৯ 
(৩) 
(৪) 
(১) 
(২) 
(৩) 


(৫) 
(৬ 
(৯) 
(১) 
, (৩) 
(8) 
(১) 
(২) 
(৩) 
(8) 
(৫) 


হাত ঃ 


নানার্থ শব ১৫৫ 


গন্ধ, স্ুবাস-__'কুস্বমের «বাস ছাড় কুম্বমের বাম ।, 
বসতি কর1--বাধুভরে এসে করে নাপিকায় “বাস? |, 
বন্ত্র_ €ছে'ড়া 'বাস' জোডা দেয় শেলাই করিয়1।, 
সম্ধান_-ধনের পাইয়। “বাধ” আসিল বীরের পাশ ।, 
অভিপ্রায়-_তোমার মনের “ভাব এখনও বুঝিলাম না? 
সম্প্রীতি__ ুটপালীর সঙ্গে দীপ্ধির এখন খুব ভাব । 

মর্ম, তাৎপর্য-_কবিতাটির “ভাবার্থ, নিঞ্খের কথায় লিখ । 
চিত্তবৃত্তি-_“ভাল ভীবীর কাছে «ভাব শিখেছি। (রামপ্রসাদ ) 
মর্ধাদা__“ছেলেটি চৌধুরী বংশের 'মুখ" রাখবে ।” 

বদন-- আভা মূখথান। ভার করিয়া বসিয়৷ আছে। 
ভাষা-_ 'মুখে” মধু অন্তরে গরল। 

কবল-_তিনি মৃত্যু মুখে” পতিত হইয়াছেন । 
ক্ষমতা__যত বাঁ মুখ, না তত বড় কথা। 
তিরস্কার_অনর্থক' ছেলে টিকে “মুখ, করিয়াছ কেন? 

সার অংশ-_প্রতাহ একটু ফলের 'রস' খাইবে। 

শরীরের ধাতুবিশেষ-_“রস' পরিপাক না হইলে জর ছাড়িবে ন1। 
পৃয-_ফৌড়ার মুখ দিয়। “রস' পড়িতেছে। 

কাব্যের রস-_কাব্যের “সই প্রধান বস্ত। 
হস্ত-_তোমার “হাতে তাহাকে সমর্পণ করিলাম । 
নৈপুণ্য--ম্পনের তবলায় বেশ “হাত, আছে দেখছি। 
কর্তৃত্ব--এ বিষয়ে আমার কোন "হাত? নেই। 
নাড়ী-_ডাক্তার রোগীর 'হাত' দেখিতে লাগিলেন। 
কররেখা_“হাত' দ্রেখে ভূত-ভবিষাং বলতে পারা যায় না। 


অনুশীলনী 


নিয়লিখিত শবগুলি বিভিন্ন অর্থে ঝাবহার করিয়া বাকা গঠন কর £-_ 
বেলা, রাগ) ছল, অর্থ, ভাব, উত্তষ গুণ, পক্ষ, ছল, ভার, তাল, কলা, কড়া, ঘন, 


২। উদ্ধবণ চিহ্ুযুক্ত শবগুলির অর্থ বল £-_ 
(ক) তিনি আমাকে" “পর, ভাবেন; কাপড় পর 


।॥ (খ) বিপদে "তার॥ রক্ষা 


করিবেন; 'তারা*গুলি জলিতেছে। (গ) লোকে দেখে তোমার চরণতলে 'শব; আমি খ' 
দেখি তোমার চরণেতেই “দবঃ। (ঘ) গঙ্গা নামে সত্য তার “ত্রক্গ' এমনি ; “ীবন 
ত্বরূপা? সে স্বামীর শিরোমণি। 


পাস্সিষি 


প€ল্রিহশ্শ অন্যান 


বিপরীতার্ধক শব্ক (89607777750 

একটি শব্ধ অন্ত কোন শব্ধের বিপরাঁত অর্ধ প্রকাশ করিলে সেই শব ছুইটিকে,পরস্পর 
বিপরীতার্থক শব (87697)75 ) বলে। রচনায় বলাধানের জন্ত, অথব] ভাবের 
গ্রকাশকে সরল ও সরস করিবার জন্য, ভাষায় বিপরীতার্থক শবের প্রয়োজন হয় । 

বিপরীতার্থক শব্ধ দ্বারা বলবান্‌ ভাবপ্রকাশের উদাহরণ : 

পআমরা পূর্ব তোমরা পশ্চিম। আমরা আরস্ত তোমরা শেষ। আমাদের দেশ 
মানবসভ্যতার স্থৃতিকাগৃহ, তোমাদের দেশ মানবসভ্যতার শ্বশান। আমরা উষা, 
তোমরা গোধুলি......আমাদদের রং কালো তোম্ধদের রং সাদা। আমাদের বসন, 
সাদা, তোমার্দের বসন কালেো৷। তোমর| শ্বেতাঙ্গ ঢেকে রাখো, আমলা কৃষ্ণদেহ 
খুলে রাখি ।........তোমরা দৈর্্য, আমরা প্রস্থ। আমরা নিশ্চল, তোমরা চঞ্চল। 
আমাদের বৃদ্ধি সুশ্ষ,--এত সুস্ম যে আছে কিনা বোঝা কঠিন; তোমাদের 
বুদ্ধি স্থল, এত স্কুল যে কতথানি আছে তা বোঝ কঠিন।......আমাদের সমাজ 
স্থাবর, তোমাদের সমাজ জঙ্গম। তোমাদের আদর্শ "জানোয়ার, আমাদের আদর্শ 
উদ্ভিদ! তোমাদের সুখ ছটুপটানিতে, আমাদের সুখ ঝিমুনিতে।' সুখ তোমাদের 
10521, দুধ আমাদের 121 1-*--" আমরা চাই এক, তোমরা চাও অনেক। তোমরা 
চাও বাহির, আমরা চাই ভিতর। তোমাদের পুরুষের জীবন বাড়ীর বাহিরে, 
আমাদের পুরুষের মরণ বাড়ির ভিতরে। তোমাদের পরলোক স্বর্গ, আমাদের 
ইছলোক নরক 1......তোমাদের ভালো, আমাদের মন্দ; আমার্দের ভালে৷ তোমাদের 
অন্ব |” [ “বীরবলের হালখাতা হইতে ] 

নিয়ে আরও কতকগুলি বিপরীতার্থক শবের উদাহরণ দেওয়া! হইল £ 


€" 


আন্দ বিপরীত শব্ধ শব বিপরীত শব্ধ 
অবনত উন্ত। অধম উত্তম । 
অধিত্যকা উপত্যকা । অধিক অল্প। 

আগমন প্রত্যাগমন । অন্তর বাহির। 

আদি অস্ত। অনুরাগ বিরাগ । 

আদান প্রদান । অনুগ্রহ নিগ্রহ। 

আবাহন বিসর্জন অনুকূল প্রতিকূল । 

আরম শেষ। অলস প্ররিশ্রমী ৷ 
'আকর্ষণ বিকর্ষণ। অতিবুষ্ট অনাবৃষ্টি। 
অন্ধকার অলোক । কঃ শুরা । 


অপণ গ্রহণ। গরল অসুত। 


শব্দ 
অলীক 
আবির্ভাব 
আসল 
স্কাস্তিক 
আচার 
আর্্র 
ইতর 
ইষ্ট 
ইহকাল 
হহলোক 
ডতকরষ্ট 
ডগ্র 
উৎকর্ষ 
ডপচয় 
ডায় 
উফ 
উদ্ধগ , 
খু, 
এক্য 
কুটিল 
* কঠিন 
কনিষ্ 
কুৎ্স। 
কুৎসিত 
কৃতজ্ঞ ১ 
কত্বিম 
ক্‌শ 
নিশ্চে্ 
নিংশ্বাস 
পর 


বিপরীতার্থক শব 


বিপরীত শব্ধ 
পত্য। 
তিরোভাব। 
নকল। 
নান্তিক 
অনাচার 
গশুফ। কে 
ভদ্রু। 
অনিষ্ট। 
পরকাল। 5 
পরলোক । 
নিকৃষ্ট) অপকুষ্ট। 
সৌম। ॥ 
অপকর্ষ। 
অপচয়। 
অন্ত। 
শীতল । 
নিশ্নগ | 
বন্রু। 
অনৈক্য। 
সরল। 


কোমল । 
জ্োষ্ট। 
গ্রশংসা। 
সুন্দর | 
কৃত । 
স্বাভাবিক । 
স্ুল। 

সচেষ্ট । 
প্রশ্বাস । 
আপন । 


শব 
গরি 

গুরু 
গোপন 
গৃহা 

ঘন 
ঘাত 


স্বণা 


১৭ 


বিপরীত শব 
লগিষ্ঠ। 
লঘু। 
প্রকাশ। 
সন্ন্যাপী। 
তরল। 
প্রতিঘাত। 
অন্ধা। 
স্থির। 
চেতন। 
পরাজয় 
মৃত্যু। 
মরণ। 
মুখ । 
বৃদ্ধ। 
শৈত্য। 
সাধু। 
পুরস্কার । 
কপণ । £ 
শুন্থ। 
শান্ত। 
সলভ 
নিকট। 
শিখিল। 
পাওনা । 
নির্ধন, ধরন ॥ 
অনিত্য। 
মলিন। 
বিচ্ছেদে। 
সত্য। 
গৌণ। 


১৫৮ 


শন 
পাপ 
প্রবল 
প্রবীন 
প্র 
প্রকৃতি 
প্রত্যক্ষ 
প্রতিযোগী 
প্রসন্ন 
পুরুষ 

বন্ধ 

বন্ধুর 
বাদী 

বিষ 

বিস্তৃত 

ভারী 

ভদ্র 


স্ভ্ত 


বিপরীত শব্দ 
পুণ্য। 
দুরবল। 
নবীন। 
ভূতা। 
বিকৃতি । 
পরোক্ষ । 
সহযেগী। 
বিষ । 
প্রকৃতি। 
মুক্ত। 
মস্থণ। 
গ্রতিবাদী। 
অমুত। 
সংক্ষিপ। 
হাল্কা। 
ইতর। 
ভবিষ্যৎ 


অাক্ষ্যে প্রন্সোগ £ 
অর্থ-অনরথ+ঃ “অর্থই সকল 'অনর্চের মূল। 


আয়-ব্যয় নিজের "আয়? অনুযায়ী “ব্য” করাই উচিত। 


দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


শব 
মুখ 
যুক্ত 
রাজা 
শত্রু 
শীত 
সক 
শরম 
' মুখ্যাতি 
সেন্দর 
গম 
সঞ়্ 
সরস 
সহযোগ 
বর্গ 
সি 
হরণ 
হাস 


উত্খান-_পতন 2 'উতবান-পতন” জগতের নিয়ম । 
অধম-_উত্তম ই “তুমি 'অধম? তাই বলিয়া আমি 'উত্তম* না হইব কেন ? 


দুর__ নিকট ঃ 'দূর'কে করিলে “নিকট” বন্ধু, পরকে করিলে ভাই ।” 


দোষ--গুণ  মাহুষমাত্রই “দোষ গুণ থাকে। 
্থাবর--অস্থাবর 2 তাহার “স্থাবর-অস্থাবর' সমস্ত সম্পত্তিই নীলাম হঈবে। 
পুর্ব- পশ্চিম £ “আমরা “পূর্ব তোমরা 'পশ্চিম' | 
জন্ম-মৃত্যু ১ জীবমাত্রেরই “জন্ম” “মৃত্যু আছে। 

প।প- পুণ্য ই পাপে পণ্যে ছুঃখে সুখে পতনে উত্থানে মানুষ হইতে দাও 


তোমার সন্তানে ॥ 
আসা_যাওয়। £ “আসা যাওয়ার, পথ চলেছে উদয় হতে অস্তাচলে । (রবীন্দ্রনাথ) 


বিপরীত শব্ধ 
পণ্ডিত। 
বিষুক্ত। 
পগ্রজা। 
মিত্র। 
গ্রীক্ম। 
দ্বণা । 
বিশ্রাম । 
অখ্যাতি। 
কুংসিত। 
দুর্গম | 
অপচয়। 
নীরস। 
অসহযোগ । 
নরক, মর্তয। 
গ্রলয়। 


পুবণ। 
বৃদ্ধি। 


(রবীন্দ্রনাথ) 


(রবীন্দ্রনাথ) 


(রবীন্দ্রনাথ) 


বিপরীতার্থক শব "১৫৯ 


সত্য--মিথ্যা 2 'সত্য মিথ্যা, জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে |, ( মধুস্থদন ) 
কুদ্র_ বৃহ ঃ “ক্ুত্রের মাঝে থাকো তুমি তাই 'বৃহতে'র সাথে হারো। (নজরুল ) 
অহি-_ কুল $ “মেকলে বলিয়াছেন সভ্যতার সহিত কবিত্বের কতকটা 'থাগ-খাদক' বা 


“অহি-নকুল' সহন্ধ রহিয়াছে । ( রামেন্দ্রম্থলার ) 
প্রশান্ত_অপ্রশান্ত ঃ “তুমি 'প্রশান্ত' চির 'নিশি-দিন” আমি “অপ্রশাস্ত' বিরামবিহীন। 
( রবীন্দ্রনাথ ) 


আকাশ--থাতাল ; শো শোনো উঠিতেছে শুগন্ভীর বাণী, ধ্বনিতেছে "আকাশ, 
পাতাল" বিশ্বচরাচর গাহে কাহারে বাখানিঃ 'আদি-হীন 'অস্ত'- 


হীন কাল? ( রবীন্দ্রনাথ ) 
মিহি-মোটাঃ চাবী আজ মিহি, কাপড় খুঁজে “মোটা” কাপড় আর পরিতে 
পারে না|, ( প্রফুল্চন্্র ). 


নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঃ “ভক্তি ভিন্ন “নিকৃষ্ট কখনো “উৎকষ্টরের' অন্গুগামী হয় 211, 
পরলেো।ক-ইহলোক £ 'বৃস্তবিক, কেবল পুণ্যবর্ম কি 'পরলোক' কি “ইহলোক' 


৫ শুভ্রপদ্‌.হইতে পারে না।, ( বস্ছিমচন্ত্র ) 
স্তুতি--নিম্দাঃ 'িখনি মানুষ আসে 'স্ততি' 'নিনা? লয়ে ।, ( রবীন্রনাথ ) 
শরু-_-সার। 2 “তামার হ'লো গুরু” আমার হলে “সারা” ( রবীন্দ্রনাথ ) 
শুম্ত-_পুর্ণ ঃ তোমার আসন 'শৃন্ত” আগ্তি, হে বীর 'পূর্ণ করো ( রবীন্দ্রনাথ) 
এহক--পারত্রিক £ “এ্হিক এবং 'পারত্রিক' শুভের মধ্যে বিভিন্ততা হইবার কোনও 

কারণ দেখা যায় না।, ( বঙ্কিমচন্দ্র ) 
শান্ত-দুরন্ত £ বালক অত্যন্ত “দুরন্ত, হইয়াও রাজার নিকট অত্যন্ত 'শান্ত'-ম্বভাব হইল।» 
( বিছ্যাপাগর ) 


'ব্যথ-_সার্থক 2 "ব্যর্থ জীবনকে “সার্থক” করিয়! তুলিতে হইলে সাধনা করিতে হইবে, 
উধ্বে- নীচে £ 'উধের্ধগ হাসিছে ভগবান, “নীচে” কাপিতেছে শয়তান । (নজরুল) 


অনুশীলনী 
১। নিম্নলিখিত শব্গগুলির বিপরীতার্থক শব্দ সাহায্যে বাক্য রচন। কর £-- 
জন্ম, যোগ, পতন, সামা, স্থাবর, সমাপ্ত, এহিক, আবাহন, উদার, চঞ্চল, কৃতীম, 
জীবন, নিরাকার, নীরস, সম্পর্দ, স্থল, লঘু, পাপ। (ক. বি. ১৯৩৯ ? 
২। নিয়লিখিত শব্গুলিপ্ধ বিপরীতাথক শব্ধ লিখ :__ 
এঁহিক, গরিষঠ, কৃতম্ন, ধনী, চি মুখা, বিরল, স্থাবর, কৃত্রিম, আকর্ষণ. 
(ক' বি. ১৯৪৪ ) 


সবডৃবিহস্ণ অধ্যাক 
সমসার্চক শব্ডক (57179170175 ) 


একই অর্থে যখন বিভিন্ন শব্ধ ব্যবহৃত হয়, তখন তাহাদের প্রত্যেকটিকে সমার্থক বা 
একাথক শব্ধ বলাহয়। রচনাকে সরস ও শ্রুতিমধুর করিবার জন্য ভাষাঞক সমার্থক 
শব্ষেয প্রয়োজন হয় । নীচে কয়েকটির উদাহরণ দেঁওয়। হইল £ 
অগ্মি_-অনল, আগুন, পাচক, বহ্ধি, বিভাবন্, বেশ্ঠানর, সর্বভূকঃ হুতাশন। 
অতি-_-অত্যস্ত, নিতান্ত, পরম, অতিশয় । 
অতিথি__-আগস্তক, অভ্যাগত, গৃহাগত। 
. অন্ধকার- আধার, তমঃ, তিমির, তমিম্রা। 
শপকজন্ব_ঘোটক, ঘোড়া, তুরগ, তুরঙ্রম, বাজী, হয়। . 
*্মাকাশ-_অঙ্থর, অন্তরীক্ষ, গগন, ছ্যলোক, ব্যোম, বিমান, নভোমগুল। 
আনম্দ__ আহলাদ, সন্তোষ, সখ, হর্ষ। উল ২২ 
৬চ্ছা_অভিগ্রার, অভিরুচি, অভিলাষ, আকাঙ্ষা, ঈপ্সা, কামনা, মনোরথ, বাসনা, বা, 
লালসা, রুচি, মধ । 
র_ঈশ, জগুদীশ, জগদীশ্বর, জগৎপতি, ধাতা, বিধাতা, বিধি, বিতু। 
উত্তম__শ্রে্ঠ উৎকুষ্ট, ভাল, উপাদেয়। 
বন্ধা।--মেয়ে, নন্দিনী, হুহিতা, তনয় । 
৬৪ফশ-_অলক, কুম্তল, চিকুর, চুল, শিরোরহ, মুরধ্ু। 
..গর্জা__আহবী, অদুকন্টা, ভাগীরখী, সুধী, বিষুপদী। 
 গুহ__ আগার, আলয়, আবাস, কুটির, গেহ, ঘর, নিলয়, নিকেতন, বাড়ী, ভবন, শালা, 
.. দন, মন্দির 
৬৮ টাদ, চাদ চনত, ইন্দুং কুমুদিনী, কুমুদবন্ধ, নিশাকর, নিশান]ুখ, ছিজরাজ, তারাপতি, 
মৃগা্, বিধি; দুশ্ধর, শশা, শীতাংশু, স্থধাকর, ুধাংশু, সোম, হিমাংশু। 
নঅদ্ু ঘ উক, তোর, পানীয়, জীবন, নীর, বারি, সলিল । 


তট--কুল, সৈকত, পুলিন, তীর । 
তাঁর--তট, কুল, উপকূল, পুলিন, সৈকত। 


ধরন অর্থ, টাকাকড়ি, বিধি, বিত্ব, বিভব, সম্পদ, সম্পত্তি । 
 নদী--অটনী, তর্জনী, প্রবাহিনী, সরি শ্োতদ্িনী, সিন্ধু, শোতম্বতী । 
পক্ষী-_অগ্জ, খগ, খেচর, ছি, বিহনদ, বিহঙ্গম। 
পূর্বত-_-গিরি, অচল, অব্রি, গোত্র, নগ, ধষ্বাধর, পাহাড়, ভূধর, শৈল । 
পাথ্চিত__বিঘান, মনীষী, বিজ্ঞ, গ্রাজ জুবী, ধীমান, কোবিদ্‌। 


একই শব্দের বিডির পদে প্রম্নোগ ১৬৯ 


পঙ্পু--কমল, অজ, সুচনা, নীলপন্প, অরবিন্দ, উৎপল, কোকনদ ( রক্তচন্দন ), তামর্স, 
নূলিনী, পদ্থজ, পুগুরীক, (শ্বেত ও নীল পল্প) রাজীব, শতদল, শতপত্র, 
ৃঁ সবোজ, সরসিজ। 
পৃথিবী-_অবশী, ক্ষিতি, অনস্তা, জগৎ, পৃধী, ধবা, মহী, মেদিনী, ভূ, ভূমি, ধরিত্রী, 
৬. বন্ুমতী, বনুন্ধবা, বন্ধ, ধবণী, সব*সহা। 
ফুল- পুষ্প, কুসুম, প্রন্থন। ্ 
বায়ু_অনিলঃগন্ধবহ, পবন, প্রৃভপ্জন, ধাত, মরুৎ, বাতাস, সমীর, সমীরণ। 
মেঘ অভ্র, ঘন, কাদদ্বিনী, অন্ুক স্েেয়দ; জলজ, জলধর, জীমত, বারিদ।, 
মাতা-_মা, অননী, অস্থা, গর্ভধারিপী। 
্বত্যু-_অন্ত, কাল, নাশ, বিনাশ, নিধন, মরণ, পতন, স্বর্গলাভ, রাত, পরলো কগমন_ 
ইহলীলা, লোকাস্তবপ্রাপ্তি গঙ্গালাভ, বৈকুঠলাও, মহা প্রয়াণ | 
রজনী-_নিশা, বাত, রাত্রি, বিভাবরী, ক্ষণদা, ব্রিযামা, যামিনী স্বরী। 
রাজা_নৃপতি, নবপতি, নবেন্ত, ন্রশ,  নবশাখ, পৃথিবীপতি,, মহীপতি। 
সমুদ্র-_ অর্ণব, অৰিচি উদধি। অন্ধ, জলি, সিদ্ধ পয়োধি, অন্থুনিধি, পল্কোনিধি, রত্বাকর, 
পারাবার, পাথার, সাগর, সরিৎপতি । 
সর্গ-_আঁই, আশীবিষ, উরগ, ফণী, বিষধর, ভুজঙ্গ, ভূজঙগম, নাগ, সাপ। 
ুর্য__অর্ক, অরুণ, অংশুমালী, আদিত্য, তপন, দিনকর, প্রভাকর, মিহির, মাতও, ভাগ, 
ভাস্কব, মরীচিমালী, সপ্তাশ্ববাহন। 
হস্তী-_করী, কুঞ্জর, গজ, দ্বীপ, দন্তী, ছবির, মাত্গ, বারণ, হাতী। 
হস্ত- বাহ, ভূজ, কর, হাতী। 
একই স্পব্দেল্প লিভিন্স পদে প্রম্সোগ £ 
অতীত £ (বিশেম্ত )_“হে 'অতীত, তুমি তৃবনে তুবনে 
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে ।, (রবীন্তরনাথ ) 
(বিশেষণ )-_অতীত, ভারতবর্ষের ইতিহাস থাকা প্রয়োজন! 
জন্ধঃ (বিশেষ্য )-_তুমি আমার “অদ্বের? নডি! 


(খেঁবশেষণ )-_ 'অম্ব'অনে দেহ আলো? ( রবীন্দ্রনাথ ) 
অকুল $ (বিশেষ্ব )--'অকুল' মাঝে ভাসিয়ে তরী ধাচ্ছি অজানায়। (রবীন্দ্রনাথ ) 
(বিশেষণ )_ “অক্কুল” সাগর জলে তাসে একাকিনী।' (মাইকেল ) 
অনস্ত £ (বিশেন্ত )-_«সেই কানে কানে ডাকা রেখে গেল এইখানে 
অনন্তের কানে?” ( রবীন ) . 


( বিশেষণ ) -শুগ্যে 'অনন্ধ? গগনে ধ্যানমগ্ন মহাশস্তি। (রবীন্্রনাথ ) 


৯৪ 


১৬৭ 


গুরু: 


গতি ঃ 


দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


( বিশেষষ্য )--গুরু কহিলেন মোরে-_ 

বৎস শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার ব্রক্ষবিষ্ভালাভে। (রবীন্দ্রনাথ ) 

(বিশেষণ )__গুরু গর্জনে তখন মেঘ ভাকিতে লাগিল । ্ 

(ক্রিয়াবিষেশণ)-_“গুরু গুরু মেঘ গরজে গরজে গগনে গগনে | (রবীন্দ্রনাথ) 
[ উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৩২ ] 


( বিশেষ্য )--গগনে গরজে “ঘন” বহে খর সুমীরণ।" 


(বিশেষণ )-_গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা” ( রবীন্দ্রনাথ ) 
(ক্রিয়াবিশেষণ )-“ঘন দেয়া গরজর্ন। (জ্ঞান্দান ) 
_ (বিশেষ্য )_-ঞ্িতিল গৌর“তমু” লাবণি রে।, (গোবিন্দদাস ) 
( বিশেষণ )--তনু'দেহ বকাণ্থর নীবিবন্ধে বাধা ।, ( রবান্নাথ ) 


( বিশেষ্ত )_-“আমার এ পাপ ক'রে দাও লীন তোমান 'পুণ) মাঝে । 


( রবান্দ্রনাথ ) 
(বিশেষণ )-_-পপুণা” শীতল সলিলে নাহিয়া... ( রবীন্দ্রনাথ ) 
( বিশেষ্য )--পুণ্যপাপে পতনে উত্থানে ।, ( রবীন্দ্রনাথ ) 
(বিশেষণ )-_-এ পাপ" রাজ্যে আর বাস করা সম্ভব নয়। 
( বিশেষ্য )_-“বড়'র পিরীতি বালির বাধ।: ( ভারতচন্দ্র ) 


( বিশেষণ )--বড়' লোকের! গণীবের দুংখ কোনদিনই বুঝে না। 
(ক্রিয়াবিশেষণ )-_-“কচি কচি গালভর। খিল থিল হাসি 
আমি “বড়'ই ভালবাসি । ( ধোগীন্দ্র সরকার ) 
(বিশেষ্য )--তোমার “ভাল” তোমারই থাক। 
(বিশেষণ )__'ভাল মানুষ নইরে মোরা, ভালো মানুষ নই (রবীন্দ্রনাথ) 
(ক্রিয্াবিশেষণ )--'ভালই লাগত তাদের ছবি | 
কালিদাসের চোখে ।, 
( বিশেষত )--'শেষের মধ্যে অশেষ আছে।, 
(বিশেষণ )--এই আমি তোমাকে “শেষ কথা বলে দিচ্ছি। , 
(ক্রিয়াবিশেষণ )--'য। কিছু তার আছে দেবার 
“শেষ করে সব নিবি এবার | 
( বিশেষ্য )_নদীর তটভূমি বিহঙ্গগীতে মুখরিত । 
( বিশেষণ )--এখন 'ববীন্দ্র'গীত' সর্বত্রই 'গীত” হইতেছে । 
(প্রথম গীত বিশেশ্ত ) [উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২ ] 


বক 


( রবীজ্নাথ ) 
( রবীন্দ্রনাথ ) 


(রবীন্দ্রনাথ) 


ভষগকায় £ (বিশেষ )--চমৎকার' হুঙ্িই কাব্যের উদ্দেস্ঠ। 


একই শব্দের বিভিন্ন পদে প্রয়োগ ১. কিঠ 


( বিশেষণ )-_-সমীর একটি “চমৎকার গান গাহিয়াছে। 
(ক্রিয়াবিশেষণ )--লোকটি চমৎকার' গান করে। 


- (অব্যয় )_-'জাহানার] আবার বলি “চমৎকার, ! ( দিজেম্লাল ) 
কোন্‌ ঃ (বিশেষ্য )--কোন্ ধন হ'তে বিশ্ব্জগতে “কোন্‌ জন করে বঞ্চিত।, 
( রবীন্দ্রনাথ) 


টু (সর্বনাম )--কোন্ট। তোমার__ছোটটা না বড়টা? 
কিঃ (এদর্বনাম )--তথৃন্ঠি লেখনি আনি, “কি, লিখি দিল! কি জানি, 
বালাজীরে কহিলা ডাকায়ে |” ( রবীন্দ্রনাথ ) 
( বিশেষণের বিশেষণ )-&কি' সুন্দর মালা আঙ্জি পরিয়াছ গলে, গ্রচেতঃ ? 
প্রশ্নবাচক অবায় )তোমার “কি” জীবনের অভিলাষ নাই ! (রমেশচজ্জ) 
(সংযোঞ্জক অব্যয় )--বসন্তে 'কি' শীতে, দিবসে, নিশীথে বিকশিত তব 
বিভব-গরিমা।” ( ঘিজেন্দ্রলাল ) 


( ভাবপ্রকাশ অব্যয় )__-জন্ম লভিবে “কি? বিশাল প্রাণ | রবীন্দ্রনাথ) 
দীনঃ (দীনের, তিনি পিতামাতা । ( রবীন্দ্রনাথ ) 
( বিশেধণ )--দিনের দিন সবে দীন 1, (মনোমোহন ) 


ধীর 2 ( বিশেষ্য )--'ষদি তুমি ওহে 'ধীর” বাযথিতের অশ্রনীর 
নিজ করে না কর মোচন |, ( কৃষ্চচন্জ্র মনুমার ) 
( বিশেষণ )-__মেয়েট অতি “ধীর স্বভাবা। 
2... (বিশেষ্য )_-এও ষে “রক্তের মত রাঙা ছুঃটি জবাফুল' (রবীন্দ্রনাথ) 
(বিশেষণ )--ওরঙ্গজেব তোমার “রক্ত” চক্ষুর ভয় করে না।” (ছিজেনজুলাল্) / 
স্থখ £ ( বিশেষ্য )--মুখের' লাগিয়া এঘর বাধিত 


অনলে পড়িয়া গেল ।, ( চশ্তীধাস ) 
(বিশেষণ ) প্রতাপ “সুখশয্যায় বসিতে রাজি নয়। 


অনুশীলুনী 

১। নিম্নলিখিত শব্গগুলির তিনটি করিয়া প্রতিশব্ধ লিখ £-- 

বন, স্বর্ণ, স্ত্রী, রাজা, বিদ্যুৎ, বাযু, মেঘ, নদী, মা, জল, পাপ, ধন, পল্ম, অন্ধ, সুন্দর, . 
গঙ্গা, চন্দ্র, ইজ্ছা, রজনী, পর্ডিত, সমুদ্র । 

২। মোটা অক্ষরে মুদ্দিত: স্থলগুলিতে প্রতিশব্ধ বসাইয়! প্রয়োনমত বাক্যের 
পরিবর্তন সাধন কর £-_ 

(ক) “তেলামাথ।য় তেল দেওয়! মনুষ্যজাতির রোগ । (বন্ধিমচন্ত্র ) 

(খ) “কলকল্লোলে লাজ দিল আজ লারী কঠের কাকলি । (রবীন্দ্রনাথ ) . 

(গ) “অনাহারে মরিয়া যাইবার অন্য এ পৃথিবীতে কেহ আসে নাই'। (স্কিম), 

(ঘ) গভীর জলি কখনও অল্প কারণে আকুলিত হয় নাঃ। (সীতার বনবাপ )... 


হনগ্ুল্বিহস্শ অন্যান 
গ্রাক্য- সংকোচন 
একটি বৃহৎ বাক্য বা বাক্যাংশকে কৃৎ্প্রত্যয়, তদ্ধতি-প্রত্যয় বা অমাস' প্রভৃতির 
সাহায্যে এক কথায় প্রকাশ করাকে বাক্য-সংকোচন বলে। এই সম্থপ্ধে কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত নিয়ে দেওয়া হইল £ 
(১) কৃতু-প্রত্যয়ের সাহায্যে ই যাহা করা উচিত-কর্তবা ; দান করেন 
ধিনিস্দীতা; উড়িতেছে এমন-উড়ন্ত; যাহার বু আছে-বুদ্বন্'ন; খাওয়া 
অযোগ্য - অখাগ্য ইত্যাদি । ৃঁ 
* (২) তদ্ধিত-প্রত্যয়ের সাহায্যে 2 গ্রামে প্রস্তত- গ্রাম্য; বন্ধুর ভাব বন্ধুত্ব; 
ঢাকায় তৈরী-্ঢাকাই; বুড়োর ভাব-বুড়োমি ইত্যাদি। 


(৩) সমাসনিষ্পম্পম পদের সাহায্যে 3 পা হইতে মাথ! পর্যস্ত - আপাদমস্তক ; 
গলায় গলায় ভাব-গলাগলি ; কানে কানে বল1-কানাকানি ; নর মাতা যাছার- 


নদীমাতৃক ইত্যাদি। 
বাক্য-দংকোচনের আরও কয়েকটি উদাহরণ £ দু 
যে সকল বস্তু ভক্ষণ করে__ সর্বভূক। 
যেখানে যাওয়া যায় না__ অগম্য। 
যেখানে যাওয়া সহজ নগ-_ তুর্গম। 
ধিনি বিদেশে বাস করেন__ প্রবাসী । 
ধিনি আমিষ ভক্ষণ করেন না__ নিরামিষাশী। 
ধিনি ইন্দ্র জয় করিয়াছেন-_ জিতোন্দ্রয়। 
খিনি শত্রুকে দমন করেন__ অরিন্দম্‌। 
যিনি উপকার স্বীকার করেন__ কৃতজ্ঞ । 
ফল পাকিলে যে উদ্ভিদ মারা যায়-_ ওষধি। 
যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়__ ভঙ্গুর। 
যাহা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না” অন্্সাধারণ 
প্রিয় কথা বলে যে নারী__ প্রিষ্লংবদা। 
যাহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত_ মুমূর। 
যাহ! অবশ্টু ঘটিবে-_ অব্টন্তাবী। 
প্রথমে মধুর কিন্তু পরিণামে নয়__- আপাতমধুর ) 
কুস্তির পুত্র | কৌন্তেয়। 
অঙ্ভু'নের পুত্র-- অঙ্ুণি। 


বাকাস্সংকোচন 


বিষ্টুর যিনি উপাসক-_ 
সরোবরে জন্মে যাহা 
যাহার অহংকার নাই-_ 
যে জমিতে দুই রকম ফসল জন্মে-_ 
৬এ পর্যন্ত বাহার শক্র জগ্মে নাই-_ 
ধে প্রবাসে বাস করে না 
যাহাকে জয় করা যায় নাচ 
যিনি ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয্উকাজ করেন-_ 
যাহার অন্য গতি নাই-_ 
যে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কাজ ফরে__ 
যাহা কখনও ভাব! যায় না 
»াঁহ পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই-_ 
যাহা উদ্দিত হইতেছে ৬ 
ইতিহাস লেখেন যে-_ 
যে কর্তব্য স্থির করিতে পারে না-- 
যে উপকারীর অনিষ্ট করে-_ 
আকাশে চরে যে" 
ষাহা চোখে দেখা যায়-- 
যাহার চলিবার শক্তি নাই। 
যাহা বহুকাল হইতে চলিয়া আমিতেছে- 
, ষে ঝীাঁচিয়৷ থাকে মরার মত-_- 
যাহ? জ্বল জ্বল করিতেছে-_ 
তীর নিক্ষেপ করে যে-_ 
বিনাকষ্টে যাহা লাভ করা যায়-_. 
যে নারী কখনও স্থর্ধ দেখে নাই 
যাহার তলদেশ স্পর্শ করা যায় নাঁ_ 
যাহাকে পরাজিত করা যায় না. 
যাহার পরিমাণ কর! যায় না. 
যাহা বলা উচিত নয়-. 
কোন ফিছু হইতে যাহার তন্ব নাই-_. 
বীশ্বরে যাহার বিশ্বাস আছে--- 


১৬৫ 


বৈষ্ণব । 
লরোজ।, 
নিরহংকার। 
দোকসলা। 
অজাতশক্র । 
অপ্রবাসী। 
'অজেয়। 
'অবিবেচক। 
অনন্তগতি। 
অবিশ্বযাকারী। 
অভাবনীয় । 
অনৃটপূর্ব। 
উদীপ্বমান। 
এঁতিহাসিক। 
কিংকর্তব্যবিমূড়। 
কত । 
খেচর । 
চাক্ষস। 
চলচ্ছক্িতীন | 
চিরস্তন। 
জীবন ত। 
জাজল্যমান। 
তীরন্দাজ । 
অনায়াসলত্য। 
অস্্বম্পস্া | 
'অতলম্পর্শ। 
অপরাজেয় । 
অপরিমেয় । 
অবক্তব্য। 


অকুতোভয় । 


ক 
৮. টু 
রা ৮ 


১৬৩. ছিতীর় পত্রের ব্যাকরণ 


যার ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস নাই__ 
পুনঃ পুনঃ ছুলিতেছে যাহা__ 

যাহা লঙ্ঘন কর! উচিত নয়-_ 

পুনঃ পুনঃ লাদন করিতেছে যে-_ 
যাহার জন্য কর দিতে হয় না__ 


যাহা খুব বেশী দীর্ঘ নয়-_ রঃ 


যাহা খুব বেশী শীতলও নয় উষ্ণও নয়_ 
যে রমণীর সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে__ 
যাহার এখনও বালকত্ব কাটে নাই-_- 

যে পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে-_ 
যেক্ত্রী স্বামীর অধীন নহে-_ 

যে পরের সৌভাগা দেখিয়া কাতর হয়-_ 
ষে রমণীর স্বামী বিদেশে থাকে-_ 

যাহা প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে__ 

যাহার পত্বী মার! গিয়াছে__ 


যাহার অনেক দেখাণগ্ুণা আছে-_ 
যাহা কোথাও উচু কোথাও নীচু-_ 


যাহার অনুরাগ দৃব হইয়াছে-_ 

যে বৃক্ষের ফুল না হইয়া! ফল হয়__ 
যাহা মর্মে আঘাত করে-_ 

মুষ্টিঘবারা যাহার পরিমাণ করা যায়-_ 
যাহার একস্থান হইতে অগ্বস্থানে বেড়াইয়! বেড়ায়-_ 
ধিনি শক্রকে বধ করেন-__ 

শিক্ষা! করে যে__ 

মাথা পাতিয়! যাহা! লওয়] যান্-_ 
যাহার গুনিবামান্তর মনে থাকে-__ 

যে পরের শুভ অনুষ্ঠান করে-_ 
একই গুক্ুর শিষ্য াহারা-_ 

যাহার ভাতের অভাব আছে-- 
ষাহার সমস্ত চুরি গিয়াছে 

ছুই হাতে সমান কাজ করে যে-- 


নান্তিকক, প্র, ১৯২৯ 
দোছুল্যমাম। 
অলজ্ব্য ॥ 
রোরুগ্যমান। 
নিধর। 
নাতিটীর্ঘ । 
নাতিশীতোষ্ণ। 
সবে] 1 
নাবালন | 
পরমুখাপেক্ষী 
স্বাধীন ভর্তৃকা। 
পরশ্রীকাতর। 
(প্রোধিতভর্তৃকা | 
প্রন্তরীভূত। 
বিপত্বীক, মৃতদার । 
বহুদর্শা । 
বন্ধুর। 
বীতরাগ । 
বনস্পতি। 
মর্মস্কদ । 
মুষ্টিমেয় । 
যাযাবর। 
শক্রুতর । 
শিক্ষানবীশ। 
শিরোধার্ধ। 
শ্রতিধর | 
শুভামুধ্যায়ী ? 
সভীর্ঘ। 
হাভাতে। 
হৃতসর্বন্থ ৷ 
সবালাচী, 


বাক্য-সংকোচন 


উপকার করিবার ইচ্ছা-_ 

অপকার করিবার ইচ্ছা__ 

হনন' করিবার ইচ্ছা__ 

গোপন করিবার ইচ্ছ।__ 
ভোজন কবিবার ইচ্ছা_ 

লাভ করিবাব ইচ্ছা__ 

অনুসন্ধাঞ্চ করিবার ইচ্ছা ঞ৮. 

ভৃগুর পুব-_- 

পাব পুত্র-- 

ব্।করণে পণ্ডিত ঞ 

ছনন্ধ জ্ঞান আছ যাহার-- 

পট আকে যে-: 

যাহাকে শাসন কর দুঃসাধ্য- 

যুদ্ধে স্থির যিন্ধি_ 

সব সম্বন্বীয়__ 


বিশ্ব স্বন্ধীয়--_ 
যেক্গ্ঠার বিবাহ হয় নাই-_ 


গতিৎপুত্রধীনা নারী__- 

সমুদ্র হইতে হিমাচল পধন্ত-- 
যে নাবীর জস্তান হয় নাই-_ 
যে নারীর একটিমাত্র সম্তান__ 
পুরুষের উদ্দাম হৃত/- 
নারীর ললিত নৃত্য 

অশ্বের ভাক-_ 

হাস্তর ডাক-. 

হরিণেক্স চা মড়া-_ 

নৃপ্দুরের ধ্বনি_- 
পরিব্রাজকের ভিক্ষা-_ 
পূর্বকাল সম্বন্ধীয় * 

ধাহ। লাফাইয়া চলে-- 

রুব শুনিয়া ধে উপস্থিত হয়. 


৪ 


উপচিকীর্ষ! ॥ 
অপচিকীর্যা ।. 
জিধাংসা। 
জুগগ্মা। 
বৃতৃক্ষা । 
লিগ্মা। 
অনসদ্ধিংসা। 
ভার্গব। 
পার্থ। 
বৈয়াকরণ। 
ছান্দসিক। 
পটুয়া | 
হংশাসন। 
যুধিষ্ঠির । 
সর্বজনীন । 


বিশ্বজনীন । 
অনা 1 


অবীর]। 
আসমুদ্র হিমাচল 

বন্ধ । 
কাকবন্ধয। 
তাগব। 
শাসা। 
হেষা। 
বুংহিত। 
অজিন। 
নিষ্কণ । 
মাধুকরী । 
প্রাস্তন | 
প্রবগ। 


রবাহত। 


১৬৮ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


বাঘের চামড়া কৃত্তি। 

ময়ূরের স্বর-_ কেকা। 
পাধীর কলরব-_ কাকলী। 

পা ধুইবার জল-_ পাছ্য। * 

যে নারীর হাঁসি শ্ুহু__- শুচিন্মিতা । 
মোন! দিয়া তৈখী__ হিরণ্ময়। 

হস্তী, অশ্ব, রগ ও পদাতিক পেনার সম।হ!র-_ র্‌ চতুর 

ঘিনি স্মৃতিশাস্ত্র জানেন-__ স্মার্ত। 

যাহার উপস্থিত বুদ্ধি আছে__ প্রতুৎপন্নমতি | 
দিবসের আলো। ও সন্ধার অন্ধকারের সন্ধিক্ষণ_ গোধূলি 


বাক্য সংকোচনের কতকগুলি অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত 

যেখ।নে মৃত জীবজস্ ফেনিরা দেওয়া হয়--উপশল্য,। ধীর সন্তান প্রসব করেখে 
নারী-_বীরপ্রস্থ। বাব মাসের বর্ণনা_বারমাপ্যা। পুর্বে যিনি তাধ্যাপক ছিলেন__ 
অধ্যাপকচর। যেখানে মক্ষিকাও প্রবেশ করিতে পারে না নির্মক্ষিক। যাহ! বেলাভূমি 
অতিক্রম করিয়াছে--উদ্বেল। সুন্দর দন্ত যে রমণীর-__সুদূতী। ছুই মন্তুর শাসনৈর 
সন্ধিকাল- মন্বস্তর। অস্থায়ী বাসের স্থান__বাসা। পূর্বে কোন শিক্ষালাভ শা করিয়াই 
যে-ক্ষতা অর্জন করিয়াছে--অশিক্ষিতপটত্ব। যে হাতে-কলমে কাজ করিয়া! দক্ষতা 
অর্জন করিয়াছে-_করিৎকর্ম | 


অনুশীলনী ৰ 


১। বাক্য-সংকৌচন কাহাকে বলে? কি কি উপায়ে বাক্যকে সংকুচিত কর! 
যাইতে পারে? প্রত্যেকটি উপায়ের উদাহরণ দাও। 
২। এক পদে পরিণত কর 2 
(ক) যে নারী কখনও স্থ্্যকে দেখে নাই) পরলোকে যাহার বিশ্বাস রাই; এ 
পর্ধন্ত যাহার শক্র হয় নাই; যে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে। কি করিতে হইবে যে 
বুঝিতে পারে না) ব্যাকরণ ধিনি ভাল জানেন। (ক. বি. ১৯৪৭) 
(খ) যে গলায় কাপড় দিয়াছে; যে অগ্রে জন্মিয়াছে) যাহাতে মজা আছে? যে 
" জীবিত থাকিব মৃত; যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে; যাহার ভাতের অভাব আছে; 
যাহা সহজে ভাঙে; যাহা পূর্বে কখন শোনা যায় না । (স্থুল ফাইনাল ১৯৫৮) 


অস্টীিহস্ণ অধ্যাস্ত্ 
পদ-পত্রিবরতন 


বিশেষণ হইতে বিশেষ্য এবং বিশেষ্য হইতে বিশেষণ ইত্যাদি পদ কৎ ও তদ্ধিত-গ্রতায় 
দ্বারা নিষ্পন্ন করা যায়। নিম্ে এক পদ হইতে অন্য পদে পবিবর্তনের দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হইল। 


& হিস্পেহপ হইতে জিশ্পেজ্য 
বিশেষণ্ঞ বিশেষ্য ৬ বিশেষণ বিশেষ্য 
এক একা, একতা, একত্ব হাট হৃষ্টতা, হয 
চতুর চতুরতা, চাতুর্য, চার্তুঁরি শব শুরত্ব 
চঞ্চল চঞ্চলতা, চাঞ্চল্য ৪ বিচিত্র বিচিত্রতা, বৈচিত্র্য 
উদার উদ্রারতা, ওদাধ দীন দীনতা 
অনুগত আম্বগত্য নীল নীলিম। 
গর গৌরব, গুরুতা, গুরুতর সং সা 
* তরুণ তরুণ? তাকথা ? চেতন চৈতন্য 
*ক্ষীণ ক্ষমীণতা | স্তন স্তব্ূতা 
শিথিল শিথিলতা, শৈথিল'া সাদৃশ সাদৃশ্ঠ 
দরিদ্র দারিদ্রা, দরিদ্রত। অনুকুল 'আশকৃল্য 
কঠিন, কাঠিন্য, কঠিন'্তা বদ্ধ বৃদধস্ব 
বুদ্ধিমান বুদ্ধিমন্ত। পতিব্রত! পাতিব্রত 
শীত টশত্য চালাক টালাকি 
“মহাত্া মাহাত্ময উৎস উৎসর্গ 
উৎস্থক উৎস্ুক্য অভিজাত আভিজাতা 
প্রতীচ্য গ্রতীচী বিদগ্ধ বৈদগ্ঝয 
নিকট নৈকট্য সুকুমার. সুকৌমার্ 
“প্রণীত প্রণয়ন, প্রণেতা উৎকৃষ্ট উৎকর্ষ 
পূথক ৪ পার্থক্য ত্জেন্বী তেজন্থিতা 
নিরাশ নেরাশ্ঠ সমকক্ষ সমকক্ষতা 
অশুচি অশৌচ দুরন্ত দুরস্তপনা 
শয়তান শয়তানি . পরাভূত পরাভব 
ওপনিবেশিক উপনিবেশ সাহিত্যিক সাহিতা 
মহুং মহত্ব, মহিমা স্থরভি সৌরভ 


বিশেষ্য 
অরণ্য 
বৎসর 
আসন 
অক্ষর 
অধ্যক্সন 
অনসা॥ 
অবধান 
অংশ 
খষি 
জট! 
হিম, হেম 
প্রমাণ 
নগর 
গ্রাম 
ঘিন 
আত্ম 
বিকিরণ 
মাংস 
বায়ু 
শরীর 
ফেন 
পুষ্প 
আপনি 
শ্যাম 
সেচন 
ইচ্ছা 
খনন 
মরণ 
নিরীক্ষণ 


দ্বিতীম্ন পত্রের ব্যাকরণ 


িশ্পেম্য হইতে হিশ্শেশ 
বিশেষণ বিশেষ্য 
আরণ্য, আরণ্যক গা 
বাৎসরিক বাস 
আপীন উদয় 
আক্ষরিক উদ্বেগ 
অধীত জি 
অবসন্ন বি 
অবহিত সন্ধ্যা 
আংশিক খ স্থ্ 
আয লো 
জটিল পরত্র 
ছৈম কহ 
প্রমাণ] জাতি 
শাগরিক শিশা 
গ্রাম্য, গ্রামীণ অধিষ্ঠান 
দৈনিক "আস্তরণ 
আত্মীয় প্রা 
বিকীর্ণ ফল 
মাংসল গা 
বায়বীয় রী 
শারীর, শরীরিক চি 
'ফশিল রোগ 
পুম্পিত মুখ 
ভবদীয় আম 
শ্/মল আঘাত 
সিক্ত হন 
ইষ্ট . বিধান 
খাত গ্রহণ 
মৃত মোহ 
নিরীক্ষিত মং 


বিশেষণ 
পক্কিল 
উপ্ত * 
উদীয়মান + 
উদ্বিগ্ন 
জয় 
ভেতে? 
সাস্থ্য 
সৌর 
লৌকিক 
পারজ্রিক 
এঁহিক 


€ জাতীয় 


নৈশ 

অধিষ্ঠি ত 
আস্তত, আস্ী্ণ 
প্রাচ্য 


ফ্লবান, ফলিত, ফলন 


'গঁয়ে। 

শ্রীমান 

প্রেণ টি 
রাগ। 

মুখর, মৌখিক 
মদীয় 

আহর্ত' 
কুলীন 

বিহিত 

গৃহীত 

মুখ, মূঢ 

জাত 


পদ-পরিবর্তন ১৭১ 


বিশেষ্য বিশেষণ বিশেষ্য বিশেষণ 
বিছা! বিদ্বান স্পর্শ স্পষ্ট 
শাস্তি শান্ত ত্চোত্র নত 
বিষাদ বিবগ্ ক্রোধ ক্রু 

* সায় দয কল্পনা ক্গিত, কাল্পনিক 
আচ্ছাদ আন্ত সর্বনাশ সবনেশে 
ভ্রংশ রষ্ অবসর অবনত 
মা$ মেঠো সাহেব সাহেবি 
রেশম রেশমী ঠ পাটন| পাটনাই 
ঢাক ঢাকাই সত] শুহী 
লাজ লাজুক অগ্র 'মগ্রিম 
বেনারস বেনারসী বন বন্যা, বুনো 
পশম এ. পশমী " ধার ধারাল 
বেগুন বেগুনী শহর পরে 
পেট পেটুক চোর! চারাই 
রং বংদার পাহাড় পাহাভী 
পু পুষ্ট, পোর্ট ই খেয়াল 'খয়ালী 
হিংসা হিংস্ুটে পাথর পাথুরে 
অভিধ! অভিহিত আহ্বান আহৃত 
জল জলে | ঝগড়া! ঝগডাটে 
আদর আছ্‌রে মেয়ে ময়েলি (লী) 

অনুশীলনী 


১। নিম্নলিখিত শব্দগুলি পদ-পরিবর্তন করিয়া এক-একটি বাক্য রচনা কর £- 

অনাদূত। পণুপতি ) পর্বত) শান্তি; মাধুর্য; দারিদ্র্য ; গৌরব; আলস্য) সত্তা; 
গরিমা ; এসৌনর্ঘ; সাহায্য ) বার্ধক্য) মহৎ) কায়) বর্ষ; সন্ধ্যা: শান্ত; কেশ 
গ্রসন; শক্তি; লাজ? ধূর্ত; কৌমার্য; বাস্তব; পরাক্রাস্ত ; বেনারস। 

২। নিম্লিখিত শব্দগুলির যে কোন পাঁচটি শব্ধ নির্ণয় করিয়া বিশেত্যক্ষেতে বিশেষণ 
এবং বিশেষণ ক্ষেত্রে বিশরেষ্যপদ গঠন কর £-_- 

নিরস্ত, ক্ষীণ, উদ্বেগ, ভাত, মহৎ, শব, গা, বিচিত্র (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২ )। ধা 

৩। নিয়ের প্রতিটি শবের পদ-পরিবর্তন করিয়া! উহাদের সাহাযো বাক্য গঠন কর £ 

বস্তু; ঝগড়া) সন্ধ্যা; কুলীন; বোক|; মহৎ ও গম্ভীর (স্কুল ফাইনাল ১৯৫৮)। 


উন্মজিহস্ অন্যান 
অশুদ্বি-সংশোপ্রন 


ছাক্রছ্াত্রীরা সাধারণত: বাঙলা ভাষায় বাক্য বচনা করিবার সময় প্রায়ই ভূল করিয়া 
থাকে । আবার অনেকস্থলে অসাবধানবশতঃ শব্ধগুলি বিকৃত করিয়াও উচ্চারণ 
করে। উহা দূর করিবার জন্য নিম়্ে সেইরূপ অশ্ুদ্ধি-স€ুশোধনের কতকঞলি উদাহরণ 
দেওয়া হইল £ 
€ ব্রান্নান্ন রিত ) সাধালল র্পাশুক্কি 


অঙুজ্া শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ 
আমাবন্তা অমাব্স্তা স্ুরধনী সুরধুনী 
উদ্ছাম উচ্ছ্বাস আবাড় আধাঢ় 
খিউীসিকা বিভীষিকা শারিরীক শারীরিক 
অজাগর অজগর ঘনিষ্ট ঘনিষ্ঠ 
যাবদীয় যাবতীয় নীরিহ নিরীহ 
খণগ্রস্থ খণ গ্রস্ত ব্যায় ব্যয় 
মধুন্থদন মণুস্থদন নিপিডিত নিপীড়িত 
পিপিলিক। পিপীপিক! লঙ্জান্কর লঙ্জাকর 
ব্যাবসায় ব্যবসায় ত্যাক্ত ত্যক্ত 
কুসাশন কুশাসন উচ্ছর উৎসন্্ 
স্বরশ্বতী সরম্বতী শুশ্রযা শুশ্রষা 
বালসকী ঝাল্মীকি ইয়া ইয়ত্তা 
স্থধিগণ স্থধীগণ সাস্তন। সাত্বন 
ভাগিরধী ভাগীরথী উনবিংশতি উনবিংশতি 
বিদুষী বিছুষী আপত্তি আপত্তি 
সারধী সারথি মঞ্জুরী মগ্ররী 
পৌরহিত্য পৌরোহিত্য জাজ্জল্যমান জাজল্যমান 
খধিকেশ হ্বধীকেশ এতদ্বার! এতদ্বরা 
সমীচিন সমীচীন ভৌগলিক ভৌগোলিক 
আশীষ আশিস্‌ বয় বয় 
আরত্রিক আরাত্রিক (আরতি) . পিচাশ শ্বিশাচ 


ভুদা 
অভিসৈক 
ব্রাহ্মন 
কল্যান 
ছুর্ণাম 
ফাস্তণ 
বনিক 
মধ্যাহু 
বিসর 
অভিভাসন 
গগণ 
শোনিত 
অক্ষৌহিনী 


অশুদ্ধ 
আগ্যাক্ষর 
মনোকষ্ 
হরাবস্থ। 
অত্যাধিক 
তরুছায়। 
'ষগ্াপি 
রক্তছবি 
ইতিপূর্বে 
শিরোশোভা 
পুনরা্িনয় 
শিরধার্য 
চক্ষুদয় 
পশ্বধাম 


অগ্ুদ্ধি-সংশোধন 


পশ্বাধম 


পীতু-স্বত্্র-হ্যটিতত্অশুয্ি 
অন্ধ অশুদ্ধ 
অভিষেক প্রাঙ্গন 
ব্রাহ্মণ আনুসঙ্গিক 
কল্যাণ তিংক্কার 
ছুনাম আবিষ্কার 
কা স্যন পরিষ্কার 
বণিক সুসম। 
মধ্যাঙ্গ” মুন্খল 
বিষণ সবাঙ্গীন 
অভিভাষণ বিসাদ 
গগন. চুবিসহ 
শেণিত হিরন 
অক্ষৌহিণী অগ্রনী 
শনহ্্ি-্যাঢিতত অনশুওক্ভি 
অন্ধ অঅন্থা 
আগ্চক্ষর রক্ষরাজ 
মন£কষ্ট ভূম্যাধিকারী 
দুরবস্থা ইতিমধ্যে 
অত্যধিক বাগেশ্বরী 
তরুচ্ছায়। সম্থাদ 
যগ্পি সম্মিলন 
*রক্তচ্ছবি জাত্যাভিমান 
ইতঃপুর্বে নিরোগ 
শিরঃশোভা অত্যান্ত 
পুনরভিনয় ততধিক 
শিরোধার্য কটুক্তি 
চক্ষদ্বপ্ন মনচোর 


ক্ষুদূপিপাসা 


দ' কিন্তু "নদীপারে রকছবি, দিনাগ্ের রাস্ত রবি”--রবীজরনাধ। 


১৭৩ 


শুদ্ধ 
প্রাঙ্গণ 
আনুষঙ্গিক 
তিবস্কার 
আ'বষ্কার 
পরিষ্কার 
ন্ুষম। 
মুণাল 
সবাঙ্গীণ 
বিষাদ 
ছুবিষহ 
হিরগ্য় 
অগ্রণী 


শুদ্ধ 
রক্ষোরাজ 
ভূম্যধিকারী 
ইতোমধ্যে 
বাগীশ্বরী 
সংবাদ 
সম্মেলন 


জাত্যভিমান 
নীরোগ 


অত্যন্ত 
ততোধিক 
কটুক্তি . 
মনশ্চোর 

ক্ষুংপিপাস। 


১৭৪ 


অশুদ্ধ 
শিরোপরি* 
অন্থমত্যান্ুসারে 
পিতৃঠাকুর 
জ্যোতিন্দ্ 
পিতাহীন 
প্রাণীহত্যা 
শিক্ষাথীগণ 
আ.তাগণ 
মহিমাময় 
অহোরাত্রি 


দ্বিতীয় পত্রের ব্যযকরণ 


অন্ধ 
শিরউপরি 
অন্ভমতানলারে 
পিতাঠাকুর 
জ্যোতিরিন্তর 
পিতৃহীন 
প্রাণিহত্যা 
শিক্ষাথিগণ 
ভ্রাতৃগণ 
মহিমময় 
অহোরাত্র 


অশুদ্ধ 
তডিতাহত 
কায়মনবাক্য 
দিবারাত্রি 
চগ্দাস 
কালিমাতা 
কালীদান্ 


হুরাত্মাগণ 
খোদ্ধাবুন্দ 


বারস্বার 
সা 
পশ্চাদ্পদ 


শুদ্ধ 
তড়িৎআহত 
কায়ধনোবাক্য 
দিবারাত্র 
চওীদাস 
কালীমাতা ' 
কৃ]লিদাস 
হুরাত্মগণ 
যোদ্ধবুন্দ 
বারংবার 
পশ্চাৎ্প্দ 


তন্তব (সংস্কৃত শব্ধ হইতে উদ্ভুত) বা দেশী খাটি বাঙলা শব্দের সহিত তৎসম 
(সংস্কৃত) শবের, তত্ব, তৎসম বা দেশীয় শবের সহিত অন্য দেশেব ভাষা হইতে গৃহীত 
বিজাতীয় শবের, ছুইটি দেশী বা তন্তব শব্দের এবং ককের অন্তর্গত বিভিন্ন পদের সন্ধি 


হয়না। 
অগশুদ্ধ 


গোলালু 
ইংলণ্ডেশ্বরী 


কলিকাতাভিমুখে 


গ্যাসোলোক 
আইনান্থসারে 


অশুদ্ধ 
ভয়ঙ্করী 
অগ্দরী 
অধিনী 
অনাখিনী 
বিহঙ্গিনী 
গায়কী? 
অশ্বী 
আধুনিক! 


সপ জা 


যেমন-__ 


সম পপ সপ শা 


অন্ধ অঙআদ্ধ 
গোল আলু টাকোপার্জন 
ইংলগ্ডের ঈশ্বরী শহরাঞ্চল 
কলিকাতা অভিমুখে আমাপেক্ষা 
গ্যাসের আলোক বিলাতাগত 
আইন অন্কসারে চিত্তিয়াছি 
ভিনত্-্যািত অঅশুভ্ি 
অদ্ধ অশুদ্ধ 
ভয়ঙ্করা উর্দাসিনী 
অপ্মর। সিংহিণী 
অধীনা চাতকিনী 
অনাথা চন্দ্রবর্দনী 
বিহঙ্গী পিশাচিনী 
গায়িক। স্থকেশিনী 
অশ্ব ত্রনম্ননী 
_আধুনিকী ননদিনী 


অস্ত 
টকা ডপার্জন 
শহর অঞ্চল 
আমার অপেক্ষা , 
বিলাত হইতে আগত 
চিন্তিত আছি 


শুদ্ধ 
উদ্দাসীনা 
সিংহী 
চাতকী 
চন্দ্রবধন। 
পিশাচী 
স্থকেশী, সুকেশ। 
ত্রিনয়ন। 
নন্দ 


*'উহাদের শিরোপরি লোষ্ট্র নিক্ষেপণে__সম্ভাবশতক। 1"সকরুণে গাহিছে গায়কী"_মাইকেল মধুস্দন। 


অশুদ্ধ , 
সাবধানপুবক 
সাদরপূর্বক 
সোছস্কচিত্তে 
মহছুপকার 
আকইপর্যস্ত : 
দুর্বলবশতঃ 
ভগবানদত 
নিশ্চিন্তিত 
তপম্মীবেশে 


অশুদ্ধ 
আলম্যতা 
গ্রসারতা 
সৌন্দর্ঘতা 
বাহিক 
আবশ্বকীয় 
একত্রিত 
এদেশীয় 
সিঞ্চিত 
প্রফুল্লিত 
'অজানিত 
ব্যাকুকতা 
অন্তমান 
বাহুল]তা 


অশুদ্ধ 
অভ্যস্থ 

ব্যেক্তি 

হজ্যই 


অশুদ্ধি-সংশোধন 


শম্মাস-আাটিত অশুষ্কি 
অন্ধ অশুদ্ধ 
অবধানপুধক ষোগ্যান্সারে 
আদরপূর্বক রাজপথিমধ্যে 
উৎস্থৃকচিত্তে মহারাজা 
মহোপকার নিরহঙ্কারী 
আকর্টি কণঠপর্যস্ত অভিনেতাগণ 
দুর্বলতা বশত অলসনিবন্ধন 
ভগবদ্ধত্ত নৈরাশ 
নিশ্চিন্ত ৪ অধিবাসীবর্গ 
তপন্থিবেশে পরমাত্মারূপে 
প্রত্যস্স-্যড়িত অশুওন্ি 

শুদ্ধ « অশুদ্ধ 
আলম্ত . মনাস্তর 
প্রসার সখ্যতা 
সৌন্দর্য পৈত্রিক 

বাহ্‌ মৌজন্যতা 
আবশ্যক ভাগ্যমন্ত 
একত্র স্বতন্ত্র 
এতদ্দেশীয় ঘুর্ণয়মান 

সিক্ত আয়তাধীন 
প্রফুল্ল ভদ্রস্থৃতা 
অজ্ঞাত মান্যণীয়, মান্য 
ব্যাকুল মেত্রতা 
অস্তায়মান নিঃশেষিত 
বাহুল্য উদ্বেলিত 
উচ্ন্পশ দোব-্যটিত অশুল্ি 
শুদ্ধ অতুীদ্ধা * 
অভ্যস্ত অনাটন 
ব্যক্তি ঘনিষ্ট 

জ্যেষ্ সম্মুখ 


১৭€ 


শুদ্ধ 
যোগ্যতানুসারে; 
রাজপথমধ্যে 
মহারাজ 
নিরহঙ্কার 
অভিনেতৃগণ 
আলম্তনিবন্ধন 
নিরাশ 
আঁধবাসিবর্গ 
পরমাত্মরূপে 


শুদ্ধ 
মতান্তর 
সখ্য 
পৈতৃক 
সৌজন্য 
ভাগ্যবস্ত 
স্বাতন্্র 
ঘূর্মমান 
আয়ত 
ভদ্রতা 
মাননীয় 
মৈত্রী 
নিংশেষ 
উদ্বেল 


শুদ্ধ 
অনটন 
ঘনিষ্ঠ 


সম্মুখ 


১৭১ 


অশুদ্ধ 
স্বাস্থ 
পিচাশ 
গ্রস্থ্‌ 


দ্বতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


শুদ্ধ অশুদ্ধ শুদ্ধ 
্াস্থা নেয্য ন্যায্য 
পিশাচ পরক্ষ “পরোক্ষ 
গ্রস্ত ব্যেখিত ব্যথিত 


[দ্রষ্টব্য £ লিখিবার কালে "স্ব" ও “ক্ষ জ্ঞ 'জ প্রভৃতি সংযুক্তবর্ণের প্রয়োগ বিষয়ে 
অবহিত ইওয়া ডচিত। কতকগুলি বাঙলা শবে “জ' ও তু, উভয়েই বিকল ববহত হয়। 
যথা_কাজ, কাধ বিজোড়, বিযোড় ইত্যাদি |] 


অন্ধ 
অধাঙ্গী 
আহ্বত 
ইতোমধ্যে 
ইতঃপূরবে 
ইষ্ট 
চাকচক্য 
মুখর 
নৈরাশ্ঠ 
ক্ষোদ্দিত 
সাধন 
উপরিউক্ত 
উরদগর 
চক্ষুর্ণান 


ব্যাকব্রণ দৃষ্টি কিভ্ত ক্র প্রচতিত 


প্রচলিত শুদ্ধ প্রচালত 
অধ্ধঙগনী পাশ্চাত্য পাশ্চাত্য 
অহরিত সেবক। মেবিকা। 
ইতিমধ্যে রজক্লী রজকিনী 
ইতিপূর্বে নীরোগ * নীরোগী 
ইচ্ছিত বহুরূপ বহুরূপী 
চাকচিক্য সাধনাতীত সাধ্যাতীত 
মুখরিত ধোত খোদিত 
নিরাশা মৌন মৌনতা 
খোিত মৌনী মৌন 

সাধ্য সম্ভবপর সম্ভব (বিশেষণ ) 
উপরোক্ত মহারথ মহারথা 
উদশীরণ চ্ষু-স্থির চক্ুস্থির 
চক্ষুদন কাতরভাবে সকাতরে 


জঙ্ম-লহশ্ণোথধন- দুষ্টাজ্ত 


[ ভ্রম-সংশোধনের কারণ দিতে পারিলে ভাল হয় ] 


সংশোধন-_-১৯৫২ ক্কুল ফাইনাল 


সবাঙ্গীণ-রেফের পর ক বর্গের বর্ণ ব্যবধান থাকিলেও ন ণ হয়। 
পরিষ্কার--পরি উপসর্গের ক ধাতুর পুর্বে স-কার আগম হয় এবং এ স যহয়। 
স্থায়িত্ব-স্থায়িন্‌+ত্ব, ন-এর লোপ হ্হয়া স্থামিত্ব হয়। 

মহত্ব-+মহৎ4ত্ব অতএব ত-এর দ্বিত্ব হইবে। 


অশুদ্ধিসংশোধন ১৭৭- 


এতাঞ্চল-_এতদ+ অঞ্চল; দ-এ আকার হইবে না। 

এঁকমত্য- একমত+ফ্য, মূল শবে কোন এঁক্য নাই। 
নিঃস্বার্থ_নিঃ. নাই স্বার্থ যাহার সে, বহুব্রীহি সমাসে নিঃস্বার্থ । 
বাগীশ্বরী-__বাগৃ+ ঈশ্বরী, সদ্ধির নিয়মে বাগ 4ঈশ্বরী বাগীশ্বরী | 
প্রজলিত-_প্র+জল্+ক্ ডবল অয়ের হেতু নাই। 


রচনাপদ্ধতির অশুদ্ধি 

কেবলমাত্র গ্বীনান-ঘটিত ও বর্টীকরণ-ঘটিত শুদ্ধি হইলেই বিশুদ্ধ রচনা হয় না। কোন 
বিষয় রচনা করিবার একটা বিশেষ পদ্ধত্বি আছে। রচনায় সেই পদ্ধতি রক্ষা করিতে 
হইলে যাহাতে রচন। এতিমধুর হয়, রচনায় সম্কররীতি ( অর্থাৎ সাধু শবের সহিত গ্রাম; 
বা চলিত শব্ধ ) বক্তিত হয় এবং বিশিষ্টী্থক শব্দ প্রযুক্ত হইয়া রচন। হ্াদযগ্রাহী হইয়া উঠে 
সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। শ্রুতিকট্, নিরর্থক শব প্রয়োগ ও সঙ্কররীতি দোষে 
ুষ্ট হইলে রচনায় যে দৌষ ঘটে, তাহাকেই রচনা! পদ্ধতির ভশুদ্ধি বলে। নিয়ে এই 
প্রকার অশুদ্ধির কয়ে কটি দৃষ্টান্ত দেও হইল ; 


* শ্রতিকটুত। ঘটিত অশুদ্ধি 
অশুদ্ধ- রাত্রিতে আসন্ন পরীক্ষার বিভীষিক। উপেক্ষা ক'রে তাড়াতাড়ি গেলাম শরম 
করতে, ভাল নিশ্র। না হ'লে পাছে অস্ুুখ-বিস্বখ হ'তে পারে এই ভয়ে । 
শুদ্ধ-_পাছে রাত্রিতে ভাল নিদ্রানা হইলে অন্থখ-বিস্থ হইতে পারে এই ভয়ে আমন 
_... পরীক্ষার বিভীষিকা উপেক্ষা করিয়া তাড়াতাড়ি শয়ন করিতে গেলাম । 
অশুদ্ধ-_সে দৌড়াইতে দৌড়াইতে উছট খাইয়! পড়িয়া গেল আকম্মিকভাবে একটি 
থানার ভিতর । এই পতনের ফলে ভাঙ্গিয়া গেল একখানি তাহার প1 এবং 
শয্যাশায়ী হইয়া রহিল উহাতে সে সাত মাস। 
শুর্ধ- সে দৌড়াইতে দৌড়াইতে উছট খাইয়! অকস্মাৎ একটি খানার ভিতর পড়িয়া? 
গেল। এই পতনের ফলে তাহার একখানি পা৷ ভাঙ্গিয়! গেল এবং উহাতে সে সাত 
মাস শয্যাশায়ী হইয়! রহিল। 
শিষ্টগ্রয়োগ ও সঙ্কররীতি দোষ জনিত অশুদ্ধি 
অশুদ্ধ--সে উর্ধে তাকাইয়! ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া! নীরব হইল । মনে হহ্‌ল 
একটি বীনা বাজিতে বাজিতে যেন থামিয়া গেল। তাহার করুণ বিলাপ কাহিণট 
শুনিয়া আমার মন জমাট হইয়া গেল। কিন্তু তাহাকে সাহায্য করিবার ক্ষমতা, ব. 
সমর্থ ছিল না। সাতিশয় আমি মনে ব্যথা বোধ করিতে লাগিলাম। 
( কলিকাতা প্রবেশিকা ১৯৩০ ) 
১২ 


১৭৮ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


শুদ্ধ-_সে উধের্ব দৃষ্টিপাত করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্তে প্রণাম করিয়া নীরব হইল; মনে 
হইল যেন একটি বীণা বাজিতে বাজিতে থামিয়া গেল। তাহার করুণ বিলাপ 
শ্রবণ করিয়া আমার মন দ্রবীভূত হইয়! গেল। কিন্তু তাহাকে সাহাহ্য করিবার 
মত শক্তি বা সামর্থ আমার ছিল না। মেইজন্য আমি মনে অতিশয় ব্যথা অনুভব 
করিতে লাগিলাম। 

অশুদ্ধ_তখন আধাঢ় মাস, ঝাগানে কুন্দকুন্ুমগ্ডলি ধীরে ধীরে সৌরভ বিকাশ করিতেছে, 
বৃষ্টিধারায় দলগুলি আর্্র হওয়াতে মনে হইতেছিল কোন সুন্দরী স্বীয় মুখখানি 
শীতল জলে ধুইয়া যেন উদ্যানে আসিয়া দাড়।ইয়ছেন। আকাশের গায়ে মেঘগুলি 
কখনও পশুমুণ্ডের, কখনও পাহাড়থণ্ডের, নন বা শুভ্রমালোর গায় ইতন্ততঃ 
বিক্ষিপ্ুভাবে চালিত হইয়! উপবিষ্ট হইতেছিল অদুবে গঙ্গার তরঙ্গ ঢেউ-সহকারে 
বেগে ছুটিতেছিল ও সান্ধ্য বাষু ছুলিতে ছুলিতে পবনের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল। 

( কলিকাতা প্রবেশিকা ১৯৩১ ) 

শুদ্ধ-_-তখন আধা মাস, উদ্ভানে কুন্বকুন্ম্জলি ধীরে ধীরে সৌরভ বিস্তার 
করিতেছিল, বৃষ্টিধারায় দলগুলি সিক্ত হাওয়াতে মনে হইতেছিল যেন কোন 
সুন্দরী স্বীয় ব্দনমগ্ডল শীতল সলিলে ধৌত করিয়। উদ্যানে আসিয়। 
দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আকাশ-গাত্রে মেধরাশি সমীর-সঞ্চালিত হইয়া 
কখনও পশুমশ্তকের ন্যায় কখনও প্রস্তরখণ্ডের ন্যায়, কথনও বা শুভ্র 
পুষ্পমাল্যের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপুভাবে সন্নিবেশিত হইতেছিল। অদূরে 
গঙ্গা তরঙ্গ তুলিয়া বেগে প্রবাহিত হইতেছিল ও সান্ধ্য পবন ছুলিতে দুলিতে 
তরঙ্গের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল। 

ইংরাজী ভাষার অনুকরণ 

ইংরাজী-শিক্ষার ফলে অনেক লেখকের ভাষার রীতি ইংরেজী ভাষার রীতির অঙ্গুলরণ 
করিতেছে। রচনা বা অনুবাদ করিবার সময় ভাষার রীতি যাহাতে অন্য ভাষার রীতির” 
অন্থসরণ ন। করে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত । যেমন-- 

তিনি আমার প্রস্তাবে 'শীতল জল নিক্ষেপ করিলেও, আমি তাহাকে আমার 'ডত্তপ্ত 
ধন্যবাদ" জ্ঞাপন করিলাম। 

[ মন্তব্যঃ এখানে 'শীতল জল নিক্ষেপ করিলেও,, উত্তপ্ত ধন্যবাদ” এগুলি ইংরেজী 
রীতির অন্করণে লিখিত। ইংরাজী ০ 61:10 ০০10 ৪6০1” প্রভৃতির অবিকল 
অস্থবাদ করিলেও হাম্টঙজনক হইবে। এস্থলে “তিনি আমার প্রস্তাবের প্রতিকূলতা করিলেও 
তামি তাহাকে আমার আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জাপন করিলাম'-_ইত্যা্দিকূপ লেখা উচিত ।] 

এইকপ-্”2০৮ 7০8৮ 0৩ যৌবন )5 21992-50001 € চন্দ্রাহত ), 1955৫. ৃ 


অশুদ্ধি-সংশোধন ১৭৯ 


07101 (উলঙ্গ সত্য ), 71110 50111 (সাধারণ আত্ম) ইত্যাদি 171011-গুলির 
বর্ণে বর্ণে অনুবাদ করিলে ভূল হইবে; ভাব-অন্ুসারে প্রতিশব দেওয়া উচিত। কিন্তু 
€১010611 0101১০07৮21 (স্বর্ণ স্থযোগ ), (০101৮ ৪19, ( সুবর্ণ যুগ ) প্রভৃতি 
আঙ্জকাল বহু প্রচলিত। নিয়ে আরও কিছু উদ্দাহরণ দেওয়। হইল £ 

(1০ 15 ৫64৫ 6০ ৪1] 56115 01 9110111--তাহার মোটেই লজ্জাবোধ নাই। 4. 
৫66৫ ০91117-_সম্পৃর্ণ নিম্ত্ধতা । 4১6 ৫৫৫ 91 1715116-গভীর মধ্যরাত্রে, নিশীথে। 
4& 00৫ 1101 গ্রা1]) 01 (00 হি আরামজনক এক পেয়ালা গরম চা। 4৯ ৫০০৫ 
১011110 51201-স্থগভীব শিদ্রা। 1712/ (1018--উপযুক্ত সময় । 11:8% 1০015 
ক্রোধপূর্ণ বা উদ্বেগজনক কথা । 4. 691 17121)1101--উদালীন ব্যবহার । 111৩ ৫9147 
০৮০-_সত্যযুগ | 4 ৫০1% ০0১০018210169--উত্তম সুযোগ ॥ 4১ 2০148 অ5010% 
_বিবাহের পঞ্চাশদ্বাধিক উত্সব । 079000716 (০0:5--কপট অহ । 4511 207 
৬11] _দুর্দম ইচ্ছা । 4511 707 17110 নির্দয়তা, কঠোরতা । 4 1৫21 0110- 
বহুবাব কারাদগ্ডিত ব্াক্তি প্রভৃতি । ৪ 


৪ অনুশীলনী 

১। শিশ্নলিখিত শব্গগুলির মধ্যে ভুল থ|কিলে শুদ্ধ করিয়া] লিখ £-_- 
বাগেশ্বরী, মাধুরিমা, মুন্ময়, আহরিত, সখ্যতা, বিশুদ্ধিতা, আবশ্তকীয়, অঙ্কানিত, অসহনীয়, 
ব্যাকুলিত, সাধ্যাতিত, মহছুপকার, অভিসেক ও ভদ্রস্থতা। 

২। অশুদ্ধি সংশোধন কর £_ 

(ক) নদীর ঘাটে যাইয়। আমরা মড়াদাহ দেখিতে লাগিলাম, চিতার ধোঁয়ায় সমস্ত 
জায়গাটা সমাচ্ছন্্ন হইয়া এইরূপ আধার ক'রে তুলেছিল যে আমাদের নিশ্বাস আটকাইয়া 
যাইতেছিল। আমর! নদীর শৈকতে দীড়াইয়া জীবনের নিশ্বর্য ও ক্ষণভাহুর্য চিন্তা 
করিতে লাগিলাম। (ক. বি, ১৯২৫) 

* খে) তাহার অন্মবাধিক উপলক্ষে তিনি বহুব্যায়ে একটি সাংঘাতিক ভোজনের 
/অয়োজন করিয়াছিলেন। সময় সংক্ষেপ বলিয়া আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও আমার যাইবার 
সাবকাশ হইল না। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই তাহার পার্শে ছুটিলাম। 

(ক. বি. ১৯৪৬) 

(গ) তাহার মৌজন্যতা দর্শনে আমর! সানন্দিত হইলাম। মহারাজা আপনি 
নিরপরাধীকেঞ দগুপান করিবেন না। তিনি বিপক্গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাকে 
সাহাষ্যদান আবশ্টকীয়। তোমার বাক্য আমার কর্পে অম্বত সিঞ্চন করিল। তাঁহার 
পৈত্রিক সম্পত্তি যথেষ্ট আছে, চাতুর্ধতা ও বুদ্ধিমানতার সহিত তিনি তাহা সংরক্ষণ 
করিতেছেন । 

(ঘ) বিবিধ প্রকার পুরস্কারের লোভ দেখাইয়াও ধখন সেই বালককে সবশ করা 
গেল না, ধূর্থ দারোয়ান ক্রোধ-কশাইত কউ সকীয় প্রভুর নিকট ধাবমান হইল এবং 
চৌরাপরাধে তাহাকে অন্ুযুক্ত করিল। (কবি. ১৯৪০) 


হস্ণ অধ্যান্ 
ততক্যা্র ৃ 


বাক্যে বোধগম্য শব এবং শবসমষ্টি লইয়া হয় ভাষা । ব্যাকরণ পর্যায়ে আমরা তাহা 
আলোচনা করিয়াছি । মানুষের যেমন দেহ, শব্ধ এবং শব্খসমষ্টিকে লইয়! তেমনি ভাষার 
দেহ বলা যাইতে পারে। রমণীর দেহ যখন নানা অলঙ্কারে ভূষিত হয় তখন তাহাতে 
অপূর্ব শ্রী ফুটিয়া উঠে। হ্বর্ণকার এবং মণিকারেরা অঙগুলিয়ের সুঙ্ষ্ম রুচিসম্মত শিল্প-ষ্টি 
রমণীর অঙ্গে অঙ্গে অপরূপ সৌন্দর্ধ সার করে। যেমন' মানুষের অঙ্গে, 'তেমনি ভাষার 
অঙ্গে অলঙ্কারের সাজ পরাইয়া ভাষাকে মনোহন্ন শিল্প-নুন্দর করিয়া তুলিবার প্রয়াস 
পাওয়া হয়। কঙ্কন, কণ্ঠী, দুল ইত্যাদি ভূষণে ভূষিত করাইয়া রমণীর্দেহ যেমন সৌন্দ্ধ 
সঞ্চার কর! হয়, ভাষাকেও তেমনি উপমা, রূপক, সমাসোক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন অলঙ্কারের 
দ্বারা স্ব-সঙ্জিত করিয়৷ তোলা হয়। 

সাহিত্যের গগ্ঠশিল্পকে যদ্দি বলি পুরুষ তাহ! হইলে কাব্যশিল্পকে হয়তো বলা চলে 
রমণী। রবীন্দ্রনাথও তার কাব্যকে রমণীরূপেই কল্পমা করিয়াছেন-_-(“আজন্ম-সাধনধন 
সুন্দরী আমার কবিতা, কল্পনা-লতা”-_দ্মানসন্ুন্দরী” )। 

কাব্যে অলঙ্কারের প্রয়োগ যত বেশী গছ সাহিত্যে তত নয়। নানা অলঙ্কারে 
অলঙ্কতা কাব)অঙ্গ স্থষমা-মপ্ডিত হইয়া উঠে। এক সময় সংস্কৃত কাব্য সমালোচকগণ 
বলিয়াছেন, কাব্যং গ্রাহাং অলঙ্কীরাৎ। অর্থাৎ ভাষা অলঙ্কারে ভূষিত হইলে 
তবেই তাহাকে কাব্য বলা হইবে। অবশ্ত পরবর্তীকালে কাব্য সম্পর্কে এই সংজ্ঞাকেই 
চরম বলিয়া মানিয়া লওয় হয় নাই। তথাপি কাব্যে অলঙ্কারের প্রয়োজন অন্বীকার 
করিবার উপায় নাই। 

বাওল। কাব্য-সাহিত্যে অলঙ্কার প্রধানত: দুই প্রকার। যথা-_ 

(১) শবালঙ্কার ও (২) অর্থালক্কার। 


[১] শব্ালঙ্কার 


একই শব অথবা একই ধ্বনি নির্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করিয়! উচ্চ।রিত হইয়া! ভাষায় 
যে ঝংকার এবং মাধুর্ধ সৃষ্টি করে এবং পাঠক ব1 শ্রোতার মন বা কর্ণকে তৃথি, দান করে, 
তাহাই শব্বালক্কার। 
. বাঙল। সাহিত্যে শব্ধালঙ্কারকে আবার নিম্নলিখিত চারি ঞ্রণীতে ভাগ করা যাইতে 
পারে। বথা”- . 
(১ অনুপ্রাস, (২) যমক (৩) শ্লেষ ও (৪) বক্রোক্তি। 


অলঙ্কার ১৮১ 


(১) অন্যপ্রাসস (8/1662097) 2 একই ব্যঞ্জনবর্ণ বা বর্ণসম্টি যদি একজে 
অথবা পৃথকভাবে পুনঃপুনঃ ধ্বনিতে হয়, তবে তাহাকে বলা হয় অনুপ্রাস । যেমন-_ 
“পঞ্চনর্দীর তীরে 


ভকুদেহের রক্ত লহরী মুক্ত হইল কি রে?” ( রবীন্দ্রনাথ ) 
এখানে “র; এবং “ক্ত" এই ছুই ব্যঞ্জনবর্ণের পুনঃপুনঃ বিশ্যাস হওয়ায় উহার অলঙ্কার 
অন্ুপ্রাস। এ রি 
এইরূপ, “নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার । 
বহে না চল মলয়ানিল লুটিয়া ফুল গন্ধভার। 
জলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ ফুটে না বনে কুন্দ-নীপ 
ছুটে না কলক-ন্থুধা পাপিয়া পিক চন্দনার |” (শ্রাকালিদাস রায় ) 
অন্ধ শবের অর্থ পরে। প্র-অস্‌ (নিক্ষেপ অর্থে)। অন্ুপ্রাস 'শব্দের অর্থ পরে 
ফেলা বা পরপর সাজান । "একই ধর্কনর পরপর আবৃত্তি হইলেই অন্ুপ্রাম হয়। স্বর্ধবনি 
পরপর আবৃত্তি হইঞ্লো ধ্বনি-বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় ন| | তাই স্বরধবনির পুনরাবৃত্তি অন্ুপ্রাস 
অলঙ্কার নয়। কেবলমাত্র ব্যঞ্জনধ্বনির পুনরাবৃত্তি হইলেই অন্কুপ্রাস অলঙ্কার হয়। 
দ্রষ্টব্যঃ ইংরেজী অলঙ্কারশান্ত্রে যাহাকে 41116519507 বলা হইয়াছে 
বাঙ্লায় তাহাকে অন্ুগ্রাস বলা চলে না। কারণ, ইংরেজী 41116572610 ০৩] 
এবং 00158118170 উভয়ই চলিতে পারে। ] 
বাঙ্লায় অন্ুপ্রাস অলঙ্কারকে আবার প্রধানত: তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! যাইতে 
পারে। যথা” 
(১) অজ্তান্তগ্রাস, (২) বৃত্ত-অনুপ্রাস ও (৩) ছেক-অন্ুপ্রাস। 

« ইহ] ছাড়া শ্রুতি ও লাট অনুপ্রাস দুইটি আছে । এই দুইটি অন্ুপ্রাম অলঙ্কারের বল 
প্রয়োগ তেমন দেখা যায় না) সুতরাং এস্থলে প্রথম তিনটি অন্ুগ্রাসের বিষয়ই 
আলোচনা করা হইল। 

(১) অস্ত্যান্থুপ্রাস £ ছুইটি চরণের শেষে ঘষে ছন্দোমিল থাকে, তাহাই 
অন্ত্যান্প্রাস।* কবিতায় ইহা! প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। ফেমন-__ 


“গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা 
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।” 
(২) বৃত্ত-অন্ুপ্রাস £$ একই ব্যঞ্জনবর্ণ ষদ্দি ছুই বা দু'য়ের অধিকবার যুক্ত হয়, 
'অথবা একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণের বন্ধবার বিস্তাস হয়, তবে তাহাকে বলে বৃত্ত-অন্প্রাস। 
«ষেমন-_ 


১৮২ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


(কে) “তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই শক্তি ূ 
হৃদয়ে আমার পাঠাও ভক্তি।” ( ববান্দ্রনাথ ) 
এখানে £তঃ ও 'ম* এই ছুই ব্যঞ্জনবর্ণের মাত্র ছুইবার বিন্তাস করা হইয়াছে । 
(খ) প্থাক তব ক্ষুত্র মাপ 
_ ক্ষুদ্র পুণ্য ক্ষুদ্র পাপ ও 
সংসারের পারে ।” ( রবীন্দ্রনাথ ) . 
এখানে ক্ষ ও “দ্র এই ছুই ব্যঞ্জনবর্ণের তিনবার বিশ্তাস করা হইয়াছে। 
(গ) “চলচপলার চকিত্চমকে 
করিছ চরণ বিচরণ 
কোথা চম্পক আভ্তরর্৭ণ।” ( রবীন্দ্রনাথ ) 
এখানে চঃ ব্যঞ্জনবর্ণের সাতবার এবং “র ও ৭* এর তিনবার বিন্যাস করা হইয়াছে। 
(৩) ছেক-অন্ুপ্রাস £ দুই বা ততোধিক ব্যগুনধ্বনি সংযুক্তভাবে অথবা 
পৃথকভাবে ক্রমানুসারে যদ্দি কেবলমাত্র ছুইবার ধ্বনিত হয়, তবে তাহাকে ছেক-অনুপ্রাস 


বলে। যেমন__ 
“তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর 


এখনি অন্ধ বন্ধ করো ন] পাখা” ( রবীন্দ্রনাথ ) 
অস্ত্যানুপ্রাস, বৃত্ত-অনুপ্রাস ও ছেক অনুগ্রাসের অন্টান্য উদাহরণ 2 
(১) “জানু ভানু কশানু শীতের পরিভ্রাণ।”  মুকুন্দরাম ) 
(২) “নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ |” (গোবিন্মদাস ) 


(৩) “নক্ষত্র রহিত চাহি নিশি নিশি নিমেষবিহীন 
শিশুহীন শয়ন শিয়রে |” 
(৪) “লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেল অন্তাচলে” ( মাইকেল মধুস্থদন 
(৫) দ্ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুদ্ধরা ।” ( ছিজেন্দ্রলালি 
(২) ্বহ্ম্ (87810556) 2 ছুই ব। ততোধিক বর্ণ দ্বারা গঠিত পদ্দ অথবা 
পদদের অংশ যদি পৃথক পৃথক অর্থে দুই বা ততোধিক স্থানে ধ্বনিত হয়, অথবা একটি: 


পদাংশ নিরর্থক হইয়া পুনরাবৃত্তি হইলে ষমক অলঙ্কার হয়। যেমন 
“আন। দরে আনা যায় কত আনারস? । ( ঈশ্বরচন্দ্র গু) 


এখানে প্রথম “আনা” একআনা অর্থে, দ্বিতীয় “আনা, আনয়ন করা অর্থে_এবং 
তৃতীয় “আনা? 'আনারস' এই পদের অংশরূপে পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। ্‌ 

যমক অলঙ্কার নিম্নলিখিত তিন গ্রকার। যথা 
(ক) আগ্যযমক, (খ) মধ্যযমক এবং গে) অন্তযঘমক। 


অলঙ্কার ১৮৩ 


(ক) আগ্যঘমক-_-ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে । ( ভারতচন্ত্র) 
এখানে প্রথম “ভারত, ভারতচন্ত্র অর্থে এবং দ্বিতীয় “ভারত, ভারতবর্ষ অর্থে । 
(খ) | মধ্যযমক--“কুস্থমের বাস ছেড়ে কুসুমের বাস 
বাযুভরে করে এসে নাসিকায় বাস ।” (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ) 
৪ (১) বাস-আশ্রয়, . (২) বাস-সৌরভ, (৩) বাস-অবস্থান। 
(গ) অন্ত্যযমক-_“ঘযত কাদে বাছ! বলি সর সর 
গ্৯ আমি অভাগিনী বলি সর সর।” 
(১) সরস্দুধের সর, (২) সর-্সরিয়া যা। 
গন্ঠে বমকের দৃষ্টান্ত-_“খ্যাতনামা লেখকদেরও বই বাজারে কাঁটে কম, 
কষ্টে বেশি পোকায়।” (প্রমথ চৌধুরী--“বীরবল' ) 
(৩) নি (৮2107)0173518 287) একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইলে 
প্লেষ অলঙ্কার হয়। আবার একই শব্দের একবার ব্যবহারকে যদি ছুই বা বহু অর্থে বুঝা যায়, 
তখন সেই শব্দকে বলে শ্লেষ। ঞমন_- 
“কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত? ব্যাপ্ত চবাচর। 
ধাহার প্রভাবে প্রভা পায় প্রভাকর।” (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত) 
এখানে শিশ্ব শব্দ দুই অর্থবে।ধক। প্রথমতঃ িশ্বব” শের অর্থ ভগবান, দ্বিতীয়তঃ 
কবি ঈশ্বরগুপ্ত। তেমণি প্রভ।কর' শব্দের অর্থ-স্থ্য, আব।র “প্রভাকর? অর্থাৎ "সংবাদ 
প্রভাকর* ( ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত সামধ্রিক-পত্র ) 
এইরূপ--“অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ , 
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন ।” ( ভারভচন্ত্র)' 
বৃদ্ধ-_বুড়া, বৃদ্ধ_জ্ঞানী , সিদ্ধিমুক্তি, সিদ্ধি-_নেশার বসন্ত; গুণ নাই--গুণহীন, 
গণ নাই__নিগুণ (ঈশ্বর )) কপালে-আগুন__পোড়াকপাল, কপালে আগুন--শিবের 
টিজ্ালস্থিত অগ্নিনেত্র । (উক্ত উদ্হরণটি ব্যাজস্তরতি অলঙ্কারও বটে। নিন্দার ছলে 
স্তুতিকে বলা হয় ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার) 
“কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি 
৯ বাঙ্গালীর ছেলে ফিরে এলো দেশে যশের মুকুট পরি” (সত্ন্ত্রনাথ) 
এখানে 'পক্ষধর* অর্থে পাবী; পিক্ষধুর, অর্থে মিথিলার পণ্ডিত পক্ষধর শিশ্র। 
'পক্ষশাতন” অর্থে পাখা কর্তন অর্থাৎ গর্ব খর্ব করিয়া আসিল বাঙালীর সন্তান রঘুনাথ 
শিরোমণি। ৃ 
যমক এবং চৌষ অলঙ্কারের মধ্যে পার্থক্য ঃ যমকে এক আরুতিবিশিষ্ট 
শষের একাধিকবার বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়। যেমন--“কোথা হা! হস্ত চির 


নটি দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


বসস্ত জামি বসন্তে মরি।* এখানে বসন্ত শব্খ-_দুই অর্থে বিশিষ্ট হইয়া দুইবার প্রযুক্ত 
হইয়াছে। ., 

কষে একবার প্রয়োগেই শব্ধ একাধিক অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। যেসন-__“কে 
"বলে ঈশ্বর গুপ্ত? ব্যা্ত চরাচর।” এখানে শশ্বর” পদ একবার প্রয়োগেই ছুই অর্থ 
“ প্রকাশ করিতেছে । ০ 

আবার কোথাও কোথাও নিরর্থক ধ্বনিগত সাদৃশ্ঠ যি থাকে, তাহা হইলেও 
ধমক অলঙ্কার হয়। যেমন-__«আছি গে! তারিণী খণী তব পায়।” 

এখানে প্রথমোক্ত “ক্ণী' পদ যদিও নিরর্থকি তথাপি পাশাপাশি “রিণী* খণী, 
ধবনিগত সাদৃশ্ত থাকায় ধমক অলঙ্কার হইয়াছে। কিন্তু নিরর্থক ধ্বনি বা পদ্যাংশ 
"দয়া ্েষ অলঙ্কার হয় না। ধ্বনিসহ অর্থগত বৈচিত্র্য বা নিরর্থক ধ্বনি সাদৃশ আছে 
শ্বমকে ) শ্লেষে ধ্বনি বৈচিত্র্য তেমন লাই, শব্বের দূপ এখানে এক এবং আবশ্যক মতো 
তাহার অর্থ খুঁজি বাছির করিতে হয়। 

€8) অক্ররেনাক্তি ( £21£7277 ) 2 কাহারওধএকার্থবোধক শব্দ যদি অপর কেহ 
শ্পেষ বা কাকু (স্বরভঙ্গী ) দ্বারা অন্ত অর্থ গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে বক্রোক্তি 
'জলঙ্কার বলে । যেমন-- 

প্রশ্ন । “সাধু হয়ে সরা কেন করিছ সেধন। 
উত্তর। ন্ুরা না সেবিলে মুক্তি পায় কোন জন ॥” 

এখানে প্রশ্নকারী “সুরা” শব্দের অর্থ মছ্য এবং “সেবন, পান করা অথে বাবহৃত 
হইয়াছে? উত্তরকারীর সাধু “ম্থুরা? দেবতা 'অর্থে এবং “সেবিলে" পুক্ষা করিলে এই অর্থে 
শ্রহণ করিয়াছে। তাই প্রশ্নকারী সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি মছ্য পান করিতেছ 
কেন?" উত্তরকারী বলিলেন--দেব্তার পুজা না করিলে কেহ মুক্তি পায় না। . 

এইরূপ-_“গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে সুন্দরী ?” ( মাইকেল মধুস্থদন চাটি 

এখানে কাকু (শ্বরভঙ্গী ) ছার! “গ্রহের দোষে অপরাধী ব্যক্তিকে কেহই নিন্দ। করে না? 
এই অর্থই প্রকাশ পাইতেছে। 


[২] অর্থালঙ্কার 


শ্বব্বের অর্থগত প্রর়োগ-বৈচিত্রের মাধ্যমে ভাষায় যে সৌন্দর্য স্থষ্টি কল্পনা বিস্তার এবং 
তাষের অভিনব ব্যঞ্জনা স্থচিত হয়, তাহাকে অর্থালঙ্কার-বলে। 
বাঙল! ভাষা-সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান কয়েকটি অর্থালঙ্কার ঃ 
(১) উপমা, (২) রূপক, (৩) উৎপ্রেক্ষা, (৪) ব্যতিরেক ও (6) সমাসোক্তি। 
€১) উপনম। (9117016 ) 3 সমান গুণ বা সমান ধর্ম দিশিষ্ট ছুই ভিন্ন জাতীয় 


অলঙ্কার ১৮৫ 


বন্তর মধ্যে সাৃগ্ত কল্পিত হইলে উপমা অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কারে সাধারণতঃ 
যেমন, মত, যেরূপ, সদৃশ তুল্য, সমান, সম, হেন, সেক্প প্রভৃতি তুলনাবাচক শবের 
প্রয়োগ দেখা যায়। 
উপমার চারিটি অঙ্গ__উপমান, উপমেয়, উহাদের সাধারণ ধর্ম এবং তুলনা-বাচক শব্দ । 
যাহীর সহিত তুলন! কর! যায় তাহাকে উপমান, যাহাকে তুলনা করা যায় তাহাকে 
উপমেয় এবং £ষ ভাব বা বন্ত তুলনা সম্ভব করে, তাহাকে সাধারণ ধর্ম বলে । 
উপম! অলঙ্কারকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে £ 
(ক) পুর্ণোপম। ই যেখানে উপম। অলঙ্কারের চারিটি গুণই বর্তমান থাকে অর্থাৎ 
উপমান, উপমেয়, উহাদের সাধারণ ধর্ম এবং তুলনা-বাচক শব্ধ স্পষ্টরূপে উল্লেখ থাকে, 
সেখানে পুর্ণোপম। হয় । যেমন-_ ; 
“শুভ্রললাটে ইন্দু সমান 
ভাতিছে নিগ্ধ শাস্তি ।” ( রবীন্দ্রনাথ ) 
এখানে 'শভ্রললাট উপমেয়,” ইন্দু, উপমান, “সমান তুলনা-বাঁচক এবং 'িগ্ধ শাস্তি” 
সাধারণ ধর্মবাচক শঙ্ষ_এই চারিটি অন্গই বর্তমান; সুতরাং ইহা পুর্নোপমা। 
এইরূপ--“ছিন্থু মোরা স্থুলোচনে। গোদাবরী তীরে, 
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে 
বাঁধি নীড় থাকে সুখে 1” ( মাইকেল মধুস্থদন ) 
(খ) জুপ্তোপম। 8 যেখানে উপমান, উপমেয়, সাধারণ ধর্ম ও তুলনা-বাচক শব্দের 
মধ্যে কোন একটি বা একাধিক অঙ্গ লুপ্ত থাকে, সেখানে লুঞ্ঠোপম। হয় । যেমন-_. | 
“তিলেক ন৷ দেখি ও চাদবদন 
মরমে মরিয়৷ থাকি ।” ( চত্তীদাস) 
এখানে সাধারণ ধর্ম ও তুলনা-বাচক শব লুপ্ত । 
(গ) মালোপমা £ একটি উপমেয়ের একের অধিক উপমান থাকিলে, তাহাকে 
মালোপম। বলে । যেমন" 
“মলিনব?ন| দেবী, হায়রে যেমতি 
খনির তমির গর্ভে (না পারে পশিতে 
সৌরকর রাশি যথা ) স্থূ্যকাস্তমণি, 
কিন্বাবিস্বাধরা রম! অন্যুরাশি তলে।” (মাইকেল মধুস্থদন ) 
এখানে “দেবী! শব উপমেয় এবং “দেবী; এই উপমেয্বের “স্্বকাস্তমণি' ও রমা, এই 


দুইটি উপমান রহিয়াছে। 
(২) কাপ (86657191) $ উপমান এবং উপমেম্ধের মধ্যে অভেদ কল্পনা 


১৮৬ দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


করিয়! অর্থাৎ উপমেয়কে উপমানরূপে যখন অলঙ্কার গঠিত হয়, তখন তাহাকে রূপক 
অলঙ্কার বলে। যেমন-_. 
“এ দেখ আইল গে! তিমির যামিনী 
কালভুজঙ্গিনীরূপে দংশিতে আমারে ।” (মাইকেল মধুস্দন) 
এখানে উপমেয় 'যামিনী* এবং উপমান “কালভূজঙ্গিনী*র মধ্যে অভেদ কল্পনা করাতে 
রূপক অলঙ্কার হইয়াছে । 
এইরূপ-_“নমি আমি, কবিগুরু, তব পদান্থুজে |” ছ [( মাইকেল মধুস্থদন ) 
রূপক অলঙ্কারের ভন্যান্য উদাহরণ  « 


€ 


(১) “সেই হোমানলে হের আজি জলে দুখের রক্তশিখা” €( রবীন্দ্রনাথ ) 

(২) “অবনীর এই পরগ্মুবেদীতে হরিলে ত্রিতাগ দুঃখ” ( করুণানিধান ) 

(৩) “আমার আখির ছুখদীপ নিয়া | 
বেডাই তোমার স্থষ্টি ব্যাপিয়! ।” (নজরুল) 


(৪) “জীবন-উদ্ভানে তোর যৌবনকুস্ুভাঁতি কতদিন রবে ?” ( মধুন্থ্দন ) 

রূপক অলঙ্কারকে নিম্বলিখিত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পালে £ 

কে) নিরজবূপক 2 যেখানে অঙ্গবাচক অভেদ কল্পিত না হইয়া! কেবলমাত্র একটি 
উপমান এবং একটি উপমেয়ের মধ্যে অভে? কল্পিত হয়, সেখানে নিরঙ্গরূপক হয়। 


০যমন-- 


“মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা 
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাক।।” ( রবীন্দ্রনাথ ) 


(খ) সাঙ্গজপক 2 যে রূপক অলঙ্কারে উপমানের অভেদ নিরেশে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের অঙ্গেরও অভেদ নির্দেশিত করা হয়, তাহাকে সাঙ্গরপক বলে। যেমন & 


“নন্দের নন্দন চাদ প|তিয়ে বপের ফাদ 
ব্যাধ ছিল কাদগ্বের তলে ।-., 
দিয়! হাস্য সুধাচার অঙ্গচ্ছটা আঠা তার 


আঁখি পাখী তাহাতে পড়িল ।” 
এখানে উপমানগুলির অভেদ নিদেশের অঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অঙ্গেরও অভেদদ 
নির্দেশিত হইয়াছে। ৰ 
(গ) পরম্পরিত রূপক £ একটি উপমান এবং উপমেয় যর্দী অপর একটি 
উপমান এবং উপমেয়ের প্রয়োগের কারণ হয়, তাহা! হইলে তাহাকে পরম্পরিত রূপক 
বলে। যেমন-_ * 


অলঙ্কার ১৮৭ 


“নয়ন-চকোর কানু-মুখ শশিবর 
করিল অমিয় রস পান।” 
এখানে “নয়নের' সহিত "চকোরের, অভেদ কল্পিত হওয়ায় “কানুর মুখ' 'শশিবরের, 
সহিত অভেদ কল্িত হওয়ার কারণ হইয়াছে। সুতরাং ইহা পরম্পরিত রূপক। 
(৩) উত্প্ররেক্ষা (011)199076005101605110 ) 2 সাণৃশ্ের আধিক্য 
কল্পিত হইলে উপমেয়কে উপমানরূপে সংশয় বা বিতর্ক করিলে উৎগ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। 
সাধারণতঃঞ্এই অলঙ্কারে ফেঞ্জ হেন, মনে হয়, বুঝি ইত্যাদি শবদ্ধারা এইরূপ প্রকাশিত 
হয় অথবা বিতর্ক উপস্থাপিত হয় । 
উৎপ্রেক্ষা দুই প্রকার-_-(ক) বাচ্যোখপ্রেক্ষ ও (খ) প্রতীযমানোৎপ্রেক্ষা। 
(ক) বাচ্যোগপ্রেক্ষা ই ৬যেন", বুঝি” “বোধ হয়” নে হয়? গরভৃতি পদ প্রয়োগ 
হইয়া! উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হইলে তাহাকে বাচ্যোথপ্রেক্ষা অলঙ্কার বলে। যেমন-_ 
“সদ্ধযারাগে ঝিলিমিলি ঝিলিমের 
৬ স্রোতখানি বাকা 
অঁ(ধংরে মলিন হ'ল, যেন খাপে ঢাকা 
বাকা 'তলোয়ার।” (রবীন্দ্রনাথ) 
এখানে সঙ্ধ/ারাগে ঝিলিমিলি ঝিলিমের বাক। আোতখানি মলিন হওয়াতে খাপে ঢাকা 
বাক তলোয়ারের মহিত তাহাব প্রবল সাদৃশ্ঠ কল্পিত হইয়াছে এবং বাকা শ্লোতখানি 
যাহ! উপমেয় তাহাকেই উপমান বলিয়া মনে হইতেছে। তাহা ছাড। সংশয়বাচক “যেন, 
এই পদ রহিয়াছে । অতএব ইহা বাচ্যতপ্রেক্ষা। 
(খে) প্রতীয়মানোগুপ্রেক্ষা 2 যেন, হেন, মনে হয়, বুঝি ইত্যাদি পদ প্রশ্নোগ 
না হইয়াই যেখানে উতপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয় তখন তাহাকে বলা হয় প্রতীয়মানো তপ্রেক্ষা | 
' যেমন-_ 
্ “কজ্জল-কিরণে শোভা করিছে নয়ন। 
মেঘের আবলি-মাঝে শোভে তারাগণ ॥”৮  ( পদ্মিনী উপাখ্যান ) 
এখানে উপমান “তারা (নক্ষত্র) কে উপমেয় "য়ন বলিয়া অঙ্ে কল্পনা করা 
হইয়াছে তুলনাবাচক “যন” শব্দটির এখানে উল্লেখ নাই। 
(5৪) ্্যতিন্রেকি (66555 009) 01 580০0) 2 উপমান অপেক্ষা 
উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণনা করিলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হর। যেমন__ 
উগুকর্ষ £ পক বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা? 
_.. পদনখে পড়ে তার আছে কতগুল]।” (ভারতচন্দ্র ) 
এখানে উপমান "শখ? অপেক্ষা উপমেয় “মুখ-এর উৎকর্ষ বুঝাইতেছে। 


১৮৮ দ্বিতীন্ পত্রের ব্যাকরণ 


অপকর্ষ ঃ “যৌবন বসস্ত সম সুখময় বটে, 
দিনে দিনে উভয়ের পরিণাম ঘটে । 
কিন্তু পুনঃ বসন্তের হয় আগমন, 
ফিরে না ফিরে না আর ফিরে ন1 যৌবন ॥” 
এখানে উপমান “বসস্ত' অপেক্ষ1 উপমেয়্ “যৌবন-এর অপকর্ষ বুঝাইতেছে। 
(৫) লহ্মাসোক্তি (86150116016561017 ) 2 উপমানের অপ্রাসঙ্গিক বিষয় 
যদি উপমেয়ের প্রাসঙ্গিক বিষন্ন সম্বন্ধে বোধ জন্মাইফ়া দেয়, তাহা হইলে সমাসোক্তি 


অলঙ্কার হয়। যথা-_ * 
“বস্থন্ধরা, দিবসের কর্ম অবসানে 


দিনাস্তের বেড়াটি ধরিয়া,_-আছে চাহি 
দিগন্তের পানে ।” (রবীন্দ্রনাথ ) 
এখানে বিস্ুদ্ধরাকে” মানুষরূপে কল্পন। করা হইয়াছে; উপমানের অপ্রাসঙ্গিক বিষয় 
বেসুদ্ধরা, প্রসঙ্গে বোধ জন্মাইয়৷ দিতেছে । | 
আবার অচেতন বা জড় পদার্থকে চে তনরূপে কল্পনা করিয়াও সমাসোক্তি অলঙ্কার 
গঠিত হয়। যেমন-__ 
দ্ধ্যানগন্ভীর এই যে ভূধর, 
ন্দী জপমালাধৃত প্রান্তর ৷” (রবীন্দ্রনাথ ) 
এখানে “ভূধর অচেতন ন্্তরাং তাহার পক্ষে ধ্যানগস্ভীর” হওয়। সম্ভব নয়। কিন্ত 
কল্পনায় ভূধর, এখানে চেতন। 
সমাসোক্তি অলঙ্কারের ভন্যান্ঠ উদাহরণ 2 
(১) “বসু্ধর! বসিয়া আছেন এলোচুলে 
দূর-ব্যাপী শস্তক্ষেত্র জাহুবীর কূলে 
একখানি বৌন্রপীত হিরণ্য অঞ্চল 
বক্ষে টানি দিয়া, স্থির নয়ন যুগল 
দূর নীলাম্বরে মগ্ন ; মুখে নাহি বাণী।” ( রবীন্দ্রনাথ) 
(২) “দেখ গো হোথায় হাফর হাপায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি” 
(বতীন্দ্রনাথ ) 
(৩) “সম্মুখে গরজে সিন্ধু অগাধ অপার 
ওরজ্গে তরজ উঠি হেসে হল কুটি কুটি 
সৃষ্টিছাড়া পাঁগলের দেখিয়া ব্যাপার ।* ' রবীজ্নাথ ) 


অলঙ্কার ১৮৯ 
(৪) শ্ধন্ত আশ! কুহকিনি! তোমার মায়ায় 


অসার সংসার চক্র ঘোরে নিরবধি” (নবীনচন্রয 
* (৫) ণতব কনিষ্ঠা মেয়ে ধরণীরে দিলে দন ধূলামাটি 
তাই দিয়ে তার ছেলেদের মুখে ধরে সে দুধের বাটি” ( নজরুল) 
অনুশীলনী 


১। উদাহরণ সাহায্যে নিয়লিখিত অলঙ্কারগুলি বুঝাইয় দাও -_ 
ক) যমক, (৮ ঠ্লেষ, (গ) উৎপ্রেক্ষী ( উঃ মাঃ ১৯৬০ )) (ঘ) ব্যতিরেক, 
সমাসোক্তি (উঃ মঃ ১৯৬০) ও (উ) রূপক (উঃ মঃ ১৯৬১ )। 
২। অন্রপ্রাস ( উঃ মঃ ১৪৬৪) ও যমক, গ্লেষ, উপম! ও রূপকের পার্থক্য নির্ণয় 
কর ( উঃ মঃ ১৯৬৯ )। পরম্পরিত রূপক কাহাকে বলে উদাহরণ সাহায্য নির্ণয় কর। 
৩। শ্লেষ ও সমাসোক্তি অলঙ্কার যোগে ব্যাখ্যা কর। ( উঃ মঃ ১৯৬৩ ) 
৫| নিয়লিখিত উদ্ধৃতগুলির অলঙ্কার নির্ণয় কর £-- 
(১) প্রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা যায় দুর-তীর্থদরশনে।” (কবিগুরু বন্দনা) 
(২) “অগ্রসরি এচীপতি সহশ্রলোচন 
তপোধনশিরঃ স্পশি স্বকরকমলে, 


কহিল আকুল স্বরে |” (দধীচির তন্গত্যাগ ) 
(৩) “বন্দি তার পাদপন্ন শিবাজী ঈপিছে অগ্ঠ 
ৃ তারে নিজ রাজ্য-রাজধানী |” (প্রতিনিধি ) 
(৪) “বন্দীর বন্দনারবে, উৎসব উচ্ছ্বাসে ।”» (প্রাচীন ভারত), 
(৫) “ব্হসিন্ধু পদযুগ শিরে রাখি যতনে ধোয়ায়, ্‌ 
অঙ্গে অঙ্গে পুষ্পগন্ধ, মিষ্ট বায়ু চামর ঢুলায়।” ( বাঙালীর মা) 


(৬) বনতোধিণী! শাখাবাহুদ্বারা, আমায় স্নেহভরে আলিঙ্গন কর।” 
( শকুস্তলার পতিগৃহে যা! ) 
(৭) “তটমধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর মুখ মন্দগামী কলধৌত 
গ্রবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল ৮ ( সাগরসঙ্গমে নবকুমার ) 
4৮) “অসংঘত কবাট ও শ্রাহীন রাজপুরী যেন ব্যঙ্গ করিতেছে” (ভরত) 
(৯) “বাহিরে নব বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘ নিঃশ্বাসে 
মুকুলিত রসের আকাশ আকুল করিয়৷ দিল।* (তোতা কাহিনী) 
(১০) “শীতট। যেন ছুঁচের মতো গায়ে বি'ধিতেছিল।” (নতুনদা ) 
(১৯) “মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ। ৃ 
মালতীর মধুকর পিয়ে মরকন্দ।” (ফুল্লরার বারমান্টা ) 
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দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ 


“ছুগগম তুষার গিরি,অসীম নিঃশব্দ নীলিমায় 'অঞ্রুত যে গান গায়,” 
( এঁক্যতান ) 

“ঝটিকা ছুরন্ত মেয়ে, বুকে খেল। করে ধেয়ে, 

ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিন্ধু লোটে পদতলে । 

জলন্ত-_-অনল ছবি ধক্‌ ধকৃ জ্বলে রবি, | 

কিরণ জলন-জাল। মাল শোভে গলে ।” ( বিহারীলাল ) 
“শিশির বিমল প্রভাতের ফল শত হাতে সহিপরখের ছল «' 

বিকাল বেলায় বিদায় হেলায় সহিয়া,নীরব ব্যথ1।৮ ( হাট-_যতীন্দ্রনাথ ) 
“শুভ্রমুখী শুদ্ধ শরীরা-__ সুন্দরী নবমল্লিকা 


সাহস করিতেছে” (বসন্তের কোকিল ) 
“শ্রাজীব তখন যমুনার তীরে তমাল তরুর তল 
আশ্রন্ম করি রহিলেন পড়ি ত্যজিয়া অন্নজল” ( গাথাঞ্জলী ) 
“বিরহিনী ব্রজবধূ যেন আহা হয়ে উন্মা্দিনী” ( বর্ষ।মঙ্গল ) 


“শিয়রে শমন কত কথা বলে দমকে দামিনী বারেবার |» (কুষ্ণা রজনী ) 
“তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গমাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর 


অবতারণ করিয়।ছেন ।” ( বঙ্কিমচন্দ্র ) 
“এখানকার উতৎসবগুলি ক্রমশঃই যেন আপিসী-ছাচে গঠিত হইয়া 
উঠিতেছে ।” ( শুভ-উতৎ্সব ) 


“অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক সমাপ্ত হতে চলল” ( অভাগীর স্বর্গ ) 
“না ফুবাতে শরতের বিদায়-শেফালি, 

না নিবিতে আশ্বিনের কমল-দীপালি, 

তুমি গ্ুনেছিলে বন্ধু পাতা-ঝরা গান 

ফুলে ফুলে হেমন্তের বিদায়-আহ্বান” ( নজরুল 
“নুরু হয়ে গেছে গুরু গুরু রব- নাসা-গর্জন ঝঞ্কার !” ( মোহিতলাল ) 
“ছুই দণ্ডেই হল দ্ডিত পণ্তিত দাম্ভিক, | 
শুনিতে পাইল জনতায় শুধু ধ্বনিতেছে ধিক্‌ ধিকৃ।”» (কালিদাস রায় ) 


চ্বতীম্ম খণ্ড 
প্রথম পত্রের ব্যাকরণ 


সা12-সহক্ষতলন্ন 
(পঞ্চম সংস্করণ ) 
পন্য।ংশ (নবম শ্রেণী) 


কলিগুক্ ন্দন্না (পৃঃ ৯) 


সন্ধি 3 «পদানুজ__পদ +ঞ্টদুজ | শিরশ্চড়ামণি__শির:+চুড়ামণি। কাব্যোগ্যান 
-কাব্য উদ্যান । মনোহর-_মনঃ িহর। রত্বাকর__রত্ব+আকর। 

সমাস ঃ কবিগুরু-কবিকুলের গুরু ( ষষ্ঠীতৎপুরুষ )। পদানুজ--পদরূপ অন্বজ 
(পদ্ম) (রূপক কর্মধাবুয ) অথক পদ অথুজের হ্যায় ( উপমিত কর্মধারয়)। শির- 
শচড়ামণি__শিরের (শিরসের) চুড়ামাণি ( যীতংপুরুষ )। চুড়ামণি__চুড়ান্বিত মণি 
( মধ্যপদলোপী কর্মধারয় )। বাজেন্দ্রসঙ্গমে_-রাজাদের মধ্যে ইন্দ্র ( সপ্তমীতৎপুরুষ ), 
তাহার সঙ্গমে (যষ্ঠীতৎপুরুষ )।স্চ ভবদম--ভবকে (সংসারকে ) দমন করেন যিনি 
( উপপদ তৎপুরুষ )& কৃতিবাস-__কৃন্তি (বাঘের চর্ম )। বাল যাহার ( বহতরীহি )। 
কাব্যোগ্ঠান__ কাব্যরূপ উগ্ভান (রূপক কর্মধারয় )। অকিঞ্চন-_অ-( নাই) কিঞ্চন 
( কিঞ্চিং) যাহার ( বত্রীহি); (সংস্কৃত কিম্+চন ) সংস্কৃতে তত্পুরুষ সমাস। 

কারক ও বিভক্তি 3 (ক) তব অনুগামী দাস, রাজেন্দরসঙ্গমে-__“এ' বিভক্তি- 
যোগে ভাব সপ্তমী । (খ) দীন যথা যায় দৃর-তীর্থ"দরশনে-_-এ' বিভক্তি যোগে 
নিমিত্তার্থে সম্প্রদানে সপ্তমী । (গ) তব পদচিন্ ধ্যান করি দিবানিশি-_কর্মে প্রথমা 
( "শৃন্ত” বিভক্তি )। (ধ) ইচ্ছা! সাজাইতে বিবিধ ভূষণে ভাষ।-করণে এ বিভক্তি 
( ভূষণের বারা ); ভ!যা__( ভাষাকে )- কর্মে “শূন্য” বিভক্তি 
ঞ ব্যুৎপত্ভি (10115801090 ) 8 পর্ধান্বজ- পদ অন্ব_-জন"+ড ( কর্তৃবাচ্যে )। 

উিজগামী__অহু+/গম্‌+ণিন্‌ ( কর্তৃবাচ্য )। দমন--/দম্+অন। দ্মলিয়া--দমন 

( বিশেষ্য )+- ইয়া -দমনিয়া কবিতায় ব্যবহ্ৃত.(নামধাতু )। গঞ্ডে “দমন করিয়া” । অলঙ্কার 
_অলম+*/ক4+অ (৭)(ভাববাচ্যে)। স্ুমধুরভাষী__স্-মধুব+ ভাষ+ ণিন্‌ (কর্তৃবাচ্ে)) 
্ত্ীলিঙ্গে “মুষ্ধুরভাষিণী উপপদ্দ মাস । মনোহর-_মনস্‌ (:)৮/+ হা অ (কর্তৃবাচ্যে)। 

পদাস্তর ঃ যশ ( বিশেষ্য ) যশম্বী ( বিশেষণ )। ফুল (ধিশেষ্ত ) ফুলেল (বিশেষণ) ।- 
ইচ্ছ। ( বিশেষ্য ) ঈপ্লিত, এচ্ছিক ( বিশেষণ )। দীন ( বিশেষ্য ) ধন্য ( বিশেষণ )। 

ব্যাকরণগত টীকা 8 দ্লরশনে-_দর্শনেদরশনে (বিপ্রকধের উদ্দাহরণ )। 
সধতনে- _সযত্বে সযতনে (বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির উদাহরণ )। 


১৩ 


১৯৪ প্রথম পত্রের ব্যাকরণ 


অলঙ্কার ১ তব পাদচিহ ধ্যান করি দিবানিশি 
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে ।--বূপক 
অনুশীলনী 
১| নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণঘ কর £_- 
ধ্যান, দুরন্ত, দর্শনিয়াঃ অলঙ্কার, নমি, সুমধুরভাষী, অনুগামী । 
২। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখ £-- 
পদচিহু, দিবানিশি, হুমধুরভাষী, মূরারি-মুরলীধবান-সদৃশ, কাব্যোগ্ান। 

৩। বড় হরকে মুদ্রিত পদগুলির ব্যাকরণ সংক্রান্ত টাকা লিখ : যশের মন্দিরে, 

কবিতারসের সরে। 
২। দপ্ীচিক্প তন্মুততাগ (পৃঃ ৫৬) 

সন্ধিঃ তপোধন-তপঃ+ধন। শিরোরত্ব_শির:+রতু। মহধি_মহা+খষি। 
নিষষাম--নি+ কাম । নিশ্ল-_নিঃ1চল | লক্ষণীয়; নিশ্বাস, নিম্পন্দ পদে কোন 
সন্ধি নাই। মুনীন্দ্র-_মনি4 ইন্দ্। ৪ 

সমাস ঃ সহম্রলোচন-_-সহম্র লেচন যাহার (বহুব্রীহি )। হরযা ধাদ-_হরষ মিশ্রিত 
বিষাদ ( মধ্যপদলোপী কর্মধাবয়) অথবা হরষ ও বিষাদ (দ্ন্দ)। সাধুশিরোরত্ব_শিরস্থিত 
রত্ব (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), সাধুগণের শিরোরতু-_(বঠীতংপুরুষ)। চিরমোক্ষফলপ্রদ-_ 
মোক্ষরূপ ফল (রূপক কর্মপারয় ) চির (সকল সময়) ব্যাপিয়া মোক্ষফল (দ্বিতীয়া 
তৎপুরুষ ), চিরক।ল ব্যাপিয়া মোক্ষকল প্রধান করে যে (উপপদ তৎপুরুষ )। তারশ্বরে__ 
তার অর্থাৎ উচ্চ স্বর ( কর্মধারয় ) তাহাতে । চতুর্বেদগান__চারি বেদের সমাহার ( ছিগু 
সমাস ) তাহার গান ( যঠীতৎপুরুষ )। 

কারক ও বিভক্তি (ক) পুষ্পাসার ব্রসিল মুনীক্দরে আচ্ছাদি।-_কর্মে 
দ্বিতীয়া! 'এ বিভক্তি। (খ) দধীচি ত্যজিল৷ তন্ন দেবের মঙ্গলে-_দেবের নিমিভা 
বঠী। মঙ্গলে নিমিতাথে চতুখাঁ। ২... 

ব্যুৎপন্তি (1)1152000 ) ;  সাত্বিক_সত্ব+ফিক। কর্তব্য-ক+তব্য 
( কর্মবাচ্যে )। মু্ধ--৮মুহ+ত ( কর্তৃবাচ্যে )। সাধন--+/সাধ+ অনট্‌ (ভাববাচ্যে)। 
নেত্র নী+্রণ ( করণবাচ্যে )। পাঞ্চজন্ত--পাঞ্জন+ফ্য (জাত অর্থে )। উদ্যাপিলে 
-উদ্‌--যা+ণিচ, (-্যাপি)+ইলে। ছৈপায়ন--দ্বীপ"-ফ্ায়ন (জাত অর্থে )। 

পদান্তর 2 মুগ্ধ ( বিশেষণ ) মোহ ( বিশেন্য )। জীব ( বিশেষ্য ) জৈব (বিশেষণ )। 
খঁষি (বিশেষত) আয ( বিশেষণ )। সাধন (বিশেষ্য ) জাধ্য (বিশেষণ )। উল্লাস 
€ বিশেষ্য ) উল্লসিত ( বিশেষণ )। ধ্যান ( বিশেষ্য ) ধ্যায়, ধ্যানী ( বিশেষণ )। 


প্রথম পত্রের ব্যাকরণ ১৯৫ 


বিপরীতার্থক শব্দ ঃ সাত্বিক-_-তামসিক। হর্য__বিষাদ। অগ্রসর__পশ্চাৎ। 
শুকীতি_কুকীতি। পাপ- পুণা । গুরু--শিষ্য। নিশ্চল-_সচল। 
অলঙ্কার ঃ অগ্রসরি শচীপতি সহশ্রলোচনে...কহিল। বাব।__- উপমা । 


$ অনুশীলনী 
১। ব্যাসঝ্ুক্যসহ সমাসের ঞ্রাম লিখ :-_ 
স্বরকমলে তপোধনশিরঃ, নিত্যহিতকর, জীবকুল, কল্যাণসাধন, স্বার্থপরিহার, 
বাশ্পাকুল, জ্যোতিংপূর্ণ, হরিশঙ্খ, রোমাঞ্চ, চতুর্বেদগান | 
২। বড় হরফে মুদ্রিত পদগুলির কারক বিভক্তি নির্ণয় কর ₹₹_ 
(ক) এ স্মুকীতি তব প্রাতস্মরণীয় নিতা হবে নরকুলে। 
(খ) ধ্যানে মগ্ন খাষি মুদিল। নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে। 


৩। মশিখাঙহ্ছে (১ ৯১০) 
সমাস 2 নদীকৃষ্ঠে__ন্দীর কৃল (ধঠীতৎপুরুষ ) তাহার নিকটে । কুলবধৃ-_কুলের 
বধ ( ষঠিৎপুরুষ )। মধ্যাহ্ুকাল-_মধ্য।হুই কাপ ( কর্মধারয় )। অলস-ন্বপন-জাল-_ 
অলস যে স্বপন (কর্মধারয় ) তাহার জাল (ষঠীতত্পুরুষ )। আখপাত।- আখির পাতা 
ৃ (ষঠীতত্পুরুষ)। ধরাধামে-__ধররূপ ধাম (রূপক কর্মধারয় ) তাহাতে । নদীবাকে-- 
' অদীর বাকে প্েঠীততপুরুষ )। 
সাধু গগ্ভব্ূপ ঃ হেলে_ হেলিয়া। কাতরে-_কাতরভাবে। লুকায়ে-_লুকাইয়া। 
চমকিয়া-_চমকিত হইয়।। রচিতেছে__রচন। করিতেছে। রয়েছি-__বহিয়াছি। মুদদে-_ 
মুদদিয়া। পড়িছে__পড়িতেছে। খসে__খসিয়া। 
ও ছঘ্বেত ও ধবন্যাত্ক শবের প্রয়োগ £ ঝুরু ঝুরু, কুব্কুব-_-অন্থকরণ শবে 
টিভি, গুটিগুটি_ক্রয়াবিশেষণে আন্তে আস্তে পা ফেলিয়া ধীরে গমন। সাদৃশ্রে 
দ্বিরুক্তি । ঢল ঢল-_( বিশেষণ পদ দেখ শব্ধ )। চাহি চাহি-_চাহিয়। চাহিয়া খসে খসে 
-_ধসিয়৷ খসিয়া, ছায়। ছায়া--ছায়ার মতো অস্পষ্ট ( সাদৃশার্থে ঘিরুক্তি )। 
পদাস্তর £ জগৎ (বিশেষ্য ) জাগতিক (বিশেষণ )। মাঠ (বিশেষ্য) মেঠে 
(বিশেষণ )। ঘর (বিশেষ্য) ঘরুয়া (বিশেষণ )। দ্রুত (বিশেষণ) দ্রুততা (বিশেষ্য )। 
জল (বিশেষ্য) জলীয় (বিশেষণ )। লাজ (বিশেষণ ) লাজুক (বিশেষ্য )। 
দেশী ও তদ্‌ভব শবের প্রয়োগ £ ডিঙ্গা, নিঝুম, নদীবাকে আখিপাতা। 
অপিনিহিত অভিশ্র্তি £ মা$-_মাঠুয়ামেঠে|; জালিয়া- _জাইল্যা ১জেলে। 


চে 


১৯৬ প্রথম পত্রের ব্যাকরণ 


অন্ুুণীলনী 
১। নিযনলিখিত শবগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ২ 
একেলা, জগৎ, স্বপন, শ্বাস, দ্রুত। 
২। নিয়লিখিত শবগুলির দ্বার! সার্থক বাক্য রচনা! কর 
এলায়ে পড়ে, গুটি গুটি, লাজে চমকিয়া, ছায়! ছায়া, নিঝুম, হেলে পড়া। 
৩। নিম্নলিখিত শবগুলির ভিন্নার্থক বাক্যে প্রয়োগ কর : ভাঙ্গা, পথ, জল । 


8৪। প্রত্তিন্িপ্থি (১৩০১৭) 

সন্ধিঃ রাজ্যেশ্বর_রাজ্য+ঈশ্বর । পদানত-_-পদ+আনত | চরাচর-_-চর +- 
আচর। দিবসান্তে-দিবস+অন্তে । ভবেশ-ভব+ইশ। 

সমাস  প্রভাতকালে-_গ্রভাত্রপকাল (রূপক কর্মধারয় ) তাহাতে । অন্নহীনে 
_ অবরদ্ধার1 হীন (তৃতীয়া তৎপুরুষ )। সবচরাচর--সব চর এবং অচর ( কর্মধারয় ), 
চরাচর--চর ও অচর (দ্বন্দ ). অচর--চর নয় যাহা. নঞ্তৎপুরুষ )। হস্তগত- হস্তকে 
গত (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ )। পদানত-পদে আনত (অঞ্চমী অআপুরুষ )। দ্বিগ্রহর-- 
দ্বিতীয় গ্রহর ( কর্মধারয় )। অঃপুর্ণ__অন্নদারা পুর্ণা ( তৃতীয়া তৎপুরুষ )। পাদপন্র_ 
পাদরূপ পগ্ম (রূপক কর্মধারয়) অথবা পাদপন্মের স্থায় ( উপমিত 'কর্মধারয় )। 
একতার-_-একটি মাত্র তার যাহার ( বন্ুত্রীহি )। অনুরূপ--রূপের যোগ্য (অব্যয়ীভাব) 
পুববাসী--পুরে বাস করে যে (উপপদ তৎপুরুষ )। ণঁ 

কারক ও বিভ্ভক্তি 3 (ক) জল ঢেলে ফুটা পাত্রে-অধিকরণে “এ বিভক্তি) (খ) 
বুখা চেষ্টা তৃষঃ! মিটবারে__কর্মে শূন্য বিভক্তি। (গ) নৃপে হেরি ছেলেমেয়ে_কর্মে 
এ বিভক্তি । (ঘ) তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি-_-রে বিভক্তি যোগে 
কর্মে দ্বিতীয়া। এল 

ব্যুৎপত্তি (19011556020) 2 দৈন্য-_দীন+ষ (ভাবে )। ভিক্ষা-_-ভিক্ষ শঁ 
অ+( ভাববাচ্যে) আ। ভিখারী__ভিক্ষা1+আরী (বৃতি বুঝাইতে )। অনুচর-_ 
অন্থ++/চর71অ ( কর্তৃবাচ্যে )। সমাপন-__সম্‌+ আপ.+ (অন) (ভাববাচ্যে )। 
গওণী--৩৭.7ইন্‌। | 

পদান্তর ই দৈ্ত ( বিশেষ্য ) দীন ( বিশেষণ )। ভয় (বিশেষ্য ) ভীত 
( বিশেষণ )। ব্রত ( বিশেষ) ) ব্রতী ( বিশেষণ )। মহৎ ( বিশেষণ ) মহত্ব (বিশেষ্য )। . 
অভাব (বিশেষ্য ) অভাবী (বিশেষণ )। প্রসাদ (বিশেষ্য) প্রসাদী (বিশেষণ )। 
বৈরাগী ( বিশেষণ ) বৈরাগ্য (বিশেষ্য )। 


প্রথম পত্রের বাকরণ ১৯৭ 


অলঙ্কার 2 হে রাজা, রেখেছি আনি তোমার পাদুকাখানি, 
* আমি থাকি পারদপীঠতলে ।-_উপমা । 

ব্যাকরণগত টীক। £ ডাকায়ে-__ডাক+আ+-ইয়া-ডাকাইয়া, “ডাকায়েঃ আ- 
প্রতাযাস্ত বাঙলা প্রেরণার্থক ধাতু । সঁপিতেছে-__সংস্কৃতের 'সম-অপি' ধাতু বাওলায় 
'এপতখাতু হইয়াছে। এই পপ, ধাতু হইতেই ক্রিয়াপদটির স্থষটি। 

অনুশীলনী 

১। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লিখি :-- 

দুর্গভাল, ভিক্ষাভগ, পদানত, অশ্বরধ, পাদগীঠ। 

২। ব্যাকরণগত বৈশিষ্টা নির্ণয় কর: ভিক্ষা-মাশে, ভিক্ষা -অন্র । 

মোঠা হরফের মুদ্রিত পদগুলির কারক-বিভক্তি নির্দেশ কর ১-- 

(ক) সবারে দিয়েছ ঘর, আমারে দিয়েছ শুধু পথ । (খ) জ্বাদয়ে হৃদয়ে তবু 
ভিক্ষা মাগি ফির, প্রভু) সথার সবস্বধন চাহি । (গ) মোর নামে মোর হয়ে রাজ্য তৃমি 
লহছে। পুনর্বার | 

৫। এ্রালীন্ন ভ্ডান্রতি (পৃঃ ১৭) 

সন্ধি সংগীত-_-সম্+গীত। উচ্ছ্াস_উৎ+শ্বাস। উল্লাস-_উদ্+লাস। 
সংযত-_সম্1ষত। তপোবন--তপঃ+বন। শতিকটু এবং ছন্দের অন্থরোধে “অপাজ- 
ইঙ্গিত”, “উতৎসব-উচ্ছ্াস” বিজয়-উল্লাস" প্রভৃতির সন্ধি করা হয় নাই। 

সম।স £ উদ্ধতললাট-_উদ্ধত হইয়াছে ললাট যাহাদ্দের ( বনথত্রীহি )। অন্বরতল-_. 
অন্বরের তল (ষচীতৎপুরুষ )। উৎসব-উচ্ছবাস__উৎসবের উচ্ছাস ( যঠীতৎপুকুষ )। 
্বীতুক্ুর্ত-_স্ফীত অথচ স্ফূর্ত ( কর্মধারায়)। মহামৌন-_মহৎ মৌন ধিনি ( বনরীহি ), 

মীন ( কর্মধারয় )। 

ব্যুৎপত্তি (0652002) £ সঙ্গীত__সম++/গে+ত ( ভাববাচ্যে )। অপাঙ্গ-- 
অপ+/অণ5+4ঘঞ | বন্দনা--+/বন্দ+ অন (ভাববাচ্যে ) স্ত্রীলিঙ্গে আ। খ্বাত-স 
+ক্ত ( কর্মবান্ট্যে)। ধ্বনিত--+/ধবন্+ই+ ত (ভাববাচ্যে ) বিশেষণ । স্ছুর্ত-_+/শ্মুর্‌ 
+ত ( কর্তৃবাচ্যে) উচ্ছাস-_উৎ+শ্বম+অ (ভাববাচ্যে )। উল্লাস--উৎ+/লস্‌ 


.+অ (ভাববাচ্যে )। 


পদাস্তর ৪ প্রাচীন (বিশেষণ) প্রাটীনত্ব (বিশেষ্য )। ঝংকার (বিশেষণ ) 
ঝংকৃত (বিশেষা)। উচ্ছাস ( বিশেষ্য ) উচ্ছুসিত (বিশেষণ )। উল্লাস ( বিশেষণ ) 


ন্উল্লসিত ( বিশেষ্য )। গম্ভীর ( বিশেষণ ) গান্তীর্ধ; গভীরতা (বিশেষ্য )। 


টি প্রথম পত্রের ব্যাকরণ 


অর্থগত পার্থক্য ঃ মন্্র__গম্ভীর ধ্বনি ; মন্ত্র_-দেবোপসনার অনুকূল পদ বা বাক্য; 
উন্নাদ- উচ্চ ধবনিবিশিষ্ট ; ভন্মাদ-_-পাগল। * 

এক কথায় প্রকাশ 2 তরবারির শব্ব_ঝঞ্চনা; ধনুকের শব্ষশ-টংকার? রথ 
চলার শব্দ--ঘর্থঘর ; নৃপুরের ঝংকাব কিন্কিণী। 

ব্যাকরণগত টীকা £ স্পর্ধিছে__সংস্কৃত 'স্পধ" ধাতৃ+ ইতেছে -স্পধিতেছে ১ প্ছে 
'স্পহিছে'। এইবপ ক্রিয়া একমাত্র পছ্যেই বাবহৃত হইয়া থাকে । মৌন- মুনির ভাব 
অর্থে বিশেষ্পদ ; তবে অনেকেই বিশ্রেষণরূপে 'ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন এবং এখনও 
করিতেছেন । | 


অনুশীলনী 


১। পদাস্তরপূর্বক সার্থক বাক্য রচনা কর ই গন্ভীর, শান্ত, উদার স্ফীত, মত্ত। 
| এক কথায় প্রকাশ কর: অশ্থের ডাক, হস্তীর ডাক, নৃপুরের শব্ধ । 
৩। অলঙ্কার নির্ণয়কর : দিকে দিকে দেখাধ্যায় বিদর্ভ, বিরাট । 


৬। প্রাথথন্না (পৃঃ ১৮) 


সন্ধি 2 উচ্ছুসিয়া-_উৎ+ শ্বসিয়া | নির্বারিত-_নি:+বাকিত | শ্োতঃপথ-_ স্রোত; 
+পথ। নির়্_ নি: দয় । 

সমাস  ভয়শৃন্য--ভয় হইতে শূন্য (পঞ্চমী তৎপুরুষ )। দিবসশবরী--দিবস 
ও শর্বরী (ছদ্ব)। উৎসমুখ--উৎসের মুখ ( ষগ্ভীতৎপুরুষ )। কর্মধারা__কর্মেব ধারা 
(যী তৎপুরুষ) ৷ মরুবালুরাশি-_ মরুববালু (ষষ্ঠী তৎপুরুষ ) তাহার রাশি (ষঠীতৎপুরুষ)। 
চরিতার্থতা__চরিত অর্থ যাহার ( বন্ূত্রীহি) তাহা। 

বুুৎপত্তি (06115901011) £ মুক্ত_ মুচ+ত (কর্মবাচ্যে)। উচ্ছ্সিয়া-__-উৎ+ */ম্বস 
(সংস্কৃত ধাতু)+ইয়! । চরিতার্থত1-_চরিত+ অর্থ+তা৷ (ভাববাচ্যে )। বন্ুধাশ্.৮-4 
+/ধাক্কিপ বিশেষ্য ।  আচার_-আ1+/চর্+অ। আঘাত--আ1+ ৮ হন্‌+ অ। 
গ্রাসি--গ্রাস ( বিন। প্রত্যয়ে নামধাতু)+ইয়া। শতধা--+/শো+ অত (কর্তৃ) অব্য. 
ক্রি-বিণ ধা.। জাগরিত-_৮/জাগৃ1ত। | 

অলঙ্কার £ দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায় 

অজন্্র সহঅবিধ চরিতার্থতায়। __অনুপ্রাস। 

ব্যাকরণগত টাক। £ উচ্ছ,সিয়া_নামধাতুর অনুপ হহলেও প্রকৃতপক্ষে ইহ! 
নামধাতু নয়, ইহা উৎস্বস্‌ ধাতু হইতে অসমাপিকা ক্রিয়া। গ্রাসি_-গ্রাস” 
(বিশেষ্যপদ ) হইতে এই ক্রিয়াটি হুষ্ট হইয়াছে বলিয়া ইহা নামধাতু। 


প্রথম পত্রের ব্যাকরণ ১৪৯ 


অনুশীলনী 
১। *নিয়ের মোটা হরফে মুদ্রিত পদগুলির কারক-বিভুক্কি শির্ণঘ কর :__ 
(ক) আপন প্রাঙ্ণতলে দিবসশর্বরী । (খ) বিচারের অআ্োতঃপথ ফেলে 
নাই গ্রাসি। গে) নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিত:। ঘে) ভ্ভারতেরে সেই 
» স্বর্গ করো জাগরিত। 
২। পদ্দীস্তরপূর্বক রমিত বাক্য রচনা কর উচ্চ, মুক্ত, ক্ষত, চিন্তা, আঘাত।, 
৭1 স্নস্দতনাভ (পৃঃ ২৩২৫) 
এই কবিতায় উল্লেখযোগ্য কোন সন্ধি নাই। 
সমাস 2 অভাগ-_নাই ভাগ (ভাগ্য ) যাহার (বহুবীহি)। ম্বদেশ_-স্ব (নিজের) 
দেশ (ষঠী ততপুরুষ)। গলাটিপুনি- গলায় টপুনি (সপ্তনী তৎপুরুষ)। ফি-সন- প্রত্যেক 
সন্‌ (অবায়ীভাব)। গাডিচাপা-পড়া-_গাড়ি দ্বারা চাপা (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। তাহাতে 
পড়া (সগ্ুমী তৎপুরুষ)। 
বুযু্পত্তি (72115280011) £ উদ্ধার__উ্্‌*/ হৃঅ (ভাববাচ্য)। বিছ্যা-৮বিদ্‌ 
+ষ (কব্ণবাচ্যে +আ। ভীষণ__.১/ভী+ণিচ..শ্মন (কতৃবাচয)। টিপুনি- টিপ 
+উনি। 
বিদেশী শব্দ 2 জাহির -(আববী), কলিশন-_(ইংবেজী), কাগজ--('আরবা)। 
আবেগ্রসুচক অব্যয়  আহা-হ! কর কী, কর কী ননালাল? বাহবা, বাহবা, 
বাহবা বেশ ! হ| হু। হু, তা বটে ঠিক। ভ্যালারে নন্দ বেচে থাক চিরকাল । 
অনুশীলনী 
১। নিম্নলিখিত শব্দগুলি লইয়া সার্থক বাক্য বচন! কর £-- 
দিগুণ বুঝায়, বিদ্টা জাহির করা, খায় তার দশগুণ, ছাড়ো না ছাই, গলা টিপুনি, 
আ্াকে দিব খত, রেলে কলিশন, কষ্টে বাচিয়ে । 
২। পর্দান্তর পূর্বক সার্থক বাক্য রচনা কর £ ভীষণ, জীবন, বিদ্যা, সাহেব। 
৩। অলঙ্কার শির্ণয় কর £- | 
গালি দিয়া সবে গছ্যে পছ্যে বিদ্যা করিল জাহির । 
৮। আআসামা (পৃঃ ২৫-২৬ 9 
সমাস £ হাসি অশ্রু-_হাসি ও অশ্রু (ছন্)। জনমভূমি__-জনমের ভূমি (েষ্ঠী তৎ- 
পুরুষ)। হিয়া-মাঝে-_হিয়ার মাঝে (যী তৎপুরুষ)। ছোটোথাটো-ছোট অথচ খাটো 
(বিশেষণে বিশেষণে কর্মধারয়)। ন্ুখছুঃখ-_নুখ ও দুখ (ঘন্)। অনিবার-_নাই নিবার 
যাহার (বহুত্রীহ)। কলক্কভার- কলঙ্কের ভার (যী তৎপুরুষ)। 


চা 


ই? প্রথম পত্রের ব্যাকরণ 


সাধু গছারপ 2 হিয়া-মাঝে-হৃদয়-মধ্যে। অপরেরে_.অপরকে। নিয়োজিতে 
নিয়োজিত করিতে বা নিযুক্ত করিতে | কহি__-কহিয়া। যেই দিন--যেদ্দিন। 'জপিব__ 
.'জপ ক্রিব। তোমারি তরে--তোমারই জন্ত। ৮ 
কারক ও বিভক্তি ১ (ক) "ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন'-_জম্প্রদানে “এ, 
বিভক্তি। (খ) "অনল পুরিতে চাহি আপনার হিয়া-মাঝে'__কর্ষে শ্হ্য বিভক্তি । 
ব্যুৎপত্তি ():1%9102) £ ডালি__ডালা+ই (ক্ষুত্র অর্থে)। বিসর্জন__বি+% 
স্ব 4অন ( ভাবধাচ্যে )। অবসর--অব+ ++ অপ (ভাববাচ্যে )। নিয়োজিত. 
নি++/যুঙণিচ+ক্ত। ( কর্মবাচ্যে) | বিষাঁদ--বি+/+সদ+অ (ভাববাচ্ে)। 
অতীত-_-অতি- ৮/ই+ত ( কর্তৃবাচ্যে )। বর্তমান বৃৎ+/শানচ,। বিষাদ ময়-- 
বিষাদ 4 ময়ট । | 
পদা্তর 2 বিসর্জন (বিশেষ্য) বিসজিত (বিশেষণ)। বিষাদ (বিশ্ব) ব্হপ(বিশে ফ্ণ)। 
কলঙ্ক (বিশেষ্য) বলঞ্ষী, কলঙ্কিত (বিশেষণ) | হিসাব (বিশেষ্য) হিসাবী (বিশেষণ)। 
অলঙ্কার £ ভাদিবাব কারবার অবসর নাহি আর--অন্ুপ্রাস। 


অনুশীলনী 
১। শিম্সের বড় হরফে মুগ্রিত পদগালর কারক-বিভপ্তি' নিণয় কর ১ 
(ক) মরিব তোমারি কাজে; বাচিব তোমারি তরে । (খে) সে কথাও কহিব না, 
হৃদয়ে জপিব তায়।। (গ) মরিব তোমারি তরে মা আমার, মা আমার! 
২। এই কবিতা হইতে একটি সমধাতুজ ক্রিয়া এবং সমধাতুজ কর্মের ভদাহরণ দ1ও। 


৯। বাক্জালীল্র মা (পৃঃ ২৬২৭) 

সন্ধি 2 হিমাদ্রি-_হিম+আদ্রি। দামোদর-__দাম+উদর। পাদোদক-_পাদ+ উদক। 
পল্মাসন--পদ্ম+ আসন । ৰ 

সমাস 2 হিমান্রি__হিমেপূর্ণ আত্রি ( মধ্যপদলোপী কর্মধারয় )। স্বেতছত্র-_শ্বেত যে 
ছত্র (কর্মধারয়)। বঙ্গ'সন্ু-__বঙ্গ সংলগ্ন পিন্ধু (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। মুক্তবেণীসম-_ 
মুক্ত যে বেণী ( কর্ষখারত্ব ), তাহার সম (ষগী তৎপুরুষ )। হিরণ-হরিত-__হিরণ ও হরিত 
 দ্ন্ব )। আনন্দ-ভুবন-_আননে পূর্ণ ভূখন ( মধ্যপদলোপী কর্মধারয় )। কিরণকমল-_ 
কিরণরূপ কমল (রূপক কর্মধারয় )। মুদ্পদে-_মৃদ্পদ যাহাতে ( বহুব্রীহি )। জলসখা-__ 
অলের সখা ( ব্ী তৎপুরুব )। মেঘধারাঘস্ত্রে_মেঘরূপ ধারা (রূপক কর্মধারয়) তাহার 
যন্ত্র (যী তৎপুরুষ )। নিখিলসাগর-অস্কে--নিখিল সাগর ( কর্মধারয়), তাহার অঙ্কে 
€ ষচী তৎপুরুষ )। পল্াসন-_পদ্ম নিম্নিত আসন অথবা পদ্মের স্তায় আসন (মধ্যপদলোগী 


প্রথম পত্রের ব্যাকরণ ২৯১ 


কর্মধারয়)। পাদোদকন্ুধ!__পাদস্পৃষ্ট উদক (মধ্যপ্দলোপী কর্মধারয়) তদ্রুপ সুধা 
(রূপক কর্মধারয় )। 

সাধু গন্ভরূপ  ধ্বনিতেছে-ধ্রনিত হইতেছে । রঞ্জিতে_ রক্তিত্ত করিতে। 
বঞ্চুসনে__বঞ্ধার সহিত। ক্কুধিতে_ ক্ষুধিতকে | হরিতেছ-_হরণ করিতেছ। আশিসি-_ 
আশীর্বাদ করিয়া বা আশিস দিয়া। নমেন-_ নমস্কার করেন । 

কারক * বিভক্তি 2 (ক্র) আনন্দ-ভুঁবন তব আমোদিত কলকলগীতে (করণে 
“এ বিভক্তি)। (খ) কুগ্র দেয় ফুলপুঞ্জে পাদপল্ে পরান অঞ্জলি (প্রথমটি করণে 
এ এবং দ্বিতীয়টি সম্প্রদানে «এ বিভক্তি )। (গ) তব মেঘধারা যন্ত্রে ঝবু বরু ঝরিছে 
অমিয়-_-( অপাদানে “এ” বিভক্তি )% 

ব্যুৎ্পত্তি (1)৬,15001017)9  অজগর-_-অজ+:/গৃ+অ (কর্তৃবাচ্যে )। 
আমোদিত (বি;শ্ষণ )_আ+ +/মুদ্‌+ অ ( কর্মবাচ্যে) বিশেষণ । জ্যোত্না-_জ্যোতিস্‌ 
+ন+আপ.। রঞ্রিত ( বিশেঞ্চা )--+/রঞ্ী + ণিচ+অন। বৈতালিক-_বিতাল+ 
ইক। অন্ন-৮ত্দ+৩ ( কর্মবাত্যে। খদ্ি--+/খধ+তি (কর্তৃবাচো)। আরতি 
_অ++৮রম্+ক্তি (ভাবব[চযে)। পুগীভূত (বশেবণ)- পুঞ্জ+ চি, (অভূততদ্ভাবে ) 
+ভৃ+ক্ত ( কর্তৃবাট্যে ) বিশেব্যে পু্জ। 

অলঙ্কার 2 (১) বঙ্গসিদ্কু পদযুগ শিরে রাখি যতনে ধোয়ায় 

অঙ্গে অঙ্গে পুষ্পগন্ধ, মিষ্ট বাঁয়ু চামর ঢুলায়-_-সমাসোক্তি। 
(২) কুপ্র দেয় ফুলপুঞ্জে পাদদপন্মে পরান অঞ্জলি-_অনুপ্রাস। 
(৩) নিখিলসাগর-অস্কে তুমি যেন কমলে-কামিনী__উৎপ্রেক্ষা। 
ব্যাকরণগত টীকা 2 ধবনিতেছে__সংস্কতে 'ধ্বন্, ধাতু হইতে সৃষ্ট বাঙল। ক্রিয়া, 
ঞ্কবূলমাত্র পছ্যেই ব্যবহৃত হয়। ফুলপু্জে-_“ফুল' শব অতৎসম এবং 'পুঞ্জ' ত্সম | 
তৎসম এবং তৎসম শব্দের সমাস না করাই উচিত, তবে অনেকেই ইহা করেন। এক্ষেত্রে 
পুষ্পপুঞ্জে' দুইটি তৎসম । আশিসি_-আশিস্, নামশবটি বিন! প্রত্যয়েই ধাতু হইয়া 
ক্রিয়াপদ স্থ্তি করিয়াছে । নথতরাং এটি নাম ধাতু। 
অনুশীলনী 

১। মোটা হরফে মুদ্রিত পদগুলির কারক-বিভভ্তি নির্ণয় কর :-- 

(ক) চরে তব শ্তাম গোঠে বেণুরবে ধবলী শ্তামলী। (খ) কু দেয় ফুলপুঞ্জে 
পাদপঞ্পে পরান অঞ্জলি। গে) কিরণের ছড়া উষা দিয়ে যায় তব আঙিনায়। 
(ঘ) তোমারে আশিসি পুন নমেন আপনি ভগবান। 

২। শব্দের শ্রেণী বিভাগ কর : ঝালর, ঢামর, ঝাঁপি, রাতুল, আডিনা। 
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৩। ব্যকরণগত টীকা লিখ : যতন, আশিসি, নমেন। 
৪। সার্থক বাক্য রচনা কর: বৈতালিক, শ্বেতছত্র, পদধুগ, অটবী, কাসিম, 
রঞ্জিত, বিজয়তুরী, মহাধ্যানে, হরিতে, পুণ্তীভূত। 


১০ | জন্সভ্ডচ্ি ( পৃঃ ১৯-৩১ ) 

সন্ধি ঃ দেবালয়-_দেব+আলয়। সংকীর্তন--সা:+কীর্তন। 

সমাস 2 জন্মভূমি- জন্মের ভূমি (যঠাত তৎপুরুষ )। কেয়াঝাড়-_কেয়ার ঝাড় 
(ফঠাতৎপুরুষ) তাহাতে । বিশ্বশোনা_বিশ্বের শোভা (ফঠাতৎপুরুষ)। স্বগপুবী_ স্বর্গ 
রূপ পুরী (রূপককর্মপারয়)। ঝোপে-ঝাডে-ঝোপে ও ঝাডে (অলুক দ্বন্দী। পদ্পদ্দিঘি 
_-পন্মেভর! দিঘি (মধ্যপদলোপী কর্মধ।রয়)। শ্যষ্টি-ছাডা-_সষ্টি ছাঁডা যে (উপপদ তথ 
পুরুষ)। মিলন-গীতি-_মিলনের গীতি (ষঠীতৎপুরুষ)। বাধা-বাঁধন-ছাবাঁ_বাধা ও বাধন 
(দ্ন্ব) তাহা হারাইয়াছে থে (উপপদ শৎপুরুষ)। সাদাসিধে সাদা যা সিধে তাই 
(কর্মধারায়) । 

সাধু গন্যবূপ ই খাচ্ডে_গাইতেছে। দিষে_দিয়া। আইয়ে_নুইয়া। গুড়োয় 
_গুঁডায়। শুকিয়ে শুষ্ক কবিয়া। আেথায়- সেখানে । এলে-- আসিলে। 

কারক ও বিভক্তি (ক) এ বেটি যাচ্ছে দেখ কর্মে গ্রথমা। ।খ) গোরুর 
গাড়ির চাকায় পথে শুকোয় নাকো কাদা-_কৰরণে না | (গ) পানায় মরা €ডোবায় 
ভরা সিদ্ধি গাছে ছাওয়া--তিনটিতেই কেরণে এ বিভক্তি 

ব্যুৎ্পত্তি (19115961011) 2 হৃদয়-_-৮/হ (+%)+অয় (করতৃবাচো)। কমতি 
_কম্1+তি (ভাববাচ্য)। লঙ্জা-_-+লস্জ+- অ (ভাববাচো)+ আ। দারিদ্র্য- দরিদ্র 
+ঘ (ভাববাচ্যে)। গীতি--৬ গৈ+তি (ভাববাচ্য)। সান্ধয__সন্ধযা+অ। অদ্ধকার্ড- 
অন্ধ+/+1ক+অ (কর্তবাচ্যে) স্বাস্থ্য-_ন্ুস্থ+য (ভাববাচ্যে)। মেহ_-৮শ্লিহ্‌ +- 
(ভাববাচ্যে)। 

অলঙ্কার 2 সবাই যেন স্বাধীন সুখী, বাধা-বাধন-হারা। 

আবাদ করে বিনাদ কবে, সুবাদ করে তারা-_অন্থপ্রাস | 

ব্যাকরণগত টীকা ঃ নাইকো-নাই, ক্রিয়াবাচক অব্যয়। এই 'নাই'-এর 
সহিত নিশ্চয়তাবাচক অব্যয় «কা যুক্ত হইয়াছে। কম্তি-_-কম্‌ (নামধাতু)+তি। 
সাধার তঃ এই শব্দটি বিশেস্ত'পেই প্রয়োগ হইয়া থাকে, তবে এস্থলে বিশেষণরূপে ব্যবহ্থং 
হুইয়াছে। 
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অনুশীলনী 

১*। নিম্নলিখিত প্রায় সমোচ্চারিত শবগুলির অথ্র পার্থক্য দেখাইয়া প্রত্যেকটি 
দ্বার| সার্থক বাক্য রচনা কর £-- 

গায়ে, গায়ে; কাদা; কাদা; সঙ্জী, শয্যা; আধাব, আধার; চুরি, চুডি ) পন্য, পদ । 

২। পদান্তর কর; আবাদ, শুবুনে, হৃদয়) জঙ্গল, লজ্জা | 

৩। গ্রশিয়লিখিত শবগুঁচুল দিয়া সার্থক বাক্য রচনা কব 2 

আইরি, সজনে, বিশ্বশোভা, স্বর্গপুরীঃ হৃদয়খানি, পদ্মদিঘি, মিলন-গীতি, 
১১। চেছাউন্ল দাবী (পু: ৩৪-৩৫) 

সন্ধি ঃ$ চন্দানন-__চন্দ্র+আনন। গিরীশ-_গিরিঈশ। 

সমাস ঃ অট্রহাসি-_-অদ্টকে হাসি ( কর্মধারয়)। তরুবরে-__তরুদের মধ্যে বর 
( শ্রেষ্ট) ( সপ্তমী তৎপুরুষ )। রাবণ রাঙা_যিনি রাবণ তিনিই রাজা ( কর্মধারয় ) 
অথবা রাবণ-নামক রাজ ( মধ্যপদলোগী কর্মধাবয়)। কোশল-পৌরভবন--কোশলের 
পৌর ( যঞঠা তৎপুরুষ ) তাহাদের ভবন ( হঠী তৎপর )। অশোক-কানন-__অশোক নামক 
কানন ( মধ্যপদলোপী কর্মধারয় )। বিদুব-ঙ্ুদ-বিছুরের দুধ (ষ্গা তৎপুরুব )। প্রেম 
সধ্যে-- প্রেম ও সখ্য (ছন্দ) "তাহাতে। বাগ্যঘট;_বাগ্যেব ঘটা (ষ্টী ততপুরুব)। চক্্রানন 
_চন্দের ন্থায় আনন যাহার (বহত্রীহি) অথবা চন্দ্র তুপ্য আনন (মধাপদলোপী কর্মধারয়)। 
গিরীশ-_গিবির ( পবতের ) ঈশ (ঈশ্বর, শিব) (যী ৩ৎপুরুষ )। 

কারক ও বিভক্তি (ক) তুলায় বড়োর অট্রহাসি__কর্শে শূন্য নিরভি 
(খ) ছোটোর কণা নয়ন-জলে-_করণে সপ্তমী । (গ ) তঞ্চবরে হয় ন! স্মরণ-- 
কর্মে এ, বিভক্তি । ( ঘ) ভুলতে নারি অশো ক-কানন- কর্মে শুন্ঠ বিভক্তি। | 

ব্যুৎপত্তি (10115261091) ) 2 ম্মবণ--৮/ম্ব+ অন (ভাববাচ্ে )। অনুরাগ- অঙ্গ 
+%/রন্‌ জ.+অ (ভাববাচ্যে )। রাখী__রাখ+ঈ। পৌর-_পুব+অ। দ্বারাবতী-- 
দ্বার+ ভচ4বতুম+ঈপ.॥ গৌরব--গুরু+ অ (ভাববাচ্ে)। সধ্য--সথি+ফ্য। পাণ্ডক 
_ পাও ( অপতার্ধে )। কৌরব-_কুরু+ষ ( অপত্যার্থে)। সিংহ-_-+/হিনস্+ অ 
(কর্তৃবাচ্য)। মানাক--৮মান+ আ ( কর্ম বা কর্ম-কর্তৃবাচ্য )+ অনুজ্ঞা প্রথমপুরুষ । 

অলঙ্কার? বড়ের দাবি দাবিয়ে চলে- অনু প্রাস। 

অনুশীললী 
১। নিম্নলিখিত পদগুলির ব্যাসবাক)সহ সমাসের নাম লিখ £-_ 
মহামায়া, সিংহাসন, বিদুর-্ষুদ, চক্দ্রানন, অস্রহাসি। 


বাধ-বাধন-হারা। 


৪৪ প্রথম পত্রের ব্যাকরণ 


২। লিঙ্গান্তরপৃর্বক বাকা রচন| কর £ বন্দী, হংসী, সিংহ, ভ্রমর । 

৩। অর্থের পার্থক্য দেখাইয়া বাকা রচন। কর £ 

রাখি, রাখী ; নারি, নারী $ গিরিশ, গরীশ ; লক্ষ, লক্ষ্য; শিখি, শিধী 7 গাখা) শাখা 
৪। নিম্নলিখিত শব্গুলির বিপরীতার্থকবোধক শব দ্বারা বাক্য গঠন কর __ 
তুচ্ছ, স্তন, পূর্ণতা, কাতর, হিংসা? মিষ্ট, বিশাল, গিরীশ। 


গঞ্ঠাংশ (নবম তোণী) 
১। স্ণকুভ্তলা সতিগ্রুহে আক্র! (পৃঃ ৪৭-৫১) 

সন্ধি মহধি-মহা+খধি। শোকাবেশ__শোক+আবেশ। বহিভূর্তি-_বহিঃ+- 
ভূত। গাত্রোখখান-_গাত্র +উখান | (উদ্‌+স্থান-উখান )। নিরানন্দ_নি+ আনন্দ। 
নিরুদ্বেগ_নি১+ উদ্বেগ | রক্ষণাবেক্ষণ--বক্ষণ + আবেক্ষণণ ম্বেচ্ছান্ব 1 ইচ্ছা | পর্যস্ত-_ 
পরি4অন্ত। হৃংকর্ম--হৃদ +কর্ম। প্রতিষ্ঠিত প্রতি+স্থিত। 

সমাস 2 অনস্থ্য়া__নাই অস্থয়া যাহার ( বহুবরাহি )। প্রিয়ংবদা_-প্রিয় বাক্য বলে 
যে নারী (উপপদ তৎপুরুষ )। শোকাকুল-_ শোকেব দ্বারা আকুল ( তৃতীয়া তংপুরুষ )। 
ভূষণপ্রিয়-_প্রেয় ভূষণ যাহার (অর্থাং যে নাবীব) (বনতত্রীহি )। নিরানন্দ__নিঃ 
(»নাই) আনন্দ যাহার ( বহুরীহি )। উধ্ব সুখ-_-উধ্ব হইয়াছে মুখ যাহার (বহুবীহি )। 
শাখাবাহ-_শাখারপ বাহু (রূপক কর্মধারয়)। সহধমিণী--সহধর্ম যাহার (স্ত্রীলিঙ্গে 
বহুব্রীহি )। বপত্বীদিগের-_-সমান পতি যাহদের (বহুব্রীহি )। অনুক্ষণ__ক্ষণে ক্ষণে 
€( অব্যয়ীভব )। সসাগরা__সাগরের সহিত বিদ্যমান ( বহুব্রীহি )। 

" কারক ও বিভ্তক্তি 8 ( ক) মধুকর মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে-_-অপাদানে 
সপ্তমী (মধুপানে মধুপান হইতে )। (খ) রূসাস্বাদে বঞ্চিত হইয়াছে__বিষয়াধিকরণে « 
সপ্তমী। (গ) শকুন্তলা স্বেগ্ছাক্রমে তোমাতে অন্থরাগিণী হইয়াছে__ ক্রিয়া 
বিশেহণে তৃতীয় । 

বুযুঙপন্তি (10611580101 ): প্রস্থান_প্র+৮স্থা+ অন ( ভাববাচ্যে )'বিশেষণে 
প্রস্থিত। মধুকর-_-৮মন্‌্1+উ (করণবাচ্য) ক+অ (ট) (কর্তৃবাচা)। 
সমভিব্যাহার__সম্+ অভি+বি+আ++/হ7অ (ভাববাচ্যে )। পরিপুরিত-_ 
পেরি-পুর+ক্ত।  পরিত্যাগ_-পরি-_ত্যজ.ঘঞ.। বিরত--বি+৭/রম.+ত 
€কর্তৃবাচ্যে )। সম্ভাষণ-_সম4-ভাষ+ অনট্‌ (ভাববাচ্ে )। জমর্পন--সম + অর্পণ 
€ ভাববাচ্যে)। শয়ন_-শী+ ৬/অন্‌ ( ভাববাচ্যে )। বৈক্লব্য__বির্ুব+ঘ (ভাববাচ্যে)। 


প্রথম পত্রের খ্যাকরণ ২ 


সঙ্গিহিত-_-সম্‌+নি+/ধা 4 ত। জন্লিবেশিত-_-সম্‌ + নি+বিশ. ( ণিচ)+ অ 
( ₹র্মবুচ্য )। 

পদাস্তর £ উৎকন্তিত ( বিশেষণ ) উৎকণ্ঠা (বিশেষ্য )। পরিপুরিত ( বিশেষণ ) 
পরিপূরণ (বিশেষ্য )। বিরত (বিশেষণ ) বিরতি (বিশেষ্য )। শয়ন (বিশেষা ) 
গায়িত (বিশেষণ )। ক্ষত (বিশেষণ) ক্ষত ( বিশেষ )। আঘাত (বিশেষণ) 
আহত (বিশেষ্য )। লৌকিক ( বিশেষণ ) লোক ( বিশেষ্য )। 

রি ” অনুশীলনী 

১। ব্যামবাক্যসহ সমাসের না্জ লিখ £-- 

বাষ্পবারি, অনর্থক, তপোবনত্রু, আহাব-বিহার, সিংহাসন, দৃর্টিপথ, নিরুদ্বেগ। 

২। শবের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর ঃ__ 

সমাভব্যাহার (উ. ম. ১৯৬০ ), ঈদৃশ, বাকৃশক্তিরহিত, পরিপুরিত, পরাজ্মুখ, শিষ্য, 
শুশযা, স্বেচ্ছাক্রমে, প্রতিপালন, সন্দেশ সনিবেশিত, দণ্ডায়মান । 

২। আাগল্সস্ম্দম্মে নবকুজ্াক (পৃঃ ৫২০৫৯) 

সন্ধিঃ প্রত্যাগমন__প্রতি+ আগমন। দিঙনিবপণ-_দিক1 নিরূপণ । কুজঝটিক। 
_কুৎ+ঝটিকা। দিগন্ত দিক1অন্ত। কথোপকথন-__কখা+উপ-কথন । বারেক__ 
বার+এক। (স্থত্র অনুসারে বারৈক ভয় কিন্তু শ্রুতিকটুতার জন্য বারেক, অর্ধেক 
এইক্ূপই বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় )। পরম্পর--পর+পর। দিগদ্রম-_দিকৃ+ ভ্রম । 
স্থযোপয়__স্য+উদয়।  দিউমগুল-দিকৃ+মণ্ডল। জলোচ্ছাস--জল+ডচ্ছাস। 
হত্যবসরে-_ইতি+ অবসরে। 

সমাস 2 নাবিক দন্থ্য-যে নাবিক ওসহ দন্থযু ( কম্মধারয়)। রাত্রিশেষে রাত্রির 
শেষ (ষষ্ঠী তৎপুরুষ )। জন্মগন্মান্তর-_অন্য জন্ম জন্মান্তর (নিত্যসমাস )। জন্ম (অর্থাৎ 

€ বর্তমান জন্ম ) ও জন্মাস্তর (ছন্দ )। একতান-মনা-- এক তানে মন যাহার (বছত্রীহি )। 

ভয়কাতর-_ভয়ে কাতর (সপ্তমী তৎপুরুষ )। সশস্কচিত্তে_-শঙ্কার সহিত বর্তমান যে সে 
(বনুত্রীহি)। তরঙ্গান্দোলনকম্প_-তরঙ্গের আন্দোলন ( যষ্ঠী তৎপুরুষ ); তরঙ্গ 
আন্দোলন জনিত কম্প ( মধ্যপর্দলোগী কমরধারয় )। রবিরশ্মিমালা-গ্রদীপ্ত-_রবির রশ্মি 
(যী তৎপুরুষ ); রবিরশ্মির মালা (যী তৎপুরুষ ); রবি-রশ্মি-মালা বারা প্রদী্ 
(তৃতীয় তৎপুরুষ)। প্রাত্/কৃত্য সম্পাদনে-_গ্রাভঃকালীন কৃত্য (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়), . 
তাহার অম্পাদন (ষঠী তৎপুরুষ। কলধৌত-প্রবাহবং-_কলের সহিত ধৌত (তৃতীয় 
তৎপুরুষ ); কলধোতের প্রবাহ (যণ্ঠীতৎপুরুষ ) তথ্বৎ | চি 

কারক ও বিভক্তি ঃ (ক) এ সংবাদ তিনি অন্ত যাত্রীর মুখে পাইয়াছিলন--. 


২০৬ প্রথম পত্রের ব্যাকরণ 


€ অপাদানে অপ্তমী )। (খ) একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করিয়া 
আসিক়াছিল-_কে (শূন্য বিভক্তি )। 

বুৎপত্তি (10211590102 ): নাবিক নৌ+ঞিক (জীবিকা অর্থে) জিজ্ঞাসা 
_সংস্কত+/জ্ঞা+সন্‌ (ভাববাচ্যে)4+আপত। আগত-_-আ-_গমক্ত। আবরণ-- 
আ++/বৃ+অন। প্রতীক্ষা__প্রতি++/ঈক্ষ +অ ( ভাববাচ্যে )+আ। কুস্ধাটিক। 
কু +৮ক্িপ.কুৎ; কুং1+ঝট+ই+ক৭+আপ।  উদ্িগ্র_-উৎ++/বিজ, +ত 
€ কর্মবাচ্যে )। দৈকশ৩-_-সিকতা+অ। মন্দীভূত_ মন্দ+ঈ (চি) (অভূততদ্ভাবে ) 
++/ডভ+ত ( বর্মবাচ্যে )। ্ 

বিদেশী শব্দ : বহর, বিঘা, পোতু গীপ, খারাবি, দরিয়া, পীর । 

দেশী শব্দ £ মাঝি, ভাঙ্া, ডিঙ্গা। 

বিপরীতার্থক শব্দ  প্রত্যাগমন-__আগমন | প্রাচান_নবীন। অবতরণ-- 
আরোহণ । ধনী-দরিভ্র। সমাপ্ত--অসমাপ্ত। 

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ ই “তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, অর্থাৎ বার্ধকা 
উপস্থিত হইয়াছে। “কেনারায় পড়? অর্থাৎ আশ্রয় গ্রহণ কর। 

উক্তি পরিবর্তন ঃ প্রাচীন পূর্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, “আসব না? তিন কাল 
গিয়ে এক কালে ঠেকেছে! এখন পরকালের কর্ম করিব না তো কবে করিব?” 

যুবা কহিলেন, “যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থ দরশনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়; 
বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে ।” (প্রত্যক্ষ উক্তি) 

বৃদ্ধ কহিলেন, “তবে তুমি এলে কেন?” 

প্রাচীন পূর্বব উগ্রতাবে প্রশ্ন করিলেন যে কেন তিনি আসিবেন নাঁ। তাহার তিন, 
কাল গিয়া এককালে ঠেকিয়াছে। তিনি এখন যদি পরকালের কর্ম না করেন তবে আর 
কবে করিবেন। যুব কহিলেন যে তিনি যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকেন তাহ। হইলে তী্থদর্শনে 
যেক্ধুপ পরকালের কর্ম হয়, বাটা বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে। 

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা কারলেন ষে তাহ। হইলে সে আসিল কেন। ( পরোক্ষ উক্তি) 

ব্যাকরণগত 'টীক! ঃ জাগ্র__জাগৃ+শতৃ। কিন্তু আধুনিক বাঙলা ভাষায় এই 
ও শব্দটির পরিবর্তে অগুদ্ধ “জাগ্রত? শবের প্রচলন বেশি । সম্্গুসর-_সম+বৎসর- 
পসংবৎসর শুদ্ধ। কারণ, অস্তস্থবর্ণ ( এস্থলে অস্ত্থ-ব ) পরে থাকিলে “ম্, অনুম্বার হইয়া 
যায়। তবে “সম্বৎস্র; কথাটি ভূল হইলেও বহুপ্রচলিত। 


প্রথম পত্রের ব্যাঙছরণ ২৯৭ 


অনুশীলনী 

১। পর্দান্তর পূর্বক বাক্য রচনা! কর 

দিন, নিরূপণ, তিরস্কার, বিপদ, ক্লেশ, অতিক্রম, উপহাস । 

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাসবাকাসহ সমাস নির্ণয় কর £ 

ও হিম-নিবারণ-আন্, প্রহরাতীত, সকর্দম, নিকটস্থ, মন্দাগামী, তরঙ্গান্দলন। 

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরিতার্থবোধক শব্ধ লিখ : 

উদ্বিগ্ন, পভ্তাব্য, বারদরিয়াফ্লঅগণিত, অবতরণ, বিস্তার ৷ 

উত্তর 2 নিরুদেগ, অসম্ভাব্, ভিতরদরিয়া-পরিমিত, আরোহণ, দৈধ্য। 

৪। উক্তি পরিবত্তিত কর ৫__ 

যুবা উত্তর করিলেন, “আমি তো আগেই ঝলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড়ো সাধ ছিল, 
সেই জন্যই আসিয়াছি।” পরে অপেক্ষাকৃত মৃছুম্বরে কহিতে লাগিলেন। “আহা। কী 
দেখিলাম! জন্ম-জন্মাস্তরেও ভুলিব না-. 

৩। হাত! লাম্মম্মোহন্ন (পৃঃ ৬৭-৭৯) 

সন্ধিঃ মাণঝ্ুত্সা-__মানব+ আত্ম।। মর্মাহত-মর্ম+আহত। উডডীন-_-উৎ 
ডীন। ম্বোপাজিত__ম্ব+উপাজিত। উন্মেচন-_-ডউৎ+মোচন। অন্তনিহিত--অন্তঃ 
+নিহিত। নিরুদ্যম--নিঃ7উগ্ভম। প্রতিজ্ঞার্ট--প্রতিজ্ঞ1+ আব্। 

সমাস  মানবাত্মা__মানবমধ্যস্থ আত্মা (মধ্যপদলোপী কম ধারয় )। বজ্রমৃঠটি-_ 
ব্জ সদৃশ মুষ্টি (মধ্যপদলোপী কমধারয়)। বিধিবদ্ধ__বিধি বারা বদ্ধ ( তৃতীয়া তপুরুষ)। 
জাতিচ্যুত__জাতি হইতে চুযুত ( পঞ্চমী তৎপুরুষ )। মুদ্রাধনত্র_ মুদ্রার যন্ত্র (ষঠী তৎপুরুষ) : 
আত্মমধাদাজ্ঞানের-_ আত্মার মধাদা ( ষচী তৎপুরুষ ); তাহার জ্ঞান ( ষীতৎপুকুষ )। 
শষ্যান্থ-_-শয্যায় থাকে যে ( উপপদ তৎপুরুষ )। পশ্চাৎপদ--পশ্চাৎ পদ যাহার 
(ঞবহুত্রীহি ) সে। গৃহঠাড়িত-_গৃহ হইতে তাড়িত (পঞ্চমী তৎপুরুষ )। শরণাপন্ন 
সশরণকে আপন ( ছ্বিতীয়! তৎপুরুষ )। | 

কারক ও বিভক্তি (ক) মানবের আত্মাকে রামমোহন অতি পৰি চক্ষে 
দেখিতেন-_করণে “এ বিভক্তি (খ) তখন সেই সংবাদে রামমোহন রায় 
কলিকাতাতে শয্যা্থ হইলেন__কর্মে পঞ্চমী অথবা (সংবাদ হেতু এই অর্থে)। (গ) 
মানবাত্মার মহথে অপরাজিতা বশ্বাম--অধিকরণে "এ বিভক্তি । 

ব্যুগুপত্তি (10675206100 ) £ অঙ্গীভূত--অঙ্গ+ঈ (চিং)+ +/ভৃ+ত কের্মবাচ্য)। 
সামাঅক-_সমাজ + ফিক । উড্ডীন_উৎ++/ভী +ত (কর্তৃবাচ্য) | উধ্বভন-_উরধব» 
উৎ*/হা+অ (+ব) (কর্তৃবাচ্য) তন (বিণ)। উৎনাহিত--উৎসাহ»উৎ 


১৩৯৮৮ প্রথম পত্রের ব্যাকরণ 


++৮/সহ+অ (ভাববাচ্যে) বিশেষণ উৎসাহিত। পরাঞ্জয়--পরা++/জিঅ (ভাববাচ্য)। 
প্রলোভন প্র++/লুভ, 1+ণিচ+ অন । বিশ্প-_বি+/ হন্‌1অ। বিপ্লব-বি- পলু+ অল্‌ 
( ভাববাচো )। . 
পদান্তর ঃ বৈচিত্র (বিশেষ্য ) বিচিত্র (বিশেষণ )। কঠিন (বিশেষণ ) কাঠিন্ত 
(বিশেষ্য )। উদ্যম ( বিশেষ্য ) উদ্ত (বিশেষণ )। দ্বণা ( বিশেষ্য ) ঘ্র্ণত বা ব্য 
( বিশেষণ )। বিপ্লব (বিশেষ্য ) ( বিপ্লবী, বৈপ্লবিক (বিশেষণ )। 


অনুশীলনী 


১। নিম়লিলিত শব্দগুপির ব্যাসবাক্যসহ সঙন্গীস নির্ণয় কর £__ 
জয়ধ্বনি, শরণাপন্ন, মানবাত্মা, পিছপা, অপরাজিত। 
রঃ ৃ 
২। পদ-পরিবর্তন কর: প্রতিপক্ষ, বৈষয়িক, সমুদয়, আহ্বান, পরিদর্শন । 
৩। লিঙ্গান্তরিত কর: কর্মচারী, পাচক, উদ্চেগী, বন্ধু, ছাত্র, ব্রাহ্মণ। 
৪। এক কথার প্রকাণ কর; পাঠ কবা উচিত; আরও বড়ো অন্তরের সহিত। 


শু। সম্মুভ্রপথে (পৃঃ 9১৭৬) । 

সমাপঃ কাজ্কর্_-কাজ ও কর্ম (দ্ন্দ)। গৃহস্থ_-গৃহে থাকে যে (উপপদ 
তৎপুরুষ )। লাভালাভ--লাভ ও অলাভ (দ্ন্দ)। ইই্দেবত--ইষ্ট যে"দেবতা 
( কর্মধারয় )। দাতকপাটি-_দীতের কপাটি (যী তংপুরুষ )। যথাসবন্ব-_-সবন্বকে 
অতিক্রম ন| করিম! ( অব্যয়ীভাব )। দ্রতগতি--দ্রুত যাহার গতি ( বহুব্রীহি )। 

কারক ও বিভক্তি; (ক) আজ বড় সুবিধা নয়--অধিকরণে সপ্তমী। (খ) 
ঝড়ে আমার্ধের বড়োই উপকার করিয়াছে__কর্তায় এ বিভক্তি। 

ব্যুৎপত্তি (00115201097) 2 সংস্কার_সম+৮/ক+ অ (ভাববাচ্যে)। গুটানো-_ 
১/গটা+আনো। হ্বীপ-_বী+অপ.4+অ (সমাসান্ত)। আদর-_আ++/দ+অর. 
( ভাববাচ্যে)। খেলুড়ি-খেল+উড়ি। চড়নদার__চড়ন4+দার। প্রমাদ-_প্র+ 
' /মদ্‌+ঘঞ ( ভাববাচো | ঘোলাটে--ধঘোলা4টে। 

পদাস্তর হিসাব ( বিশেষত ) হিসাবী ( বিশেষণ )। কারবার ( বিশেষ্ত ) কারবারী 
( বিশেষণ )। মেয়ে (বিশেষ্য) মেয়েলী (বিশেষণ )। মেঘ (বিশেষ) মেঘময় 
(বিশেষণ ) বা মেধলা। ফেনা (বিশেষ্য ) ফেনিল (বিশেষণ )। ঝড় ( বিশেষ্য) 
ঝোড়ো ( বিশেষণ )। পুজা ( বিশেষ্য ) পূজ্য বা পৃজণীয় (বিশেষণ)। প্রসা? ( বিশেস্ত 
প্রমত্ত (বিশেষণ )। ঠিকান! (বিশেষ্য ) ঠিক (বিশেষণ )। তুলা (বিশেষ্য ) তুলট 
বিশেষণ )। ঝগড়া ( বিশেষ্য ) ঝগড়াটে (বিশেষণ )। 


প্রথম পত্রের ব্যাকরণ ২০৯ 


দেশী ও বিদেশী শব্দ ঝাপটা, পি'জা, মোচা, ডি, টানে হিসাব, বহাল, 
, বরখাস্ত, মেব্রামত, দৌলত, কারবার, বন্যা । 


অনুশালন? 


| নিম্র্লখিত শব্খগুলির ব্যাবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর ? 
কাজকর্ম, গৃহন্ব, সুস্থ ভাব, নৌকারক্ষা। 
২। নিঙ্গীলখত দ্বৈতশবগুষ্টী লইয়া বাকা রচন| কর ঃ 
দ্বীপে দ্বীপে, বন্তা বন্ত" রাশিঞ্রাশি, বমি বমি, বার বার, দূরে দূরে। 
৫। আনাক্ষী (পৃঃ৮৯৯৩) 
সন্ধি 8 মুখাগ্রি-_মুখ+ অগ্নি। * উত্তরাধিকারী__উত্তর+অধিকারী। সর্বাপেক্ষা! 
_সব+ অপেক্ষা । পিতনাশ-আশঙ্কায়_ শ্রুতিকটুআার জন্য সন্ধি কর! হয় নাই। 
সগ্চোমুত_সছা+মৃত। কারারুদ্ধ_-কারা+ অবরুদ্ধ। 
সমাস 2 বর্মনাশা_ বর্ম নাশ করে যে (উপপদ তৎপুরুষ )। অন্থাবর-_স্বাবর 
নহে এমন ( নঞ, তগুপুরুষ )। পৃগ্ন-_পৃধক অলপ যাহাদের (বহত্রীহি)। নিজর্শব__ 
মাই জীবন যাহার ( বহুরীহি )। যথাসময়ে__-সময়কে অতিক্রম না করিয়া (অব্যয়ীভাব)। 
হাড়জালানী--হাড় জালায়ু যে (উপপদ তৎপুরুষ ) স্ত্রীলিঙ্গে। অশ্রবিসর্জন--অশ্রুর 
বিসর্জন ( যঠীতৎপুরুষ )। কাঠগড়া_কাঠের গড়া (হঠীতৎপুরুষ ) (10555 ০৯)। 
কারক ও ব্ভিক্তঃ পিগুনাশ-জাশঙ্কায়_ হেত্র্থে তৃতীয়া। তাড়নায় 
করণে সপ্তমী । গুরুচরণ নিকাব হস্তে সই করিলন__-করণে “এ বিভক্তি। 
বুওপ|ত্ত (1000196192,) £ স্থাবর_ ৬স্থ+বর ( বর্তৃবাচ্যে )। দুঃসাধ্য-_ছর 
+/সাধ 1ণযৎ (বর্মবাচোয)। বক্তব্--+/ব5+তব্য ( কর্তৃবাচ্যে)। স্থানাস্ত'রত-__ 
্থানীসতর (বিশেষ্)+ ণিচ, (নামধাতু)1ক্ত | কর্মনাশ বর্ম 1 +/নাশ+আ (কর্তৃবাচে))। 
পরিশোধ-_-পরি++/শুধ + অল (ভাববাচে))। গাড়োয়ান-_গাড়ি+ওয়ান। অভিযোগ 
--অভি+ ৮যুদ্দ,+ অ ( ভাববাচ্যে )। প্রসঙ্গ__প্র+ সনঅ.+ ঘঞ, ( ভাববাচ্যে )। 
পদাস্তর 8 চাকর (বিশেন্ত) চাকুরে (বিশেষণ )। কম্পিত ( বিশেষণ ) 
কম্পন (বিশেগ্ত )। বৃদ্ধ (বিশেষ্য) বার্ধক্য € বিশেষ )। নাশ ( দিশেষ) ) নষ্ট 
(বিশেষণ )। সময় ( বিশেষ্য ) সাময়িক ( বিশেরণ)। অপরাধ (বিশেষ্য) অপরাধী 
(বিশেষণ )। ধৈধ (বিশেষ্য) ধীর ( বিশেষণ )। মৃতু ( বিশেষা ) মৃত ( বিশেষণ )$ 
অভিযোগ 4 বিশেহ] ) আভযুক্ত (বিশেষণ )। প্রলোভন (বিশেষ) এলুন্ধ (বিশেষণ )। 


বিদেশা শব্দ $ ডাক্তার (109০০:)-- ইংরেজ । জবাব আরবী । ডহল 
১৪ 


২১৪ প্রথম পত্রের ব্যাকরণ 


( ভ1]]1)-_ইংরেজী। কাগজ-_ফারসী | সাহেব__-আরবী। ক্রীশ্চান (00:190200) 
ইংরেজী । মকর্ামা--আববী। ূ 

বিশিষ্ট বাগভঙ্গী ঃ জবাব দিয়া যাওয়া, চক্ষু স্থির হওয়া, শত্রুর মুখে, ভন্ম নিক্ষেপ 
কর ( চপিত বাঙলায় শক্রর মুখে ছাই ফেল। ), ঞিভ কাটা, ললাটে করাঘাত করা, পিগু 
মেলে না, মোনার চাদ । | 


অনুশীলনী ॥ 


১। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : উত্তরাধিকারী, যুক্তিযুক্ত, গৃহপোষ্য ! 

২। লিঙ্গান্তরপূর্বক সার্থক বাক্য রচনা কর £ রোগী, উত্তরাধিকারী, মৃত, বুদ্ধিমতী। 

৩। বিশিষ্টার্থক শব্ধগুলির সাহায্যে বাক্য রছ্না কর £ কলম ফরিতেছিল না, চক্ষু 
স্থ হওয়া, গোমাংস, মোনার চাদ, পিগুন[শ-আশঙ্কায়, কাল হওয়া' পেট চলিয়" যায়। 


৬। ভ্ভান্সরতত (পৃঃ ১০৪-১১২ ) 

সন্ধিঃ উল্লেখ_:উৎ+লেগ। ার্থবাগ্তক-দ্বি+অর্থবাঞ্জক। বামোপলক্ষে-_ 
বাস+ উপলক্ষে । রামাভিষেক--রাম +অভিবেক | প্রমোদোগ্ান_গুমোদ+উদ্যান। 
চিবাগত-_টির+আগত। সচ্ঠোবিধবা-_সদ্য+বিধবা। কটুক্তি_-কট+উক্তি। 
উচ্ছৃুসিত__উ২+শাসিত। শিরোদেশ__শিরঃ7দেশ। 

সমাস 2 ধর্মপ্রাণ ধর্মই প্রাণ যাহার (বন্ুত্রীহি)। ভ্রিলোকবিশ্র তকীতি_তিন 
লেকের সমাহার ভ্রিলোক ( দ্বিগু )7 ভ্রিলোক বিশুত ( সপ্তমী তৎপুরুর ) সেইরূপ কীন্তি 
ধাহার (বুত্রাহি), তিনি । ত্য।জ্পুত্র-তাজ্য যে পুত্র (কর্মধারয় )। প্রমোণো- 
দ্ানসমূহে__প্রমোদের জন্য উদ্যান ( চতুর্খীততপুরুষ ); তাহাদের সমূহ (যষ্ঠী তৎপুরুঘ ), 
তাহাতে । পাদোত্বোলনোদয ৩-_পাদের উত্তোলন (যী তৎপুরুষ ), তাহাতে উদ্যত 
(সঞ্ধনী তংপুরুষ )। অযোধ্যাবাপী__অযোধ্যায় বাস করে যাহারা (উপপদ তৎপুরুষ )। 
উত্তরীয়-প্রক্ষিপ্ত- উত্তরীয় হহতে প্রক্ষিপ্ত ( পঞ্চমী তত্পুরুষ )। দে'বোপম__-দেব উপমা 
যাহার (বহুব্রীহি), তিনি। কাঞ্চনভিত্তিপমূহ__কাঞ্চমনিমিত ভিত্তি ( মধ্যপদলোপী 
রুমধারয় ), তাহাদের সমূহ (যী তৎপুরুব)। শুষ্বপুষ্পকণিকারতরুর-_ শুদ্ধ হইয়াছে 
পুষ্প যাহার ( বন্ব্বীহি)) কার্ণকার নামক তরু (মধ্যপদলোপী র্মধারয় )। শু্পুসপ 
কর্ণিকার তরু (কর্মধারয় ), তাহার । অর্শরাগবিরহিত অঙ্গের রাগ (যী তৎপুরুষ); 
তাহার দ্বারা বিরহিত ( তৃতীয়া তৎপুরুষ )। কৃতাঞ্ধলি_ কৃত হইয়াছে অঞ্জলি যাহার দ্বারা 
(বহব্রাাহ), তিনি । ফলমূলাহারী_-ফল এবং মূল (দবন্ব) তাহা আছার করেন ঘিনি (উপপদ্দ 
ততপুরুণ') | অনশনকণ-_নয় অশন (নঞ ততপুরুধ্), তাহার দ্বার] কুশ [তৃতীয়া তৎপুরুষ)। 


প্রথম পজ্জের ব্যাকরণ ২১৯ 


সমস্তপদ-গঠন £ প্রশ্ন-_অগ্রজ+ শবটির অনুকরণে “জ' শেষে থাকে এমন কয়েকটি 
শা গঠন কর । 

উত্তর-_-মনোজ, সরোজ, বনজ, জলঞ্জ, আত্মজ সহজ, পঙ্কজ ইত্যানি । 

বুু্পত্তি (7)611569 ) £ কৈকেয়ী_কেকয়+অ ( অপত্যার্থে)+ঈপ, 
(স্তীলিঙ্গে)। অভিষেক-_-অভি++/সিচ+4-ঘঞ (ভাববাচো )। পতিঘাতিনী_-*/ 
পা+অতি+হিন্1ইঈপ। ক্বষ্টতা--+/হৃষ7-ক্ত+ আপ, (ভ্ত্রীলিঙ্গে)। ভিথারী-- 
ভিথ+আরীধি মুহ্বমান__মৃহ (সংস্কৃত ধাতু )+য+মান (বাঙলা কৃৎ মোহি ধাতু 
হইতে উৎপন্ন : অতএব হওয়া উচিত 'মোহ্মান”। কিন্তু বাওলাতে মুহমান-ই 
প্রয়োগ হয়)। মঞজিত--৮মার্জ+ণি5+ত ( কর্তৃবাচ্যে )। গ্রত্যাগত্ত- প্রতি +আ৷ 
+/গম. +ক্ত (কর্তৃবাচো )। টি 
_ পদান্তর ঃ উল্লেখ (বিশেষ্য ) উাল্লথিত (বিশেষণ )। ধধ্বদৈহিক (বিশেষণ ) 
উর্ধব'দেহ (বিশেষা )। খদ্ধি (বিশেষ্য ) খদ্ধ (বিশেষণ )। মৌন (বিশেষ্য) মৌনা 
(বিশেষণ )। হৃ্ ( বিশেষণ) হন (বিশ্ধ্যে )। সর্প (বিশেষ ) সপিল ( বিশেষণ )। 
প্রসর (বিশেষণ) ছ্াসাদ (বিশেষ্য) । ত্যাগী (বিশেষণ) ত্যাগ ( বিশেষ্য )। 

এক কথায় প্রকাশ £ ব্নযবৃক্ষের গ্তার_ _বন্বৃক্ষবৎ । আখাধনার বস্ত--আরাধা। 
মুকুটের স্থানীয়-__মুকুট স্থানীয়। খ্বপ্রের হায়-_্বপ্নুবৎ ! 

নিদেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন 2 কে) ঝাদ্ধযুক্ত পুরুবেরা পরের প্রশংস 
শুনিতে ভলিবাসেন না (সরল )--ধে সকল পুরুষ খদ্িযুক্ত, তাহার পরের প্রশংসা 
শুনিতে ভাপবাঁসেন না (জটিল )। (খ) নগরীর সেই চিরশ্রত তুমূল শব্দ শুনিতেছি না 
কেন? ( কর্তৃব[চ])-_-নগরীর সেই চিবহ্গত তৃমূল শব্দ শোনা. যাইতেছে না কেন? 
( ভাববাঢ্য )। (গ) তুমি আমার ধর্মধ্সল পিতাকে ধিনাশ করিয়াছ (কর্তৃবাচ্য)--তোম। 
কা্তক আমার ধর্মবংসল পিতা বিনষ্ট হইয়াছেন ( কর্মনাচ্য )। 

অনুশীলনী 

১। স্থুলাক্ষরে লিখিত শব্দগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর £ 
(ক) ব্যগ্রকণ্ঠে ভরত দূতগণকে অযোধ্যার প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। 
(থ) সঁদ্যোবধবা কৈকেয়ী আনন্দে ফুল | 
২। লিঙ্গাপ্তর পূর্বক পার্থক বাক) রচন1 কর: মহারাজ, পাগলিনী, স্বষ্টা, বন্ধু। 
৩। খিশিশ্টা্থে প্রকাশ পূর্বক সার্থক বাঁক্য রচনা কর £ 
টাদের হাট, বিন্দুবিসর্গ, লক্ষ শ্রী, অত্যন্ত রলেশবোধ হুইতেছিল। 
৪। ব্যাকরণগত টীকা লিখ £ মুহমান, পতঘাতণী, পাগলিনী, প্রত্যাগত । 


২২ প্রথম পত্রের বাকরণ 


ণ। ুইপাত্ভব্র (পৃ: ১৭৪-১৪৬ ) 

সন্ষিঃ জলাতম্ব_জল+আতঙ্ক। পরীক্ষাগারে_ -পরীক্ষা+ আগারে | জীবাণু 
জীবে 1অণু। পুনরুত্পীবিত- পুন:7 জীবিত। গবেষণা গেো1এষণা । « 

সমাস? জলাতঙ্ক-_জল হইতে আতঙ্ক (পঞ্চমী তৎপুরুষ )। জীব'ণুশূন্ব-_জখবের 
অণু (২ী হৎপুরুষ ); তাহা দ্বারা শূন্য (তৃতীয়। তংপুরুষ )। প্রাণিহব-বিশারদের' - 
প্রাণি বিষয়ক তত্ব (মধ্যপ্দলোপী কর্মধারয় )) তাহাতে বিশারদ (৬গ্মী তৎপুরুষ )। 
লোকারণ্য--লোকের অরণ্য (হী তৎপুরয) বা লোকেরা অরণোর গ্ভায় ( ডপমিত 
কর্মধারয় )) হর্ষধবনি-_ হর্মস্থচক ধ্বলি ( মধ্যপদলোপী বর্মধারয় )। 

সমস্তপদ গঠন £ জীবের উৎপত্তি-জীবেোৎপত্তি। বিজ্ঞানের ইতিহাসে ন বিজ্ঞানে 

হাস? প্রতিকারের উপায়. প্রতিকারোপায়। 

বুযুৎপাত্ত (761159012) £ প্রতিষেধক- প্রতি + ৮সিধ1 হকৃ। ফুটন্ত_-+ম্থুট 
অন্ত। মৌলিক_মূল+ষ্চক। আহ্বান__অ++/হব+ অন্ট, (ভাবব!চো )। 
উৎপত্তি--উৎ++/পদ্‌+ক্তি (ভাববাচ্যে)। সমট্বিত__সম+ অব++/ই+ক্ত। 
অভিনন্দন_-অভি+৮/*ন্দ,+অ*টু (ভাববাচ্যে )।  গশ্র-+/গুচছ.1+ ০ ( ভাব- 
বাচ্যে। দূরীকরণ- দুর+চি।(অভূততদ্‌ভাবে )+/ক+ লুট (অন)। 

অর্ধশত পার্থকয 2 পাত্রস্থিত_-পাহে অবস্থিত । পাত্রস্ব__পাত্রে অবস্থত, যোগা- 
বরে প্রদত্ত ( কন্তা পাত্রস্থ করা )। মড়ক--স'ক্রামক রোগে অনেক প্রাণী বা মানুষের 
মৃতু ; মোড়ক- পুরিয়া। জীবাণু_অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রাণী থাহারা সাধারণতঃ রে।গ জন্মায়), 
বীজাণু-_অত্যন্ত ক্ষুদ্র বীজ যাহা হইতে উত্ভিৎদর জন্ম হয়। 


ভন্ুুশলনী 


১। পদ্াস্তর পৃথক বাক্য বচন! কর £ (দহ, আবিষ্কার, রেশম, দেশ, ভ্রম | 
হ। টিক! এ টাক! শব্দদ্ব;য়র অর্থ পার্থক্য প্রদশন করিয়া] সাথক বাক) রচনা কর। 


৮। ভ্ঞাব্র তিব্র (পৃঃ ১৬১-১৬৪ ) 
সন্ধষিঃ উজ্জল-_উদ+জল। তনসন্বর--৩২+1ময়। 
সমামঃ বিপুলকায়-_বিপুল কায় (দেহ) যাহার( বহুব্রীহি )। সাপখেলানো_ 
সাপ খেলায় যাহা ছারা ( হহুত্রীহি ), তাহা । শুশ্রগুন্বশূন্ত- শুক্র ও গুল্ক ( হন্ব) তাহা 
বারা শূন্য (তৃতীয়! তৎপুরুষ) ' খ.ণ্গায়ে--খালি গা (বর্মধারয়), তাহাতে। ক্রিয়াকাও্ড 
_ক্রিযা ও তাহার কাওড (ছন্দ অপবা হী তৎপুরুষ )। অবশ্যস্তাবী--অবশ্য হইবে যাহা 
(উপপ? তৎ্পুরুষ )। মধ্যপচন্মধ্য বয়স যাহার ( বহুব্রীহি )। মায়া-মন্ত্রবলে-_মায়াঁ 


প্রথম পত্রের ব্যাকরণ ২১৩ 


জনক মন্ত্র মধাপদলোপী কর্মধারঘ় )) তাহার বলে (যী তংপুরুষ )। আপাদমস্তক. 
পদ (পা) হইতে মত্ত পর্ন ( অবামীভাব )। দিবাচক্ষ-দব্য যে চক্ষু ( বর্মবারয় )। 
কত্তিবাস--কত্ত বাস যাহার ( বহত্রাহি )। 

৪ বুু্পত্তি (031152107) 8 মুপিখানা_ মুদি +খনা (বদেশী প্রতার)। অতীত-_ 
অতি++/ই+-ক্ত। সাজানো_সাজ+মানো। অন্তিত্ব_-১৮/অস্‌ (সংস্কৃত ক্রিয়া )+ 
তি (লট্‌)ঈত্ব। উপভোগ উপ++/ভূপ্র1+ঘঞ, (ভাববাচ্যে )। উতংসাহ-_ 
উৎ+%/ সহ. ঘঞ, ( ভাববাচো )। ও অভিনাদন-_অভি+ বদ +ণিচ,লু!টু (অন) 
ভাববাচো। পরিবর্তন_-পরি+-+/বু২+অন্ট ( ভাববাচো )। 

ব্করণগত বৈশিষ্ট্য  মিটঞুমিট কঃরে-_ ধন্য. অব্যয়ের অন্ুকবণে গঠি ত- 
অধবনিব1চক ক্রিয়া প্রয়োগে জলন্ত, ক্রিয়ার বিশেষণ । ন্বগাঁয়__ঘ্ঘর্গে জাত” এই অর্থে 
রগ ই (_ঈ)-দ্বগর। কিন্তু পিত” মহাশয় তো হর্গ জাত হইতে পারেন না, স্বতরাং 
পদটর শুদ্ধবস হইল "বর্গ, বা বর্গ» | বাওলা ভাষাম্ব 'ন্বর্গগত" এই অর্থে “স্বগাঁস” 
শব্দের গ্রচলন বেশ। 

সন্বন্ধপদের প্রকার 8 পব্বর্তনের শ্োত-রূপক-সন্বদ্ধ। আমার পিতামহাশয় 
_-জন্য-জনক-সপ্বদ্ধ। গ্যাসে বাডি_কারণ-কার্ধ-সন্বদ্ধ। কৃত্তিঝাদের রামাঘণ-_কৃতি- 
কারক সধৃদ্ধ। 

চলিত ভ।য| হইতে সাধু ভাষায় রূগস্তর £ 

চলিত ভাষ।ঃ পচশ বংসর পুর্ব একখার আমি কলিকাতায় এদেছিলাম । 
তখন আমার বয়ন দণ-এগারে! বদর হবে। আমার্দের বানার নিকটে ছিল একটি মুদ্দিখানা। 
তার প|ণ দিয়ে আমাদের যাওয়া-অ'লা করতে হ'ত। সেই মুদথানায় একটি বৃদ্ধ গিতে 
বলে বিপুলকায় একট বই নিয়ে সাপ খেলানো সুরে কী পড়ত। 

সধুহ।ষ। $ প'চশ বংসর পূর্বে একবার আম কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। তখন 
আমার বয়দ দশ এগার বদর হইবে। আমাদের বাসার নিকটে একটি মুদ্দখান! ছিল। 
তাহ!র পাশ দিয়! আমাথের যাতায়াত করিতে হইত। সেই মুদ্দখানায় একটি বৃদ্ধ গ্দিতে 
বনিঘ। বিপুস্থকান্থ একটি বই লইয়া সাপ খেলাইবার স্থুরে কি পড়িত। 

অনুশীলনী 

১। এক কথায় প্রকাশ কর: যাহার মুখে দাড়ি ওগে.ফ নাই শান্ত জীবনের 
ছবিট ; যাহা অবশাই হইবে; পা হইতে মাবা পর্যস্ত। 

২। নিম্লিখত শব্গুলিৰ দ্বার! সার্থচ বাক্য রচনা কর £ 

বিপুলকার, শ্মশ্ধ গন্ফখূন্য, অতশত, মিউমা, ধপেধপে, দৈবক্রমে, দেখা-গুনা, ঘর-কন্না 
খায়মন্তরবলে, ধিব্/চক্ষু, আপাদমণ্তক। 


২১৪ _ প্রথম পত্রের ব্যাকরণ 


৮। বসো কানা (পৃঃ ১৬৪-১৭২) 
সন্ধি নিরাশ্রয়__নিঃ+ আশ্রয় । কান্না-_কাদ+না। যথেষ্ট শ্যথা ইষ্ট । 
সমাস 3 চত্তীমগ্ডপ--চণ্তীর ( পুজার নিমিভ ) মণ্ডপ ( যী তৎপুরুষ )। রাজপুততুর 
_ রাজার পুত্তুর (পুত্র) (ষষ্ঠীতৎপুরুব)। খাতকপত্র--খাতক ও পত্র (ছন্দ)। বিধয়- 
সম্পর্তি__বিষয় ও সম্পত্তি (ছদ্দ)। রপো-বাধানো-- রূপো দিয়ে বাধানো (তৃতীয়াতৎপুরুষ) | 


তেলেবেগুনে-তেলে ও বেগুনে (অলুক্‌ দ্ন্দ)। জঁয়োচবি_্ুয়োর সাহাগে) টুরি 
(তৃতীয়া তৎপুরুষ )। ? 


কারক ও বিভক্তি (ক) সবাপ মুখেতে শুনে এসেছি-_অপাদানে “তি 
বিভক্তি। (খ) বাবা বাড়ী থাকৃতেওক রূপো" কাকা আমাদের চোখ রাঙাবে ? 
বাড়ী-__অধিকরণে শূন্য বিভক্তি; আমাদেব_কর্মে যঠী। (গ) একথা বাবার মুখে 
শুনে এসেছি--অপাদানে “এ বিভক্তি । 

বুযুৎপত্তি (1361146101.) 8 আত্মীয়_-আত্মন্4+য় (সম্বন্ধ অর্থে)। চাকার 
_-চাকর+ই। চৌকিদার__চৌকি+দার। ক্লুধাণগিবি-_কধাণ+ গিরি । বিশ্বন্ত__ 
বি++/শ্বস্+ক্ত। গুণবন্ত-_-গ৭7বস্ত ( বাঙলা তদ্ধিত )। মহাজনী-__মহাজন+হ। 


বিদেলী-শব্ধ £ চৌকিদার, খাক, খাজনা, চারি, হিসাব, খাবাপ, মাইনে, গোমস্তা 
বাজার, কর্জ। 


অর্থগত পার্থক্য  চৌকিি।র--পৌকদাবের কায, চৌক্ধারী-পীক্দািরের 
ব্যবহাধ। খাতক-যে খণ গ্রহণ করে) খার্ক--যে খায়; মহাজনী-_-মহাজনদের 
বাবহাধ ; মহাজশি--মহাজনের কাধ অর্থাৎ সুদে খণ দেওয়া ও আদায়। 

ব্যাকরণগত টাকা ঃ রাজপুত্তুর__ততদম “রাজপুত্র শব্ষের উচ্চারণ বিকৃতির 
ফল বলিয়া অর্ধতসম শব্দ। ইহা ছাড়া পুত্র-পুততুর--উ কার আগমের ফলে ইহা স্বর- 
ভক্তি বা বিপ্রকর্ষও বটে। একদিন একটা ঘটন!| ঘটল-_এই বাক্]টিতে ক্রিয়: 
“ঘটল' এবং তাহার কর্তা “ঘটনা” একই ঘট ধাতু হইতে জাঠ বলিয়া “ঘটনা সমধাতুজ 


কর্তার উদাহরণ । 
অনুশীলনী 
১। নিম্নলিখিত বিশিষ্টা্থক শব্দগুলির সাহাধ্যে বাক্য রচনা কর :_ 


হাতীর পাচ-প] দেখা; চোখ রাঙানো) পায়ে পায়ে? 'তেলে বেগুনে জল । 
২। পরাস্তরিত কর £ সমর, গ্রাম, আত্মীয়, আশ্রয়, মলিন। 
৩। নিম্নলিখিত চলিত শবগুলির সাধুরূপ দেখাও :__ 


_ রাজপুত্তুর, নিশ্চিন্ি, বামুন, জিগ্যেস, চষতি, সঙ্েসী, কোলেপিঠে, চাবিছড়া» 
ঘুমুলি, রাত জাগতি, সংসারডা। | 


প্রথম পত্রের ব্যাকরণ ২৯৫ 


স্চ্যাহস্ণ (দশম শ্রেণী) 


"১ কচা্ীরাাদা (পা ২) 
সমাস 2 চন্দ্রচুড়জটাজালে-_চন্দ্র চুড়ানে যাহার (বহুব্রীহি) চন্দ্রচুড় -_চন্দ্রচুড়ের 
জটা ( ষঠী তৎপুরুষ ); তাহার জাল (ব্ীতৎপুরুঘ)। সংস্কৃত-হুদ-__সংস্কৃতরূপ হুদ ( রূপক 
কর্মধাবয় )।ঞ ভারতরস--ড।রুষ্টিরপ রস (রূপক কর্মধাবয় )। নরকুলধন-_নরের কুল 
( সমূহ) (ব্ঠীতৎ্পুরুষ )) তাহাদের ধম ( সগি তৎপুরুষ ); (ব্যাসবাকা-_নরকুলের ধন-, 
নরকুল শ্রেষ্ট )। ভাষাপথ --ডাধাৰপ পণ (রূপক কর্মধারয় )। অমুত-সমান-__-অমুতেব 
সাম ( ব্চী শৎপুরুণ )। বরন লক কলর দো চশ। সপ্চনী ৩২পুরুন "5 তাহাদের 
দল (ধঠী শংপুরুষ )। 
কারক ও বিভক্তি 3 (৯) তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন ।-_হেতু অর্থে 
তৃতীয়! য়" বিভপ্ত । খে) সেইঞ্জপে ভাম।পথ খননি আ্ববলে-_করণকাতকে সপ্তমী । 
(গ) ভুড়াতে গৌন্ের তৃষা সে বিমল জলে-__করণকারকে এ বিভক্তি” । মহাভারতের 
কথ অস্থত-সমান--“কথা?র বিশ্যেণ। 
পদান্তর 2 চন্দ্র ( বিশেষ্য ) চান্দ্র বিশেষণ ; পধি (বিশেষ্য) আধ (বিশেষণ )। 
বদন ( বিশেষ্য ) রুদিত ( বিশ্যেণ )। তৃষ্ণ। (বিশেষ্য ) তৃষ্চিত ( বিশেষণ )। 
ব্যু্পান্তি (060৮:10%) ঃ জাহ্বী_-জঞ্চ4ফ ( অপতার্থে+ঈপ, (ত্ত্রীলিঙ্গে )। 
দৈপায়ন__দ্বীপ+ফ্কায়ন। তাপদ-_তাপস্+ অণ,। ব্রতী--৬বৃ+অত+-ইন্‌ (অন্ত্যথে)। 
বিত্রিলা-_পু+ইত্র-পবিভ্র; পবিত্র+ইলা (শামধাতু )। পুণ্যবান--/পুণ,+ ষ+ঁ 
মতুপ, ( অস্ত্য্ে )। 
* ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট ঃ (ক) যেমতি জানবী, ভারতরস খষি দ্বৈপায়ন__কেবল- 
মাত্র কাব্যেই যেমতি ব্যবহার করা হয়। (খ) সগরবংশের যথা সাধিল! মুকতি। 
নক্ত-ম+উ++ ত41ই--ম উ '-ক4+ম4145 +ই--মুকাতি স্বরুতক্তি বাবিপ্রকর্ষের 
উদ্াহরণ। কেবলমাত্র পঞ্যেই ব্যবহৃত হয়। (গ) পবিভ্রিল। আনি মায়ে এবং ভাষা 
পথ খননি গবলে__এই ছুইটিই নামধাতুর উদাহরণ । (ঘ) লারিবে শোধিতে ধার-__ 
“পারিবে না' এই শবের ছন্দে প্রয়োজনে কাব্যরূপ 'নারিবে? | | 


অলঙ্ক।র 2 চন্দ্রচড়জটাজালে আছিল! যেমতি 
জাহবী, ভারতবস খধি ছৈপায়ন 
ঢালি সংস্কহহদে রাখিল। তেমতি-_ 
তৃষ্ণায় আকুল বর্গ করিত রোদন ।--বূপক 


স১গ প্রথম পত্রের ব্যাকরণ 


অনুশীলনী 

১। ব্যাসবাকাপহ সমাপ নির্ণন কর £ 

চন্দ্রা ডজটাজাল, সংশ্ক হহু?, ভাবতরুস, নরকৃলধন, ভাষাপথ,মুত-মমান | 

২। নিম্নের মোট। হরফে লিখিত শঙ্দগুলঙ কারক-বিভক্তি নির্ণ। কর £_+  « 

'€ক) তৃষণায় আকৃল বঙ্গ করিত রোদন। সেইকূপে ভাষাগথ খনন 

স্বলে। (গ) জুডাতে তি তৃষ। সে বিমল জলে: | 

৩। বাক্যবিশ্লেষধ করঃ তৃষ্ায় আনল বর্দ কগিতে বোদন। মছছাভারত্র কথা 
'অম্বতদমান। জাহ্‌বী ভারতরনঞখ্ষ দৈপায়ন। 

৪ শিমের মোট। হরফে লিখি ত শব্দ৪লর ব্াকতণগ হ টৈশিষ্ট্য নির্ণা কব £-- 

(ক) সংস্কৃতহদ রাখিল। ততমতি। (ধ) কঠোব গঙ্গায় পুজি ভগীরথ ব্রতী। 
(গ) পবিত্রিল। আন মায়ে এ তিন ভূবন। (ঘ)ভারতরের শো :: আাশিষ্ধাছ তুমে। 
২। আক্ঞলিলাপ (পু: ৩-৫) 

দন্ধাঃ যুখালাভ--যশঃ:1লাভ। পাবক--তে11+অক। 

দমাস$ জীবন্প্রবাহ--ক্দীবনকূপ প্রবাহ (রূপক কর্মখরয়)। কালপিন্ধুপানে 
__কালরূশ পিন্ধু (রূপক কর্মবারয় )7 তাহার পানে (যীতৎপুরুব )। যৌবনকুন্ুমভাতি 
_ ঘৌবনরূপ কুম্থম (রূপক কর্ম1রয় )) তাহার ভাতি অর্থাৎ দীপ্তি (ষষ্ঠী হতপুরুষ )। 
ক্ষনপ্রতা_ ক্ষনকাল প্রভা যাহার ( বছুবীহি )। পাবক-শিখালোভে-__পাবকের শিবা 
(য্ঠী ততপুরুষ)। মাৎসর্য-বিষদশন--মাংপর্যরূপ বিষ (রূপক কর্মধাঃয়)) মাতসর্যবিষযূক্ত দশন্‌ 
(দম্ভ) ( মধাপদলোপী বর্মধারয়)। অন্ুক্ষণ_ক্ষণে ক্ষণে ( বীপ্পসার্থে অবাধ়ীভাব )। 
শতমুক্তাধিক__শতমুক্তার সমাহার (দ্বি » তাহা হইতে অধিক ( পঞ্চমীতৎপুরুষ )। 
কালসিদ্ধুত্লতলে-_কালরূপ পিছু ( বূপক কর্মধারয় ); কালসিন্ধুর জল (যী তৎ্পুকষ )) 
কালসিন্ধু জলের তল (যীতৎপুরুষ )। কাল-ফাদে-_কাল (ভয়ঙ্কর )যে ফাদ ( বর্ম- 
খারয় )7 তাহাতে। 

কারক ও বিভক্তি ঃ$ কে) আশার ছলনে তুলি কী ফল লভিনু হায়”_ 
করণকাংকে "এ বিভক্তি । (খ) পথিকে ধাধিতে__কর্মে খি বিভক্তি জলস্ত 
লিগ অর্থে তৃঠীয়৷ বিভক্তি । (গ) বাকি কী রাখিলি তুই বুধা অর্থ- 

ষণে-অধিকরণে সপ্তশী বিভক্তি। 

০ পাচ্যবূাপা 2 লভিন্ব-লাভ করিলাম । মম--আমার। ধ [খিতে ( উচ্চ- 
তর মাধ)মিক ১৯৬৮ )-_ধাপাইতে বা দৃ্টভ্রম জন্মাইতে। হ্রিগড-_লৌঃশৃখণ। 
ধাধিতে-_-সাধন করিতে। নারিলি ( উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০ )--পারিলি না। হরিতে 
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- হরণ করিতে । ব্যয়িলি-বায় করিলি। কামড়ে (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬ )-. 
কামড়ায় । মুকুতাফল-_মুকাফল। 

বুৎগন্তি (10017৮90701) 2 প্রমত্ত-_-প্র৮চদ+ক ( কর্তৃবাচো )। কেশ. 
€কুশ1ঘএ ( ভাববাচ্যে )। জলন্ত--জল্‌ (সংস্কৃত ধাতু )+ অন্ত (বাঁঙাল। ক২)। 
পত্ঙ্গ__পত+/গম্‌+অ। আন্বেষণ__তনু+ %ইফ,+অনট্‌ (ভাববাংচা)। ব্য'য়শি__ 
বি+অয়, ঈ্সংস্কৃত ধাতৃ )+ হীন; অথব! ঝয় (বি প্রত্যয়ে নামধাতু )+ ইলি। 

পদ।্তর 2 ফল (বিশেষ্য) ফ্লিত (বিশেষণ )। হীনতা (বিশ্ষ্যে )। হীন 
(বিশেষণ )। প্রমত্ত (বিশেষণ ) গ্রমা (বিশে )। সিন্ধু ( বিশেষ্য ) চেদ্ধন 
(বিশেষণ )। নিশ। ( বিশে ? নৈশ (€ বিশেষণ )। যশঃ (বিশ্যে) যশখী 
(বিশেষণ )। অবাধ (বিশখেবণ ) আবোধতা ( বিশেষ্য )। 

অলঙ্কার ঃ (ক) কে না জানে তন্ুবন্থ অন্থুন্খে সগ্ভঃপাতি_অনুপ্রান। খে) 
ক্ষণপ্রভ। প্রহা্দানে বাড়ায় মাত্র*আধার-যমঞ্চ। (গ) পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়-_ অন 
প্রা। (ঘ) সুগন্ধ কু্নমগ্ে অন্ধ কীট যথা ধায়_-অন্ুপ্রাস! 

ব্যকরণগত টাক1 2 ধাধিতে_ধাধা নাম শব্দ ; এই ধাধ| শবাটি বিনা প্রতায়ে 
অথবা আ প্রত্যযযোগে ধাতুতে পরিদতিত হইয়া ক্রিয়াপদ (ধাধাইতে€ধাধিতে ) 
সৃষ্টি করিয়াছে, সুতরাং এটা নামধাতৃ । দংশিল--সংস্কৃত দনশ, ধাতু+ইল। এইরূপ 
ক্রিয়া এঁফিমাত্র পদ্যই ব্ত্হত হয়। লভ-_বাকোর ক্রিয়া লভিলি এবং কর্ম লা 
একই লভ, ধাতু হইতে উৎপন্ন ঝণিয় “লাভ” সমধাতুজ কর্ম। 


অনুশীলনী 


১। নিয্নলিধিত শব্গগুলির ব্যাসবাকাপহ মাস নির্ণয় কর £-_ 
হীনবল, নীরবিন্দু, যৌবনকুস্মভাতি, ক্ষণপ্রভা, পাবকশিখা, কালদিন্ু, জল- 
তল, যশোলা ভ-লোভে, স্:পাতি, মুণালবণ্টকগণে। 
২। গুসাধুভাবায় প্রকাশ কর £-- 
(১) ছুটিল না, (২) “পোহাইবে, (৩) 'ধাঁধিতে' (উচ্চতর মাধ্যমিক 
১৯৬০) (৪) উডিয়! পড়িলি+, (6) ফাদ) (৬) 'ফেভ্স্‌”। 
উত্তর-_(১) দূরীভূত হইল না, (২) প্রভাত হইবে, (৩) দৃষ্িত্রষ জন্মাইতে, 
(৪) উড্ডীন হইয়। পতিত হইল, (৫) কৌশল, চক্রান্ত, ৬) বিসর্জন করিম । 
৪| নিয়ের সুলাক্ষর শবগুলর বাকরণগত বৈশিষ্টা নির্ণয় কর £-- 
(ক) প্রেমের নিখড় গড়ি পড়িলি চরণে সাধে। (খ) এবে রে পরাণ 
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কাদে। (গ) নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী। (ঘ) যশোলা-লোভে 
আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়। 
৩। আঁম্শা 

সন্ধি মনোমন্দির__মন:7 মন্দির । নিরবধি__নিঃ+ অবধি। ছূরন্ধ_-হ:4গঙ্ধ। 
অন্বেষণ__অন্তু+এষণ | কল্পনালোক--কল্পনা+ আলোক । 

সমাস 2 জ্রিভুবন_তিন তুবমের সমাহার ( সমাহার দ্বিগু )। মানবমনো- 
মন্দি-_মানবের মন € ব্ঠীতৎপুরুদ )) মানব '্মনোৰপ মন্দির (রূপক কর্মধারয় )। 
সনোমন্দিরশোভামনোরূপ মন্দির ( রূপককর্মপ/বয় ), তাহাব শোছা ( মচীতৎ- 
পুরুষ )। সংসারচত্র--সংসারন্নূপ চক্র ( রূপক কর্মধারয়)। জীবনযুদ্ধ-_জীবন রূপ 
যুদ্ধ (রূপক কর্মধারয়)। ইন্দ্জল-_ইন্দ্রের জান ( যঠাতৎপুরুষ )। মুঢুমতি_মুঢ মতি 
যাহার (বহুব্রীহি ), সে। মাতৃভাষাঁকম-কলেবয়ে- মাতাব ভাষা ( বচীতৎপুরুধ )7 
কম অর্থাং কোমল ব! কমনীয় কলেবর ( কর্মধারয় )। বঙ্গ-ইতিহাস-_ বঙ্গের ইত্তি- 
হাস ( ষ্ীতৎপুরুব )। ববধবপুং__বর ( ববণীয় ) যে বপু ( কর্মবারয় )। 

সাধু গন্ভরূপ £ স্জিত_ হ্ষ্টি কবিত। বিরাজিতে-বিরাজ করিতে । নাশিত__ 
নষ্ট করিত। যুজিছে_যুজিতেছে। তেগতি-_তেমন। 'আলোকে_আলোকিত করে। 
উজলে- উজ্জল করে। বঞ্রিছ-_রঞ্চিত করিতেছে। রে 

কারক ও বিভ্তক্তি ১ (ক) ধন্য, আশ! কুহকিনি-__সন্বোধনে প্রথমা । (খ) নাচায় 
পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে- কর্তৃকাবকে “এ বিভক্তি। (গ) কী মন্ত্র কহিলে 
তুমি অভাগার কানে কার্ম শূন্ত বিভক্তি 

ব্যুৎপত্তি (196056102) 2 কুহকিশি_/কুইডঅক+ইন্+ই (জ্্রীলিঙগে )। 
মুগ্ধ ৬/মুহ,4ক্ত ( কর্তৃবাচ্যে )। হজিত--৮্থজ ( সংঙ্কৃত ধাতু )1 ইত 
( কর্মবাচ্যে )। বিরাজিতে__বি+ ৬রাজ, (সংস্কৃহ ধাতু )+ইতে। নাশিত- নাশ 
( বিশেষা, বিনা প্রত্ায়ে নামধাতু )+ইত | অচিস্তা-__নঞ ৬চিন্ত+যৎ। প্রবেশি-- 
প্র$/বিশ,.+ঘঞ.- প্রবেশ (বিশেশ্ত ), প্রবেশ (বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু )+ইগা- 
প্রবেশিয়া, পছ্ে। প্রবেশি। ছুলাইব-_ছুল+'আ (প্রেরণার্থে )+ইব। উন্মত্তশা_- 
উৎ্+মদ্‌7-ক্ত+তা (ভাবার্থে)। অধাচীন--অরাচ+ইঈন্‌। নির্বাপিত-_নিরু+ */ 
বা+ণিচ.+ক্ত। 

প্দাস্তর $ মুগ্ধ (বিশেষণ) (মোহ বিশেষ্য )। উন্মন্ততা ( বিশেষ্য) ডন্মত্ত 
(বিশেষণ )। সংসার (বিশেষ) সংসারী (বিশেষণ)। চক্র (বিশেষ) চক্রী (বিশেষণ)। 
দক্ষ ( বিশেষণ ) দক্ষতা (বিশেষ্য )। আলোক (বিশেষ্য ) আলোকিত ( বিশেষণ )। 
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* অলঙ্কারুঃ (ক) তোমার মায়ার মুধধ মানবের মন, মুগ্ধ ভ্রিভুবন।-অনুপ্রাস$ 
(খ) নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকবে, 
নাচাও তেমনি তুমি অর্বাচীন নরে।--উপমা 
* ব্যাকরণগত টীকা ঃ ঘুরাতে--ঘুর+ আইতে (বাঙলা গ্ররণার্থক) ক্রিয়ার 
উদাহরণ । পেদছায়।-পদ+ ছায়া সংস্কৃত সদ্ধির নিয়মে পদচ্ছয়া। বাংলা ভাবায় এইরূপ 
নিয়ম প্রায়ই মানা হয় শা। বুঞ্জিত-_রঞ+ণি54-(সংস্কৃত ধাতু) ইতেছ। সংস্ৃত 
ধাতুজ[ত বাঙল! ক্রিযা হা কেবল পক্জযই প্রয়োগ হয়। 
অনুশীলনী 
১। বিপরী তাক শব্দ লিখ £ উন্মন্ততা, নিববধি, অবাচীন, অঠন্তব্,) নিঝপিত । 
২। নিম্নের মোট! হরফে চেলেখিত শব্গুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় কব ৫ 
(ক) তোমার মায়ীয় মুগ্ধ মানবের মন। (৭) কী মন্ত্র কহিলে তুমি জাগার কানে। 
(গ) চালল অ ভাগা পুনঃ ভিক্ষার সন্ধানে । 
৪ ভ্ভা্রতিতীর্থ (পৃঃ ০৮১২) 
সন্ধি ঃ পরমানন্দে--পরম+- আনন্দে । হোমনল--হোম+ অনল। 
সমাস 2 মহামানব-_-মহান মানব ( কর্মধারয় )। শাগরতীরে- সাগরের তীরে 
(ষষ্াতৎপুরুষ)। নরদেবতারে__নররূপী দেবতা (রূপক কর্মধারয়) , তাহাকে । ধ্যানগম্ভীর__ 
ধ্যানের দ্বারা গম্ভীর (তৃতীয়াতৎপুরু:)। ন্দীজপমালাধুত--জপের জন্য মাল৷ (চতুর্ঘাঁ 
তৎপুরুষ)) নদীরূপ জপমালা (রূপক কর্মধারয়)) ধৃত হইয়াছে নদীজপমাল! যাহার ছারা 
(বনুত্রীহি), মে (প্রান্তর পদের বিশেষণ)। রুত্রবীণা-রুত্র যে বীণা কে্মধারয়)। 
স্তরয়তন্্_হৃদয়রূপ তত্ব (রূপক কর্মধারয়)। তপস্যাবলে-_-তপস্ঠার বলে (য্ঠীতৎপুরুষ)। 
আনতশিরে--আনত হইয়াছে শিব যাহাতে (বত্রীহি) । তীর্থনীরে-তীর্থের নীরে 
( ষীতৎপুরুষ )। 
সাধু গন্ভ রূপ £ বিরাজ _বিরাজ করে। নাশিবে_ নষ্ট হইবে। রূনরনি (উচ্চতর 
মাধ্যমিক ৯৬০ )_রনরন করিয়া অথবা রনিত হইয়্া। দহিতে__দগ্ধ বা দহন করিতে ) 
সবাকার- সকলের । ত্বরা--সত্বর। হেথায়--এখানে। 
কারক ও বিভক্তি ৪ (ক) হেথায় দড়ায়ে ছু'বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে 
__কর্ষে দ্বিতীয়া। (খ) সবার-পরশে-পবিভ্র-করা তীর্থনীরে--করণে সপ্তমী । 
ব্যুগুপত্তি (10611586109) 2 পুণ্য--+/পুণ,+ যত (কর্তৃবাচ্যে)। বন্ধন--/বন্ধ, 
অনট (ভাববাচ্যে )। ধ্যান-_-ধৈ4অনট, ( ভাববাচো )। গম্ভীর--৬গম্+ঈর। (কর্তৃ 
বাচ্যে। মানব-মন+ষ (অপত্যার্থে)। উপহার_-উপ-++হ+ঘঞ (ভাববাচ্ো)) 


২০ প্রথম পত্রের ব্যাকরণ 


বিরাম-_বি+রম+ঘঞ। তপন্যা--তপস্1+ফা_ (তপশ্য) নামধাতু +অ [ভাববাচট 
1+আপ। বিডের&__বিডিদ,.1নএ, (ভাববাচো )। পু 
পদান্তর £ পুণ্য (বিশেষ্য) পুণাবান (বিশেষণ )। ধীর (বিশেষণ) ধৈর্য (বিশেষ) । 
মানন ( বিশেষ্য ) মাপবিক (বিশেষন। উদার (বিশেষণ) ওঁদার্য (বিশ্ষযো। ধ্যান 
(বি্ষ্যে) ধ্যাত (বিশেষণ )। গন্ভীর ( বিশেষণ ) গাভর্য (বিশেম্যু)। পবিত্র 
( বিশেষণ ) পবিত্রতা (বিশেষ্য )। উন্মাদ (বিশেষণ ) উন্মাদনা (বিশেষ )। বিচিত্র 
(বিশেষণ) বৈচিআ (বিশেষ্য )। জথ (বিশেঘ্) রী (বিশেষণ) । দ্ববা ( বিশেষত ) ঘ্বণিত 
(বিশেষণ )। লাঙ্জ (বিন্যো) লাজুক ( বিশেষণ )। 
ভলঙ্কার 2 (ক) এই ভাবতে মহামানবেব সাগবতীরে-_রূপক। 
(খ) হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিজীরে-অন্প্রাস। 


অনুশীলনী 


১। বাচ্যস্তর কর: উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্ধন করি তারে।- 
২। নি.মর অন্ক্ত শবগুণার স্থান পৃংণ কব £-- 
হেধা একদিন-_--_মতাওক্গ।রধবনি___একেব--- উঠেছিল---। 

৩। ব্যাসবাকাপহ সমাস নির্ণঘ কর: সাগরতীরে, দুবাহ, উদার ছন্দে, পরমানন্দে, 
রক্তশিখা, লাজ-ভয়, সবার-পরশে-পবিত্র করা । 

৪। পদান্তর পূর্বক বাকারচনা! কর £ লীন, বিভেদ, রক্ত, বিপুপ, অভিষেক। 

৫€| প্রান সমোচ্চারিত শব্দগুলির অর্থ পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া সাথক বাক্য রচনা 
কর: সুর, থর, শূর, শর | ধ্বনি? ধনী, ধনি। 

৬। নিম্নলিখিত শদগুলর ব্যাকরণগত টীকা নির্ণয় কর £ 

মদীজপমালাধুত (উ. ম. ১৭৬০) গিরিপর্বত, ধ্বনিতে, পোহায়, সবাকার। 

৫। প্ুললাস্মন্দিলল ( পৃষ্ঠ। ১৯) 

সন্ধিত দ্েবালদ-_দেব+আলয়। 

সমাস ঃ রুত্বদ্বার__কুদ্ধ দ্বার যাহার (বন্রীহি )। দেবালয়__দেবের আলয় 
(যঠীতৎপুরুষ )। রৌদ্রক্ছলে-_বৌদ্র ও জলে (দন্ব)। স্ষ্টিধধন__হ্টির বাধন 
( যী হৎপুরুষ)--(তৎসম ও তত্তর শবের সমাস )। ধূলাধালি-_ধূলা ও বালি (দ্বন্ব)। 
কর্মঘোগে_-কর্মের যোগ (যী হৎপুরুষ )। 

সংধু গগ্ঠরূ7া 2 পুজদ-_পৃজা করিস্‌। চেয়ে--চাহিয়া। প'রে-_উপরে। 

কারক ও বিভক্তিঃ (ক) কাহারে তুই পুপ্রিদ্‌ সংগোপনে 1-কর্ষে এ 
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বিভক্তি। খে) তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ __কর্ষে শূন্য বিভক্তি 
(গ) ছিডু্ বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি__কর্তায় প্রথমা। 

ব্যুৎপন্তি (73611526107)  ভজন--+/ভজ্জ.4অনট, (ভাববাচো)। পুঙ্জন__ 
+/পৃজ,1 অনট. (ভাববাচো )। জাধন_-+/সাধ,4অনট, (ভাববাচে))। রুদ্ব_-৮/রুধ্‌ 
প্€ বর্মবাচে])। মুক্তি--৮মুচ.+ক্তি (ভাববাচ্যে )। 

পদাস্তর ভঙ্জন ( বিশেষ!) ভজনীয় অথবা ভক্ত (বিশেষণ)। পুজন-_ (বিশেষ্য ) 
পুজনীয় অথবা পুজা (বিশেষণ । সাধন (বিষ) সাধিত (বিশেষ৭)। পাথর (বিশেষ্য ) 

 পাথুবে (বিশেষণ )। ? 
অনুশীলনী 
১। নিগ্রের মোটা হরফে লিখিত'শব্গুলর কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর 
(ক) 9।থর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ । (খ) কর্ম যোগে তার সাথে এক হয়ে। 

২। বিপরীতা্থক শব্ধ লিখ ; অন্ধকার, দ্রেবতা, বৌদ্র, শুনি, মুক্তি, হতি। 

৩। তিন্রার্থক অর্থে নিয়লিখি ত শব্দ উলি বাক্যে সার্থক প্রয়োগ কর; 

অন্ধকারে, শুচিঞহাত, ধূল-মাটি, জপ, কর্ম:যাগে। 

৪। অলঙ্কার নির্ণর কর: কর্ম:যাগে তার সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ক ঝরে। 

৬ শুনি (পৃঃ ২০২৩) 

সন্ধি ঃ সর্বাঙ্গে__সর্ব+অঙ্গে। পারদদোদক_পদ্‌+উদক। অহংকার__অহম্‌+ 
কার। অপেক্ষা-__অপ+ঈক্ষা। নীরব_নিঃ+রব। 

সঅম।স ; জপেতপে-জপে ও তপে (ছন্দ)। নানাচিহ্ধারী-__নান। চিহ্ন (শ্ুপ্‌- 
দ্ুপ। সম|স )7 নানারকম চিহ্ন ধারণ করে যে (ডপপদদ তৎপুরুষ )। সবাঙ্গে-স্ব অর্থ 
(বুর্মখারয়), তাহাতে । পাদোদক-_পাংস্পু্ট উদক (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় )। 
প্রাণপ্রবাহিণী _প্রাণরূপ প্রবাহিণী ( রূপক কর্মধারয়)। বিশ্বলোকে-বিশ্বই লোক 
(কর্মধারয় ), তাহাতে । ধ্ানম্গ্ন-ধ্]ানে মগ্ন (সপ্তশী তৎপুরুষ )। শুকতারা_ 
শুকনামক তারা ( মধ্যপদলেগী কর্মধারয় )। হাতজোড়--যোড় অথাৎ যুক্ত হাত 
( কর্মধা রয়, ব্িশেষণের পরনিপাত )। শুচিবস্ত্র__শুচি থে বস্ত্র ( কর্মধারম )। 

কারক ও বিভক্তি $ (ক) সারাদিন তার কাটে জপে তপে অধিকরণে (পগুমী)। 
(খ)ট আমাদের অধিকারে সীম! দিতে চাও ( কর্মে সপ্তমী )। (গ) দেব আমার 
অহংকার দূর করে তোমার বিশ্বলোকে (কর্মে শুন্য বিভক্তি )। 

বপন (10611৮26101 ) 3 ভোজা--৮/ভূজ.1৭])ৎ (য)। উপব1স-_-উপ--. 
ল্1ঘএ, ( ভাববাচেয)। শুক-_শুষ,1ক্ত ( কর্তৃখাচে )। প্রবেশ গ্র+৮বিশ্‌+ 
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ঘঞ্। কৃষিজ +ক্তি। ব্যাপৃত-বি+আ+ক্ত।  অপরাধী--অপরাধ,+ইন্‌। 
সৎকার-__সৎ-রু+ঘঞ | শিথ্য-শাস+ক্যপ (য)। ( কর্মবাচ্যে)। ২ 
পদান্তর 2 ভাজ (বিশেষণ ) ভোজন (বিশেষ্ব )। উপবাস ( বিশেষ্য ) উপবাসী 
€ বিশেবণ )| উক্ত ( বিশেষণ ) ভজন ( বিশেষ্য )। প্রসাদ ( বিশেষ্য ) প্রসন্ন (বিশেষণ)। 
জান ( বিশেষ্য ) পাত (বিশেষণ )। আহার (বিশেষ্য) আহার্য (বিশেষণ )। সপর্শ 
€ বিশেষ্য) স্পষ্ট (বিশেষণ )। দীপ্ত (বিশেষণ ) দীপ্ধি ( বিশেষ্য )। স্পর্ধা (বিশেষ্য) 
স্পর্রিত (বিশেন্ণ )। | ' 
নিদেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন 2 « আমার পাপ কি কেবল বৈকুণে 
প্রশ্নবোপক ? আমাব লাস কেবল বৈকুণ্ঠেই নয় (গুশ্নু পরিত'ণ )। 
ভান্ুশীলনী - 
১। নিম্ননিগিত শব্গুলির বিপবীণ্তার্থক শব্দ লেগ : 
ভোজা, 'প্রবেশ, স্পর্শ, অধিকাব, অবমান, অচেতন, নীচ, নগ্র, মলিন । 
২। উক্তি পরিবর্তন কবর 2 -. 
(ক) বামানন্দ বললেন, *প্রভাতেই যাব এই সম! ছেড়ে) 
“দিব আমাব 'অহংকাব দূব করে “তামা বিশ্বলোকে |” 
(খ) ণাকুব বললেন, “প্রভাত কি রাত্রির অবসানে ? 
যখন 1চতত জেগেছে, শুনেছ বাণ, 
তখনি এমেছে গ্রভাত। 
যাও তোমার ব্রওপালনে।” 
৭| ভ্ীন্বন্ন-ভিক্ষণ (পৃঃ ২৮-২০) 
সন্ধি; বিয়োগ-উগুস-সরিৎ__প্রথম ছুইটি পদেব সন্ধি করা উচিত ছিল, কিন্তু 
ছন্দের অনুরোধে কবা হয় নাই । তপোবন__হপঃ+ বন | | 
সমান 2 [বয়োগ-উত্স-সরিৎববিয়োগরূপ উত্স (রূপক কর্মধারয় ); তাহার সরিৎ 
( য্ঠী তৎপুরুষ )। রসনা-গ্রনথন-_ রসনারূপ ( জিহ্বা) প্রস্থন (রূপক কর্মধারয় )। 
মৃুখচম্পক-_মুখরূপ চম্পক (রূপক কর্মধারয় )। অধর-কমলপর্ণ_-অধররূপ কমল (রূপক 
কর্মধারয় ); তাহার পর্ণ (যী তংপুরুষ )। বৃন্তছিন্ন__বৃন্ত হইতে ছিন্ন (পঞ্চমী তৎপুরুঘ) 
পদ্মবেদী-__পল্স নির্মিত বেদী ( মধ্যপদ্দলোগী কর্মধারয় ) অথবা! পদ্মের ন্যায় বেদী (উপমিত 
কর্মধারয়)। ত্রিতাপ-ছুঃখ-ত্রিতাপের জমাহার (দিগড); ত্রিতাপাত্মক ছুঃখ ( মধ্য- 
পর্দলোপী কর্ষধারয় )। অশোকনিলয়--অশোক যে মিলয় ( কর্মধারয় )। পরাণ-মৃণাল-- 
পরাণরূপ মৃণাল (রূপক কর্মধারয়) ৷ বিরহ-আসার-_বিরহরূপ আধার (রূপক কর্মধারয় )। 
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কারক ও বিভক্তি 2 (ক) ভিখ মাগি আনে! সধপচয়। ভিথ, “মাগি” এই 
অমমা(পকা ক্রিষাব কর্ম প্রথমা বিভক্তির লোপ । (খ) জীন্বাতে চাহি না তনয়ে আমার 
( কর্মে এ বিভক্তি )। 

ব্যুৎ্পত্তি (1)০712101 ) £ বিয়োগ--ব+ ৬/যুজ এ ( ভাববাচ্যে। বিগলিত 
কি-গল্+ক্ত : কর্মবাট্যে)। তিক্ত--তিজ+ক্ত ( কর্তৃধাচ্যে)। পরিষিক্ত-_ 
পরি++৮সিচ+ক্ত ( কর্মবাচ্যে)। নির্বাণ -নিব-বা+ ( কর্তৃবাচ্যে )। ভিন্ন 
ভিদ+ক্ত (ক্রির্মবাচ্যে )। যুববতী--৬যু+ শতৃ_যুব২+ঈ (ভ্ত্রীলিঙ্গে)। (কিন্তু “যুবতী, 
-যুব (ন্‌) তি (ম্ত্রীণিঙ্গে)। কঠ্ছেন_-এঁতিহাসিক বর্তমানকালের ক্রিয়া (বাঙলা) 
কবিতায় ব্যবহৃত হয়)। মগ্র-৬মসজ.+ক্ত (কর্তৃবাচো )। লগ্ন-_লগ.4-ক্ 
( কর্তবাচ্যে)। ভগ্র--ভঞ্জ +ক্ত চ্কের্মবাচ্যে। 

পদান্তর 3 বিয়োগ ( বিশেব্য ) বিযুক্ত (বিশেষণ )। আহত ( বিশেষণ) আঘাত 
( বিশেষ্য) পরিষিক্ত ( বিশেষণ ) পরিবেক ( ধিশেষ্য )। পাষাণ ( বিশেষ্য) পাধাণী 
(বিশেষণ )। স্ুক্ম (বিশেষণ )৯ স্থক্মত। ( বিশেব্য )। নীরব (বিশেষ্য ) নীরবতা, 
( বিশেধণ )। স্ুশীর (বিশেবণ) সৌন্দর্য (বিশেষ) | বিরহ (বিশেষ্য) বিরহা (বিশেষণ)। 

সাধু গগ্ভরূপ 2 আগলি-_মাগলাইয়। | পারখ-হস্ত। হরযে-_হর্ষে, আনন্দে। 
হরিল__হরণ করিল । নিবেধিল-_শিবেদন কবিল। জীয়াতে-বাচাইতে । তনয়_- 
সন্তান, পুত্র। 

কদ্ধেকটি শব্দের মূল শব্দরূপ 2 দেউল-দেবমন্দির ( সংস্কৃত দেবকুল হইতে )। 
আগল-খিল (সংস্কৃত অর্গল হইতে )। আচল ল শাড়ীর প্রান্ত (সংস্কৃত অঞ্চল )। 
'বহগী-পক্ষিণী (সংস্কৃত বিহ্দী )। বাছ।-পুত্র (সংস্কৃত বস) পুতুল পুতুল (সংস্কৃত 
পুত্বলী )। ভিখ (সংস্কৃত ভিক্ষা )। আধার ( সংস্কৃত অন্ধকার )। 
« স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষজাত শব্দ 2 পরসাদ-» প্রসাদ; পরশে-.ম্পর্শে; হরযে১ 
হযে; ছুরগম-সছুর্গম; পরাণ», প্রাণ। 

অলঙ্কার 2 স্তনক্ষীরধার অধরে বাছার আজি কি লেগেছে তিক্ত? 

রসনা-প্রস্থন কোন্‌ পরসাদদ-মধুরসে পরিষিক্ত ?__অনুপ্রাস। 
মখচম্পকে মরুর বর্ণ, শুঞ্ধ অধুরকমলপূর্ণ__ 
কী পাপে আমার প্রাণের ইন্দু পীযুষবিন্দুরিক্ত?--রূপক। 


অনুশীলনী 


১। বিপরীতার্থক শব্ধ লিখ: বিয়োগ, তিক্ত, পাপ, ছুরগম, গুরু | 
২। লিঙ্গ পরিবর্তন কর: অভাগা, বিহুগী, যুবতী, তনয় 
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৩। বাক্য বিশ্লেমর কর; (১) কোন্‌ পাধাণের বিষবাণে তার নয়নের মণি ভিন্ন? 
(২) যাত্রা করেছ ছুবগম পথ ক্ষুরধারসম সুক্ষ । 
৪) নিমুলিখিত শবগুলির বুৎপত্তি তিরণয় কর: বিগলিত, তিক ি তগ্ন। 
৫। গণের ভাষায় প্রতিশব লিখ £ আগল', পরশে” পুলি, ছুংগম। 
৮ | আম্মি! ( পৃঃ ৩১-৩৪ ) | ্ 
সন্ধ চতুরঙ্গ_-চতু+ অঙ্গ। সংস্কহ-সম1কৃত।  মন্বস্তর--মম্ু4 অন্তুর। 
স্গআাসী-_-সম+ন্যাসী। আঙখবাদ_আশী+বাদ। রা 
সমাসঃ মুক্তব্ণৌর- মুক্ত হইয়াছে বেণীর লাহার (কনত্রীহি)! বরদ-_বর দান 
করেন যিনি ( উপপদতৎপুরুষ )। মুকমালা__মধুকের মালা ( যঠীতৎপুরুষ )। 
কাঝ*শুদমুকুট_-কঞ্চন শৃদক্স মুকুট ( কর্মধারয় ) /দ্বাঞ্চশৃন মুকুট যাহার ( বছত্রীহি )। 
কোদ-ভরা_ কোলে ভরা (সপ্তখী তৎপুরুষ )। . কনকধান্য--কনকের হায় ধা 
(রূপক কর্মধারয় )। বুক-ভরাবুক ভরিয়াছে যাহা ( উপপদ্দ তংপুরুব )। 
চত্রঃঙগ-_চতুরু (স'স্কৃতে) চার অঙ্গের সমাহার (সমাহার ছিগু ) [ হত্তী, অশ্ব, রথ, 
পদাত্িযুক্ত (সেন) এই চারিটি সমর-অঙ্গ একত্রে বুঝা ইতে] দশাননজয়ী_ দশ আনন যাহার 
( বরীহি)। দণাননের জয়ী ( ষঠীতংপুরুষ )। হীরকহার_হীরক নিমিত হার 
(ম্ধ/পদ:লাপী কর্মধাবয় )। কাঞ্চনকোঞ্নদে-_কাঞ্চনমন্্ধ কোকনদ ( মধ্যপদলে'পী 
কর্মবারয়)। ব|ঙ লীর হিয়।-মমিএ-_-বাঙালীর হিয়া (যঠীতৎপুরুষ)। বাঙালীর 
হিয়াকূপ অমিয় (রূপক বর্মধারয়)। গরমিল_ম্লের অভাব ( অব/পীতাৰ )। 
মহালিন__মহ।ন্‌ মিলন যে (কর্মধারয়) । পঞ্চবটা (রামায়ণোক্ত বন) পঞ্চবটের সমাহার 
(সমাহার ছবিও) । বৃক্ষ স।ম:ছে) বট শব্ের প্রয়োগ_ অঙ্থথ, বট, বিশ্ব, আমলকি, 
অশোক এই প.চ বৃক্ষর বন। বাহুবল--বাহুর ব্ল (ষীতংপুরুষ সমাস ) 
সাধুগন্ভর9 2 বিতবে_বিতরন করে॥ রচে_রচনা করে। লজ্বিল-_লজ্ঘন 
করিল। হিয়! অমিয় ( উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)- হ্দয়ামৃত। 
কারক ও বিভক্ত £ (ক) তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জুড়ের পেয়েছে। 
সড়ী- প্রভাবে (হেতথে করণে “এ বিঙক্ি)। সাড়া ( কর্মে শূন্য ধ্তক্তি )। 
(খ) বিখাতার রবে ভাববে ভূবন বাঙালীর শৌরবে_-( হেত্বর্থে করণে 'এ বভক্তি ) 
বুপত্তি (79:90) £ বরদ--+/বু+অ.বর+ঘ1+ক ( বর্তৃবাচো )। 
) ভুষত--+ভূষ,1অ-্ভূষণ+ক্ত ( কর্মবাচেয )। শৌধ--শ্র+ য (ফ্ণ) ভাবার্থে (শূরের 
ভাব)। নধান__শি++/ধা7অ+টু (অধিকরণে )। ধীমান__ধী+ মতুপ, (অন্ত)থে)। 
আবনশ্বর-নঞ,_বি+/নশ্‌+ক্করপ ( কর্তৃঝাচ্যে )। পটুদ্রা--( পটে) চিত্রকর 
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পট + উয়া--পটুয়! ( তৃল্য £ পড়ুম্না৯সপোড়ে || মারী-_-+/মৃ + ণিচ+ঈ (ভাববাচ্যে)। 
গৌরব -গুরু+ অণ. (ভাবার্ে)। দীক্ষিত_-+/দীক্ষ+ক্ত (কর্মবাচে!)। 

পদ।স্তর 2 গঙ্গ। (বিশেষ্য) গাঙ্গেয় (বিশেষব )। দেহ (বিশেষা) দৈহিক 
( বিশেষণ )। বাঞ্ছিত (বিশেষণ ) বান্থ। (বিশেষ্য )। সজ্জত (বিশেষণ) সজ্জা 
(ক্বিশেব্য )। কোমণ (বিশেষণ) কোমলতা (বিশেষ্য)। মুতি (বিশেষ) মূর্ত (বিশেষণ) । 
প্রভাব'( বিশেষ্য ) প্রভাবী, প্রভু (বিশেষণ )। বিফল (বিশেষণ ) বৈফলা, বিফলতা 
(বিশেষা)। গৌঁরব (বিশেষ্য) গুরু্ীবিশেষণ) । দীক্ষিত (বিশেষণ) দীক্ষা (বিশেষা)। 

বাচ্য পরিঘর্তন£ আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে বদ বঙ্গে__কর্তৃবাচা। 
বাঙালী আমাদের বাস কব! হয় সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে। -_ভাববাচ্যে। 

ব্যাকরণগত টীকা ঃ বিতরে-*বি-তৃ (সংস্কৃত ধাতু )1এ) সংস্কৃত ধাতু হইতে 
্ষ্ট বলিয়া ক্রিগাপদ, একমাত্র পছ্যেই ব্যবহৃত হয়। ধেয়ান_ধ্যান-সধেয়ান__স্বরভক্তি 
বাবিপ্রকর্ষ। পঞ্চবটা ( উচ্চতব মাধ্যমিক ১৯৬০) পঞ্চবটের সমাহার । (সমাহার 
দ্বিগড) 'এই মমাসে সমস্ত পদটি সাধীবণঠঃ ক্লাব লর্দ হয়, তবে কোণ কোন স্থলে আবার 
ঈ-কারাস্ত স্ত্রীলিঙ্গওক্ট্য়। এস্থলে সেইরাণই হইয়াছে। 


অনুশীলনী 
১। নি্মপিখিত স্ুুলাক্ষর শব্গগুলির কারঞ্চ নির্দেশপূর্বক বিভক্তি শির্ণয় কর £__ 
(ক) ...**রামচন্দ্রেৰ পগ্রপিতামহের সঙ্গে । ) নিংহল ন।মে-*ত, 


রী শোর্ষের পরিচঘ্ম (গ) আমার্দেব এই নবান শবসাধনার ব্ড়। 
২। নিম়লিখিত শবগুলির অর্থগত পাথ্ধক্য নির্ণয় কর 
(১) ভাস্কর, ভাম্বর; (২) মারী, মারি) (৩) টিকা, টীকা; (৪) সাড়া, সারা । 
৯। হাতি (পৃঃ ৩৬৩৭) 
সন্ধিঃ নির্জন_নিঃ+জন। নীরব-_নিঃ+রব। (আর কোন সন্ধি নাই)। 
সমস ঃ বেচাকেনা-বেচা ও কেনা (দ্বন্দ সমাস)। শ্রেণীহারা--শ্রেণীকে 
হারাইয়াছে যে ( উপপদ তৎপুরুষ )। পাকুড়-শাখে_ পাকুড়ের শাখা ( ষ্ঠীতৎপুরুষ )। 
বিদ্রপ-বাশি-বিদ্রপস্থচক বাশি ( মধ্যপদলোপী কর্মধারয় )। মাল-চেনাচেনি-__-মালের 
চেনা চেনি ট্যেী তৎপুরুষ )। নিঞ্ন_নির্‌ €(-নাই) জন যেখানে ( বনুত্রীহি )। 
চেন1-অচেনা-_€চনা ও অচেন] (দ্বন্ব সমাস )। শিশির-বিমল-_-বিগত মল যাহা হইতে 
( বুত্রীহি) তাহা বিমল; শিশিরের হ্যায় বিমল (উপমান কর্মধারয় )। 
সাধু গঞ্ঠরূপ 2 পাখে-_পাখায়। শাখে-শাখায়। নয়ান-নয়ন। নিয়ে 
লইয়া। বীধে__বাধিয়া। সহি--সহ্‌ করি। ্‌ 


১৫ 
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' কারক ও বিভক্তিঃ (ক) দিবসে থাকে না কথার অন্ত চেনা-অচেনার 
ভিড়ে ( অধিকরণে সপ্তমী )। (খ) বিকেল বেলায় বিকায় হেলায় সহিয়া 
নীরব ব্যথা । বিকাল বেণায়-( আঁধকরণে সপ্তমী); ব্যথা (কর্মে প্রথম )। 

বুযুৎ্পাতত ( [00115061011 )8 আন্ধযা_সম্1++/৮+অ (অধিকরণে )+আপু। 
আলো"-_আ7++৮/তলাোক+অ (ভাববাচ্যে )। ্লাপ্ত--৮ক্রম1+ত ( কর্তৃধাচে, )। 
ছিন্র---হিদ কত ক্রেতা৮এশ+তৃ ( বতৃবাচ্যে )। 
ব)াকরণগত ীকা £ নয়ান--মৃণ পন্দ নয়”') এখানে আহ্বানের সঙ্গে মিল 
রাখিবার জন্য নিয়া” করা হইয়াছে। অনেক্ষ স্থলে পবিরা শ্রুতিমধুরতার জন্য 
'নয়ণ'-স্থলে “নয়াণ। প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তুলনায় £ “আম শিশি শিশি কত রচিৰ 
শয়ান আকুল নয়ান রে” ( রবীন্দ্রনাথ )। চেনাচোঁন-_-দ১”পর ০ন। অর্থে একই ক্রিয়ার 
দ্বিত্ব! একূপ ক্ষেত্রে অনেকেই ব)তিহাব বহুত্রিহী সমাস খ-!লেও পকতপক্ষে এখানে তাহা 
হয় নাই, কননা একই বিশেষ্য পদের দ্বিত্ব হয় নাই। 
অনুণখলনী 
১। স্ুলাক্ষর পগুলির কারক বিভক্তি নির্ণয় কর £-- 
(ক) বকের পাখায় আলোক লুকায় ছাড়িয়া পৃবের মাঠ। (খ) দিবসেতে সেথা 
কত কোলাহল চেনী-অচেনার ভিড়ে। (গ) ওপারের লোক লামালে পসরা ছুটে 


॥ 


এপারের ব্েতা | 


ছি 


১০। ল্াল-ছেস্শাশী (পৃঃ ৩৭-৪*) 
সন্ধি ঃ বনস্পতি_বন+4পতি (স-কারের আগম হইয়াছে; বনপতি শবে অর্থ বনের 
যালিক )। শিম্পন্দ_নিঃ+স্পন্দ | নির্ঘোষ_শিঃ+ঘোষ। ছ্যুলোক-দিব+লোক। 
নিঃশহ্ব__নিঃ শক । নিশ্চিঙ্__নি: 1চিগ্ধ। ডচ্ছাস--উৎ+শ্ব(স | উল্লাস-_-উৎ+ 
লাস। দৃরধর্ব-_ছুঃ+ধর্ষ। 
সমস কানন-আনন-কাননের আনন (যী তৎপুরুষ )। জলস্থলের-_জল 
ও স্থল ( ছন্দ সমাস), তাহার। বনস্পতি---বনের পতি (যী তৎপুরুষ )। বজ্ববোষণ__ 
বজ ঘোষণা করে যাহা ( উপপর্দ ৩ৎপুরুষ )। আকাশ-কটাহে--আকাশরূপ কটাহ 
(রূপক কর্মধারয়), তাহাতে । ভীমকুণ্ডল-_ভীমরূপ কুগুল যাহা (বনতরীহি), তাহ]। 
ঘৃলিধূরিত-ধৃ'লর ছারা ধূদরিত ( তৃতীয়া তৎপুরুষ ) দিগ-বারণর__দিকে অধিষ্ঠিত 
বারণ (মধ্যপদলে'পী কর্মধারয়), তাহারা । রণছুন্দুভি-_রণব্যবহ্ৃত দুন্দুভি (মধ্যপদলোপী 
কর্মধারয় ) বেণীবন্ধন-_বেণীর বন্ধন (যী ততপুরুষ )। বিজয়শঙ্খ_বিজয়নুচক শঙ্খ 
( মধ্যপদলোপী কর্মধারয় )। আলো ঝলমল-_-আলোঘ্ার। ঝলমল ( তৃতীয়া তৎপুরুষ )। 
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পুণাবাপর-'পুণ্য যে বাসর ( কর্মধারয়)। কাল-বৈশাধী-_-কালবূপ বৈশাখী (রূপক 
কর্মধারয়। তৃণ অস্ধুর-তৃ (দিগেব) অন্কুবে (ষী তৎপুরুষ ), তাহাতে । লীল- 
অগ্জন-গিরি-নিভ--শীল অগ্জন ( কর্মধারয়, সন্ধি বর্জন করিয়া); তাহার দ্বার! রচিত 
গিগি (মধ্পণলোপা কর্মধারম )) শীল-অঞ্জন-গাবর তুল্য ( নিত্যপমাস )। 

* আধুগগারূপঃ ব্যাঢল_ ব্যাকুল করিয়া । পশিয় ছে প্রবেশ করিয়'ছে। সঞ্চারি 
_শঞ্চাবতককরিয়!। এতখনে এতক্ষণে । উলিছে_উথশিয়া উঠিতেছে। বিদারিছে 
( ভচ্চ হর মাধ/মিক ১৯৯০ )-বিদীর্ণ করিতেছে। মুত্তিবম্বত্তিকার, মাটির । সঞ্চারি-_ 
সঞ্চারিত করিয়া। হেরি_ দর্শন করি ?ি 

কারক ও বিভক্ত 8 (ক) ধন্কমণীল অপ্পব ফলকে দেহ হল কার ভিন্ন ?_-করণে 
তৃতীয়া “এ' বিভক্তি । (থ) তৃন-অস্কু'রে সঞ্চারি রস, মধু ভরি বুকে মৃত্তির_-অধিকরণে 
সর্চখী বিভক্তি । 

বুযুৎুপত্তি (70৩01017 ) ৪ ভ্রাণ_-৬/শ্র'+ অন ( করণবাচ্যে )। ধৃম_ ধুম + 
+/র+1+অ ( কর্তৃুাচো )। ধৃঘরিত_ধৃর (বিশেষণ )4+ণিচ (নামধাতু )+ক্ত। 
নির্ঘোষ_নিস্‌ (শির্)+ +/ঘুষ +অ | আম ন_+/মৈ+-ক্ত (কর্তৃাচো) ছিন্ন--+/ছিদ্‌ 
স্ত (কর্মবাচো)।  ধৌঁ৩-+/ধাব1ত (কর্মবাণ্ে )। উচ্ছু'স_উদ্‌_ শ্বাস্‌+ ঘঞ, 

ভাববাছে। )। সঞ্চারি__সম++০বু+ণিচ (সংস্কত ধাতু )+ইয্া। দুধর্ষ__ছুষ্‌ 

€ ছুব )++/ধুষ1+খল্‌ ( কর্মবাচ্য )। 

পদান্তর ঃ রক্ত (বিশেষ্য) রক্তাক্ত (বিশেষণ )। তন্দ্রা (বিশেষা) তন্দ্রালু 
(বিশেষণ )। ব্যাকুল (বিশেষ্য) ব্াকুলত (বিশেষণ ) ধুম ( বিশেষ্য ) ধৃম্মায়িত 
(বিশেষণ )। উন্মাদ (বিনেষন ) উন্মাদনা (বিশেষ্য )। আলোক (বিশেষ্য) 
অ[ুলোকিত ( বিশেষণ )। উচ্ছাল ( বিশেষ্য ) উচ্ছৃমিত ( বিশেষণ )। 

অলন্ক।র 2 আলয়ে কুণায়ে তন্দ্র। তূলায়ে গগন ভরিল কে !__অন্ুগ্রাস। 

ব্যকরণগত টীকা ঃ গ্রাসিতে__বিশষ্যপদ “গ্রাস” বিন প্রত্যয়ে নাম ধাতুতে 
পরিণত হইয়। ক্রিয়াপদরূপে বাবন্ধ 5 হইয়াছে, “গ্রাসিতে' কেবল পঞ্েই ব্যবহৃত হয়। ম্ৃত্তির 
_-মৃত্তিকা'রুকধাটিকে ছন্দের অনুরোধে সংক্ষিপ্ত করিয়া 'মৃত্তির' রূপ দেওয়া হইয়াছে। 

অনুশীলনী 

১। লিঙ্গান্তরপূর্বক সার্থক বাক্য রচনা কর £-- 

ৃ্‌ নদী, অধীর, ভীষণ, উন্মাদ, উচ্ছাস, উল্লাপ, ব্যাকুল, সঞ্চার, নির্ধোষ) দুর্ধর্ষ | 

২। নিম্ুলিখিত শব্বগুলির বাচা পরিবর্তন কব £ 

ধাইছে উধাও গ্রাপিতে মিহিরে, ছিড়িয়া রশ্মিহটা। 


২৬ প্রথম পঞ্জের ব্যাকরণ 


,৩। ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য নির্ণয় কর £-- 
(ক) আজিকে যতেক বনম্পরতির ভাগ্য দেখিযে মন্দ। (খ) নেমে আসে যেন, 
বীধ-ভাঙ। জল। (গ) শুরু হয়ে গেছে গুরু-গুরু রব। 
১১। তিব্র (পৃঃ ৪০-৪৪) 
সন্ধিঃ দিগভয়ী__দিকৃ+জয্বী। দিগগজ-_দিক+গজ। চতুর্দোলা_চতুঃ+ 
দোল]। প্রেমাবেশ-_ প্রেম1+আবেশ। পরমাগ্রহে পরম আগ্রহে । চরণাশিতশ- 
চরণ+আশ্রিত। গোম্পদ_ গো+ পদ । | | 
সমাস 2 দিগজয়ী_দিকসমূহ জয় করিয়াছেন (উপপদ তৎপুরুষ )। বীরপণ্ডিত 
-বীর যে পণ্ডিতসে (কর্মধ|রয়)। রণমদে_রণের ম্দ (বী তৎপুরুষ ), তাহাতে। 
বিজয়মাল্য-_বিজয়ের মাল্য (যী ৩ৎপুরুষ )। য়ন জয়স্থচক না ( মধ্যপদলোগী 
কর্মধারয়)। সাধনভজন-রত--সাধন এবং ওজন (ছন্দ); তাহাতে রত (সঞ্চুমী তৎপুরুষ)। 
বিচার-মল্ল-__বিচারে মল্ল (অগুমী তৎপুরুষ)। বিজয়-পত্রী__বিজযের পত্রী (ষষ্ঠী তৎপুকম)। 
ভয়ে-বিস্ময়ে-__ওয় এবং বিস্ময় (৬লুক্‌ ছন্দ )। ৬্াণ্খ[গর-_জ্ঞানূপ সাগর (রূপক 
কর্মধারয়)। রণে-অ.হব'ন-বণী-রণে অর্থাৎ রথাথ আহবান ( চতুর্থী'তৎপুরধ ): তাহার 
“৭1 হচী তৎপুরুষ )। গো গো (গে।রু )যেব পদ (হী তৎপুবধ )। পুরবাজী-_ 
পুরে বাস করে ষে, বা যাহারা (ডপপদ তৎুরধ)। গএবাণও্শ্ররপ বাণ (রূপক 
কর্মধ।রয় )। অবদ৩ €--জবনত শির যাহার 807 রি ) কা । যশ-তষ& যশোর 
প্রতিষ্ঠা ( যা তৎপুরুষ )। মুখদর্শন_মুখকে দর্শন ( দ্বিতীয়া তৎপুরধ )। তখ|ল-তরু-_ 
তমাল নামক তরু (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। বৈষবগুরু-_বৈষ্ণবে৭ গুরু (যী তংপুরুষ ) 
বা, যে বৈষ্ণব সেই গুরু ( কর্মধারয় )। কুস্থমকোমল-_কুনুদের ন্যায় কোম্ল (ডপমান 
কর্মধারয়)। কঙ্কালসার-__কক্কাল সার যাহার ( বহুব্রীহি ), তাহা। 
সাধু গগ্ভরূপ 2 দেহে ( উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০) দুইজনে । রহে__রহিয়া। 
ধ্বনিতেছে_ ধ্বনি করিতেছে। ত্যাজিয়া__ত্যাগ করিয়া। চুমিয়চুঙ্ন করিয়া। তিতিল 
--( উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০ ) পিক্ত হইল, ভিজিল। পরশে__ক্পর্শে। 
কারক ও বিভক্তি ঃ (ক) ভয়ে সবে পু'থিপত্র গুটায় (কর্মে শূণ্য বিভক্তি )। | 
(খ) মোরে জিনি তবে জয়গৌরবে ব্রজ থেকে যাবে চলি (মোরে-_-কষে “এ বিভক্তি, 
জয়গৌরবে__ক্রিয়া বিশেষণে দ্বিতীয়া )। 
ব্যুৎপত্তি (067159002) 8 মদ্_+/মঘ্‌ +অ (ভাববাচ্যে )। পক্বজ-/ 
পন্চ+4জন্+ড ( কর্তৃবাচ্যে)। অন্ুচর জন্গু++/চর্+ -. (বর্তৃবাচ্যে)। পাত্ডিত্য- 
প.গুত+ফ্টয (ভ1ববাচে))। পমাদর-সম্‌+ আ+4/দ+ অ (ভাববাচ্ে)। আশ্ষালন--অ) 
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_ক্ফষল+ণিচ,+অনট (ভাববাচ্যে )। বৈষ্ণব_বিষুঃ1অণ্‌। গৌরব -গুরু+ফ 
* (ভাবার্থে)। খগ্ডিত_খন্ড+ত ( কর্মবাচ্যে)। সিক্তর--+সিচ.+ত ( কর্তৃবাচ্যে )। 
শাণিত--+/শাণ1+িচত (কর্মবাচো)। 

৪ পরান্তর 2 দণ্তী( বিশেষণ ) দন্ত ( বিশেষা )। পণ্ডিত (বিশেষণ) পাগ্িত্য (বিশেষ্য) 
বিজয় (বিশেষ্য) বিশ্রয়ী (বিশেষণ)। জয় (বশেষ্য) জয়ী (বিশেষণ)। স্থ্্য (বিশেষ্য) 
সৌব (বিশেধীন)। বিল্মন্ (বিশেষ্য) বিশ্মি ত (বিশেষণ) । ধৈধ্য (বিশেষ্য) ধীর (বিশেষণ)। 
'অভিমানী (বিশেষণ ) অভিমান ( বিশেষ্য )। | 

ব্যাকরণগত টীকাঁঃ আগায় সংস্কৃত অগ্র২আগ; এই 'আগ' আ'প্রত্যয়যোগে 
নামধাতুতে পরিণত হইরা ক্রয়াপদটি»স্টি করিয়াছে। তিষ্ঠ _সংস্কৃত স্থা (ধাতু )+লোট্‌ 
খিল ,জষ্উ। এই তিষ্ঠ বাঙলার মূল সংস্কুতের অর্থেও যেরূপ চলে, তেমনি বাওলা ধাতুরূপেও 
চলে। উদ্দাহরণ--ঘরে আর মন “তিঠিতে (থাকিতে ) (তিষ্ট+ইতে) চায় না। 

» অন্ুুণীলনা 

১ শিঙ্গান্তরঙ্কর : পণ্ডিত, ভিধারধ) শিষ্য, তরুণ, বৈষ্ণব | 

২। কারক-বিওক্রি নির্ণপ্ কর: (কে) বিজয়-পত্রী লিখিয়া দিলেন অয়- 
ভিখারীর করে। (খ) সম্মুখে এসে দাড়ালেন জীব শুনিয়। আস্ফ'লন। 

৩। শিমের মোটা হরঞ্চে লিখিত শব্দগুলির ব্যাকরণগত টাকা লিখ £ 

কা” অট্টু-হান্ হাপিয়৷ উঠল পণ্ডিত অভিমানী | (খ) শুনি সনাতন মূ হেসে 
ক'ন, জিনিবারে অভিমান । 

১২। ক্াগ্ডালী জ্ুশিক্সান (পৃঃ ৪৫-৪৬) 

সন্ধি ঃ ছুর্গম-_ছুঃ+গম। দুস্তর_-ছুঃ1তর | যুগান্ত--যুগ+ শন্ত। পুনর্বার-_ 
পুনঃ+বার। পরীক্ষা-_পরি+ঈক্ষা। 

সম।স 3 রাত্রি-নিশীখে রাত্রির শিশীথে ( যঠীতৎপুরুধ ), তাহাতে । তিমির- 
রাত্রি-_তিমির যে রাত্র ( কর্মধারযঘ় ) অথব। তিমরাচ্ছন্ন রাত্রি ( যধ্যপদলোপী কর্ষ- 
ধারয়)। যুগধুগান্তপঞ্চিত-_ঘুগ ও যুগান্ত (ছন্দ ), যুগান্ত_যুগের অন্ত ( ষীতৎপুরুষ )) 
যুগ হইতে যুগান্ত (বিনা অব্যয়ে অব্যয়াভাব ); তাহা ব্যাপিয়া সঞ্চিত( দ্বিতীন্না 
তংপুরুষ )। অনহায়__সহায় নাই যাহার ( বহ্ব্রীহি )। মাতৃ-মুক্তিপণ--মাতৃর 
( মাতার ) মুক্তি (যী তৎপুরুষ ); তাহার পণ ( ষষ্ঠী তৎপুরুষ )। গিরিসংকট--গিরির, 
সংকট (অর্থাৎ দুর্গম অঞ্চল ) (ষঠী তৎপুরুষ )। পশ্চাংপথযাত্রী-পশ্চাৎস্থিত পথ রী 
 মধাপদলোপী কর্মধারয় ); তাহার যাত্রী ( তৃতীয়ার্থে যষ্ঠীতৎপুরুষ। 

সাধু গণ্ভরূপ £ লঙ্ঘিতে_-লজ্ঘন করিতে । গরঞ্জায়-_গর্জন করে। ত্যঞিবে-_" 


২৩০ | প্রথম পত্রের ব্যাকরণ 


ত্যাগ করিবে। উদদিবে_উদ্দিত হইবে। রাঙিয়া (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬* )-_রাঙী 
হইয়া। জিজ্ঞাসে- জিজ্ঞাসা করে। 
কারক ও বিভক্তি £ (ক) ফেনাইয়। উঠে বঞ্চিত বুকে (অধিকরণে সপ্তমী )। 
(খ) অসহায় জাতি মরিছে ডূবিয়া, জানে না সন্তরণ ( কর্মে শূন্য বিক্তি)। (গ) 
এ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ( অধিকরণে 'ঘঃ বিভক্তি 
ব্যু্পত্তি (70611576000. ) 8 ছূর্গম__ দুর /গম্+অ ( কর্মবাচ্যে )। 
ফেনাইয়া-_ফেন+আ ( নামধাতু )7+ইয়া। ,পু্রিত_ পুগ্ত+ই তচ, (জাতার্থে )। 
সন্দেই__-সম্++/দিহ4অ (ভাববাচ্যে )। ত্যজিবে--+/ত্যজ ( সংস্কৃত ধাতু )+ইবে। 
আগুয়ান-__-আ+ আন (কর্তৃবাচ্যে)। সহ্ষিত_লম্চি+ক্ত। জাতি--/জন্1তি 
(কর্তৃবাচো )। উদ্দিবে-_উৎ-ই (সংস্কৃত ধাতু )+ ইবে। 
পদাস্তর ঃ দুর্গম (বিশেষণ) দুর্গমতাঁ (বিশেষ্য)। জল (বিশেষ) জলো৷ (বিশেষণ)। 
পথ ( বিশেষ্য) পথিক (বিশেষণ )। মন্ত্রী (বিশেষণ) মন্ত্রণা (বিশেষ্য )। মুক্তি 
( বিশেষ্য ) মুক্ত (বিশেষণ )। খুন (বিশেষ) ) খুনী (বিশেষণ )। ₹পরীক্ষা (বিশেষ্য ) 
পরীক্ষার্থী অথবা পরীক্ষক ( বিশেষণ )। 
বিদেশী শব্ধ 2 হুাশিশর--ফরাসী। হিম্মত_আরবী। জায়ান__ফারসী 
'জবান+ শব্ধ হইতে জাত। তুফান_আববী, চী-দেশীয় “তাই-ফুউ?। আান্রী_ ইংরেজী 
(56100 )। খুন ফারসী । 
অলঙ্কার ঃ তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী, সাশ্্রীরা সাবধান__অন্ুপ্রাস। 
ব্যাকরণগত টীকাঃ লউিঘতে__লঙ্ঘ, (সংস্কৃত ধাতু )+ইতে; একমাত্র পদ্চেই 
বাবহত হয়। জিজ্ঞাসে- জ্ঞ+সন্_জিজ্ঞাস্‌ (ধাতু )। জিজ্ঞাস্+ এ-'জিজ্ঞাসে, 
সনস্ত ক্রিয়াপদ। একমাত্র পছ্যেই ব্যবহৃত হয়। গরজায়__গর্জ (বিশেষ্য )১৯গরাশ 
স্বরভক্তি বা বিপ্রবর্ষের উদাহরণ ); গরজ + আ (নামধাতু )+এ। 
অন্ুশলনী 
১। বিপরীতা্থক শব্দ লিখ £ দুর্গম, জোয়ান, অসহায়, আগুয়ান, তিমির । 
২। নিক্নলিখিত শব্দগুলি শ্রেণীবিভাগ কর: কীস্তার, মাঝি, হিম্মৃৎ, কাণ্ডারী, 
বাজ, আজ, প্রান্তর, খুন, ফ।সি। 
৩। নিম্নের ফোটা হরফে লিখিত শব্দগুলির ব্য!করণ সংক্রান্ত টাকা লিখ £ 
(ক) ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান। 
(খ) বাঙালীর খুনে লাল হল যে! ক্লাইভের থখঞ্জাব | 
(গ) উদিবে সে রবি আমা.দরই খুনে বিয়া পুনবার । 
(ঘ) জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ। 


গনদ্যাহস্ণ (দশম শ্রেণী) 
*. *১। অসন্ডেক্প কোকিিন (পৃঃ ৫৮৬৩) 


সন্ধি পবান্--পর+অন্ন। উপরু্পরি-_উপরি+উপরি। স্িঞ্ধোজ্জল- মিথ 
শঁউজ্জ্রপ। নীলাম্বর_-নীল-4- অন্বর। 

“সমাস £ শীত-বর্ধা_শীত ও বর্ষা (ছন্দ সমাপ )। ম'মুধ-কোকিল-_মামুষরূপ 
কোকিল (প্্পক কর্মনারয় সষ্টুন )। পাঁবাবতকাকলীসংকুল-__-পারাবতদের কাকলী, 
(যী তৎপুরুষ ); তাহা দ্বারা সংকুল (তৃতীয়া তৎপুকষ )। পরান্ন-প্রতিপালিত-_ 
পরের অগ্ন (যী তংপুরুষ); তাহ দ্বাবা প্রতিপালিত (তৃতীয়! তৎপুরুষ )। 
উপযুপবি-বিশ্যস্ত--উপরি উপরি (ছুই অব্যয়ের অব্যধীভাব )7; উপূপপরী (ন্ুপ্‌- 
ক্ুপা সমাস )। পুম্পন্তবক-_পুস্পের স্তবক (যী শৎপুরুষ )। নিগ্ধোজ্জল-যাহা সি 
তাহাই উজ্জল ( কর্মপারয়)। মধুবশ্যামল-_ঘাহা মধুর তাহা শ্যামল ( কর্মধারয় )। 
গুত্রমূখী_ শুভ্র মুখ যাহার (বহুব্রীহি) (্ত্রীলিঙ্গ)। সন্ধ্যাশিশিরসিত্ত--সদ্ধ্যার 
শিশির ( যী তৎপুক্ডুদ ); তাহার দ্বাবা সিক্ত (তৃহীযা তংপুরুষ )। নীলচন্দ্রাতপ- 
মণ্ডিত--নীল যে চন্দ্রাতপ (টাদোয়া) (কর্মপারয় ১7 তাহার দ্বাবা মগ্ডত (তৃতীয়া 
তৎপুরুষ )। 'গ্রভাহনিদ্রাকে-গ্ররুষ্টপে ভাত প্রভাত (প্রার্দি তৎপুরুষ )7 প্রভাত- 
কালীন শিদ্রা ( মধ্যপদলোণগী কর্মধাবধী)। সর্বশবগ্রাহী-সর্ব শব ( কর্মধারয় )) 
তাহা গ্রহণ কৰে যাহা ( উপপদ তৎপুরুষ )। নীলাম্বর-মধ্যে-_-শীল অন্বর ( কর্মধারয় ); 
তাহার মধ্যে ( ষীতৎপুরুষ সমাস )। 

কারক ও বিভক্তিঃ (ক) আয় ভাই, একবার মিলে মিশে ছুই জনে 
পঞ্চমন্ববে ডাকি_-(কর্তৃকারকে এ বিভক্তি )। (খ) কমলাকান্টের মনের কথ! 
এজন্সে আর বলা হইল না_( কর্মে শূন্য বিভক্তি )। 

ব্যুৎপান্ত (10611526102. ) £ মুখরিত-_মুখব+ ণিচ, ( নামধাতু )+ক্ত। অভিভূত 
_আ৩+ভ্‌+ত (কর্তৃবাচ্যে)। জলন্ত--জল্‌ (সংস্কৃত ধাতু )+ অস্ত (বাঙলা 
কং-প্রত্যয় )। প্রতিপালিত- প্রতি-পালি+ক্ত (বর্ষধাচ্যে )। বিস্মিত বি+৮ন্মত 
( কর্তৃবাচে) ৷ আশ্র্য-আ++/চরু+ঘ্যণ্‌ (য)-(যাহা সচরাচর ঘটে না)। পুষ্পমন্্-_ 
পুষ্প+ ময়ট্‌ (প্রাচূর্যে)। শ্রোতা-৮শ+তৃ (কর্তৃবাচ্যে )। 

পদান্তর 3 সুখ ( বিশেষ্য ) সখী (বিশেষণ )। বসন্ত ( বিশেষ্য ) বাসন্তী (বিশেষণ)। 
বিন্যস্ত ( বিশেষণ ) বিন্যাস ( বিশেষ্য )। কুসুম (বিশেষ্য )। কুন্থম্তি (বিশেষণ )। 
শাসিত (বিশেষণ ) শাসন ( বিশেষ্য )। নক্ষত্র (বিশেষ্য ) নাক্ষত্রিক ( বিশেষণ )। 


স্কুল ফাইনাল পরাক্ষাধদের জন্য নহে। 


২৩২ প্রথম পত্রের ব্যাকরণ 


নিদেশ।নুসারে বাক্যের পরিবর্তন 8 আমার সুখের প্রভাতনিদ্রাকে কু বলিলে 
আমি মানিব না।-(শিষেধস্থচক )-আমার নখের প্রভাতনিদ্রাকে কু বলিলে 
আমি অন্বীকার করিব (নির্দেশাতআক)। যে আমার ডাক শুনে, "তাকেই ডাকি 
(জটিল )--মামার ঢাকের শ্রোতাকেই ডাকি (সরল )। কমলাকাস্তের মনের কথা 
এজন্মে আর বলা হইল না-_-কমলাকান্তের মনের কথা এজন্মে অকখিতই রহিয়া গেল 
('না" বর্জন করিয়া )। ( উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০ )1* রী 

বিপরীতার্থক শব্দ ঃ শীত গ্রাঙ্ম, আঁধার-:আলো। নিদ্রা__জাগরণ; 
হুন্দব-__কুত্সিত। ঘন-__ধিরল 7 বিষ__অমুত। 

ব্যাকরণগত 'টাক। ঃ বল, ডাঁক-_বল্‌, ডাবণ-অ টচ্চারণে এই 'অ+ লুপ্ত থাকে। 
গলাবাজি (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০)-_গলা+ বাজ-গলাবাজ; গলাবাজ+ই 
ল্গলাবাঞ্জি এই শব্দটিতে পর পর ছৃহটি তঞ্ষিত গ্রতায় আছে। ইহার একটি বিদেশী 
বাজ” শব্ধ এবং অপরটি বাঙলা “ই” গ্রতায়। এইরূপণএকই শব্দে একাধিক তদ্ধিত বিভিন্ন 
অর্থে যুক্ত হইতে পারে। 
অনুশীলনী 

১। সাধুভাষায় প্রতিশব্দ লিখ ঃ পুঁজিপ্াটা, ডেলা, কুকড়া, রাঙা, গলাবাজি, 
খাজনা, টেড়ি, বেড়াল, আমার হ'য়ে । 

২। নিমুলিখিত শব্বগুলির চলিত ভাষায় প্রতিশব্দ দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা" দর £ 

পুষ্পস্তবক, প্রভাঙ-নিদ্রা, সৌধ, পবার-প্রতিপালিত, চন্দ্রাতপ, মুখরত, শুরে 
স্তরে, শীতল । 

৩। নিম্নলিখিত অনুক্ত শব্দগুলির স্থান পৃবণ কর £ 

গলাবাজিতে সংসার-:হয় বটে, কিন্তু কেধল--হয় না; যদি শবমন্ত্রে অর 
করিবে, তবে যেন তোমার--পঞ্চম লাগে । 

উত্তর ৪ শাসিত, টেচাইলে, সংসার, স্বরে। 

২। মোটা হরফে লিখিত শব্দগুলির ব্যাকরণগত টীক1 লিখ £ 

(ক) তোতে আমাতে মিলে মিশে পঞ্চম গাই। (খ) তেমার চক্ষে 
সকলেই কু। গে) তুমি গ্িলাবাজিতে জিতিয়া গেলে । (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০ ) 
(ঘ) তোর পু'জিপাট। এ গলা। (ঘ) সিংহাসন হইতে......কাপিয়া উঠুক। 
২। প্রতিভা ( পৃ ৬৩-৬৭) 

সঙ্গি ঃ প্রথমোক্ত-_প্রথম+উক্ত | তদনুরূপ-_ত্দ+ অনুরূপ । অগন্যাবিষ্কত-_. 

অন্য +আবিদ্কৃত। অন্টোত্ত'বিত-_অন্য+উদ্ভাবিত। আগ্ন্ত-_আদি+ অস্ত | উদৃধ্ত-_ 
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উৎ+ধূত। দেবানুগৃহী৬__দেব+অন্ুগৃহীত। প্রত্যাগমন-_প্রতি+ আগমন | মনস্তটি__. 
মন:41তুষ্টি। ব্যতিরেকে বি+অতিরেকে। বুৎপততি_-বি +উৎপত্তি। পর্যাঞধ__-পরি+ 
আণু। অল্লায়াসাধা-_অল্প+ অয়াসসাধ্য। পুবাতনাতিরিক্ত-_পুরাতন+ অতিরিক্। 
যনোযোগ-_মন:+যোগ | পুররুদ্ধার-_ পুনঃ+ উদ্ধাব। 

সমাস ২ অন্যনিিষ্ট অন্য দ্বারা নির্দিষ্ট ( তৃতীয়।তৎপুরুষ )। আন্যাস্ভাবিত__অগ্থ 
দ্বার উদ্ভা'ক্চ ( তৃতীয়া তংপুক্ত্ষ )। পালনশক্তি_-পালনের শক্তি (যী ৩ৎপুরুষ )। 
শিক্ষ।নিরপেক্ষ-_নিঃ (নাই ) অপেক্ষা যাহাতে (বহত্রীছি)। শিক্ষায় (শিক্ষা বিষয়ে) 
( উ. মা. ১৯৬০ ) অথবা শিক্ষাতে 'নিরপেক্ষ ( সপ্তনীতৎপুরুষ )। দেবদত্ত-_-দেবের 
দত্ত (যী তৎপুক্ষ) | শকুন্তলাপ্রণেঞঠা- শকুস্তলার প্রণেতা (য্ীতৎ্পুরঘ )। সববিষ্া- 
বিশারদ-__সর্ব বিদ্ধ! ( কর্মধা রয়); সর্ব বিদ্যায় বিশাতদ ( সপ্তমী তৎপুরুষ )! পণ্ডিত্চুড়া- 
মণি-_চুডার মণি (ষঠী তৎপুরুধ) পাগুতেব চুঁঢামণি (যী তৎপুরুষ )। সঙ্গীতওসাম্বাদ 
বিহীন. মঙ্দীতের রস (যী তৎপুরুব ) ; তাভার আধ্বাদ (যীতৎপুরুষ ); তাহার দ্বার! 
বিহীন (তৃতীয় ষ্ংপুরুব )। বল্লীরীপল্ল ববিভৃষিত-_বল্পরী এবং পল্লব (ছন্দ সমাস); 

তাহার ছ্বাবা বিভৃ্ি 5 ( তৃতীয়া তুৎপুরুষ )। অলোক্িকশক্তিসম্পন্র_-ল্বেকিক নহে (নঞ 

তৎপুক্ুব )7) অলৌকিক শক্তি ( কর্মবারয় ); তাঁহাব দ্বারা সম্পন্ন (তৃতীয়া তৎপুরুষ )। 
অল্লায়াসসাধা__অল্প যে আগ্াস (কর্মধাবয় )) তাহা ছারা সাধ্য ( তৃায়া ৩ৎপুরুষ )। 
অিনবঞ্রৰ্মন্দিরে__তব্রূপ মন্দির (রূপক কর্মধারয় ); অভিনব তত্ব ( কর্মধারক্স )। 
তাহার মন্দির ( যী ততপুরুষ ), তাহাতে । 

কারক ও বিভক্তি 8 কে) কিন্তু বিধাশার স্ষষ্টিশক্তিতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। 
( তৃতীয়া “তে, বিভক্তি )। (খ) যত্বশীলই রত্বলাভে অধিকাবা (আরধকরণে অপ্তমী)। 
্ বুৎপত্তি (10011520192) 2 প্রাধান্য__ প্রধান +-ঘ্যঞ্ (ম) (ভাবার্ে)। পণ্ডিত 
পণ্ডা+ইত্চ (জাতাথে)। আকম্মিক_অকন্মাৎ+ঠক্‌ (ইক)। মোহিত--মোহ+ইতচ' 
(জাতারে) বা/মুহ+ণিচ (প্রেণার্থক)4-ভ্ত (কর্মবাচোে)। প্রসিদ্ব-_প্র+/সিধ, 
+ক্ত ( কর্তৃপাচ্যে )। ভেদদ__ভিদ+ঘঞ ( ভাববাচ্যে )। পক্ষপাতী__পক্ষ-__-+/পত.+ 
ণিন্‌ ( কর্তৃবাচ্যে)। সন্ত্_সম্+/তুবক্ত ( কর্তবাচ্যে)। গ্রাহ--গ্রহ +ণ্যৎ 
(য) ( কর্মবাচ্যে )। 

পদান্তর ( সাধ্য ) বিশেষণ ( সাধন ) বিশেষ্য । আবিষ্কার ( বিশেষ্য ) আবিষ্কৃত 
(বিশেষণ )। কৃষি ( বিশে ) স্থষ্টি (বিশেষণ)। উৎপত্তি (বিশেষ্য) উৎপর ( বিশেষণ )। 
সরম্বতী (বিশেষণ ) সারম্বত (বিশেষণ)। স্বাভাবিক (বিশেষণ ) স্বভাব (বিশেষ্য )। 
অধ্যয়ন (বিশেষ্য ) অধীত (বিশেষণ )। বৈয়াকরণ (বিশেষণ ) ব্যাকরণ ( বিশেষ্য )।. 
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নিদেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন £ প্রতিভা যে দেবাত্ত এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয় 
(নেতিবাচক)- প্রতিভা যে দেবদত্ত এ কথা আংশিক ভাবে সত্য ( অন্তিবাচক )। আমরা 
এক্ূপ বলিনা যে, ইহ। শিক্ষ'নিংপেক্ষ__আমরা এরূপ বলি নাযে, ইহা শিক্ষার অপেক্ষা 
রাখে না (শিক্ষণ নিরপেক্ষাএর সমাস ভাঙিয়া ব্যবহার)। (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০), 


অনুশীলনী ৃ্‌ ূ 

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলর বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর £-_- 

বিভক্ত, গ্রাহা, পণ্ডিত, নিবপেক্ষ) তুষ্টিনাধন, সন্দেৎ আকন্মিক, গর!ধান্থয, পধ্।প্ক, অভ্যান্ত | 

২। সংক্ষিধ করিয়া লিখ £__ 

(ক) শিক্ষাৰ উপর যাহা নির্ভর করে না; ( উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০ ) (খ) ধিনি 
ব্যাকরণ জানেন ; (গ) অল্প চেষ্টায় যাহা করিতে পারা যায়; (ঘ)ট আগে থেকে যার 
সঙ্গে পরিচয় আছে। 

৩। ভ্ালীব্রশীল্প উতুস-সঙ্ান্নে (পৃ: ৭৬৮২) 

সন্ধি ঃ চিরান্যন্ত_চির+অভ্যন্ত। চিতানলে-_চিতা7 অনলে। কৃর্ম'চল- কৃর্ম 
+অচল। নভোমণ্ডল-__নভঃ41+মণ্ডল। অধোন্লিত-_মর্ধ+উন্লীলিত। শিরে'পরি 
- শির: উপরি (বাঙল। সন্ধি; সংস্ক 5 মতে তুল--শুদরূপ শির উপরি” )। ভন্দ্রাতপে 
-চন্দ্রআতপে। প্রত্যাবর্তন প্রতি+আবর্তন | মহাযজ্ঞোথি ত-_মহা যজ্ঞ উথ 
অগ্নদ্গার-_অগ্নি+উদ্গাব। উত্তুক্--উৎ+তুঙ্গ। উড্ডীন_উৎ7ভীন। 

সমাস ঃ কুলপ্লাবন_কৃলের প্লাবন ( ষঠীশৎপুরুষ )। প্রতিদিন_দিন দিন 
(অবয়ীভাব )। চিতানল-_চিতার অনল ( ষঠী তত্পুরুষ ) আজন্মপরিচিশ_ জন্ম 
হইতে আজন্ম ( অব্যয়ীভাব); আজন্ম পরিচিত (সুপ স্পা )। অভ্রভেদী-_অন্র (মেঘ ১ 
ভেদ কব। শ্বভাব যাহার ( উপপদ তৎপুরুষ )। ভতচেতন--হত হইয়াছে চেতন। যাহার 
( বনুবীহি )7 হত চেতনার মতো (নিত্যপম!স )। শিগবতুষাবনিংস্থ ত--াশখবস্থ তুষার 
(মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ); তাহা হইতে নিঃসৃত (পঞ্চমী তৎপুরুষ )। অস্থচূর্ণ সংঘোগ 
-চুর্ণ অস্থি (কর্মধারয় বিশেষণের পরনিপাত)। তাহার সহিত সংযোগ (তৃতীয়! তংপুরুষ), 
তাহাতে । মরুভূমি-প্রায়-সরুভূমির মতো (নিতাসমাস )। মহাযজ্ঞো থি ত_মহান্ধজ্ঞ 
(কর্মপারয় ); তাহ হইতে উ খত ( পঞ্চমী তৎপুরুষ )। 

কারক ও বিভক্তি 2 প্রবেশ করিয়া মহাবিক্রমে উহাদের দেহ বিদীর্ণ করিতেছে । 
( অধিকবণে সপ্তমী )। কঠিন পর্বতের দেহাবশেষ-ঘারা বৃক্ষলতার সজীব শ্যাম দেহ 
নিমিত হইল। ( করণে তৃতীয় বিভক্তি )। 
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ব্যুৎপত্তি (00611586102) 8 গ্রাবাহিত- প্র++/বহ+ ণিচ+ক্ত ( কর্মবাচ্যে)। 
অজ্ঞাত নয় জ্ঞাত, ন+৮/জ্ঞা+ক্ত (কর্মবাগে)। ভক্াভূত_ভম্ম+ছি (অভূততস্তাবে) 
+ভৃক্তি। অবণ্যানী__+/ঞ + তন্য- অবণয+আনীপ (স্ত্রীলিঙ্গে)। অজ্ঞেঘ__ 
+৫জ্ঞা4যৎ (কর্মবাচো)। উৎপত্তি -উৎ++৮/পদ+ক্তি (ভাববাচ্যে)। প্রস্তবীভূত-প্র 
++ অল্প্রস্তব+চি। (অভুহতদু'বে )1+ভ+ক্ত। দণ্ডাযমান__দণড+ক্য+শানচ, 
( কর্তৃবাচো?। উথিত_-উি++/স্থাক্ক ( কর্তৃবাচো)। এন্দজালিক-_ইন্দজাল 
+ইক। পরিণত-_পরি++/নম্1ক্ত। ছুনিবীক্ষা-_ দুর +নির্1ঈক্ষ+য (কর্মবাচো)। 
পদাস্তর $ সখা (বিশেষণ ) সখা ( বিশেষ্য )। শ্রান্ত (বিশেষন) শ্রান্তি (বিশেষা)। 
পাথিব (বিশেষণ )। পৃথিবী (বিশেছা)। উর্বরতা ( বিশেষ্য ) উর্বর (বিশেষণ)। তরল 
( বিশেষণ ) তারলা ( বিশেষ্য )। 
বাকের আক'র পরিবর্তন £ একদিন অতীব বন্ধুব পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে 
পরিশ্রান্ত হইয়া বাঁসয়া পড়িলাম 1-গনরল বাক্। 
একদিন অতীক্ বন্ধুব পাবত্য পথে চলিতে চলিতে পরিশ্রান্ত হইলাম এবং বসিয়া 
পড়িলাম।-__-যৌগিক বাক্য। 
অলঙ্ক।র ঃ ছোট ছেট তবঙ্গগুলি তীরভূমিতে আহুড়াইয়া পড়িয়া কুলকুল গীত 
গাহিয়৷ অবিশ্রান্ত চলিয়া মাইত।-_সমাসোক্তি। 
ব্যাককরণগত টীকা 8 পথপ্রদর্শক_ পনিন্+ গদর্শক- দি (সংস্কৃত 
সমাসেব নিয়মে ) তবে বাঙলায় “পথ পদটিই গ্রাতিপদিবরূপে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া 
সমাসবদ্ধ পদটিকে শুদ্ধ বল। যাইতে পারে। নিমজ্জিত__নি+/--মস্চ্চ +- ক্রস" নিমগ্ন 
এই শবটি ভূল হইলেও “নিমগ্র' অর্থে 'মিমজ্জি , কথাটি বাঙলার প্রচলিত । 
রর অনুশীলনী 
১। শিল্পের উদ্ধৃত অংশটুচ চলিত ভাষায় রূপাস্তরীত কব £ 
£শিখরতুষারনি£স্থত জলধারা বস্কিম গঠিতে নিমস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। 
সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল এখন আব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজঝটিকাঃ 
এই যবনিকট্িতিক্রম করিলেই দুষ্ট অবারিত হইবে। তুষার নদীর উপর দিয়া উবে” 
আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই নদী ধবলগিরির উচ্চতম শৃর্দ হইতে আসিতেছে । 
আপিবার সময়ে পর্বতদেই ভগ্ন কবিযা প্রন্তবভূঁপ বহন করিয়া আনিতেছে। সেই প্রস্তর- 
শপ ইতস্ততঃ বিদ্দিপ্ত রহিয়াছে ।, (উচ্চতর মাধামক ১৯৬০) 
২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির দ্বাবা তদ্ধিতান্ত বা! কৃদস্ত শব্দ গঠন কর £ 
রজ তন্থত্রের স্ায় ; শঙ্খধবনির ন্যায়; স্থগ্টিকর্তা তুষারে পরিণত | 


ূ ৪। স্বাদেস্পিকিতা। (পৃঃ ৮২৮৮) 

সন্ধিঃ বয়সোচিত_-বস+উচিত। উদ্চোগ_উদ্‌+যোগ । হান্রোচ্ছাস__ 
হান্ত+উচ্ছাস ( উৎ+শ্বাস উচ্ছাস )। 

সমাস 2 স্বদেশপ্রেম_হ্ঘদেশ ( কর্মধারয় ) বা স্বদেশের জন্য প্রেম (চতুর্থ তৎপুরুষ)। 
কর্মকর্তারপে_ কর্ম ও কর্তা (দ্বন্দ সমাস); তাহাদের রূপ যাহাতে (বন্ুত্রীহি )। 
শশব্যত্ত--শশের ন্যায় ব্যন্ত (উপমান কর্মধারয়)। রবাহৃত--রব (শব) দ্বাবা অস্ত 
€ তৃতীয়া তৎপুরুষ )। অনাহৃত-_নয় আহ্‌ত (নএ৩৬২পুরুষ )। বউঠাঁকুরানী__বউ 
অথচ ঠাকুবানী ( কর্মধারয় )। জ্ঞনবুক্ষ__জ্ঞানরুপ বৃক্ষ (রূপক কর্মধারয়)। তেজ:- 
প্রদীপ্ত--তেজের দ্বাবা প্রদীপ্ত (তৃতীয়া তৎপুরুষ )। 

কারক ও বিভক্তি ঃ সেই সভায় বালকের! যে বীরত্বের প্রহসন-মাত্র অভিনয় 
করিতে ছিল তাহা কঠে।« ট্রাজেডিতে পরিণত হইতে পরিত। (অধিকরণে সশ্তশী)। 
দেশের প্রতি জলন্ত অনুরাগ যর্দ তাহাদের জ্বলন-শীলত। বাড়াইতে পাত তবে 
আজ পযন্ত 'াহারা বাঞ্জারে চলিত। _দেশের প্রতি € অঙ্সর্ঁযোগে যী) জলনশীলতা 
€ বর্মকাবকে শূন্য বিভক্তি )। 

ব্যুপন্তি (10971520101 ) 8 আত্মীয়__ আত্মন + ঈয় (সন্বন্ধ অর্থে )। পুংশ্কত-_ 
পুরস্++/ক+অ ( কর্মবাচো )। উত্তেঞজনা-_-উৎ++/তিজ.+ণি5+ ন্‌ (ভাবনাচ্যে) 
আপ. | স্বাদেশিক_্বদেশ4ইক। পোড়ো_-+/পড়+-উয়া- পড়য।পোডে। (স্বর- 
ভক্তি)। রাশিকৃত-_রাশি+চছি। (অভূততন্তাবে)1+ক4ক্ক | সন্দিপ্চতা_সম+ 
+/দিহ +ক্ত ( ভাবার্থে)। বৈপরীত্য-_বিপরীত+-ফ্য ( ভাবার্থে)। 

পদভ্তর  শ্রদ্ধ। ( বিশেষ্য) শ্রদ্ধেয় (বিশেষণ )। হ্বদদেশ (বিশেষ্য ) স্বাদেশিক, 
হ্বদেশী (বিশেষণ )। পাগ্ডিত্য (বিশেষ্য ) পণ্ডিত (বিশেষণ )। সহজ (বিশেষণ ) 
সহজতা (বিশেষ্য )। শিবেদন ( বিশেষ্য ) নিবোধত (বিশেষণ )। অনভ্যাস (বিশেষ্য) 
অনভ্যন্ত ( বিশেষণ )। 

বিশিষ্টার্থ বাগ-ভঙ্গি ঃ মালী তাহাকে শশব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, 
ুঠমুঠা আগু,নর হরির লুট ছড়াইতেছে। আমাদিগকে ভ্।ল-বৃন্ষের ফল 
খাওয়।ইলেন এবং স্বর্গলোক ভার্দিয়া গেল। 

ভলঙ্কার ৪ এই সভায় আমরা এমন একটি খাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম 
যে অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম।-_ উৎপ্রেক্ষা। 

অনুশীলনী 

১। নিয়লিখিত শব্খগুলির বিপরীতারবক শব্ধ লিখিয়। বাক্য রচনা কর £ 

অর্বাচীন, নিবিড়, মূল্যবান, নিঃশব, প্রহসন, নবীনতা, বৈপরীত্য, অপমান । 


প্রথম পত্রের ব্যাকরণ ২৩৯ 


২। নির্দেশানুপাবে বাক্য বিশ্লেষণ কর £ 

(ক)* আমাদের বাড়ীতে দা্দারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্। করিয়া আসিয়াছেন ) 
(খ) জেই পুবস্থতিব আলোচন। করিয়া আজ আমরা হানসিতেছি। (উচ্চতর মধ্যমিক 
১৯৬০ )1 (গ) মানিকতলায় পোড়ো বাগানের অভাব নাই। 
৪ ৩। নিয়লাখিত শব্গুলির ব্যাকরণগত টীকা লিখ £ 

অন্তঃশীল। ( উচ্চতর মাধ/মিক ১৯৬০ ), হিন্টুমেলা, স্বাদেশিকদের সভা; আগুনের 
ছুরির লু$ 7 জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়া । 


ঈ* €। তোতা-কাহিলী ( পৃঃ ৯৩-৯৮ ) 

সম!স£ কাধ্দাকানুন_-কায়দী এবং কানুন (দ্বন্দ সমাস)। রাঞ্জহাটে-- 
রাজারহাটে ( যী হতপুরুব )। খড়কুট।-খড় ও কুট। (ছন্দ সমাস )। পুীথ-লিখক-_- 
পুাখর ছিখক (ঠা তপুকষ ) | পবতপ্রমাণ_পবত প্রমাণ যাহার ( বহুবাহি )। 
তারক-নাবশ -তধারকে নাবধশগ্্‌ সন্তমী পুরুষ )। ন্বভাবদোষে_ প্রভাবের দোষে 
(যী তৎপুকষ )ঞ্তোহাতে। কান-মশামর্দার- কান মলে যাহারা (উপপদ তৎপুরুষ ); 
তাহাদের সর্দার (ষ্ঠ তপুক্ষ) সোনাদানা_গোল ৩ দানা (ছন্দ সমাস )। 
আশাঞজণক-_-আশ। জন্মায় যাহা (ডপপদ তৎ্পুব্ষ )। দীর্ঘ-শিশ্বাধে-্দীর্ঘনিশ্বাস 
( কর্মধারয় ), তাহাতে। 

কপ্মক ও বিভক্তি ৪ মনে তো ছিল ন1। প|খিটাকে দেখা হয় নাই (কর্মে 
দ্বিতীয়া)। তবু স্বভ,বতদাষে সকাল বেলায় আলোর দিকে পাখি চায় আর 
অন্যয় রকমে পাখা ঝটপট করে। (হেত্বর্থে বিভক্তি সপ্তমী )। 

বু্পত্তি (1951159600) £ শিক্ষা-৮শিক্ষ,.+ অঙ, (ভাববাচ্যে) + আপ । কান- 
ধলা-সর্দার_কান+/মল্‌+আ ( কর্তৃবাচ্যে)। নিন্দুক_ নিন্দ, ( সংস্কৃত ধাতু )+ 
উক ( বাঙলা কৃ; স'ম্বতে “নিন্দক” হয় “নিন্দুকণ হয় না)। অমাত্য-অমা+ত্যপ্‌। 
পিটানি--পিট+আনি ( ভাববাচ্যে )। বেয়াদবি--বেয়াদব+ই ভাবার্থে)। মুকুলিত 
_ মুকুল+ইতচ (জাতার্ধে)। 

পদাস্তর 2 বিদ্যা (বিশেষ্য ) বিদ্বান্‌ (বিশেষণ )। খবরদারি ( বিশেষণ ) খবরদার 
(বিশেষ্য) । শিন্দুক (বিশেষণ) নিন্দা (বিশেষ্য)। অভাব (বিশেষ্য) অভাবী (বিশেষণ ) 
কৃতজ্ঞতা ( বিশেষ্য ) কৃতজ্ঞ (বিশেষণ )। সোনা ( বিশেষ্য ) সোনালী ( বিশেষণ )। 

বিশিষ্ট বগ ভঙ্গি 3 (ক) মুখ হাঁড়ি করিয়া__এখানে “হাড়ি কথাটির সার্থক অর্থ 


* কুল ফাইনাল ছাঞ্-ছাত্রীদের জন্য নয়। 


২৩৮ প্রথম পত্রের ব্যাকরণ 


হইল “ভার; (খ) 'থাচাট। হইল এমন 'আশ্চর্ধ যে, দেখিবার জন্য দেশবদেশের লোক 
ঝু'কিয়। পাঁড়ল-__-এখানে 'ঝু।কয়া' কখ।টির অথ ৃষটি আগ হহল। (গ) বোন্‌ কালে 
যে, কেড ত।ঠাহ্র করিতে পারে শাই। এখানে ঠাহরঃ কথাটির অর্থ হুইল “নির্ণয়” | 

বিচদশী শব্দ 2 হদদমুদ্দ--আরবী কখা। তলব--আরবাী। সাবাদ-_ফারসী 
কথা। খবদ্দারি--ফারঞসা। তন্থা_-বেএন- ফারসী । বালাখানা__ফারসী। তাক 
--আরবা। দস্তর-ফারশী। কফোতোথাল_ ফারসী |, ই শিয়ারী__ফার্সী। 

অলম্ক।র 3 বাহিরে নব-বাস্ডের ॥ ক্ষণ হাওয়ায় কিণলকথগুলে দাঁধনিঙবাসে মুক্ুলিত 
বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।-_-সমাসে্জিগ 

ব্য/করণগত টীকা £ টানট।নি _'পরম্পব টানা” এই অর্থ টানাটানি কথাটি 
বিশেষ্য। তবে এখানে ইগর বশেষ অর্থ হইতেছে "অভাব । সধন্ধ।র।__দন্বদ্ধ+ ইন্‌- 
সন্বন্বী, অর্থাৎ যাহার সহিত অন্বন্ধ আছে এই অর্থে; কিন্তু বাঙলায় কেবলশাত্র শ্তালক, 
এই অর্থেই ব্যবহত হয়। সুতরাং এটি যোগরূঢ শব্দের উদাহরণ । 


অনুশীলনী 
১। নিমের উদ্ধত অংশটির উঞ্ত পারর্তন 
রাজা ভাগিনাকে বশিলেন, “একবার পাথিটাকে আনে। তো দেবি” (প্রত্যক্ষ 
উক্তি)। রাঙা তাগিনাকে বাসলেন পাথিটাকে একথার আনিতে। তিনি দেখিবেন 
€পরে।ক্ষ উক্তি)। ( উচ্চতর মাধ্যমিক ১৪৬০ ) 
২। শিষ্ননিখিত শব্দগড লর ব্যাঞ্রণ সংক্রান্ত টাক! লিখ £ 
শিক্ষার একেধারে হদ্দধুদ্দ ; সোনার হার পারল; কান-মল! সর্দর। 
৩। বশিশ্টার্থ প্রদর্শনপূব্ক সার্থক বাক্য রচণ। কর £ 
“মুখ ই।ড়ি করা? “৩লব করা? গণাছাড়।” 'ঠ1হরকরা)। 


৬। অতন্ধবত্দ্র বিছ্যাসাগক্ পৃঃ ৮৮১০৪) 

সন্ধিঃ চতুপার্খ্ব_চতুঃ+পা্বস্থ। আঁবঠাব_-আবিঃ+ ভাব। নিশ্রভ-_নি:+ 
গ্রভ। পুক্রযাহুক্রমে_ পুরুষ+ অনুক্রমে | কারণানপন্ধানে__ক(রণ+ অনুসন্ধানে । বক্ষঃ- 
স্থল-_বক্ষ (স্‌) স্থল বিকল্পে 'বক্ষস্থল'। শিষ্ষরণ--নিঃ+ করণ। 

সমাস ঃ অগুবীক্ষণ__-অণুবীক্ষণ করা হয় অর্থাৎ লক্ষ্য করা হয় ইহার দ্বারা 
(উপপদ তৎপুরুষ )। বিছ্টাসাগরের-_বিগ্ভার সাগর ( হীশুৎপুরুষ), তীহার | যন্- 
সবরূপ- যন্ত্র স্বরূপ যাহার (বনত্রীহি)। অহোরাত্র_অহঃ ও রাত্রি (ছন্দ সমাস)।, 
আত্মনির্রশক্তির_আত্মাতে শির্ভর (সঞ্চমী তংপুরুব)) তাহাই শক্তি (কর্মধারয় সমাস)। 
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তাহার। কঠোর-কঞ্কালবিশিষ্ট--বঠোর কঙ্কাল ( কর্মধারয়); তাহার দ্বারা বিশিষ্ট 
( তৃতীয় তৎপুকষ )। প্রাণি তত্ববিদের।--প্রাণিবিধয়ক তত্ব ( মধ্যপদলোপী ধ্মণারয় ) ) 
তাহা জ্বানে যাহারা ( উপপ্দ তপুরুব ), তাহারা । পাশ্চাগুজাতিঈলও-_ পাশ্চাত্য 
জাতিগুলি (বর্মধারর)) তাহাতে সুলভ (স্গ্ততণী তত্পুকষ )।  চরিভ্রগঠন-_, 
ঈরত্রের গঠন (যী ততপুকষ ), ভাহাতে। পুরুধানুকরমে- পুরুষের অঙ্ুক্রম (যী 
তৎপুকুষ )৭ উপলক্ষমাত্রউপণক্কই শান (নিহ্গমাণ )। বিধবাবধিবাহ-ব্যাপাবরে 
বিধবাদের [বাহ (যী ৩৬পুধ৭ )$ তাহাই ব্যাপার (কর্মধারয় ), ভাহ।তে। রোধন- 
প্রবণতা রোদনে প্রলণতা। ( সঙ্জমী ৩পুকধ )। মঞ্গয্ুতারতআমন্ত্রয্যের চরিত্র 
( যী ভৎপুকষ )। করু-মন্বাকিশী_কঞ্থজূপ মনাকিপী (রূপক কর্মধারয় )। খণগ্রত্ত 
খ.ণর ঘার। গ্রপ্ত (তৃতীয়া পুরন ] | 

কক ও বিভক্তিঃ (ক) কিন্তু পিঙা পিতামহ হইতে তাহার ধাতুতে 
মভ্জাতে ও শেণিতত এমন একটা পদার্থাতিনি পাইয়|ছিলেন---দাড়াইতে সমর্থ 
হইয়া ছল্েন। ( আধবরণে সপ্তনী )। (৭) ইহার জন্যু তাহাকে কখনও থণ শ্বীকার 
কছিতে হয নাই। ইহার জন্য (শব্দযোগে বঠী )) তাহাকে ( কর্তায়ু গ্রথমী )। 

বুৎ্পত্তি (00058000) 8. অব্যাহত নঞবি/হন্1-ক্ত ( কর্মবাচ্যে )। 
দ্ডায়।ন--দণ্ড1 খড় ( নাখধাতু )7+শানচ। বর্তমান বৃ২+শ।নচ ( কর্তৃবাচ্যে )। 
আকৃন্লুযু-_-অঞ্গকুল4ঘঞ  (ভাবাথে)। খাদৃশ্ত-সধূশ+ষ্য : (ভাবার্ধে) 
আত্যাস্তক-_-অত্ভ্ত+ইক (ম্বাথে প্রায় )। বহমানা_-৮/খ২,.+শানচ, (কর্তৃাচ্যে) 
+আ। নামত__-৬নম্+5.4+ত ( কর্মবাচ্যে )। 

পদাস্তর £ ক্ষুদ্র (বিশেষণ ) ক্ষুদ্রতা (বিশেষ )। অতিক্রম (বিশেষ্য ) অতিক্রান্ত 
€ বিশেষণ )। সমাবেশ (বিশেষ্য) জমাবিষ্ট (বিশেষণ )। অভিমান ( বিশেষ্য ) 
অভিমানী (বিশেষণ )। বৈপরীত্য ॥ বিশেষ্য ) বিপরীত ( বিশেষণ )। 

অলঙ্ক।র ৪ এই চতুপার্ন ্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিগ্যানাগরের মৃত্তি ধবলাগরির ন্যায় 
শীর্ষ তুলিয়। দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধা নাই ধে, সেই ডচ্চ চড়া অতিক্রম করে 
বাম্পশ কর্টর।__উপমা। 

ব্যাকরণগত টাক৷ 2 অণুবীক্ষণ (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬) অধুবীক্ষণ করা হয় 
অর্থাৎ লক্ষ্য কর। হয় ইহার দ্বাঃ ডপপদ তৎপুরুষ সমাস । যে উপপদ ৩ৎপুরুষ সমাসের 
ব্যাসবাক্যে সাধারণও: শেষ পদটি “যে বা যাহা” ( ক্ষেত্রবিশেষে বছবচনও হুহতে পারে ) 
অর্থাৎ প্রথমাস্ত হইলেও, এস্থলে শেষ পদ তৃতায়ান্ত 'ইহার দ্বারা, । 
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অনুশীলনী 

১। নিয়লি'খিত শবগুলির পদান্তর পূর্বক সার্থক বাক্য রচন] কর :-- 

নিয়ত, পারিচিত, অভিভূত, অতিক্রম, অভিমান, দর্প, সমাবেশ, বিস্তার, বৈপরীত্য, 
গ্রতীয়মান বিস্তার, ক্ুপ্, সাদৃশ্য । 

২। ব্যাকরণ সংক্রান্ত টীকা লিখ £ কঠোর কম্কালবিশিষ্ট মনুষ্য; সীতার বনবাস, 
বিধবা বিবাহ । ( উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০ ) ৃঁ 

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলি দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর 2 

অহোরাত্র, অব্যাহত, নিশ্রভ, পুরুষ, আনুকূল্য; অনুরাগ, কুলশীল, বৈরাগ্য, বিগলিত, 
অগোচর, বহমানা, দণ্ডায়মান, বর্তমান, রোদন-প্রথণতা। 


৭। সভ্রপ্পত্ডিন (পৃঃ ১১৩-৯৯৮) 
সন্ধিঃ জোড়াসন-__ছ্োড+আসন। বিছাদ্বেগে- বিদ্বাৎ+বেগে। দীর্ঘাকৃতি 
_-দীর্ঘ+ আকুতি । সবাপে-_সব+অঙ্গে। দিথিজয়।-(ি+খিজয়ী। 
সমস 2 মন্ত্রণক্রি মন্ত্রপ শক্তি (বূপক কর্মধ।রয়)। “চগ্ডীমগ্ডপ--চত্তীর 
( দুর্গাপূজার ) মণ্ডপ ( যীতংপুরুন )। সৈন্ুসামন্ত- সৈন্য ও জানি 
সবসেরা-সবেব সেরা ( যঠীতৎ্পুরুয ) অথবা সবের মধ্যে সেরা (অপ্চমী তৎপুরুষ ) 
লাঠিখেলা_ লাঠি দিয়। খেণ| (তৃতীয়া তৎপুরুম) বিশ পচিশ_বিশ বা পচিশ 
(বহুব্রীহি )। দিনেছুপুরে-_ দিনে ও দুপুরে ( অলুক ছন্দ সমাস )। ছেলেখেলা_-ঙ্ছলেদের 
খেল! ( যী এৎপুরুষ )। জোড়াসন-_ জোড় আসন যাহাতে ( বনুত্রীহি)। দীর্ঘাকাত-_ 
দীর্ঘ হইয়াছে আকৃতি যাহার ( বহুব্রীহি )। নাড়ীতূঁড়ি- নাড়া ও ভুড়ি ( ছন্দ সমাস) 
লাঠিবৃত্ি-_ লাঠির বৃষ্টি (ফয্ঠীতৎপুরুষ )। মন্তর-তভ্তর (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০ 1। 
মন্ত্র এবং তন্ত্র (সমজাতীয় শব্দে ছন্দ সমাস )। 
কারক ও বিভক্তিঃ (ক) এমন সময় নায়েবধাবু আমাকে কানে কানে 
বললেন_-€( অধিকরণে সগ্ডমী)। (খ) একদিন এর! র্লাতদুপুরে আমার বাড়ী 
চড়াও হয়ে-_( অধিকরণে সপ্তমী )। (গে) তার! পরস্পর পরামর্শ করে বললে, 
(পরম্পর--ক্রিয়া বিশেষণে দ্বিতীয়া )। 
ব্যুৎপন্তি (05:1590002) 3 ব্যবস্থা-_-বি+অব+-স্থ1+অঙ. ( ভাববাচ্যে )+ 
আপ। গ্রজা--প্র+জন্7অ ( কর্তৃবাচ্যে )1+ আপ.,। আদেশ--অ+দিশ্‌ +অ 
(ভাববাচ্যে )। অক্ষত__নঞ--+৮/ক্ষণ+ক্ত ( কর্মবাচ্যে )। 
পদাস্তর ঃ লেঠেল (বিশেষণ ) লেঠেলি (বিশেষ্য )। বিশেষ ( বিশেষ্য ) বিশিষ্ট 


প্রথম পত্রের ব্যাকরণ ৪২ 


(বিশেষণ )। থুনে (বিশেষণ) খুন (বিশেষ্য)। পরামর্শ (বিশেষা) পরামুষ্ (বিশেষণ)। 
সর্দার (বিশেষ্য) অর্দারী (বিশেষণ)। সি'দৃব (বিশেষ) সিদুরে (বিশেষণ)। 
নিদেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন 8 দে 'হা” "না, কিছুই উত্তর করলে না 
(নেতিবাচক )__সে সম্পূর্ণ নিরুত্তর রহিল (অস্তিবাচক)। এ গুলিখোর মিছুকে জিজ্ঞাসা 
করলেই টের পাবেন-কর্তৃবাচ্য। এ গুণিখোর মিছুকে জিজ্ঞাসা করলেই টের পাওয়া 


যাবে ।-_কর্তরাচ্য। রি 
ব্যাকরণগত টীকা ৪ মন্তর-তন্তর (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০ )-_মন্ত্র-তন্ত্র 


মন্তর-তস্তর_-স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষেধ উদাহরণ । স্মুখ_ সম্মুখ এ ন্মুখ- অর্ধ হখ্ম 
শব। এগোয়, পিছোয়__ছুইটিই নাম ধাতুর উদাহরণ । 
অনুশীলনী 
১। নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক পদসমষ্টির দ্বারা বাক্য রচনা কর : 
এক হাত খেলা, বাড়ি চড়াও হওয়া, রেগে আগুন হওয়া, মাথায় খুন চড়ে 
যাওয়া, সে কথা ভা কী করে, ঘা মারা। 


২। সাধু ভাষায় লিখ £ 
'হুছুব জানতুম ছোকরা-বয়সে। তারপব আজ বিশ-পঁচিশ বছর লাঠিও ধরি নি 


লকড়িও ধরি নি, সড়কিও ধরি নি? তা ছাড়া আর একটা কথা আছে। এদের কাছে 
আমি ঠাকুরের সুমুখে দিব্যি করেছি যে, আমি আর লাঠি-সড়কি ছোব না। সেকথা 
ভাঙি কী করে? হুজুরের হুকুম হলে আমি না বলতে পারি নে, তবে_ হুজুর যদি আমার 
কথাটা শোনেন তবে হুজুর আমাকে আর এ আদেশ করবেন না।, 
৩। পরোক্ষ উক্তিতে রূপান্তরিত কর £ 
(ক) সে ভত্তর করলে হুছুর***করবেন না ( পৃঃ ১১৪) 
৮। * ভাাগ্যলিঙাল্প (পৃঃ ১১৯১২৭) 
সন্ধিঃ নমস্কার-__নম:+কার। সিংহাসন__সিংহ+ আসন | বীরাসনে--বীর+- 
আসনে । স্থযোদয়_স্থ্ধ+উদম্ন। নিবাসন_নিঃ+বাসন। নির্বোধ_নিঃ+বোধ। 
নির্ভয়-_নি+ভয্ম। বাজ্যেশ্বব__রাজ্য+ ঈশ্বর । ছূর্বল-_ছুঃ+বল। 
সমাস চারশীমন্দিরের__চারণীব মন্দির ( য্ঠীতৎপুরুষ ), তাহাতে । সিদ্ধিকরী-. 
সিদ্ধি করেন যিনি ( উপপদ তৎপুরুষ )। সন্ধ্যাপুজা _দন্ধ্যাকালীন পুজা ( মধ্যপদলোগী 
কর্মধারয় )। ভরসন্ধ্যে--ভর ( পরিপূর্ণ ) যে সন্ধ্যা ( কর্মধারয়)। সিংহাসন-_-সিংহ 
চিহ্িত*আসন ( মধ্যপদলোগী কর্মধারয়)। বাঘছাল-_বাঘের ছাল (যী তৎপুরুষ )। 
*স্কুল ফাইনাল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নহে। 
১৬ 


৪২ প্রথম পত্রের ব্যাকরণ 


বীরাসন--বীরের আসন (যী তৎপুরুষ )। কীচামাটির-__কাচা! যে মাটি ( কর্মধারয় ), 
গাহার। দেওয়াল-ঘেরা- দেওয়াল দিয়া ঘেরা ( তৃতীয়া তৎপুরুষ )। অন্দর মহল-_ 
কন্দরস্থিত মহল (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়) | ক্ষতবিক্ষত ক্ষত এবং বিক্ষত (কর্মধারয়)। 
প্রৃতিজ্ঞাপত্র--প্রতিজ্ঞাস্থচক পত্র ( মধ্যপদলোপী কর্মধারয় )| শয়নঘর-_শয়নের জন্য ঘর 
4 চতুর্থী ০ংপুরুষ )। চিতোর-মুখো__চিতোরের মুখে! ( যী তৎপুরুষ )। 

করাক ও বিভক্তি 3 (ক) ক্ষতবিক্ষত ঘোঁড়াটা,উঠোনের মাঝে ক্ঁতুলতলায় 
বাড়িয়ে খানিক শুকনে। ঘাস চিবোচ্ছে আবামে--€ অধিকরণে সপ্তমী )। পূর্থীরাজ নিজের 
তলোয়ার ছয়ে শপথ করলেন__( কর্মে শূন্য বিভাক্ত )। 

বুপত্তি (19115906101) 8 সিদ্ধিকরী__সিদ্ধিক+ট+ঈ। যোগিনী_-যোগ 
+ইন্1+ই। ছেঁড়া_(ছিড়)+আ। গণনা-_গনম+অনটু (ভাববাচো )+আপ্‌। 
শ্বপ্র-_-+/ম্বপ+নঙ্‌ ( ভাববাচ্যে)। আক্রমণ__-আ+ ক্রম্‌+ অনট্‌ (ভাববাচ্যে )। 
দুষ্ট _নঞ,+/দৃশ,.+ক্যপ(কর্মবাচো)। ব্যাপার__বি+ আ+-%/ৃ+ঘঞ (ভাববাচো)। 

স্পদান্তর ৪ নমস্কার (বিশেষ্য ) নম্ম্কত (বিশেষণ )। আক্রমণ ( বিশেষ্য ) আক্রান্ত 
€ বিশেষণ )। বিশ্রাম (বিশেষ্য) বিশ্রান্ত ( বিশেষণ )। প্রতিজ্ঞা ( বিশেষ্ঠ ) প্রতিজ্ঞ 
€ বিশেষণ )। আশ্রক্ঘ (বিশেষ্য) আশ্রিত (বিশেষণ)। বিদ্রোহী ( বিশেষণ ) 
বিদ্রোহ (বিশেষ্য )। বীবত্ব (বিশেষ্য ) বীর ( বিশেষণ )। 

'বিশিষ্টার্থক পদসমষ্টি ছেঁড়া কাখায় শুয়ে ( অর্থাৎ নিতাস্ত দরিদ্র হইয়াও )। 
চোখ বুজলেইন মরিলেই। গায়ে হাত তোলে প্রহার করে। ূ 

ব্যাকরণগত টীকঃ ঘনিয়ে_-ঘন (বিশেষণ )+আ অর্থাৎ ঘনা নামধাতু )। 
খন1+ ইয়া ঘনাইয়া ( সাধুভাষায় ), চলিত ভাষায় ঘনয়ে। ইহা! নামধাতুজাত ক্রিয়ার 
উদাহরণ । বেরিয়েছে _বাহির-এর চলিতন্নপ “বের; বিনা প্রত্যয়ে নামধাতুত 
পরিণত হইয়া! ইহা ক্রিয়াপদ স্ষি করিয়াছে। 

অনুশীলনী 

১। উক্তি পরিবর্তন কর £ 

€ক) বিদ্য! তাড়াতাড়ি দরজ। খুলে রাজপুত্রকে দেখেই বলে উঠলেন, “একি এমন 
গণ! আপনার কে করলে?” (খ) পূর্ীরাজ তাড়াতাড়ি খুড়োকে ধরে খাটিয়াতে শুইয়ে 
দিয়ে বললেন, "ভয় নেই, কেমন আছ তাই জানতে এলাম |” 

২। সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর £ 

'পুধীরাজ তখন অনেক দুরে কমলমীরে-*****এপে পড়লেন। (উচ্চতর মাধ/মিক. 


১৬৬৯ পু; ১২৪-১২৫ )। 


গ্রথম পঞজজের ব্যাকরণ ২৪৩ 


৩। মোটা হরফে লিখিত শব্খগুলির বাকরণসংক্রান্ত টাক লিখ £ 

(ক) তিনি যে মাতে বসেছিলেন সেই মাটিতে সা্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলেন । 

(খ) একদিন তারাণাঈকেও দেখলেন-__ঘোড়ায় চড়ে ধন্ুবাণ হাতে শিকারে চলেছেন 
__যেন দেবী দুর্গা! 


৯। ম্লতুন্ন-দোৌ (পৃঃ ১২৮-১৩৮) 
সন্ধিত নিরুৎসাহ__নিঃ+উতসাহ। অপজ্জন-_অসৎ+জন। মনোগত-_-মনঃ+ 


গত। নিঞ্ষর্থক-_নিঃ+ অর্থকঞ্জ গ্রত্যুত্ত্রর_-প্রতি+উত্তর। 

সমাস 2 আগাগোড়া-_-আগ। হইতে গোড়া পর্যন্ত ( অব্যয়ীভাব )। স্বার্থপর-_ 
্বার্২ই পর ( বহুব্রীহি )। অতলস্পর্া-_-তলম্পর্শ করে যাহা (উপপদ তৎপুরুষ ) ) নব 
তলম্পর্শী ( নঞ তৎপুরুষ )। অপ্রঞ্লীভ-_ন ( -নাই ) প্রতিভা যাহার (বনবীহি)। 
জনশূন্য-_-জনদ্বার! শুন্য ( তৃতীয়াতৎপুক্ষ )। কন্যাদায়গ্রস্ত--কন্যাই দায় ( কর্মধারয় )। 
তাহার দ্বারা গ্রস্ত (তৃতীয়া তৎপুরুষ )। আক নিমজ্জিত--ক পর্যন্ত আক 
( অব্যয়ীভাব )7; আক নিমজ্জিন্ত( কর্মধারয় )। তুষারশী ভল-_তৃষারের- ন্যায় শীতল 
(উপমান বর্মধারমু)। ব্যাদ্বকবলিত- ব্যান দ্বারা কবালিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ )। 

কারক ও বিভক্তি আমাদের সাধেব ভিডিটাকে তিনি "যাচ্ছেতাই, বলিয়া 
কঠোর মঙ প্রকাশ কবিয়া॥ ইন্দের কাধে ভর দিয়া, আমার হাত ধরিয়া, অনেক কষ্টে, 
অনেক সাবধ।নে নৌকার মাঝখানে জাকিয়া বসিলেন। ডিডিটাকে__কর্মে দ্বিতীয়া ; 
সাবধানে_-ক্রিয় বিশেষণে «এ বিশক্তি ; মাঝধানে-_-অধিকরণে সগ্তমী। 

নিদেশানুনারে বাক্যের পরিবতর্ন 2 ইন্দ্র নিজেও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে 
মনে মনে লঙ্জি ত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল ইন্ছের শিজেরও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে মনে 
লঙ্জ। ও ক্ষোত হইয়াছিল ( হন্দ্াকে অধ্বন্ধপদরূপে ব্যবহার কণিয়া)। (উচ্চতর মাধ্যমিক 
১৪৬০ )। বালির উপর 'দৌড়ানো যায় 'না__বালির উপর কেহ দৌঁড়াইতে পারে না 
( বাচ্যান্তর )। (উচ্চতর মাধ্যামক ১৪৬০ )। 

ব্যুৎপন্তি (79671520191) ৪ প্রশস্ত__প্র+/শন্স্‌+য ( কর্মবাচ্যে। বিস্তৃতি 
-বি+৮/ত্+ক্ত (কর্তৃণাচ্যে)। নিযুক্ত নি+/যুজ.4ক্ত (কর্মবাচ্য)। আকর্ষণ 
আ++/কৃষ +অনটু ( ভাববাচ্যে )। ব্যাপকতা--বি++/আপ.+ ণক্‌ ( কর্তৃবাচ্যে ) 
+ তা (ভাববাচ্যে )। চীৎকার--চীৎ (চী)+/ক+অ ( ভাববাচ্যে )। 

পদাস্তর 2 গঙ্গা! (বিশেষ্য ) গাঙ্গের (বিশেষণ )। সতর্কতা (বিশেষ্য ) সতর্ক 


(বিশেষণ )। ব্যাকুল (বিশেষণ ) ব্যাকুলতা (বিশেদ্ত )। স্বার্থপর (বিশেষণ ) 
ার্থপরহা (বিশেষত )। প্রসঙ্গ (বিশেষ্য) প্রাস'ক (বিশেষণ )। উপদ্রব ( বিশেন্ত) 
উপক্রত ( বিশেষণ )। পরিণত ( বিশেধণ ) পরিণতি, পরণাম ( বিশেষ্য )। 


৪৪ প্রথম পত্রের ব্যাকরণ 


 শব্-প্রয়োগ বৈশিষ্ট 8 ( সিন্কের মোজ। চক্চকে পাম্পশু আগাগোড়া 
ওভারকোটে মোড়া, গলায় গলবন্ধ, হাতে দক্ত/না৷ মাথায় টুপি। (খ) তা হ'লে 

ছোটোলোকদের ৭1: পাড়ার মধোও আমরা যাই নে। (গ) দ্জিপাড়ার বাবু হাত- 
তালি দিয়া গান ধরিয়া দিলেন-_-“ঠুঁন্‌ ঠুন্‌ পেয়াল।-_” 

ব্যাকরণগত টাকা ঃ যাচ্ছেতাই ( উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০ )-_যা1+ইচ্ছা তাই 
( বাঙলা স্বরসন্ধি )। লক্ষণীয় “যা ইচ্ছ তাই” এবং যাচ্ছেতাই, অর্থের দিক হইতে 
প্রকৃতপক্ষে এক নয়; “যা ইচ্ছে তাই' এর অর্থ হইতেছে 'বা খুশি তাহা, আর*'যাচ্ছেতাই' 
শব্ের অর্থ হইল কদর্য বা নিকুষ্ট। 

অলঙ্কার 2 শীতটা যেন ছু'চের মতো] গায়ে বিধিতেছিল-_উপেক্ষা!। 

অনুশীলনী , 

১। নির্দেশ অন্ুসারে বাক্যগুলিকে পরিবতিত কর £ 

(ক) ভাগ্যে এমন-সব নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে ( কদাচিত শব্দ প্রয়োগ না করিয়া 
নেতিবাচক কর। ( উচ্চতর মাধ্যমিক্ষ ১৯৬০ )। 

উত্তর-_ভাগ্যে এমন সব নমুন। সব্বদা চোখে পড়ে না | 

২। নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক শব্বসমষ্টি ছার সার্থক বাকা রচনা কর £ 

“বিগড়াইয়া যাওয়।*, “গন্ধে ভূত পালায়” ঠায় বসিয়া থাকা”, “জলের মতো! চোখে 
পড়া” “নিমোনিয়! করা? 'বাতাস পড়িয়া গেলে? । 

১০। কীলবসভাম্ কুুবও পে: ১৩৮১৪৩) 

সন্ধি নিদাঘান্তে-নিধব+অস্তে। নিরপরাধ-নি১+ অপরাধ । বংশীয় 
সৎ্+বংশীয়। ছুরাত্মা_-দুঃ+ অ!আ্ম।। সবাগুণান্বত-_সর্বগুণ+অন্থু+ইত। প্রত্যাখ্যান 
_প্রতি+আখ্যান। আনন্দাশ্র-- আপনা +অশ্রু। 

সমাস 2 গভীরকঠে__গীরব্ যাহাতে ( বনুত্রীহি )। প্রকৃতিস্থ--গুকত থাকেন 
যিনি (উপপদ তৎপুরুষ )। ধর্মসংগত-- ধর্মকে সংগত ( দ্বিতীয়া তৎপুরুষ )। নিরপর্ঠধ 
_নির্‌ (লনাই) অপরাধ যাহার (বছত্রীহি)। পুরুষতেষ্ঠ _পুরুষের মধ্যে শেঠ 
( সপ্ডমীতৎপুরুষ )। নষ্টকীতি_ নষ্ট হইয়াছে কীতি যাহা দ্বারা (বহুব্রীহি সমাস )। 
মহাপ্রাজ্ঞ- মহান, যে প্রাজ্ঞ (বর্মধারয় সমাস )। এশ্বভ্রষ্ট__এশ্বর্য হইতে ভষ্ট ( পঞ্চমী- 
তৎপুরুষ )। দুরদশিনী_ দূরের বস্ত দর্শন করেন যিনি (উপপদ তৎপুরুষ ). স্নেহসম্ন্ক 
ক্সেহের সগ্বদ্ধ ( ষীতৎপুরুষ )। অনাদর-__নাই আদর (নএ, তৎপুরুষ )। 

কারক ও বিভক্তি (ক) তুমিই ওই দুবুদ্ধিকে বোঝাবার চেষ্টা কর-_ 
(ওই-__বিশেষণ, দুরুদ্ধিকে-কর্মে ঘিতীয়া কিতজ্ত)। (খ)ট তোমরা কেবল্গ, 
আমাকেই দোষ দাও, পাওবদের দেখ না (কেবল-_ক্রিয়া বিশেষণে শূন্য বিভক্তি ) ৮. 
( আমা'কই--গোৌণ সম্প্রদানে দ্বিতীয়া বিভক্তি )। 


প্রথম পত্রের ব্যাকরণ ২৪৫ 


বুপত্তি (70019600 ) 8 কৌরব-_কুরু+ষ ( অপতার্থে)। যত্তবান_যতু 
নমতুপ. (-বতৃপ.) প্রত্যত্র (অন্ত্র্থে)। নিগ্রহ_নি+/গ্রহ+ অপ, (ভাববাচ্যে ) 
আর্য-_অ।++/চর্+য। প্রত্যাধ্যান__প্রতি+আ ++/খ্য+ অনট্‌ (ভাববাচ্যে )। 
গরাস্ত__পরা++/অস্+ক্ত ( কর্মবাচ্যে )। 

পদ।স্ঞর 2 সম্বোধন ( দবশেষ্য ) সম্বেধিত (বিশেরণ )। ব্যবহার (বিশেষ্য ) 
ব্যবহৃত, ব্যবহারী (বিশেষণ)। যত্বুবান (বিশেষণ) যত্বু (বিশেষ্য )। শোক 
(বিশেষ্য ) শোকার্ত (বিশেষণ )। * ঈর্ষান্বিত (বিশেষনী। ঈর্ষা (বিশেষ্য । নিধাতন 
(বিশেষা) নির্যাতিত (বিশেষণ )। অনুগত (বিশেষণ) আনুগত্য ( বিশেষ্য )। দৃরদশি 
(বিশেষ) ) দূরদণিতা ( বিশেষ্য $। ধর্মনাশক ( বিশেষণ ) ধর্মনাশ ( বিশেষা )। 


কুমঙ্গী (বিশেষণ) কুসঙ্গ ( বিশেষ্য )। 
অলঙ্ক।র £ পাগুব ভ্রাতাদের সঙ্গে তোমাকে মিলিত দেখে এই রাজরা সকলে 
ঙঁ 


আণন্দাশ্র মোচপু, করুন।- রূপক । 
অনুশীলনী 
১। উক্তি পরিবর্তন কর : 
দুঃশ[মন দুর্ষে(ধনকে বলিলেন, রাজা, আপনি যদি সন্ধি না করেন, তবে ভীম্ম, ভ্রোণ 
ও পিতা আপনাকে আমাকে ও কর্ণকে বন্ধন ক'রে পাগুবদের হাতে দেবেন ।, 
২। বুৎপত্তি প্রদর্শন কর £ শিষ্ুর, রক্ষক, ধর্মজ্ঞ, হিতকর, মহিপাল, পরিমাণ । 
৩। অলঙ্কার নির্ণন কর ঃ 
নিদাঘাস্তে মেঘধ্বানর ন্যায় গম্ভীরকণে কষ্চ ধুতরাষরকে সম্ষেধন ক'রে বললেন, 
তিরতনন্দন, যাতে কুরুপাগুবদেব শান্তি হয় এবং বীরগণের বিনাশ না হয় তারজন্য আমি 
প্রার্থন। করতে এসেছি। 
৪| ব্যাকরণসংক্রান্ত টীক'-টিগ্ননা লিখ £ 
ভরতনন্বন, জতুগৃহ দাহ (স্থল ফাইনাল ১৯৫৯); কপট দূত (স্থল ফাইনাল 
কমপার্ট ১৫৮৬৭ ); ইন্্রপ্রস্থ (স্কুল ফাইনাল কমপার্ট ১৯৫৯ )। 


১১। স্াণ্ীনতালাভেল পে (পৃঃ ১৪৯১৬১) 

সন্ধি নিশ্চিন্ত_নি:+চিন্ত। যুধিষির_যুধি+স্থির। শরদভচ্ছায়া--শরদ্‌ (ত), 
+অভ্র+ছায়া। ফলাফল-_ফল+অফল। ভেদাত্মিকা-_ভেদ + আত্মিক । বিপজ্জনক 
-_বিপদ্‌+জনক। ব্যতায়__বি+অতি+অয়। পোলুষাভিমান.-পৌকুষ + অভিমান । 


টবিপৎস্কুল__বিপদ1সঙ্কুল | 


২৪৬ প্রথম পত্রের ব্যাকরণ 


সমাস £ দেশনেতারা- দেশের নেতারা ( ষষ্ঠীতৎপুরুষ )। বন্প্রাণহানিজ্ঞনিত-_ 
বহুপ্রাণ ( কর্মধারয় )। বনুর প্রাণ ( ষষ্ীতৎপুরুষ ) তাহাদ্দিগের হানি ( যষ্ঠীতৎপুরুষ ); 
তাহা দ্বারা জনিত (তৃতীয়া তৎপুরুম )। অবসা?গ্রত্ত_-অবসাদ দ্বার! গ্রস্ত ( তৃতীয় 
তৎপুরুষ )। শরদভচ্ছায়া--শরতের অভ্র (য্ঠীতৎপুরুষ ); তাহার ছায়। ( যী ৬ৎপুরুষ )। 
গণতন্ত্রবিরোধী-__গণতন্কেব বিরোধী (ষঠীতৎপুরুষ ); গণ-নিযন্ত্রিততন্ (মধ্যপদলে।পী 
কর্মধারয় সমাস )। বিদ্ান্ুশীলন__বিছ্যার অনুশীলন (ষ্ঠীতৎ্পুরুষ )। মানধিভমিন-_ 
মানবরূপ জমিন (রূপক কর্মধারয় সমাস )। 

কারক ও বিভক্তি ঃ (ক) মহাতম! গাস্বী-প্রমুখ সব্যসাচী নেতগণ এক হাতে 
জাতিগঠন অন্য হাতে জাতির মুক্তির জন্য সংগ্রাম।করিতেছিলেন ( হাতে_-অধিকরণে 
সপ্তমী )। (খ) সমযনিষ্ঠার অভাবে আমরা "হায়, হায় ধবনি শুনিতে পাই ( ধনি__- 
কর্মে শূন্য বিভক্তি )। 

বুুপন্তি (357%21307) £ অঙ্গীভূত__অঙ্গ+ছি (-অন্লী) অলী+/+-ভ+ 
ক্ত(কর্তৃধাচ্যে)। সংস্থাপিত_ সম+৮স্থা+ ণিচ+ক্ত)। শৈথিল্য__শিখিল+য 
(ভাববাচ্যে )। ইদানীভ্তন__ইদম্‌1দানীম্‌ইদানীম1+তন। মুঢতা_-+/মৃত 1 
মূঢ়+তা ( ভ্যববাচ্যে )। ব্যাধি-__বি+আ:++/ধা4ই (কর্তৃখাচ্যে )। সাব্জনীন__ 
সবজন++ঘঞ (-হঈীন? সন্বন্ধ অর্থে)। আসম্কালন--আ1++/ম্কল্‌্+ ণিচ.+ অনট্‌, 
(ভাববাচ্যে)। উৎ্সাহ__উৎ+/সহ্‌+ অ ( ভাববাচ্যে )। 

পদান্তর অবসান (বিশেষ্য ) অবসিত (বিশেষণ )। শৈথিল্য ( বিশেষ্য ) শিথিল 
( বিশেষণ )। নির্বাচিত ( বিশেষণ ) নির্বাচন ( বিশেষ্য )। আতিশয্য (বিশেষ্য ) অতিশয় 
(বিশেষণ)। উপদ্রব (বিশেষ্য) উপদ্রত ( বিশেষণ )। স্বাতন্ত্র্য (বিশ্বে) স্বতন্ত্র (বিশেষণ) 

নিদেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন £ জাতিগঠনের ব্রত অসমাপ্ত হইয়া আছে 
( অস্তার্থক )--জাতি গ$নের ব্রত সমাপ্ত হয় নাই ( নঞ্র৫থক )। সমাজের বা জাতির 
যাহাতে মঙ্গল হয় এমন সকল কাজে বিবিধ বিরোধী দলের সহযোগিতাই বাঞ্ছনীয় ( সরল 
বাক্য )। কেবল রাষ্ট্রগত স্বাধীনতাই পুরা স্বাধীনতা নয় ( নঞর্থত )- রাষ্্রগত স্বাধীনতা 
আংশিক ন্বাধীনত মাত্র ( অন্তযর্থক )। 

অনুশীলনী 

১। লিঙ্গ পরিবর্তন কর; বয়ন্ক, দেশপ্রেমিক, আরোহী, বিরোধী । 
..২। পদান্তরে পরিবতিত কর: অবসান, চরিত্র, মৃট, উদ্বর্তন, বশ্ততা, সমকক্ষ, 
সামরিক, সাংঘাতিক, বিরোধী, বশ্ুতা । 

৩। ব্যাকরণগত টীকা-টিগ্লনী লিখ £ ঘটনাচক্রের উদ্বর্তনে ; 'মান্ুষের প্রাণের, 
ঠাকুর; ৮৪০ গৃহস্থেরা ) যজেশ্বরের যজ্ঞ। পৌরুষ-চৈতন্য ; মানবজমিন। 


(মের চাটি ভিতর আর ঙ্ঃ 


$ 


[৭6 বি6101876 961৭0/1-1 96160া110ত 
গ্ছ্যোহস্ণ (একাদশ শ্রেণী) 
১। জুললবনার লাকসমাস্যা (পৃঃ ৪-৮) 


সন্ধি 2* নিরামিষ_নিরুঞ্ আমিব। সিতাদিত-_দিত+ অসিত। 

সমাস 2 ছুখবাণী_ছুঃখের বাণী (হঠীতত্পুরুষ )। নিরামিষ_নিবু (নাই ) 
আমিষ যাহার (বহুব্রীহি )। নবমেধে_-নব যে মেঘ ( কর্মধারয় ), তাহাতে । গৃহস্থ 
_গৃহে থাকে যে (উপপদ তংপুকু )। নৃনপাত্_ত্ন্তকে পতিত করে নাযাহা। 
( উপপদ তংপুরুষ )। দিবসরজণী-_দিবদ ও রজনী (দ্ন্ঘ সমাস )। সিতাঁগিত-_- 
সিত ও অদিত (ছন্দ সমাস)। বদ্ধুজন__বন্ধুই জন ( কর্মধারয়)। বনিতাজনম-_ 
বনিতাৰ জনম ( ষঠী৩্ৎপুরুষ )। কর্মফল-_কর্ষের কল ( বঠীতৎপুরুষ )। 

সাধু গণ্যবপ্৪ঃ এডিয়া-__ছাড়িয়া, রাখিয়া। শার--পারিনা। করয়ে--করে । 
বরিষে_বর্ষ।। নিরমিল_ নির্মাণ করিল। পিয়ে-*ঠান করে। আদরে_ আদর । 
সবাকার-_-সকলের। 

কারক ও বিভক্তি ঃ বৃষ্টি হইলে কুঁড্যায় ভাসিয়া যায় বান। ( অধিকরণে 
সপ্তমী )। ধুলিভয়ে নাহি মেলে শয়নে নয়ন। (ধূলিভয়ে__হেতু অর্থে “এ বিভক্তি ১ 
( নয়ণ--কর্মকারকে শুন্য বিভক্তি )। 

ব্যুৎপত্তি 70671361020) £ চঅবধান-_-অব++/ধা+অনটু (ভাববাচ্যে )$ 
নিযুক্ত-_শি+৮/যুজ.+ক্ত ( কর্মবাচ্যে)। বিপাক-_বি++/পচ.+ঘঙ, (ভাববাচে)।, 
উপবাদ--উপ+/ +বস্1+অ (ভাববাচ্যে )। মধুকর--+/মন্‌7উ (করণবাচ্যে ) 
মধু) মধু কট (কর্তৃবাচ্যে)। অবধান-__অব+4-+/ধা+অন ( ভাববাঠ্যে ) বিষ্তমান-_- 
বিদ্‌ ( দিবাদিগণীয় সংস্কৃত ধাতু )1শানচ, ( কর্তৃবাচো )। 

পদাস্তর 8 সব্লোক ( বিশেষ্য ) সার্বলৌকিক (বিশেষণ )। উপবাস ( বিশেষ্য) 
উপবাসী, ভপোসিত (বিশেষণ )।. অবধান ( বিশেষ্য) অবহিত (বিশেষণ )। দুর্গা 
( বিশেষ্য) দুর্গত (বিশেষণ )। লোক (বিশেষ্য ) লৌকিক ( বিশেষণ )। 

ব্যাকরণগত টীক। £ আদরে-_বিশেষ্য “আদরঃ বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু হইয়া 
ক্রিয়াপদ স্থ্টি করিয়াছে বলিয়। ইহা নামধাতৃজ ক্রিয়ার উদ্দাহরণ। ব্যাধিনী--“ব্যাধ 
ইহার শুদ্ধ স্ত্রীলিঙ্গরূপ হইল 'ব্যাধী'; কিন্তু বাঙলায় 'হণী+ প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ বরাক 
একটা ঝৌঁক থাকায় 'ব্যাধিনী' করা হইয়াছে। 


২৪৮ প্রথম পত্রের ব্যাকরণ 


অলঙ্কার ঃ (ক) বৈশাখে অনল-সম বসস্তের খর। (খ) ধধুমাসে মলয় মারুত 
মন্দ। তরুতল নাহি মোর করিতে পসর1।__উপমা (গ) মালতীর মধুর পিয়ে 
মকরন্দ।-_অন্রপ্রাস। 

ব/ক্য-রচন।  বনিতা__অলঙ্কার না থাকিলে বনিতার সুন্দর মুখখা নিও সুন্দর দেখায় 
নাঁ। বিপাক-_কর্মের বিপাকে কেহ দুঃখ ভোগ করে আবার কেহ বা সুখ পাইয়] থাকে। 


অনুশীলনী , * 
১। ব্যাপবাকামহ সমাসের নাম লিখ :₹_ 
নিরামিষ ; দিতাসিত ; কিরাক্ষনগর ; বনিহাঁজনম ; মাটিয়া-পাঁথর; জানু- 
ভা কৃণানু। নন 
২। বাক্য বিশ্লেষণ করঃ (ক) কি কহিব দুঃখ মোর কহনে নাযায়। (খ) কত 
শত খায় জে'ক, নাহি খান ফণী। 


২। ল্রক্রাক্ুক ও ব্ররলীড (পৃঃ ৬০-৬৭) 

সন্ধি: আছ্ছাদিয়া__আ+-ছাদিয়া। অস্তোদয়_অস্ত+উদয়। অহরহঃ__অহঃ 
+অহঃ। বহির্দেশ--বহিঃ+দেশ | যশোদীপ--যশঃ+ দীপ । যশোলিপ্না-_-যশঃ+লিগ্না । 
দনুজেশ্বর_দনুজ4 ঈশ্বর । . যশোরাশ্_যশঃ+রশ্মি। প্রজ্ঞল-__গ্র +উজ্জ্বল। 
যশোবিমণ্ডিত--যশ:4-বিমণ্ডিত। 

সমাস £ দেব-অণীকিনী-_দেবের অনীকিনী ( বঠীততপুরুষ )। অস্তোদয়-__অস্ত 
ও উদয় (ঘন্দ সমাস)। সমরবহি_-পমগরূপ বঞ্ছি (রূপক কর্মধারয় )। সুদৃচসঙ্লল 
সুদৃঢ় সঙ্কল্প ( কর্মধারয় )। স্বগগবহির্দেশে _ন্বর্গের বহির্দেশ (ষী ঠৎপুরুষ ); তাহাতে 
মত্তমাতঙ্গ__মত্ত যে মাতঙ্গ (কর্মধারয়)। চিররণজযী_চিরকাল ব্যাপিয়া রণ (দ্বিতয়া 
তৎপুরুষ ); তাহা জয় করে যে ( উপপদ ততপুরুষ )। বন্ুদ্ধরাবা সিগণে__বনুদ্ধরায় বাস 
করে যে ( উপপদ তৎপুরুষ )) তাহাদের গণ ( যী তৎপুরুষ )। যশোলিপ্না_যশের জন্ত 
লিগ্দা ( চতুর্থী তংপুরুষ )। যশোবিমণ্ডিত শের দ্বারা বিমণ্ডিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ )। 
সন্দেশবহ--সন্দেশ (সংবাদ ) বহন করে যে (উপপদ তৎপুরুষ)। তড়িৎ্গমনা--তড়িতের 
যায় দ্রুত গমন যাহার (উপমান-গর্ভ বহুরীহি ), তাহা (স্ত্রীলিঙ্গে )। ু্মতি__কুপ্মমতি 
যাহার ( বনত্রীহি )। 

কারক ও বিভক্তি ঃ সদাগরা বসুন্ধর। যুদ্ধে করি জয়? ( কর্মে শূন্য বিভক্তি )। 
 জ্ুখ চিত্তে মন হায় রে উখিত। যথাক্রমে (দ্থুখ__করীয় প্রথম ), চিত্তে--অধিকরণে 
সপ্তমী বিধেয্ব বিশেষণ )। 


প্রথম পত্রের ব্যাকরণ ২৪৯ 


সাধু গগ্ন্ধপঃ আচ্ছাদিয়া__আচ্ছাদন (বা আচ্ছাদিত) করিয়া। বিদারি__ 
বিদীর্ণ করিয়া। সন্ভাধি-সম্ভাধণ করিয়া। জিনিয়া_জয় করিয়া। দানিলা__দান 
করিলেন । নিবেদি__নিবেদ্ন করি । দেহ-_দাও । মণ্ডিবেন--মণ্ডিত করিবেন । শিরসে-- 
শিরে। বিন্যাসিয়া-_বিন্তাস করিয়া। নারি--পারিনা। পশি-_- প্রবেশ করি। নারিলা-_ 
পারিণ না। নিরখিয়া__নিরীক্ষণ করিয়া । প্রবোশতে-__প্রবেশ করিতে । চিতে- চিত্তে । 

ব্যুৎপন্তি (1960126101.8 সন্নিহিত_সম্নিহিত ( কর্মবাচো )। প্রভা 
প্র++/ভা+অঙ (ভাববাচ্যে )। দৈত্য_দিতি+ষ্)। আকুল-_-আ+ +/কুল্‌+অ 
( কর্তৃবাচ্ে )। দমজ__দহ7+/জন্+অ। বিধারিত-_-বি+/ধা+ক্ত। (ঝর্মবাচ্যে )। 
আঘাত--আ+-+হন্‌+1অঞ. (ভাঝুরাচ্যে )। পরাক্রম--পরা++ক্রম+ঘঞ, (ভাব- 
বাচেয )। নিবেধি-_নি+৮/বেদ+ণিচ। মহাদন্তী_-মহাদভ+ইন্‌ (আছে অর্থে)। 
শঙ্কিত_-+/শনক্‌+ অ (ভাববাচ্যে )1+আ-শঙ্ক!+ ইতচ্‌ ( জাতার্থে)। 

পদীন্তর ৪ প্রদীপ ( বিশেষণ) প্রদীপ্ত (বিশেষ্য )। অনিশ্চন্ব (বিশেষ্য) অনিশ্চিত 
(বিশেষণ )। আত্ম ত (বিশেষ্য ) আহত.( বিশেষণ )। পরাক্রম ( বিশেষ্য ) পরাক্রান্ত 
( বিশেষণ )। বিধাবিত (বিশেষণ ) বিধাবন (বিশেষা )! প্রসারিত (বিশেষণ) প্রসারণ 
(বিশেষ্য )। জটিল (বিশেষণ) জটিলতা (বিশেষ্য) । বিচিত্র (বিশেষণ ) বৈচিত্র্য 
(বিশেষ্য)। বুংহতি (বিশেষণ) বৃংহন (বিশেষায)। সন্নিহিত (বিশেষণ) অন্নিধান (বিশেষ্য)। 

ব্য/রণগত 'টীক। 3 কলঙ্ছিয়।--কলঙ্ক বিশেষা, বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু। উজলিয়। 
-উজল১৯উজ্জ্বল বিশেষণ, বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু । বিন্যাসিয়া_ বিন্যাস বিশেষ্য, বিনা 
প্রত্যয়ে নামধাতুঞ্জ ক্রি; ইহারা একমাত্র পছ্েই ব্যবহ্থত হয়। 

অলঙ্কার কে) জলিছে সমরবহ্থি নিত্য অহরহ:--দপক। (খ) খেদোইলা 
পববৃন্দে পাতাল পুরীতে শশকবুন্দের মত_-ডপমা। 

বাক্য-রচল। £ চিরম্মরণীয় : কাব্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীতে চিরম্মরণীয়। 
জলবিষ্ববৎ £ মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনে যৌবন জলবিশ্ববৎ অস্থারী। অচিরাৎঃ তাহার 
কৃতকর্মের জন্য অচিরাৎ ফলভোগ করিতে হইবে। 


অনুশীলনী 
১। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর £ 
ভীষণদর্শন, সভা লীন, শ্বাপদ, দেত্যকুলেশ্বর, সমর-বিরতি-চিন্ন, পুরী প্রান্তভাগে। 
২। নিম্ললিখিত শবগুলির ব্যাকরণগত টাকা লিখ £ 
বেষ্টিমাছে, আচ্ছাদিয়া, জাগ্রত, বরযায়, শিরসে, গ্রফুলিত। 


৫৩ প্রথম পত্রের ব্যাকরণ 


৩। এ্রক্ষ্যতান্ন (পৃঃ ১২০-১২৩) ূ 

সঙ্গি ছুর্গম-ছুঃ+গম। জঅংকীর্ণ--সম+কীর্ণ। নিরানন্দ-:নি:+ আনন । 
নমস্কার_নম:1কার। মহা-একতান__( ছন্দের অনুরোধে সন্ধি করা হয় নাই )। 

সমাস 2 ভণণবৃত্তান্ত- ভ্রমণের বৃত্তান্ত ( বঠী তপুরু )। ভিক্ষালন্ধ_ভিক্ষা দ্বারা লব্ধ 
(তৃতীয়া ৩২পুকব)। মহাজনশূন্য হায়__মহৎ জন (কর্মধারয়)) তাহার দ্বারা শৃগ্ত তৃতীয় 
তৎপুরুষ), তাহার ভাব এই অর্থে “ত৮” তাহাতে । গীত-ভ্জারতী-_গীতরূপ ভারতী (রূপক 
কর্মধারয়)। বহদৃব প্রসাধিত-_-বহু দুর (প্রাদিতংপুরুষ 7 বহু প্রদারিত ( সপ্তমীশৎপুরুষ )। 
প্রাণহীণ-_-প্রাণ ছ|রা হীন ( তৃতীয়া তত্পুরুষ )। নঠশির__নতশির মাহার (বহুব্রীহি )। 
চিরনির্বাসনে-_চির অর্থৎ দ'্ধক।ল ব্যাপয়। মিবাসন (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ ), তাহাতে । 

সাধু গগ্ভরূপঃ পড়ি পড়িয়া । যাহে-_গাহাতে। সধাফার-সকলের। বাণী 
লাগি বাণীর জন্য । উদ্ধারি* উদ্ধার করিয়া। 

কারক ও বিভক্তি ঃ কে) এই স্ুরসাধনায় পৌছিল না বহুশুর ভাক-- 
( অধিকরণে অপ্তী)। (খে) পানা কি ঢাপে গান নানাদিক হ'তে ( কর্মকাবকে লুপ্ত 
(বিভক্তি )। (গ) গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সবত্রগামী (অধিকরণে অধ্চমী )। 

ব্যুৎপত্তি (197152002) 2 কাতি--/কত.+তি (ভাবব|চ্যে)। ক্ষোভ ক্ষ, 
+ঘঞ ( ভাববাচ্যে )। সাধনা-_-সাধ+ িচ+ অন্‌ €ভাববাচ্যে ) আপ,। ষোগ-- 
যুজ +ঘঞ ( ভাববাচো)। প্রসাদ-_প্র+ +সদ্‌+ ঘঞ (ভাববাচ্যে )। পরিচয় 
পরি++/চি+অ (ভাববাট্যে)। প্রবেশ_-প্র+/বিশ+ অ (ভাববাচ্যে )। 

পদাস্তর 2 পৃথিবী (বিশেষ্য) পাখিব (বিশেষণ )। জীব (বিশেষ্য) জৈব 
(বিশেষণ )। জ্ঞান (বিশেষ্য) জ্ঞানী (বিশেষন )। নিমন্ত্রণ (বিশেষ্য) শিমন্ত্রি 
(বিশেষণ )। পরিচয় ( বিশেষ্য ) পরিচিত ( বিশেষণ )। প্রসারিত ( বিশেষণ ) প্রদারণ 
(বিশেষ্য )। নির্বাসন ( বিশেষ্য) নির্বাসিত ( বিশেষণ )। অপূর্ণতা (বিশেষ্য ) অপূর্ণ 
(বিশেষণ )। মজদুৰ (বিশেষ্য )। মজুরি (বিশেষণ )। 

বিপরীতার্থ শব্ধ 8 বিশাল- ক্ষুদ্র; অগীম-_সসীম  নিঃশব-_সশব্দ$ আলোক 
অন্ধকার; দুর্ম-_সগম ; নিন্ব-খ্যাতি ও নির্[াক--সবাক। নিরানন্দ-সানন্দ। 

নিদেশ।নূুস।রে বাকের পরিবর্তন £ বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি (প্রশ্ন- 
বোধক )_ বিপুল এ পূর্থিবীর অতি অল্প অংশই জানি (প্রশ্ন পরিহার)। ভিতরে প্রবেশ 
করি'সে শক্তি ছিল না একেবারে (জটিল)--ভিতরে প্রবেশ করিবার মতে। শক্তি একেবারে 
ছিল ন। (সরল)। ভিতরে প্রবেশ করিবার মত শক্তির একাস্ত অভাব ছিল (প্রশ্ন পরিহার)। 


প্রথম পত্রের ব্যাকরণ ২৫১ 


বাক্য রচন! ঃ জীবনযাত্রা £ বর্তমান ছুর্মূলোর বাজারে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা 
| একরূপ অচল হইয়া পড়িয়াছে। কৃত্রিম : রাশিয়া কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়িয়া পৃথিবীতে 
বিজ্ঞানের এক নবযুগ আনিয়াছে। 
ব্যাকরণগত টীকা £ সবাকার-_সব (ষীবিভক্তির চিহ্ছ)4কার। উদ্ধারি-_ 
উদ্ধার + ইযা-উদ্ধারিয়া, পছ্যে ব্যবন্থত “উদ্ধারি”। উদ্ধার কথাটি বিশেষ্য ; ইহা বিন! 
প্রত্যয়ে নাম্ধাতুতে পরিণত হইয়ঈএখানে ক্রিয়াপদ হইয়াছে । 
আুন্ুশীলনী 
১। লিঙ্গ পরিবর্তন করিয়া! বাক্য গঠন কর £ 
চিত্রময়ী, বিপুলা, প্রচণ্ড, ডেপুটি, লঙ্জিত, হতভাগা, অস্তরময়। 
২। বু[ৎপত্তি প্রদর্শন কর £ নীলিমা, নিস্তব্ধ, অজানা, গহন, জাতি, সংকীর্ণ) 
৩। মোটা হরফে লিখিত শব্বগুলির ব্যাকরণগত টীক] লিখ £ 
(ক) দুর্গম তুঘারগিরি *.-.পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার। 
খে) সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকার্ণ বাতায়নে । 


৪। ন্বর্জাম্মত্দল (পৃঃ ১২৭-১২৯) 

সন্ধি ঃ শ্যামার্গিনী+হ]ম+ অর্দিশী। সঞ্চিত সম্+চিত। মনোমোহিনী__ 
মন:7মোহিনী। গৌরাঙ্গিণী__গোৌঁর+অঙ্গিনী। দ্সিপ্ধোজ্জন-_ত্রিগ্ক+ উজ্জল। 

সমাস 2 সুধাপরশা--স্ুধার ন্যাপ পরশ যাহার (বহুব্রীহি )। পুষ্পবৃটি-_পুষ্পের 
বৃষ্টি (ষঠীতৎপুরুষ)। কুম্তলজল-_কুন্তলের জল ( ষঠীতৎপুরুষ )। অমৃশ্মদ্দিরা-_-অমৃত 
রূপ মদদিরা (রূপক কর্মধাবয় )। লাবণ্যজোঁয়ার-_লাবণ্যের জোয়ার ( যষ্ঠীতৎপুরুষ ), 
তার্গীতে। অশো কগুচ্ছ__অশোকের গুচ্ছ (যীতৎপুরুন )। কম-কঠ$_-কম যে ক 
(কর্মধারয়)। ঝুমুকা-অপরাজিতা-_ ঝুমুকা ও অপরাজিতা (ছন্দ সমাস )। আনন্দ- 
উল্লাস--আনন্দের উল্লাস (ষঠীতৎপুরুষ ); তাহাতে । ন্নিঞ্চোজ্জল-_ন্িগ্ধ ও উজ্জল 
(ঘন্ব সমাস)। আর্কেশে-_ আদ্র কেশ যাহাতে (বহুত্রীহি)। 

সাধু গঞ্জনূপ 2 বঙ্কারিছে__বন্কারিত করিতেছে। চুষ্ধি'_ চুম্বন করিয়।। প্রাবিয়াছ 
_ প্লাবিত করিয়াই। তিতি' (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০) সিক্ত হইয়া) ডিজিয়া। 
জিনি (উচ্চতর মাধ্যমিক ১০৬০ ) জয়ী ( জয় করিয়া লেখা উচিত নয় )। 

কারক ও বিভক্তি 2 কে) হে বরষ।! হে সুধাপরশা! ( সঙ্কোধনে প্রথম )। 
(খ) তোমারে বকুলফুলে, তোমার ও রজনাগন্ধায় (অধিকরণে অপ্তমী)। 

বুযুগুপত্তি 00511590502) £ বিগলিত-_বি-গল+ক্ত (কর্তৃবাচ্ে)। ঝঙ্কারিছে 


৫২ প্রথম পত্রের ব্যাকরণ 


»-বঙ্কার (বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু )+ঈতেছেইছে।  বস্থধরাঁ-+/বদ7+উ-, 
বন্থ-ধ+ ণিচ.+খচ, (কর্তৃধাচ্যে) আপ। সঞ্চিত সম1++৮/চি+ক্ত € কর্মবাচ্যে )। 
সম্ভার _সম+-ভৃ+অ (ভাববাচ্যে)। রঞ্জিয়াছ__রন্জ7ণিচ্‌ (সংস্কত ধাতু) 
শইয়াছ। শাব্দীয়_শরদ+ য় (ভাবার্ে)। আমোদি ত__মামোদ + ইতচ, (জাতাথে)। 
উল্লাস_-উৎ +লস্7ঘঞ (ভাবে )। শোভে-_শুভ (সংস্কত ধাতু )1এ। 

পদাস্তর £ বিরহিণী (বিশেষণ ) বিরহি .(বিজ্ঞোধ্য ) সঞ্চিত ( কিশেষণ ) সঞ্চ 
(বিশেষ্য )। মেতুর (বিশেষণ ) মেছুরত্ব (বিশেষ্য | আনন্দ ( বিশেষ্য ) আনন্দিত 
(বিশেষণ )। মুরভিত ( বিশেষণ ) সুরভি ( বিশেষ্য )। 

বিদেশী শব্দ £ বলোরা-গোলাপ ; গুল-আনাগ ; হাস্না-হানা। 

ব্যাকরণগত 'টীক। £ ধনি-__ধনি শব্দটি সুন্দরী নারী অর্থে, (ধনবান অর্থে নয় ) 
নিত্যন্ত্রীলিঙ্গ। ইহারই সম্বোধনরূপ “ই' কার হহয়াছে। ঝঙ্ক(রিছে-__ঝঙ্কার নামধাতু + 
ইতেছে১ইছে; নামধাতুর ক্রিয়া কেবলমাত্র পদ্েই ঝুবহৃত হয়। চাতকিনী, গোৌরাজিগী 
( উচ্চতর মাধামিক ১৯৬০ ), শুদ্ধ স্ত্রী-প্রত্যয় ইপ. কে বর্জন করিয়॥ 'ইনী” প্রত্যয় যোগে 
তরীলিঙ্গ শব্ধ গঠনের দৃষ্টান্ত ৷ তবে “গৌরাঙ্গ-এর স্ত্রীলিঙ্গরূপ 'গৌরাঙ্গা,ও হয়। স্থরভিত-_ 
গন্ধ” অর্থে “সুরভি' শব্ষট বিশেষণ পদ, ইহাকেই বিশেষ্য মনে করিয়া বিনা প্রত্যয়ে নাম 
ধাতু করিয়। পরে ক্র-প্রঠ্ঠয় যুক্ত হইয়াছে। *মুরিও বিশেষ্য হয়, তবে সম্পূর্ণ ভিন্ 
অর্থে। সুরভি” বিশেষণ । বিশেষ্যরূপ “সীরভঃ | 

বাক্য রচন। ঃ সোহাগ-_-“শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে।, ক্ুচচির 
_-তোমার রুচির প্রশংসা না করিয়া! থাকিতে পারিলাম না। 

অলঙ্ক।র £ বিরহিণী ব্রজবধু যেন আহ হ'য়ে উন্ম।দিনী।__উতপ্রেক্ষা 


অনুশীলনী 


১। লিঙ্গ পরিবর্তন করিয়1! বাক্য রচনা কর: 

করুণ রূপিণি, উন্ম।দিনী, গৌরাঙ্গিণা, শ্যামাঙ্গিনী, অধীরা, শিখিনী, মহাগৌরবিণী। 
২।. প? পরিচয় নির্ণয় কর: বস্কারিছে বীণা। 

৩। নিম্নলিখিত-স্থুল পদগুলির ব্যাকরণগত টীকা লিখ : 

হউক বসস্তরাণী গোরাজিণী-_হে শামা! বরষা ( উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬* )) চুদ্তিঃ 


শোভা । 


ক্ষ ব্রজন্নী (পৃঃ ১৪৬-১৪৭) 


সন্ধিঃ দিনো_দিন4+ও (বাঙল। সন্ধি) এমনি--এমন+ই (বাঙলা সদ্ধি)) 

সমাস ঃ প্রপর-ঝটিকামুখর-_প্রথর (প্রচণ্ড) যে ঝটিক! ( কর্মধারয়); তাহার 
দ্বাব! মুখর ( তৃতীয়া তৎপুরুষ )। গুরু গর্জন__গুরু যে গর্জন ( কর্মধারয় )। মৃতপতি- 
দেই-সৃত যে পতি (কর্মধারয়)); তাহার দেহ (যীতৎপুরুষ ) ধুলিলুষ্টিতা-_ধুলি 
দ্বাবা লুণ্ঠিত], (তু তীয়াতৎপুরুষ )। চগ্ডালবেশী- চগ্ডালের ন্যায় বেশ আছে যাহার 
(বনুত্রীহি ), সে। বনমাঝ__বনের মাঝে ( মধ্যে ) ( ষঠীতৎপুরুষ )। বদদনশতদল-_ 
শত দল আছে যাহার তাহা শতদল (জ্বনুত্রীহি )) বদনবূপ শতদল (রূপক কর্মধারয় )। 

সাধু গগ্রূপ £ আবরি- আবৃত করিয়া। নেহারে (উচ্চতর মাধ্যমিক 
১৯৬০) দেখে (বা দেখেন )। 'বনমাঝ-__বনমধ্যে। তব জনে--তোমার সঙ্গে। 
মিশি-_মিশিয়। 

কারক ও বিভক্তি ই (ক) স্থতপতি -দেহ আবরি বেহুলা--(কর্মে দ্বিতীয়া )। 
(খ) বুঝি সে দিনে! এমনি ধণাধায় বিজলি দু'নয়ন-_(কর্মে দিতীয়া)। (গ) বন- 
মর্মরে ত্রস্ত চকিত মুগদল--(করণে এ" বিভক্তি)। (খ) তব সনে মিশি আছে 
নিশি কত হাহাকার--(“তব সনে” শব্দের যোগে হণ্তী )। 

ব্যুৎ্পত্তি (7951%26100 ) 8 গর্জন-_গর্জ+ অনট, ( ভাববাচ্যে )। দেহ--+/ 
দিহ1অ ( কর্মবাচ্যে )। ত্রস্ত-_( ভীত )/ত্রদ্+ত ( কর্তৃবাচ্যে )। লুগ্ঠিতা _লুঠ+ক্ত 
( কর্মবাচ্যে ) স্ত্রীং/আপ॥ কালিমা__কাল+ ইমন্‌.( ভাববাচ্যে। জ্বলেছে-_জল্‌ 
(সন্কৃত ধাতু )+ ইয়াছে-এছে ( চলিতরূপ )। 

পদান্তর ঃ প্রখর ( বিশেষণ ) প্রথরতা ( বিশেষ্য )। মৃত ( বিশেষণ) মৃত্যু 
.(বিশেষ)। নিশা! (বিশেষ্য) নৈশ বিশেষণ )। কাতর (বিশেষ্য) কাতরতা 
বিশেষণ )। মলিন ( বিশেষণ ) মলিনত। ( বিশেষ্য )। 

বাক্য-পরিবর্তন £ শিয়রে শমন কত কথা বলে ( কর্তৃবাচ্য )-_শিয়রে শমন কর্তৃক 
কত কথা বল। হয় ।_( কর্মবাচে) )। 

ব্যাকরণগত টীকা ঃ সজনি--'সজনী, শব্দের সম্বোধন-রূপ। সঅনী শব্টি 
নিত্যন্ত্রীলিদ, ' ইহার পুংলি্ হয় না। অনাধিনী- পুংলিঙ্গ "অনাথ শব্দের শু 
্ত্রীলিঙ্গরূপ 'অনাথা? ; তবে বাওলায় 'ইনী, প্রত্যযযোগে স্ত্রীলিজ-রূপ হুহি কবিয়া সম্ভবতঃ 
মধুর বংকার সৃষ্টি করাই ইহার উদ্দেশ্য । 


অলঙ্কার $ 'শিয়রে শমন কত কথা বলে, 
দ্মকে দামিনী বারেবার ।*--অনুপ্রাম। 


২৫৪ প্রথম পঞজের ব্যাকরণ 


অনুশীলনী 
১। লিঙ্গ পরিবর্তন করিয়া সার্থক বাক্য গঠন করঃ একাকিনী, লুন্তিতা,চগালবেশী, 
রাজবধূ, অনাথিনী, অসহায়, পতি, সতী । 
২। মোটা হরফে লিখিত পদগুলির ব্যাকরণ সংক্রান্ত টাকা লিখ 
(ক) বরে নিশিদিন আখি জল, (খে) দমকে দামিনী বারেবার ; গ) বনমমরে 
্রস্ত চকিত মগদল ; (ঘ) নিভিছে জলেছে অশিবার। 


৬। ফক্িয্সীদ (12 ১০৮-১৮১৯) 

সন্ধি  স্থট-স্জ +ক্তি। উথান-__উৎ+স্থান। স্বাবীন__স্ব+ অধীন । 

সম।স £ ধুলিমাথা_ধুঁলি ছারা মাথা (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। আদি-পিতা_ আদি 
যে পিতা ( কর্মধারয় )। দুখ-দীপ-_দুঃখরূপ দীপ (রূপক কর্মধারয় )। স্থপ্টি-শিয়য়ে-_ 
স্প্টির শিয়র ( ষঠী তংপুরুষ ), তাহাতে। প্রভাত-সন্ধ্যা-_ প্রভাত ও সন্ধ্যা (ছন্ব সমাস )। 
কাটাকাটি_-পরম্পরকে কাটিয়া যে যুদ্ধে প্রবৃত্তি হয় (ব্যতিহার বন্তব্রীহি। জেকমম 
_ জেৌকের সম (ষঠী তংপুরুষ)। মহামহীয়ান__মহান্‌ মহীয়ান ( কর্মধারয়। স্জন- 
দিন__হ্ছজনের দিন (যঠী তৎপুরুষ)। বুষ্টি-ধারা_বুষ্টির ধারা ( ষঠী তৎপুরুষ )। 
মুক্তকঠে_ মুক্তকণ্ঠ যাহাত ( বনুত্রীহি )। 

সাধু গঞ্ঠরূপ £ মাগে_চায়। শিয়ালইয়া। হেরি-দেখি। স্থজিলে__সৃষ্টি 
করিলে। পালে-_-পালন করে। রুধয়াছে_ রোধ করিয়াছে। পুরে পূর্ণ করিয়া । 
রচিয়ে-_রচনা করিতেছে । স'য়ে_সহিয়া। 

কারক ও বিভক্তি $ (ক) স্থট্টিশিয়রে ব*সে কীদ তবু জননীর মত ভীতা_স্থাট 
শিয়রে অধিকরণে সপ্তমী; তবু-সংযোজক অব্যয়। (খ) সকলের এতে সম অধিকার 
-এতে-_অধিকরণে সপ্তমী, সবনাম পদ; সম-_ অধিকার পদের বিশেষণ। (গ) 
জোগাইবে আলো রবি-শশি-দ্বীপে_করণে ঞ বিভক্তি 

ব্যুপত্তি (961596192) 8 প্রতিকার-_গ্রতি+*/কু+অ (ভাববাচ্যে)। স্ব 
--ম্জ.+ক্কি (ভাববাচো )। বিল্ময়ে-_বি++/ম্মি+অ (ভাববাচো ) বীজন-_-বিজ, 
+অনট. (ভোববাচ্ে)ট। অধিকার _অধি+/ক+ ঘঞ ভাববাচোে। অপরাধ-_অপ + 
"/রাধ 4+অ (ভাববাচো)। মরিয়া বেপরোয়া (19067966 ) মরু+ইয়। 

পদান্তর ঃ বিশ্ব (বিশেষ্য) বিশ্মিত (বিশেষণ )। মহৎ (বিশেষণ ) মহত 
(বিশেষ) )। উংস্ক (বিশেষণ) উৎ্ম্থক্য (বিশেষ )। অধিকাব (বিশেষ্য) 
অধিকৃত ( বিশেষণ )। অসম্মান ( বিশেষ্য ) অসম্মাণিত (বিশেষণ )। পীড়িত ( বিশেষণ ) 
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পীড়া (বিশেষ্য )। রক্ত (বিশেষ্য) রক্তিম (বিশেষণ )। ক্ষধা (বিশেষ্য) ক্কুধিত 
(বিশেষণ । স্বাধীন ( বিশেষ্য ) স্বাধীনতা ( বিশেষণ )। 

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ £ ফুলায় বেহায়া! ছাতি-__এস্থলে "ছাতি ফুলায়” অর্থাৎ গর্ব 
প্রকাশ কবে। 

* বিদেশী শব্দ £ ফরমান্‌, সাহারা, গোবী, গোরস্থান, ধড়িবাজ, কসাই, ডাকু, বেলুন, 

গোলাগুণি, কমান, আইন, গর্দান, বান্দা। 

বাক্য রচনা 2 কলাপ ( অর্থে ময়ুব পুচ্ছ ) মেঘগর্জনে মযুর কলাপ মেলিয়! নৃত্য 
করে। মহারথী : বিবেকানন্দ জন্মশতবাধিকী সভায় সাহিত্যকদের অনেক মহার্থীকেই 
দেখিতে পায়! গেল। ৃ 

টিবিতে £ আমরা অনেক দূরে একটা উচু টিবির উপর দড়াইয়া অপরিসীম আগ্রহে 
অন্ত্যে্ক্রিয়! দেখিতে লাগিলাম। 

ব্যাকরণগত টীক। ঃ স্জিলে__স্থজ (সন্কৃত ধাতু )+ইলে; ইহা বাঙলা 
ক্রিয়।) কেবলমাত্র পছ্যেই ব্যবহৃত ”হ্য় | রুধিয়াছে_-রুধ, ( সংস্কৃত ধাতু )7ইয়াছে 
বাঙলা ক্রিগ়্াপদ; একমাত্র পগ্যেই ব্যবহত হয়। সোয়াস্তি_স্বস্তিসোয়াস্তি অর্ধতৎসম 
শব্দের উদাহরণ । স্মজন- সংস্কৃত স্থজ.1+লু।ট্‌ (অন) অর্থাৎ “সর্জন” ; বাঙলা 
“সর্জন' শব্দ প্রচলিত নয়, ভূল হইলেও তাহার স্থলে ্থজনই? প্রচলিত । 

অনুশীলনী 

১। নিম্ললিখিত শব্দগুলির ব্যাসবাঞ্যসহ সমাসেব নাম লিখ £ আদি-পিতা, প্রভাত 
সন্ধ্যা, বাসে-ভরা, বেহায়া, মহামহীয়ান্‌, মুক্তকঠ। 

২। নিম্নলিখিত শব্গুলির লিঙ্গ পরিবর্তন করিয়া! সার্থক বাক্য রচন! কর £ মহীয়ান, 
কণুষ্টা, বলবান্‌, বান্দা, নিপীড়ত, ভীত, মধু, ভগবান । 

৩। ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর £ প্রতিকার, বিল্ময়, বীজন, অধিকার, আনন্ব। 

৪ | অলঙ্কার নির্ণয় কর : 

আমার আখির ছুথ-দীপ নিয়! 
বেড়াই তোমার সৃষ্টি ব্যাপিয়' 


গদ্যাহস্ণ (একাদশ শ্রেণী) 

১। ভননিতগিক্ি পঃ ৩০৩৩) 
সন্ধি ঃ শ্বচ্ছ_স্+ অচ্ছ। জমুপ্রাতিমুখে__সমুদ্র+ অভিমুখে । মনোমোহিনী-- 
মনঃ+মোহিনী। ভগ্নগৃহাবশিষ্ট__ভগ্রগৃহ + অবশিষ্ট। হরিদ্ৰর্ণ_ইরিৎ+বর্ণ। পুষ্প 
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মাল্যাভরণ- পুষ্পমাল্য + আভরণ। ছুঙাগা-_ছুঃ7+ভাগ্য। সংস্কত--সম্‌1+কৃত। নিপীক্ষণ, 
_নিঃ7ঈক্ষণ। ত্রিংশাংশগত_ ত্রিংশ+ অংশগত। বৃহস্পতি-_বৃহৎ+পতি। পুক্ুযোত্তম-_. 
পুরুষ +উততম। জময়ান্তরে-_সময়+ অন্তরে । ” 

সমাস £ শ্থচ্ছললিল।-শ্বচ্ছ সলিল যাহার ( বহুত্রীহি ) তাহা, সলিল (ত্ত্রীলিক্গে 
সলিল1)। অমুদ্রাভিমুখে- সমুদ্রের অভিমুখে (যী তৎপুরুষ )। ভগ্রগৃহাবশিষ্ট-_-ভগ্রশ্গৃহ 
( কর্মধারয় সমাস )7 তাহার অবশি্ই (ষ্ঠী তৎপুরুষু)। হরগ্ঘর্২_হরি ব্ণ যাহার 
( বহুব্রীহি )। পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত-_মাঁল্য ও আভরণ (দ্বন্দ সমাস); পুষ্প নিমিত 
মাল্যটাভরণ ( মধ্যপদলোগী কর্মধারয়); তাহা আভরণ (হী তৎপুরুষ )); শাহার 
দ্বার ভূষিত ( তৃতীয়া তৎপুরুঘ )। গাত্রোখানপুৰক-_গাত্রের উত্থান (বী তৎপুরুধ রঃ 
তাহ। পূর্বক যাহাতে ( বহুব্রীহি সমাস )। প্রাণহস্ত্রী_ প্রাণ হত্যা করে যে শাপী ( উপপদ 
তৎপুরুষ )। পাপনৃষ্ট__পাপের দ্বারা দৃষ্ট (তৃতীগা তৎপুরুষ সমাস )। ধ্যানস্থ_-ধ্যানে থাকে 
থে (উপপদ তৎপুরুষ সমাস )। সময়ান্তরে-_অন্ত সময় ( নিত্যসমাস ) তাহাতে । 

কারক ও বিভক্তি £ (ক) তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়। 
জন্ম সার্থক করিয়াছি। (হিন্দুকুলে-_অধিকরণে জপ্তমী; জন্মগ্রহণ করিয়া 
কর্মকারক )। (খ) সর্বন্বই লোপ পাইয়াছে, গুহাটার জন্য দুঃখে কাজ কি? 
( গুহাটার “জন্য” শবযোগে যী; ছুঃখে_ প্রয়োজনার্থে তৃতীয়া “এ বিভক্তি )। 

ব্যুপন্তি (96:758000) 8 বর্তমান_বৃ4শানচ। শোভাময়-__শোভা4 ময় 
প্রাচুর্য অর্থে )। যোজন-_স্থান) +/যুজ.+ অনট্‌। মৃতিমান--+/যৃছ+1তি-মৃতি+ 
মতুপ্‌ (অন্তার্থে)। আধুনিক__অধুনা+ফিক্‌ € ভাবার্থে)। সম্পূর্ণ_সম++/পুর+ক্ত 
(কর্মবাচ্যে)। সমভিব্যাহার (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬*)সম+ অভি+বি+ অ+--হৃ+ ঘঞ)। 
[লক্ষণীয় যে এই শব্দটিতে চারিটি উপসর্গ রহিয়াছে। সংস্কতে এতগুলি উপসর্গ ঘ্োগে 
গঠিত শব্দ আর নাই ]। উপস্থিত__উপ+-*/স্থা+ ত (কর্তৃবাচ্যে)। প্রত্যাগত-_গ্রতি+ 
আ”++/গম্‌1+ত (কর্তৃবাচ্য)। অতিশয়-_অতি-_-শী+ অচ. (কর্তৃবাচো)। অস্কিত--+/ 
অন্কৃ+ত কের্মবাচো) ৷ জন্দর্শন--সম্1দশ.+অন্টু (ভাববাচ্যে)। ধ্যানস্থ_-ধ্যে+ 
অনস্ধ্যান+%/স্থা+ ক (কর্তৃবাচযে)। নিদ্দেশ_-শিবৃ+/দিশ.+ অল্‌ (ভাববাচ্যে)। 

পদান্তর 2 আরোহণ (বিশেম্ত) আরঢ় (বিশেষণ)। শোভিত ( বিশেষণ )- 
শোভা (বিশেষ্য )। পৃথিবী (বিশেষ্য )পাখিব (বিশেষণ )। পরিপূর্ণ (বিশেষণ ).. 
পরিপূর্ণতা (বিশেষ্য )। ন্থুকোমল (বিশেষণ) সুকোমলতা (বিশে )। রমণীর 
( বিশেষণ ) রম্ণীয়তা (বিশেষ্য )। নিমগ্ন (বিশেষণ) নিমগ্ণতা ( বিশেম্ত )। নিদেশি' 


( বিশেষ) নির্দিষ্ট ( বিশেষণ )। 
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লিঙ্গান্তর £ হ্বচ্ছদলিল৷ (ভ্ত্রীলিঙ্গ) স্বচ্ছদলিল ( পুংলিঙ্গ)। মনোমোহিনী 
. স্ত্রোলিগগ ), মনোমোহন (পুংলিঙ্গ )। পীতাম্বরী (স্ত্রীলিজ) পীতাঞ্ধর ( পুংলিঙ্গ )। 
শোভাময় ( পুংলিঙ্গ ) শোভামনী (ত্ত্রীলিঙ্গ )| মহীয়সী (শ্ত্রীলিঙ্গ) মহীয়ান্‌ পুংলিঙ)। 
মৃতিমান ( পুংলিঙ্গ ) মৃতিমতী [ত্ত্রীলিঙ্গ )। রমণীয় ( পুংলিঞ্গ ) বমণীয়া _-(স্ত্রীলিঙ্) । 
'মা&ুনিক (পুংলিঙ্গ ) আধুনিকা, আধুনিকী [্ত্রীলিঙ্গ)। সন্ন্যাসিনী (স্ত্রীলিঙ্গ ) সন্না।সী 
পুংলিঙ্গ )। প্রাণহন্ত্রী [স্ত্রীলিঙ্গ ) প্রাণহস্তা ( পুংলিঙ্গ )। 
নিদেশম্িসারে বাক্যের" পরিবর্তন ই যে কয়টা কথা পাঠকের জানিবার 
প্রয়োজন, বাঙ্গালায় বলিতেছি (জটিল বাক্য) পাঠকের জ্ঞাতব্য কথা কয়টা বাঙ্গালায় 
বলিতেছি (সরল বাক্য 
তাহার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই € নেতিবাচক )--তাহার সময় উপস্থিত 
হইতে এখনও বিলম্ব আছে। ( অস্তিবাচক )। 
অলঙ্কার 2 এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে শ্বচ্ছসলিলা' 
কল্পে(লিনী বিরূপ! নদী নীল বারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে ।--সমাসোক্তি । 
রর অনুশীলনী 
১। নিম্নলিখিত অংশটিকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর -_- 
এককালে ইহার শিখর ও সাস্দেশ অট্টালিকা, সপ এবং বৌদ্ধমন্দিরাদিতে 
শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখরদেশে চন্দনবৃক্ষ আর মৃত্তিকা 
প্রোথিত ভগ্নগৃহা বশিষ্ট গ্রস্তব, ইঞ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রপ্তরগঠিত মৃতিরাণি। 
২7; নিয়লিখিত শব্বগুলিকে বাক্যে প্রয়োগ কর : সান্থদেশ; স্থুকোমল। মৃতিমান । 
সমভিব্যাহারে ; প্রত্যাগত ; প্রাণঘহ্ত্রী সনদা্শনে ; বহির্গত। 
$০। নিমের মোট' হরফে লিখিত পদগুলির ব্যাকরণগত টাকা লিখ £__ 
(ক) শিশু যেমন মা,র কোলে ডঠিলে মা'কে সর্বা্জনুম্দুরী দেখে। 
(খ) আন্যাসিনী শ্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিলেন। ( উ. মা. ১৪৬* )। 
২। বছ্কিমচন্দ্র (পৃঃ ৯৩১০২) 
সন্ধি ঃ *্আবির্ভূত-_-আবিঃ+ভূত। স্ুধোদয়__স্্য+উদয়। মহোৎসব--মহা 
+উৎসব। আত্মাভিমান--আত্ম+ অভিমান । শাস্ত্ালোচনা-_শান্্র+ আলোচনা । 
.সরোদ্ধার-_সার+উৎ1হার। বিঘজ্জন -বিদ্বৎ+জন। শ্বদেশা্রাগ-_ম্বদেশ+ 
; অন্থরাগ । অমুজ্জল- সম্‌+ উৎ+জন। শোকোচ্ছাস- শোক+ উচ্ছ্বাস । অন্তমিত__ 
অস্তম্‌+ ইত। | 


৯১৭ 


-২€৮ প্রথম পঞ্জের ব্যাকরণ 


মাস: হুধাভাগ্-ম্ধার ভাণ্ড  (ফীতৎপুকুষ ) সৌভাগাক্রমে 
সৌভাগ্যের রম 'যাহ।তে (বনতীহি)। উদরবিরশ্িসমুজ্ন-_উদয়কাণান রবি 
. মধাধদলোগী কর্মধারয়); তাহার রশ্মি (যঠীতৎপুরুষ )) তাহার খারা সমুজ্ঞণ 
.(তৃতীয়াতৎপুরুষ )। অনভ্যন্ত-আত্যন্ত নহে ( নঞতৎপুরুষ )। অভিলিতদর্শশ-_ 
'অভিলবিত দর্শন যাহার (বত্রীহি ), ।ট্রিনি। বয়:দদ্ধিকাল_বঃদের সন্ধি ্ 
'তৎপুরুষ)) তাহার কাল (যঠীতবপুরুষ )। *্হৃৎপদ্ম_হৃং অর্থাৎ হাদয়রূপ পর্ব 
((ররপক কর্মধারয়)। শগ্থন্ঠমলা_ শন্গত্ারা শ্তামলম (তু হীয়াতৎপুরুষ ) শ্থাহ 
কররে--শ্রন্ধার সহকার যাহাতে (বনত্রীহি)।৪ শিক্ষিতখৈ?- শিক্ষি তদের মধ্যে শে 
(সপ্তমী তৎপুরুষ)। প্রতিভাহীন__প্রতিভা বারা হীন (তি তীযটুতৎপুব)। অনার 
মলিন- আদর নহে (নঞ তৎপুকষ)) অনাদর বার মলিন ( তৃতীয়া তব চি 
'বৌন্রদঞ্__মধ্যান্থের রৌদ্র (যঠীতংপুরুষ )) তাহার দ্বারা দগ্ধ ( তৃতীয়া খে), 
'পুথআতস্পেশশে পুণা ভ্রোতঃ (কর্মধারয়); তাহার স্পর্শ ( যী তৎপুরুষ ), তাহাতে ্ 

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ £ বাংলা গ্রন্থে দস্ক্ষুট করিবার চেষ্টা-_এস্থলে দন্তক্ষুট বয়র 
(( সাত ফোটানো ) অর্থাৎ কঠিন বিষয় বুঝিতে পার? । - 

কারক ও বিভক্তি 8 (ক) বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত 
“হুইল। (অধিকরণে সপ্তমী)। (খ) যখন নবশিক্ষাভিমানে স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রে 
' প্রতি অবজ্ঞ! জন্মিবার সপ্তাবনা--হেত্বর্থে এ বিভক্তি। (গ) তিনি আপনার 
/শিক্ষাগ্থরবে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না।__শিক্ষাগর্বে হেতবর্থে 
ঘ্ৃতীয়া; বঙ্ৃভাষার__যঠী। 

বুৎপ্ত্তি (10611580107 ) 8 অভার্থনা--অভি+ অর্থ অন (ভাববাচো ) 
শঁআপু। বিস্তর--বি++ভ্+অপ্‌ (ভাবে )। বিচ্ছি্_-বি++/ছিদ+ত (কর্ম- 
'বাসে)। প্রবাহ_-প্র+/বহ.+অ.। (ভাববাচ্যে) । অপরিচিত__নএ-_পরি+/টি 
ক (কর্ষবাচো)। অঙ্থভব-_অন্থ++/ভ্7অ (ভাববাচো )। কীত্ি_-/কৃত+তি , 
।(ভাব্)। হিল্লোলিত-_হিল্লোল+ইতর (জাতার্থে)। উপস্থিত--উপ+স্থা+ত 
,€ কর্তৃবাচ্ে )। অপরিমেয়-নঞ-_পরি--ম1+যৎ ( কর্মধাচ্যে)। আবতিত-_-আ 
স্পবতি+ক্ত ( কর্মবাচ্যে )। পরিপুষ্ট পরি++/পুষ+ক্ত ( কর্মবাচো )। পরিস্নান 
-পরি+৮য়ৈ+ক্ত। .আবিফার--আবিস্‌--ক+ঘঞ. ( ভাববাচ্যে )। প্রসাদ-প্র ' 
-্+/সদ্‌+ঘঞ ( ভাববাচ্যে )। 

পদান্তর ঃ বিস্তর (বিশেষণ) বিস্তরত্ব (বিশেষ্ব)। বিচ্ছিন্ন ( বিশেষণ) 
বিচ্ছেদ ( বিশেষ )। অনত্যন্ত ( বিশেষণ) অনভ্যন্ত ( বিশেষ্ত )। অনথক্ঞব (বিশেষ্য) 


প্রথম পত্রের ব্যাকরণ ২৫৯ 


'অন্থভূত ( বিশেষণ )। সমালোচন! ( বিশেষ্য ) সমালোচিত (বিশেষণ )। নৈরাশ্ট 
€ বিশেষ ) নিরাশ (বিশেষণ )। অতিক্রম (বিশেষ্য) অকিক্রান্ত (বিশেষণ )। 
আন্দোলন বিশেন্ত ) আন্দোলিত ( বিশেষণ )। 
অলঙ্ক।র ঃ তিনি গগীরথের ন্যায় সাধন! করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাব-মন্দাকিনীর 
“অবতারণ করিয়াছেন।-_উপষ্বা এবং রূপক। 
 ব্যাকরণগত টীকা £ জাগ্রত-_জাগৃ+ক্ত-্জাগরিত; অবশ্ট অশুদ্ধ হইলেও 
'জাগ্রত' কঞ্চট “জাগরিত' অর্থে বাঙলায় বহুল প্রচলিত। নমুখরিত-_ মৃখর 1 ণিচ, 
(নামধাতুজ বিশেষণ )+ক্ত। যে স্থলে 'বিশেষণ “মুখর প্রয়োগ করা চলে, সে স্থলের 
ঝংকারস্থর অন্য বাঙলায় অনেকেই মুখরিত প্রয়োগ করেন। গ্রশংসিত-_ 
প্র_শনস্‌+ক্তল প্রশস্ত ('প্রশখশিতঃ নয়.) প্রশংস। শব্দের সহিত জাতার্থে তচ, 
প্রত্যয় (তদ্ধিত) করিলে প্রশংসিত হয়, তবে কথাটি যাহাকে প্রশংসা করা হইয়াছে 
তাহাকে বুঝায় না। 
১ অনুশীলনী 
১। নিম়লিথিগ শবগুলির লিঙ্গ পরিবর্তন কৰিয়! সর্থক বাকা রচনা কর £-_ 
গৌএবশালিনী। স্তীব্র সর্বব্যাপী ; আধুনিক ) প্রো; মুখরিত) জাগ্রত। 
২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বুযৎপত্তি শির্ণয কর 2 
প্রবাহ ; উপনীত; উপস্থিত; অপরিমেয়; কৃতজ্ঞতা; মাবতিত। 
৩। বাক্য বিশ্লেষণ কর :-_ 
ইংরেজী সমুদ্রে তাহার! ষে...তাহাদের ছিল না ( পৃঃ ৯৮) 
৪। বিপরীতার্থক শব্ধযোগে সার্থক বাক্য গঠন কর £-. 
আবিভূ্ত $ বিচ্ছিন্ন ; কঠোর ; মহিমা; নিহ্রমণ ) আত্মীয়; সপ্ীবিত। 
 €। বাক্য রচন৷ কর) (১) সব্যমাচী ( উচ্চতর মাধ্যামক ১৯৬৭) (২) প্রগল্৪ 
( উচ্চতর-মাধ্যমিক ১৯৬০ ) (৩) বদ্ধমূল, অনভ্যন্ত, বিস্থৃ তগ্রায়। অস্তমিত। 
 উত্তর--(৯) সব্যসাচী বাঙালী এক হাতে মোগল আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে, 
অন্য হাতে মগ দন্ুযু্দিগকে বিতাড়িত কাছে? (২) প্রগল্ভ বালক কাহাকে কি বল। 
উচিৎ সে শির্ষী। এখনও পায় নাই। 


৩। শুভ উৎসব (পৃঃ ১৭৩-১৭৭ ) 


সন্ধি£ মর্ধাদানুসারে মর্যাদা + অন্থসারে । উৎ্সবাঙগে-উৎসব+ অঙ্গে । মনো 
হারিণী--মনঃ+হারিণী। মাসেক-_মাস7এক (বালা সদ্ধি)। ভোজনান্তে_. 


২৬০ প্রথম পঞ্জ্রের ব্যাকরণ 


ভোজন+ অস্তে | শুভানুষ্ঠান-_শুভ+ অনুষ্ঠান । গোষ্ঠাষ্টমী-_গোষ্ঠ + অষ্টমী । শ্নেহাম্পদ-_ 
নেহ+অস্পঁ। যজ্জঞোপবীত-_যক্ঞ+ উপবীত। বাহাডন্বর__-বাহ্‌+ আড়গ্থর। 

সমাস £ উৎ্সবকলা__উত্সবরূপ কলা (রূপক কর্মধারয় )। দেনাপাওনা__. 
দেনা ও পাওনা (দন্ব সমাস)। ফলাহার-ফলের আহার (যষীতৎপুরুষ )। 
মধাদানুসারে-_মধাদার অন্থস।র ( ষঠীতৎপুরুষ ) তাহাতে । করিয়াকর্মোপলক্ষে__ক্রিয়া 
ও কর্ম (দন্ব সমাস ) | তাহার উপলক্ষে ( যঠীতৎপুরুষ )। কাংস্ত-পিত্তল-বিক্রেতা-_ 
কাংস্ত ও পিত্বল (ছন্দ সমাস); তাহার বিক্রেতু (যীতৎপুরুষ ) ষ্ি নীলাম্বরী__ 
নীল অন্বর যে স্ত্রীর (বহুত্রীহি)। বিচিত্রপাড়-_বিচিত্র পা যাহার্দের ( বহুব্রীহি ) 
তাহারা । মধ্যাহভোজনান্তে-_মধ্যাহুকালীন ভোজন ( মধ্যপদলোগী বর্মধারয় )। 
তাহার অস্তে (যষীতৎপুরুষ )। স্বহত্তকপতিত- স্বীয়হস্ত ( কর্মধারয়); তাহার 
দ্বা কতিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস )। বিধিব্যবস্থা-নির্ধারণ বিধি ও ব্যবস্থা! 
(ঘন্ব সমাস); তাহার নির্ধারণ ( ষঠীতৎপুরুষ )। বেতনভূক-_বেতন 
ভোগ করে ফাহারা ( উগপদতৎপুরষ )। যঙ্ঞোপটুতযভের উপবীত ( ্ীতৎপুরয)। 
হাস্যপরিহাস- হাস্য ও পরিহাস (ছ্ন্ব সমাস) 

কারক ও বিভুক্তিঃ (ক) ব্রাঘণ ফলাহারের পর দক্ষিণ না লইয়া বাড়ী 
ফিরিতেন ন'--(ফলাহারের কর্মে ফা)। (খ) বিদ্ত এখন ইংরাজী পণ্)শালার 
অনুগ্রহে থাঙ্জ্রিকভাবেই অনেক কার নিঃশব্দে সমাধা হইয়া উঠে ।__( অন্ুগ্রহে)__ 
হত্বর্থে তৃতীয়া “এ বিভক্তি (যাস্ত্রিকতাবে-করণে তৃতীয়া) নিঃশবে-_ ক্রিয়া 
বিশেষণে দ্বিতীয় )। 

ব্যু্পত্তি (96::86100) ই উৎদব-_-উৎ++/স্থ +অল্‌ (ভাববাচো)। নানান্‌__ 
নানা+ন (উচ্চারণে ন)। ঝুস্তকার_ নুস্ত+ক₹+অণ ( কর্তৃবাচ্যে)। সমালোচনা 
-সম্শআ+%/লোচ.+অন্‌ (ভাবধাচ্যে) আপু বর্ীয়সী- বুদ + ইয়নুপ্ী 
্্রীলিজে ঈপ.। উন্ুক্ত-উৎ++মুচ.+ক্ত ( কর্মবাচ্যে)।॥ পরিণত-_-পরি++/নম্‌ 
+ত ( কর্তৃবাচ্যে)। নির্ধারণ__নির্++৮/ধু+অনট্‌ ( ভাববাচ্যে )। 

বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ ঃ এক কলমের আঁচড়ে এ স্থলে “কলমের আচড়” অর্থাৎ 
সামান্ত ছুইছত্র লেখা । ষ্ঠ 

পদান্তর £ স'ঘর্ষ (বিশেব্য) সংস্ুষ্ট (বিশেষণ )। সংস্পর্শ (বিশেষ্য) সংস্পৃ্ট 
(বিশেষণ) | নিগৃঢ় (বিশেষণ) নিগৃঢত্ব (বশেষ্য)। কাশ্মীরী (বিশেষণ ) 
কাশ্মীর (বিশেষ্য ) ১নশ্রিত ( বিশেষণ ) আশ্রয় (বিশেষ্য )। কমনীয়তা ( বিশেষ্য ) 
কমনীয় (বিশেষণ )। শুচিতা ( বিশেষ্য ) শুচি ( বিশেষণ )। 


প্রথম পঞ্ত্রের ব্যাকরণ ২৬১ 


নিদেশানুদারে বাক্যের পরিবর্তন ঃ উৎদব-প্রাঙ্গণ হইতে সামান্য ভিক্ষুকও 
বদি ানমূখে ফিরিয়! যায়, শুভ উত্পব যেন একান্ত ক্ষুণ্ন হয় (জটিপবাক্য)_-উতৎপব 
প্রাঙ্গণ হইতে সামান্য ভিক্ষুকও শ্মানমুখে ফিরিয়া গেলে শুভ উৎসব যেন একান্ত কু 
হয় (সরলবাক্য )। 
অলঙ্ক।র 2 এখনকার উতবগুলি ক্রমশই যেন আপিদী ছাচে গঠিত হইয়া 
উঠিতেছে-শট্ব মধ্যে দেনাপাওন। হিসাবপত্রের হাঙ্গামা' যত অধিক, আনন্দ আর 
সে পরিমাণে নাই ।-_উতৎপ্রক্ষা। 
ব্যাকরণগত ীক। £ যোৌগ।ইত-&যোগ ( বিশেষ্য )1আ-যোগা (নামধাতু) 
যোগ1+ ইত-'যোগাইত' । অতএব হ্‌হা ন[মধাতু জাত ক্রিঘ্নার উদাহরণ। আদৌ - 
ইহা ব'ঙলায় অব্যয়রূপে ব্যবহার হইলেও প্রকু ত বিভক্তন্ত সংস্কৃত শব্দ (বিশেষ্য)। এইরূপ 
আরও অনেক শব আছে। যথা-_হঠাখ্, অকন্ম।ৎ, দৈবাৎ ইত্যাদি। 
* অনুশীলনী 
১। নিম্নলিখিত শবগুলির দ্বারা সার্থক বাক্য রচনা কর :__ 
ফলাহার, মর্দাদানুদাবে, শিগৃঢ, জড়-বিনিময়, পদপল্জবে, স্বহস্তকতিত, অবিচ্ছেন্ 
অধীশ্বরত্ব, চ্যু তপন্নবগুচ্ছ, সমারোহ, সহকারে, যজ্ঞোপবিত, বাহাড়ঘ্বর। 
২। লিঙ্গ পরিবর্তন ক:রয়া বাক্য রচনা কর 2-_- 
আধিক, কুম্তকারপত্বী, দিপিঠাকুরাণী, আশ্রয়দাতা, মালিনী। 
৩। অনুক্ত শব্ঘগুলির স্থান পুরণ কর £ 
বিধাতা আমাকে যে সৌভাগ্যস্থখ_ইহা সকলের বহিত-_করির! না ইহার. 
ৃ্‌ কৌখায়? উতৎ্দব--। আমার্দেরর_এই_-প্রথম-_। 


৪। অভ্াগীর জ্বর্গ (পৃঃ হর 

সন্ধি মুখেপাধ্যায়-_মুখ+উপাধ্যান। আচ্ছাদ্দিত-_-আ+ছাদিত। শোকার্ড 
--শোক+খতণ ন্বর্গারোহণ-__্বর্গ +আরোহণ। নিরীক্ষণ--নিঃ+ ঈক্ষণ। 

সমাস পরী সঙ্গতিপর- _দক্গতিদারা পর ( তৃতীয়! তৎপুরুষ )। অস্ত্ে্ক্রিয়া--অস্তা 
ইঞ্টি ( কর্মধারয়)); তাহাই ক্রিপ্পা (কর্মধারয় )। চন্দনচ্িত--চন্দন দ্বারা চচিত 
(তৃতীয়! তৎ্পুরুষ )। বহুমূল্য--বহুমূলয যাহার ( বনুবীহি )। শান্তমুখে-_শাস্ত মুখ 
যাহাতে (বন্ত্রীহি)। নামকরণকালে-__নামের করণ ( ষ্ভীতৎপুরুঘ )) তাহার কাল 
€ ষঠীতৎপুরুষ ), তাহাতে । তূক্তাবশেষ_তৃক্তের অবশেষ (যীতৎপুক্রষ)। শশব্যন্তে-- 
শশের স্তায় ব্যস্ত ( সমান কর্মধারয়)। আকাশজোড়।-_-আকাশকে জুড়ে অর্থাৎ ব্যাঞ্চ 


২৬২ প্রথম পত্রের ব্যাকরণ 


করে যাহা ( উপপদ তৎপুরুষ )। ভগ্রকে_ভগ্রক্ যাহাতে ( বহুত্রীহি )। অশন-বসন 
-অশন ও বসন (ছন্দ সমাস )। সন্ধ্যাহিক--সন্ধ্যাকালীন আহক ( মধ্যপদলোগী 
কর্মধারয়)। জীবন-নাট্যের-_জীবনরূপ নাট্য (রূপক কর্মধারয় )। উধবদৃষ্টিতে-_ 
উধ্ দৃষ্টি যাহাতে ( বনুত্রীহি )। 

কারক ও বিভক্তি ঃ (ক) রহল তাহার হাটে যাওয়'--( অধিকরণে সপ্তমী) | 
(খ) মুখের পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে।_( মুখের--পপরে? শব যোগে যী); 
মরণের (সন্বন্ধে যী )। মায়ের বুক ধেঁষিয়া-__( কর্মে লুপ্ত বিভক্তি ) 

ব্ুৎপত্তি (1067720105 ) £ আচ্ছাদিত--আ+-*/ছদ+ণিচ.+ক্ত কর্শবাচ্যে )। 
উপস্থিত__উপ+/স্থ1+ত ( কর্তবাচযে )। আলোড়িত_-আ+*/ লুড +িচ.47-ক্র 
(কর্মবাচ্যে)। অংযোজিত-_সম্1ণিজন্ত ++যুজ.+ক্ত ( কর্সবাচ্যে )। প্রসর-_ 
প্র++/সদ+ক্ত ( কর্তৃবাচ্যে )। সঞ্চিত সম++/চি+-ক্ত ( কর্মবাচ্যে )। প্রতিবাদ-_ 
গ্ররতি++/ব্দ+অ ( ভাববাচ্ )। সন্দেহ-_সম্+*/দিহ.+ অল্‌ ( ভাববাচ্যে )। 

বিশিষ্টার্থে প্রয়েগ £ সমন্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্দে চলিল-_-এস্থলে 'গ্রাম? অর্থাৎ গ্রাম- 
বাসী (লক্ষণ )। বেলা গড়িয়ে গেছে_ এস্থলে গড়ানো? অর্থাৎ শেষ হইয়া আসা । 

পদাস্তর ঃ অতিশয় ( বিশেষণ ) আতিশয্য (বিশেষ্য )। আচ্ছাদিত (বিশেষণ ) 
আচ্ছাদন ( বিশেষ্য )। উৎন্থক ( বিশেষণ ) উৎন্ুক্য ( বিশেষ্য )। সৌভাগা ( বিশেষ্য ) 
স্থভগ (বিশেষণ )। আরোহণ ( বিশেষ্য ) আরঢ় (বিশেষণ )। প্রস্তাব (বিশেষ্য ) 
প্রস্তুত ( বিশেষণ )। বিশ্মিত (বিশেষণ ) বিস্ময় (বিশেষ্য । হ্বর্গ (বিশেষ্য) 
স্বীয় ( বিশেষণ । উপদেশ ( বিশেষ্য ) উপদিষ্ট ( বিশেষণ )। 

নিদেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন ঃ মা আর প্রতিবাদ করিল ন] (নেতিবাচক) 
মা বিনা প্রতিবাদেই রহিল ( অস্তিবাচক )। কাঙালীর ম! চুপ করিয়া রহিঞ্ 
( অন্তিবাচক )-_কাঙালীর ম। কোন কথা বলিল না (নেতিবাচক )। তিনি আসিলেন 
না, গোটা-চারেক বড়ি দিলেন (যৌগিক )--তিনি না আসিয়া! গোটা চারেক বড়ি দিলেন 
(দরল)। সে লোকের মুখে মূখে গুনিয়াছিল, পিয়াদার! ঘুষ লয় ( জটিল )_-দে লোকের 
মুখে মুখে পিয়াদাদের ঘুষ লইবার কথা শুনিয়াছিল (সরল)। . 

লিঙ্গ পরিবর্তন ঃ ব্ীয়সী (শ্রীপিঙ্গ ) বর্ষীয়ান ( পুংলিঙগ)। অভাগী (স্ত্রীলিঙ্গ ) 
অভাগ! ( পুংলিঙ্গ )। শাশুড়ী (স্ত্রীলিঙ্গ) শ্বশুর ( পুংলিঙ্গ )। ভাগ্যিমানী (স্ত্রীলিঙ্গ ) 
ভাগ্যবান্‌ (পুংলিঙ্গ )। শোকার্ত ( পুংলিঙ্গ ) শোকার্তা (স্ত্রীলিঙ্গ )। 

. অলঙ্কার £ অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক সমাণ্ হইতে চলিল -বূুপক। 
ব্যাকরণগত টীকা ঃ জিজ্ঞেদ_-তৎসম 'জিজ্ঞাসা”র উচ্চারণ বি্তির ফলে ভগ্ন- 


প্রথম পত্রের ব্যাকরণ ভগ, 


তত্পম বা অর্ধহৎসঘ রূপ। পুন্ত,র-_-পুরপুত্তুর- ইহা স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের 
উদাহরণ। *সক্কলে _সকলে১সকলে; অর্থকে জোরালো করিবার জন্য শবের ব্যপ্রন- 
বর্ণবিশেষের দ্বিত্ব; ইহাকে বর্ণঘিত্বও বলা হয়। অন্যান্য উদাহরণ ( বড় বড্ড ) ছোট১৯ 
ছোট্র; সকালবেলা সন্ধালবেল। ইত্যাদি । 

অনুশীলনী 

৯। নিষ্্নোক্ত অংশকে সাধুভাবায় রূপান্তরিত কর £_- 

এক হাতে গল! জডাইয়। মুখেখ্ উপব মুখ রাগিয়ই কাঙালা চকি 5 হইয| কহিল, মা, 
তোর গা যে গরম, কেন তুছ মঘশ বোপে দাড়িয়ে মড়। পোডানো দেখতে গেলি? কেন 
আবার গেয়ে এলি ? ্‌ 

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে বাকে? প্রয়োগ কর £-- 

শোকার্ত; অন্তো্টিক্রিয়।;  সগ্:প্রজ্ৰলত; অব্যাহতি; পরিসমাঞ্চ 3 

পলকহীন। সন্যোমাতৃহীন ; অশনবসন ( উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০ )। 

ও। বাচা পরিবর্তন কব: (ক) বামূন মার মতে! আমিও সগো যেতে পারি 
(খ) নদীর চরে গর্ত খু'ঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ানে। হইল! 

৫। অব্যক্ত জীবন (পৃঃ ২১৪-২২০) 

সদ্ষিত শবাধার__শব+আধার। মুগুচ্ছেদ_-মুণ্ড+ছেদ । বহিরাবরণ--বহিঃ-+$- 
আবরণ। বর্ণচ্ছত্রব_বর্ণ+ছত্র। নিশ্চলতা__-নিঃ+চলতা। 

সমাস 2 সংজ্ঞাহীন_- সংজ্ঞার হীন (তৃতীয় তৎপুরুষ )। শরীরতত্ববিদ্গণ_- * 
শরীর অর্থাৎ শরীর বিষয়কতনত্ব ( কর্মধারয় )) তাহ। জানেন ধাহারা ( উপপদ? তৎপুরুষ ); 
তাহাদের গণ (যী তৎপুরুষ )। আদান-প্রদান_আদান ও প্রদান (ছন্দ সমাস )), 
পান্থ দির__পাকের জন্য যন্ত্র( মধ্যপদলোগী কর্মধাবয় ), তাহ! আদিতে যাহার! 
(বহুব্রীহি), তাহার। দেহ্যগ্ব_দেহরূপ যন্ত্র (রূপক কর্মধারয় )। উঞ্চশোণিত-- 
যুক্ত_উষ্ যে শোণিত ( কর্মধারয়); তাহার দ্বার। যুক্ত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। বাঘ. 
রোগ গ্রস্ত-_বায়ুজনিত রোগ ( মধ্যপদলোপী কর্মধারয়); তাহার ছারা গ্রস্ত ( তৃতীক্বা। 
তৎপুরুষ )। নারি যন্ক ( রূপক কর্মধারয় )। 

কারক ও বিভক্তি ঃ বালিকাটি সজীব হইয়া স্বহত্তে শবাধারের ডাল ভাঙিয়' 
সকলকে চমকিত ক'রল। স্বহস্তে-( করণে "এ বিভক্তি)। ইহারা বলেন__- 
( ইহারা কর্তৃকারক )। প্রাণ নামক কোন জিনিষ দেহের কোন বিশেষ অংশে নাই- 
( অংশে অধিকরণে সপ্তমী )। 

বুযুগুপন্তি (70601580600 ) 8 ক্রিয়1--+/ক₹+আ! (ভাববাচ্যে ) ৯ আপ. & 
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জিজ্ঞাসা_-+/জ্ঞ1+ দন্‌ ( ইচ্ছার্থে)+ অ ( ভাববাচ্যে )+আপ.। আহরণ-_-আ++/হ্ 
+অনটু (ভাববাচ্যে )। বিবরণ_-বি++/বৃ+অনটু (ভাববাচ্যে)। বঝ্/ভিচার__ 
র্যতিক্রম, বি+অভি++/চর্+অ। পরীক্ষা-_-পরি++/ঈক্ষ+অ (ভাবে )+ 
'আপ,| অবস্থা-_অব++স্থা+অ (ভাববাচ্যে)। মৌলিক-_মূল+ইক্‌ (যূল 
সম্বন্ধীয় )। আণবিক--অ৭+ ইক ( অণু সম্বন্ধীয় )। 
পদাস্তর 2 শীতলতা (বিশেষ্য) শীতল (বিশেষণ )। সংজ্ঞাহীনত্বা, ( বিশেষ্য) 
সংজ্ঞাহীন (বিশেষণ )। শরীর (বিশেষ্য ) শরীরিক (বিশেষণ )। সঞ্জীব (বিশেষণ ) 
সজীব হা (বিশেষ্য )। সন্দিহান (বিশেষণ ) সন্ভ্েহ (বিশেষ্য )। আলোচনা (বিশেষ্য ) 
আলোচনীধ, আলোচত (ধিশেষণ )। আধিপত্য (বিশেষণ ) অধিপতি (বিশেষ্য )। 
আচ্ছা দত ( বিশেষণ ) আচ্ছাদন (বিশেষ্য )। চঞ্চল (বিশেষণ ) চাঞ্চল্য ( বিশেষ্য )। 
বিপরীতার্থক শব্দ 3 শীতলতা-_উষ্চতা। উন্নত--অবনত ; সজীব-__নিজীঁব; 
নিশ্চিত_অনিশ্চিত, সন্দিপ্ধ; সবুলভ--ছুলভ$ নিঞ্জিঘ_ সক্রিয়; নিশ্েষ্ট সচেষ্ট । 
নিদেশানুসারে বাক্যের পরিবর্তন £ যে সকল প্রাণীর রক্তু শীতল তাহাদিগের 
মধ্যে অব্যক্ত জীবন বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য কর! যায় ( জটিল )--শীতল শো ণিতযুক্ত 
প্রাণীদিগের মধ্যে অব্যক্ত জীবন বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করা যায় (সরল )। 
এই ঘটনার সত্যতাক্ত সন্ধছান হইবার কারণ নাই (সরল )-- এই ঘটন। যে সত্য 
তাহাতে জন্দিহান হইবার কারণ নাই (জটিল )। (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০) 
ব্যাকরণগত টাকা £ কমাইয়।-কম্‌ (বিশেষণ হুইতে বিনা প্রত্যয়ে নামধাতু ) 
+ আ (প্রেরণা বুঝাইতে )+ইয়1--কমাইয়া) সুতরাং পদটি বাঙলা প্রেরণার্থক ( তথা- 
কথিত ণিজন্ত ) ক্রিয়ার উদাহরণ । 


অন্ুুশীলনা 
১। নিম্নলিখিত শব্খগুলির ব্যাসবাক্যপহ সমাপের নাম লিখ £__- 
শরীরত ত্ববিদ্গণ ; মুণ্চ্ছেদ ; জড়পদার্থ) বাযুরোগগ্রস্ত; উষ্শো িতযুক্ত। 
২। বু[ৎপত্তি নির্ণয় কর £ প্রদান? বিবরণ; অপনীত) মৃত্তিমান ? ব্যভিচার | 
৩। বাক্য বিশ্লেষণ কর :-_ ্‌ 
দেহের সজীব কোষগুলির সমবেত জীবনীশক্তি যে প্রাণী ব৷ ডদ্ভিদে অধিক 
সেই জীবকেই আমরা খুব সপ্রাণ দেখি । [ অনু ৯ পৃঃ ২১৮]। 
৪। নিম্লিঘিত শব্দগুলির পদ পরিবর্তন করিয়। সার্থক বাক্য রচনা কর £-- 
সংজ্ঞাহীনতা; সজীব; অনুমান); আচ্ছাদিত; আধিপত্য; শীতলতা; 
শারীরিক; সন্দিহান; লক্ষিত; চাঞ্চল্য । - ই 
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৫|। নিয়লিখিতগুলিকে সংক্ষেপে প্রকাশ কর ১ 
যাহার জীবন আছে; যার চেষ্টা মোটেই নাই) যাহা লেখাতে বাঁধিয়া রাখা 
হুইয়াছে; ধাহার!| জীবের তত্ব জানেন; যাহা খাইবার যোগ্য । 
৬ সংস্কৃতি-সম্থয়ের অগ্রদূত_আল্‌বেরুনী (পৃঃ ২৪৮-২৫৬) 
£ সন্ধিঃ সংস্কৃতি-_-সম্‌+কৃর্তি। জমন্বয়_সম্+অন্বয়। মনোভাবস্-মনঃ:+ভাব। 
নিরপেক্ষ ধনিঃ+অপেক্ষ । গবেষণ' গো + এষণা। জ্ঞানানুসারে- জ্ঞান + অনুসারে । 
সবৌচ্চ__সর্ব+ উচ্চ। বিজ্ঞানীলোচনার- -বিজ্ঞান1+ আলোচনার । বিগ্যার্জন-_বিছ্যা+ 
অর্জন। ছুর্লভ-_ছুঃ (দুর)+লভ। শৃঙ্খলা ধদ্ধ_ শৃঙ্খল + আবদ্ধ। 
সমাস সংস্কৃতিগত-__-সংস্কৃতিকে গত (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ )। আচারপদ্ধতি__আচার 
ও পদ্ধতি (ছন্দ সমাস )। শিক্ষাদীক্ষা-_শিক্ষ] ও দীক্ষা! (ছন্দ সমাস )। সমন্বয্ব-সাধন- 
সমন্বয়ের সাধন ( যী তৎপুরুষ )। ধীশক্তি-সম্পন্ন__ধীর শক্তি (যঠীতৎপুরুষ )। তাহার 
দ্বারা সম্পন্ন (তৃতীয় তৎপুরুষ )। দাসমনোভাব--মনের ভাব (ষীতৎপুরুষ); দাসসুলভ 
মনোভাব ( মধাপ্দলোপী কর্মধারয়)। সংস্কৃত-সমন্বয়--সংস্কৃতির সমন্বয় (ষঠীতৎপুরুষ)। 
প্রাণখোলাভাবে__-খোলা ভাব ( কর্মধারয় )) প্রাণের খোলা ভাব যাহাতে (বহুরীহি )। 
অপক্ষপাতপূর্ণ_-পক্ষে পাত ( সপ্তমী তৎপুরুষ )) পক্ষপাতে পূর্ণ (তৃতীয়া তৎপুরুষ )) 
নয় পক্ষপাতপুর্ণ (নঞ তৎপুকুষ )। যুক্তিপূর্ণ যুক্তি দারা পূর্ণ (তৃতীয়া তৎপুরুষ )। 
জাতিধর্মনিবিশেষে-জাতি ও ধর্ম (ছন্দ সমান) তাহাদের নিবিশেষ যাহাতে-- 
(বহুরীহি)। বিশেষভাবে--বিশেষ ভাব যাহাতে (বহুত্ীহি )। একাদেশদশাঁ_-এক-, 
দেশ দর্শন করে যাহা (উপপদ তৎপুরুষ )। 
কারক ও বিভ্ভক্তি 2 কে) দেশ বিজয়ের বাসন। তাহার বহু পরে হয়। (বাসনা__ 
"হয় ক্রিয়ার কর্তা, তাহার-_পরে শব্দের যোগে যী)। (খ) সমগ্র বেটা একখনি 
গ্রন্থ, যদিও ইহা চারি ভাগে বিভক্ত (অধিকরণে সপ্তমী )। | 
বুৎ্পত্তি (0০0%9002) £ অপরিহার্-_নএ._ পরি+হা+-ণ্যৎ (য) (কর্মবাচ্যে) 
সংস্কৃতি- সম+/ক+ক্তি (০910916) | অবহেলা--অব++/হেড,+অল্‌ (ভাববাচ্যে) 
+আপ.(| অভিজ্ঞতা_অভি++জ্ঞা+অ ( কর্তৃবাচ্যে ) তা (ভাবে )। পরিশ্রম-_- 
পরি- শ্রম +ঘএ, (ভাববাচ্যে)।  ছুল-_ছুর1লভ্‌+অল্‌ ( কর্মবাচ্যে )। 
মানসিকতা মনস1+ফিক্‌+ত1| (ভাববাচ্যে )। আরাধনা-আ++/রাধ+-অন্‌ 
(ভাববাচ্যে )+আপ.| বিশ্বাস__বি+শ্বম+অ (ভাববাচ্যে)। পৌরহিত্য-__-০ 
পুরোহিত + এ (য)। প্রেরণা প্র+ঈরু1+ অন্‌ ( ভাববাচ্যে )+ আপ্‌ । 
, বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ £ কোনওরূপ রং ফলাইয়া লিখি নাই--এন্থলে "রং ফলাইয়াঃ 


সসস্হে 
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অর্থাৎ অতিরপ্রন করিয়া । ইহাতে অনেক গাল-গল্প থাকিলেও--এস্থলে 'গাল-গল্ল” অর্থাৎ 
মনগড়া বা কাল্পনিক-গল্প। ৃ 

পদাস্তর ঃ$ সম্পদায় (বিশেষ্য ) সাম্প্রদায়িক ( বিশেষণ )। কার্যকরী ( ধিশেষণ ) 
কার্যকর ( বিশেষ্য )। প্রতিপন্ন (বিশেষণ) প্রতিপত্তি (বিশেষ্য )। আধ্যাত্মিক (বিশেষণ) 
আধ্যাত্য (বিশেষ্য )। দর্শন (বিশেষ্য ) দার্শনিক (বিশেষণ )। সাহিত্য (বিশেষা ৯ 
সাহিত্যিক (বিশেষণ )। জ্যোতিষ্ক (বিশেষ্য) জ্যোতিষিক (বিশেষণ )। 
ব্যাকরণ (বিশেষ্য) বৈয়াকরণ (বিশেষণ )। অত্তি্রপরন (বিশেষা ) অতিরঞ্জিত 
( বিশেষণ )। 

নিদেশানুসারে বাক্যের পরিবত্ন ঃ 'িংস্কৃতি ধর্ম হইতে আলাদা বস্তু 
( অন্তিবাচক )--সংস্কৃতি এবং ধর্ম একব্ত্ব নয় ( ঘতিবাচক )। যে পথ এতদিন বন্ধ 
ছিল, মনীষী আল্-বেরুনী তাহা বিশ্বের নিকট উনুক্ত করিয়! দিলেন ( জটিল )--এত 
দিনের বদ্ধপথ অল্-বেরুনী বিশ্বের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিলেন ( সরল )। 

বিপরীতার্থক শব্দ ঃ সভ্যতা_-অসভ্যতা; . ক্ষীণতা-_-তীক্ষতা; উন্নতি-_ 
অবনতি ; কঠিন__কোমল ; স্বাধীনতা--পরাধীনতা।; নিরপেক্ষ--সার্পেক্ষ ; সত্য-- 
মিথ্যা; ঘোগ্য--অযোগ্য ; বিখ্যাত কুখ্যাত, অখ্যাত। 

ব্যাকারধগত টীক। 2 যথেষ্ট__ইষ্টকে অতিক্রম না! করিয়া (অব্যয়ীভাব ) বা "খা 
ইষ্ট, ( সুপ সুপা সমাস ) ইহাকে ব্যাসবাক্যে সমাস করিলে যথেষ্ট” পদটি হয়। বাঙলায় 
কিন্তু 'যথেষ্ট শব্দটির প্রয়োগ এইরূপ অর্থে হয় না, প্রধানতঃ প্রভূত, অর্থে হয়। সুতরাং 
বাঙলায় 'যথেষ্ট-কে সমাপবদ্ধ শব্ধ না বলিয়! একটি শব্ধ বলিয়! প্রয়োগ করা উচিত। 


অনুশীলনী 
১। নিম্নলিখিত শবগুলির পদ পরিবর্তন করিয়। সার্থক বাক্য রচনা কর £-- 
ক্ষীণতা ; প্রতিপন্ন; জগৎ; সহযোগিতা ; জাতিধর্মনিবিশেষে ; মানসিকত ধর্ম- 
বর্ণনা পৌরোহিতোর ; অপক্ষপাতপূর্ণ; দার্শনিকের; একাগ্রচিত্ত; একদেশদশ। 
২। নিয়লিখিত শবগুলির ব্যুৎ্পত্তি নির্ণয় কর £ 
মানবীয়, প্রভাব, বৈশিষ্ট্য, পার্থকা, প্রেরণা, বিতরণ, মানমিকতা) আরাধনা। 
৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাসের লাম লিখ £ 
আচার-পদ্ধতি ; সমন্বয়-সাধন; সংস্কৃতি-সমন্বয় ; বিশেষভাবে; ীশাীসমপর। 
অপক্ষপাতপূর্ণ; জ্যোতিবিষ্ঠা সম্বন্ধে ; জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে ; ঈশ্বরপ্রেরিত। 
৪। অর্থের অঙ্গহানি না করিয়া নির্দেশানুসারে পরিবর্তন কর £ 
বিজ্ঞানালোচনার জন্য যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি আরদের জান ছিল। (আর্ধদের 
পদটিকে কর্তৃপদরূপে ব্যবহার কর )। 


€ 


ওচ৪তল্প মাধ্যন্সিক পল্রীক্ষা্ল প্রশ্পত্ত 
[ প্রথম পাত্র ১৯৬৩ ] ৃ 
১” উপযুক্ত শব সহযোগে শূম্স্থানগুলি পুরণ কর-_ 
ধন্য, আশা কুহকিনি । তোমার মায়ায় 
মুগ্ধ মানবের মন,--ত্রিভবন। 
--- মানবমনোমন্দিরে তোমায় 
যর্দি না-_--বিধি, হায়, অন্ুক্ষণ 
নাহি-__-_তুমি যদি সে মন্দিবে শোক, 
__-__ ভয়, ত্রাস নিবাস প্রণয়, 
চিন্তার অচিন্ত্য-__ নাশিত অচিরে 
সে মনোমন্দিবশোভ। !__- নিশ্চয় 
অধিষ্ঠাত্রী-_-ছাড়িয়। আবাস 
উন্মত্তৃতা ব্যান্ররূপে করিত মিবাস। 
২। যে কোন তিনটির উত্তর দাও £__ 
(ক) যেকোন পাচটির প্রকৃতি প্রত্যয় নির্দেশ কর £-__ 
(1) প্রবাহ । (11) ফণী। (311) জিজ্ঞাসা। (1৮) ন্মভ্যন্ত। (৮) অজ্ঞেয়। 
(৮1) প্রকাশিত। (৮11) শিল্তবৰ। ( ৮411) পরিত্যাগ । 
(খ) যে কোন পঁচা শব্দের অবলম্বনে গঁচটি সার্থক বাকা রচনা কর 2৮ 
(1) মানবধর্ম। (11) রাশীকৃত। (111) শশব্যস্ত। (৮) রবাস্ৃত। 
(৮) টৈপরীত্য। (৮!) পরিবেষ্টনী। (511) কর্মনাশা। (111) চড়ন্দার ? 
(গ) সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর :__ ূ 
ঈশ্বর এসব টেঁচামেচিতে কর্ণপাত করলে না। তারপর, যখন যে উঠে 
44াড়াল, তখন দেখি সে আলাদা মানুষ । তার চোখে আগুন জলছে আর শরীরট 
হয়েছে ইস্পাতের মতো । ৃ 
(ঘ) উক্তি পরিবর্তন কর :-_ 
দুষ্যোধন কৃষণকে বললেন, তুমি বিবেচনা না করে কেবল পাগুবদের প্রতি গ্রীতির 


বশে আমাক নিন্দা করছ। তুমি বিছুর পিতা পিতামহ ও আচাধ্য দ্রোণ তোমরা? 
কেবল অআর্মাকেই দোষ দাও পাগুবদের দ্রোষ দেখ না। বিশেষ চিন্তা করেও আমি 


নিজের বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোনও অপরাধই দেখতে পাই না। 


(উ) পচটি শব্দের গপ্ভূপ লেখ £ ) 
(1) লভিম্ন। (1) নারিলি। (111) উঠে ঝনঝনি। (৫5) ত্যজিলে। 


(ড) জিনিবারে। (৮1) মধিয়া। (4?) উজলে (5111) অগিব। 


প্রশ্পোতিন্লে বাঙলা প্রথন্ম পত্র (১৯৬৫) 
[ ব্যাকরণ অংশ] 
উক্তি পরিবর্তন কর £ 

১1 (ক) প্রাচীন পূর্ব উগ্রভাবে কহিলেন, “ক্লাব না তিনকাল ধনয়ে এক- 
কালে ঠেকেছে। এখন পরকালের কর্ম করিব না তো কবে করিব” 

যুবা কহিলেন, যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থ দরশনে যেরূপ পরকাজের কর্ম হয়, 
বাটী বদিয়াও সেরূপ হইতে পাবে ॥ 

বৃদ্ধ কহিলেন, “তবে তুমি এলে কেন?” 

(খ) হেদাৎ উল্ল। ঈশ্ববকে এল্লে__ধর বেট। সড়কি। 

(গ) ইন্দ্র বলিল--“তুই ক্ষেপেছিপ, শ্রীকান্ত ? তোর দেব কি? তুই কেন যাবি?” 

আমি (শ্রীকান্ত) বলিল[ম-_-“তোমারই বা কি দোষ ইন্দ্র! তুমিই 'বা কেন যাবে ?” 
ইন্্ কহিল--“আমারও দোধ নেই, ভাই আম নতুনদাকে আনতে চাইনি । কিন্ত 
একল। ফিরেও যেতে পারব না, আমাকে যেতেই হবে|” 

(ঘ) দূর্যোধন কৃষ্ণকে বলিলেন, “তুমি বিবেচন। না করে কেবল পাণ্ডবদের প্রতি 
প্রীতির বশে আমাকে নিন্দা করছ। তুমি বিছুর পিতা, পিতামহ ও আচাধ দ্রোণ 
তোমরা কেবল আমাকেই দোষ দাও পাগ্বদের দোষ দেখ না। বিশেষ চিন্তা করেও 
আমি নিজের বৃহৎ ব! ক্ষুদ্র কোনও অপবাধই দেখতে পাই না।» 

চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর £ 

২। কে) প্রস্থান সময় উপস্থিত হইল। গৌতমী এবং শার্গরব ও শার্দত নামেং 
ছুই শিষ্য শকুন্তলার সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত প্রস্তত হইলেন। অনুস্থয়া ও 
প্রিয়ংবদ। যথাসম্ভব বেশভৃযার সমাধান করিয়! দিলেন । 

উত্তর £ প্রস্থানের সময উপস্থিত হল। গোৌঁতমী এবং শাঙ্গরব ও শারদ্ধত 
শকুস্তলার সাথে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। অনুস্থয়া ও প্রিয়ত্যদা যত্কু সম্ভব 
পোশাক আযাক ঠিকঠাক করে দিলেন । 

0. (খ) শিখর নিঃহৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিমস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। 
সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশল এখন আর স্পষ্ট দেখ। যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্থাটিকা। 
'এই যবনিকা অতিক্রম করিলে দৃষ্টি অবারিত হইবে। তুষার নদীর উপর দিয় উত্ে 
আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই নদী ধবলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে আসিশছে। 


প্রশ্নোতরে বাঙলা--গ্রথম পত্র ২৬৯ 


আপিবার সময়ে পর্বতদেহ ভগ্ন করিয়! প্রস্তর শপ বহন করিয়া আনিতেছে। সেই 
প্রস্তর ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। 
উত্তরঃ শিখর তুষার নিঃ্ছত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিচের উপত্যকায় পড়ছে। 
সামনে নন্দাদেবী ও ত্রিশুল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। মধ্যে ঘন কুজ্াটিকা, 
এই যবনিকা অতিক্রম কবলেই দৃষ্টি অবারিত হবে। তুষার নদীর উপর দিয়ে উধ্র্ব 
্রইরোহণ করতে লাগলাম। এই নদী ধবলগিরির উচ্চতম শূঙ্গ হতে এসেছে। 
আসবার্ঞময় পর্বত দেহ ভগ্ন করে প্রন্তরকুপ বহন করে এনেছে । সেই প্রস্তর এখানে 
সেখানে বিক্ষিপ্ত রয়েছে। ৯ 
৩। নিম্নলিখিত শব্গগুলির গছ্যব্নুপ লিখ ?-_ 
তিতিল, ঠ্ৌোহে, বিদারিছে, রনরনি, পরমাদ, রাডিয়া, নেহারে, ধাধিতে, 
জীয়াতে, মাগিতে। 
৪ | নিম্নলিখিত শব্দগুলি বাক্যে প্রয়োগ কর £__ 
সব্যসাচী, অতলম্পর্শ, প্রকৃতিস্থ, অশনবসন, রাসায়নিক, বাহাড়ম্বর, গ্রগল্ভ, 
ব্যাপকতা, পুক্যানুক্রমে, সম্ভর্পণে্। 
৫। অর্থের যথাধথতা বজায় রাখিয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলি নির্দেশানসারে 
পরিবর্তন কর-__ 
(ক) এই ঘটনার সত্যতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই। [মিশ্র বাক্যে 
পরিবত্তিত কর ]। | 
খে) রাঞ্জ! ভাগিনাকে বলিলেন, “একবার পাখিটাকে আন তো, দেখি [উক্তি 
পরিবর্তন কর ]। 
(গ) সেই পুর্বস্বতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি। [ আলোচনাকে 
3কর্তৃপদে ব্যবহার কর ]। 
| (ঘ) কমলাকাস্তের মনের কথা এজ্ন্সে আর বলা হইল না[ না বাদ দাও।] 
(উ) ইন্দ্র নিজেও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে মনে লঙ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল 
[ ইন্দ্রকে সম্ধদ্ধ পদরূপ ব্যবহার কর। ] 
(চ) ] ভাগো এমন সব উপমা কদাচিৎ চোখে পড়ে। [ নেতিবাচক কর ] 
(ছ): সংস্কৃত ধর্ম হইতে আলাদা বস্ত। [ নেতিবাচক ] 
(জট) এই ঘটনার অভ্যতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই। [জটিল বাক 
রুপান্তরিত কর ] 
(ৰ) সে লোকের মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুষ লয়। [সরল বাক্যে রূপান্তরিত কর] 
1 ॥ 


৮. 


২৭5 প্রশ্োত্বরে বাঙলা-_ প্রথম পত্র 


(ঞ) কেন তুই অমন রোদে দঈ|ড়িয়ে মর৷ পোড়ান দেখতে গেলি? [হ্যাবোধক 
বাক্যে রূপান্তরিত কর। ] 

(উ) এরূপ বলি না যে ইহা শিক্ষাণিরপেক্ষ। [ গশক্ষানিরপেক্ষ শব্ধচির সমাস 
ভাঙ্গিয়। বাধহার কর ] 

(/) আপনি তাদের পুত্রের স্টায় পালন করুন [ “পুত্রের ম্যায়” শব্ঘয়ের পরিবর্তে 
একটি তদ্দিতান্ত শব ব/বহার কর। | ॥ 

(ড) স্থচার অগ্রভাগে যে পাএমাণ ভৃম বিদ্ধ হয় তাও আম ছাড়িব না।*[রেখাঙ্কিত 
শব্গুলি এক পদে পারণত কর]... ০৮৮ 
 ৬। রেখাঙ্কত পদগুলির ব্|করণগত টাকা লিখ ৫ 

(ক) ন্দী জপমাপ। ধৃত প্রান্তর 








(খ) অন্বাক্ষণ নমে একট যন্ত্র আছে যাহাতে ছোট জিনিসকে বড় করিয়া 
দেখায়। 

(গ) সন্ন্যাসিনী শ্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিচলশ। 

(ঘ) হুজুর আমি মন্তর ৩ত্তর কিছুহ জান না। 

(ড) শ্মণানের বুকে আমা রোপণ করোঁছ পঞ্চবটা । 

(৮) মুখের পরে মরণের ছায়া পাঁড়য়ছে। 

(ছ) ব্রাহ্মণ ফলাহারের পরে দক্ষণ। না লইয়া নাড়ী ফিরিতেন না। 

(জ) বছ ভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইত। 

(ঝ) বনমমরে ত্রস্ত চকিত মৃগদল। 


(এ) হউক বমস্ত রাণী গৌরাঙ্জিণী হে শ্যামা বরষা। 


তৃতীয় খণ্ড 
উপপান্য গ্রন্থসমুহ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


ভ্ঞান্বনম্প্রসান্রগ (871091111656191 ) 
চিন্তাবীর শিল্পীদের বচনায় ক্ষুদ্র কথার মধ্যে বুহৎ ভাবের ব্যঞ্জনা অনেক সময়ই 
দ্রীনিহিত থাকে। বীজের মধ্যেই লুক্ধায়িত থাকে মহামহীরহের ইন্দিত। শিল্পীর 
গভীব এ্রং ং নিবিড অনুভূতি, ধ্যান, কল্পনা ইত্যাদি সল্প পরিসবে আশ্রিত ব্যাঙ্গার্বোধক 
বাক্য সম্প্রপাবণের মাধ্যমে *নুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশক হয়। যে গভীর ভাবের ব্যঙ্জনাঙষুর 
গণ্ভীব মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেই গভীরু ভাব ব্যঞ্জনাকে বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট করিয়া তোলাই 
ভাব-সম্প্রসাবণেব কাজ। অতএব ভাব সম্প্রসাবণ ভাবার্থ-ব্যঞ্জক উক্তির ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত এক ক্ষুদ্রকায় প্রবন্ধেব সচ্িত তুল্য । যর্দিও ভাব-সম্প্রসারণেব আকৃতি কখনে। 
প্রবন্ধের ম্যায় হইবে না। তথাপি প্রকৃতির দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে একটি সামঞ্জন 
বর্তমান। প্রবন্ধে যেরূপ কোন বিশেষ 1বষয়েব উপর নিজন্ব চিন্তা, কল্পন! বা জ্ঞানকে 
বিচাব এবং বিশ্লেষণ কবিয়া গ্কাযঃজাহতে হয়, ভাব-সম্প্রসারণেও সেইরূপ কোন বিশেষ 
ভাবার্থবোধক উক্তি সম্বন্ধে নিজশ্ব চিন্তা ব। ধারণাকে সাজাইয়৷ নির্দিষ্ট ভাব-ব্যপ্র্ 
উক্তিবি সুস্পষ্ট অর্ধ প্রকাশ করিতে হয়। 
ভাব-সন্প্রসারণ রচন। পদ্ধতি 2 সাধাবণতঃ পদ্ে ব্যাঙ্গার্বোধক এবং গড়ীর 
ভাবব্যঞ্জক উক্তি অধিক দেখা মায়। পগ্যই হোক বা গছ্ই হোক প্রথমেই ভাবাঁথ- 
ব্যঞ্ক উক্তিটি বাব বাব পাঠ কবিতে হইবে, যাহাতে তাহাব গরবত অ্থটি অনুধারন 
কবা যায়। যতক্ষণ না প্ররুত অর্থটি বোধগম্য হইতেছে ততঙ্গণ ভাবঘন উক্জিট' 
সম্পর্কে চিন্তা কবিতে হইবে। চিন্তাব মাধ্যমে ইঙ্ছগিত-বাহী ভাবঘন বিষয়ের ব্জব্য 
বা প্রকৃত অর্থ অনুধাবিত হইলে তখন তাহাকে সুম্পষ্টৰপে প্রকাশ কবিবার ভাষা এবং 
ব্য বিষয় চিন্তা কবিতে হইবে। তাহাব পর ভাব-সমুদ্ধ বিষয়টির ভাবটিকে হুম্পষ্ট 
রবি ঈখাঞ্জ্বু বিস্তৃত কিয়া প্রকাশ করিতে হইবে। ভাবঘন বিষয়েব ব্যাঙগার্থকে 
অনুধাবন করাই জীরিক্য্ণের প্রধান এবং গ্রথম কাজ। উকু অন্ধাবিত বিষয়কে 
উপযুক্ত এ্ঞাধার মাধমে সুস্প - ভাব-সম্প্রসারণেব দ্বিতীয় এবং মূল 
কাজ। [ুল্লঈতএব ভাক্উ্রসারণ রপ্ত মত ঃ 
(প্র ভাব-ঘন বিষয়ের প্রকৃত ভব ন। 
অন্ুুধাবিত বিষয়টিকে সুস্পট্ররিকাশ। 
পরিচ্ছেদে আমর! উচ্চতর মাধ্যমিক পরিজ নিবাচিত উপপাঠা এক্গপি : 
হইখ্রে্ট কতকগুলি বিশেষ পংক্কির ভাব-সন্প্রসারক্ান্ত দলাম। এই স্কগা ক, 
স্তররীরণ পাঠন্ছে ছ'অছাহীরের মনে ভাব-সমরসা সবে “ুম্পু্গরগ খয়িক 
লে, ৪, ডা. গা ও 




















২ গাথাগ্জলি 


বলিয়া আশা করি। মনে রাখিতে হইবে, এই সকল বিশেষ পংক্তির ভাব-সম্প্রসারণ 
বাদেও পরাক্ষক ইচ্ছান্থ্যায়ী অন্যান্য অংশের ভাব-সম্প্রসারণ করিতে দিতে পারেন। 
সেই কারণে ছাত্র-ছাত্রীগণকে অবশ্যই অন্যান্য ভাব-সম্প্রসারণ যোগ্য পংক্তির ভাব- 
সম্প্রসারণ অনুশীলন করিতে হইবে । মনে রাখিতে হইবে, ভাব-সম্প্রসারণ বা এই 
জাতীয় অন্যান্ত রচনা বিশেষ বিষয়ের ভিত্তিতে স্ব-চিন্তার শ্বচ্ছ প্রকাশ । নিজস্ব যথ্য 
চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত ভাব-সম্প্রসারণই হইবে সার্থক ভাব-সম্প্রসারণ। 


গাখা্লভিল ( নবম শ্রেণীর পাঠ্য ) 
[১] “তরু হতে যেবা হয় সহিষ্ু, তৃণ হতে দ্ীনতর, 
ৃ সেই বৈষ্ণব, -জয়গৌরব ভাবে নাসে কতু বড়ো!” (পুঃ৩) 
প্রকৃত বিষু উপাসক ( বৈষ্ণব) জাগতিক লাভ-স্ষতি, জয়-পরাঁজয়ের উধের্ব অবস্থান 
করেন। কারণ, তিনি জানেন মানুষের শক্তি সীমিত। কিন্তু সাধারণ মানুষ ক্ষমতার 
বলে বলীয়ান হইয় হয় অহংকারে মত্ত। জাগতিক লাভ বা জয় তাহার কাছে অমিত 
উল্লাসের কারণ হইয়া দ্রাড়ায়। আবার ক্ষতি বা পরাজয় তাহার জীবনে গভীর দুঃখ 
বহিয়! আনে । লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় তাহার জীবনকে যথাক্রমে সুখ এবং হুঃখের 
নাগরদোল]য় উখথিত করে, আবার পতিত করে। ধৌঁন্যে সে পায় বেদনা, সম্পদে লাভ 
করে শী অহংকারী মানুষের অহংকার হয় চুর্ণ। রাজা হয় পথের ভিথারী। 
সীমিত শক্তিসম্পন্ন মানুষ নিজ ভাগ্যের দ্বারা হয় চালিত। অদৃশ্ঠ ভগবৎশক্তি মানুষের 
জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । তাই ধিনি প্রকৃত বৈষ্ণব হইবেন তাহাকে এই জাগতিক 
জয়-পরাজয় বা লাভালাভের আনন্দ এবং ছুঃখ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে হইবে। 
জাগতিক দৈন্যের আঘাত তাহার সদানন্দ চিত্তকে ব্যথিত করিতে পারিবে ন!। নিট 
আধাত সহা করিয়াও বৃক্ষ যেরূপ নিশ্চল এবং নিরব থাকে বৈষ্বকে তা? 
সহিষ্ণু হইতে হইবে। পাথিব সম্পদের প্রতি তার কোন মোহ বাবে সি 
ক্ষুদ্র । মানুষ তাহাকে পায়ে দলিয়া পথ চলে। উস অঙ্গে নিত্য নৃতন 
হ্টামলিমা, গ্রফুললতা দেখ! যায়। ছু এরই গলি পক্ষ রিয়া থাটি। বৈষ্চবকেও 


শিশিরন্নাত তৃণের মতে প্রফুল্ল থাকিতে হ স্তরাং জয়পরাজয় এঝু লাভ-ক্ষতি 
| ্ ৃ 





৫7) 
দেশর 4, লক্ষ লক্ষ প্রজাদের কল্যাণ 
ধন করিতে নিজের জীবন দিতে 
গুস্তর্ঠ ধব, অমর সেইত এই মর ধ্রণীতে 1” (পৃঃ ৯২ ্‌ 
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মানুষের দেহ ক্ষণস্থারী। মৃত্যু তাহাকে বরণ করিতেই হইবে। তাই যাহা 
চিরসত্য তাহাকে ন্বন্দররূপে বরণ করাই কর্তব্য। সত্য মাত্রই হ্রন্দর। ম্ুতরাং 
অরণকেও স্ুন্দররূপেই বরণ করা উচিত। যাহারা মৃত্যুকে ভয় করে, মরণ তাহাদের 
নিকুটই কুৎসিত এবং ভয়াবহ; মৃত্যুভয়ে তাহারা জীবৎকালেও মুমূর্য। মৃত্যুর এই 
সৌন্সর্ঘ যে মহাপ্রাণ উপলদ্ধি করিয়াছে, মৃত্যু তাহাকে বিলুপ্ত করিতে পারে না। 
পরার্থে মৃক্ঞ্জবরণই সার্থক-ন্ুন্দর মৃত্যু। হাজার মানুষের জীবনানন্দের প্রয়োজনে ষে 
মান্য জীবন উৎসর্গে প্রস্তত সে মারয়াও অমর। ক্ষণস্থারী জীবনে সেই তো সার্থক 
স্ৃতাু। ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষ সে মৃত্যু বরণে বুঝ্ততিত। মহাপ্রাণ মান্য মরণের সত্যরূপ উপলব্ধি 
করিয়াছে। তাই পরার্থে জীবন উতপগ করিয়া সে চিরনুন্দর মৃত্যুর মহালগ্ন্চে বরণ 
করে। সুতরাং মর ধরণীতে সেই ত্যাগের অমৃতপায়ী মানুষ মরিয়াও অমর। 


1৩] “যে মহাসাধক মরণও করেছে জয়, 


মৃতু ও তাহার দণ্ড নয়। (পৃঃ ১৯) 


মানবজীবনে সর্বাপেক্ষা বড় দণ্ড নিশ্চই মৃত্যুদ্ড। কেননা মৃত্যুতেই মানুষের 
পাখিব দেহের সমাপ্তি । জগতে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এবং জয়-পরাজয় দেহাবদানের 
সঙ্গে সঙ্জে এ সকলেরই বিলুপ্ত ঘটে। তবুও ক্ষণস্থায়ী জীবনে মানুষ সুখ-পিয়াসী। 
জীবনের গভীর ছুঃখ এবং নিযাতনেব মধ্যেও গে ভাখস্যতের স্বর্ণনবপ্ন দেখে । সুখ-দুঃখ 
তরঙ্গায়িত জীবনে মানুষ সব সময়েই আনন্দ-সন্ধানী। এক কথায় মানুষ জীবনকে বড় 
ভালোবাসে । ক্ষণস্থায়ী জীবনে শত ছুঃখ লাঞ্ছশার মধ্যেও দে দীধাযু কামনা করে। 
তাই মৃতু।দণ্ড মানুষের সবাপেক্ষা বড় শান্তি। 
€ কিন্ত মহাসাধক ব্যক্তি জীবন-মৃত্যুর গভীর তত্বে বোদ্ধা। তার] জানেন মৃত্যুতে 

ঞজরলমাত্র দেহের অবসান। আত্মা আঁবনাশী। সুতরাং সেই মহা-প্রাজ্জ মানুষ এই 
 তুচ্ছজ্ঞান করেন। এইভাবে দৈহিক মৃত্যকে তুচ্ছজ্ঞান করিষ্কা 










৬ দান প্রেম সেত সঁপিবে না, 

কদ্হাশি যায় না কেনা” (পৃঃ ২০) 
১১ দিয়া মানুষকে কেনা চলিত। 

ইইককদালানুদাস কারয়। রাখে। 

আট বল প্রয়োগের নিকট নিজের 
নি বা সম্পূডোর্ কাছে দুরবল 


] গাথাগ্লি 


এবং দীনকে নতি স্বীকার করিতে হয়; এইভাবে শক্তিশালী মানুষ ইচ্ছা করিলে, 
দুর্বল বা৷ দীনের মান, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত আদায় করিতে পারে। 
কিন্ত এ শক্তি বা সম্পদ বলে যাহা৷ আদায় করা যায় না, তাহা হইতেছে প্রেম।. 
প্রেম কাহারও নিকট হইতে মানুষ কাড়িয়] লইতে বা অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করিতে 
পারে না। হৃদয়ের ভালোবাসা সংগ্রহ করিতে হইলে বিনিময়ে শক্তি বা সম্পদ এঁয়োগে 
চলিবে না; নিজের হৃদয় হইতেও ভালোবাসা দিতে হইবে । অর্থ বা বছর কাছে দীন 
ব৷ হুর্বল মানুষ তাহার প্রাণ বা মান অনেক সময়ই সমর্পণ করিতে বাধা । কিন্তু তাহার 
হদয়ের ভালোবাসা সে প্রেমিক হৃদয়েই লমর্পণ করিবে । জগতে পর্বাপেক্ষা অধিক 
মূল্যবান মানুষের হৃদয়ের ভালোবাসা। সে ভালোবাসা ভয়, বল বা অর্থেব নিকট নতি 
স্বীকার করে নী। ভালোবাস।র জয়-পরাজয় একমাত্র ভালোবাসার নিকটে । | 
[৫7] “মরণ যখন অনিবাধই হাসিয়াই চলে যাই, 
রক্ষক যেথা ভক্ষক সেথা” মরা সেত বাচিয়াই” (পৃঃ ২৬) 


মানুষ অমৃতপায়ী অমর নয়। মৃত্যু তাহার ছুযারে উপস্থিত হুইবেই। যমরাজের 
এই নিষ্ঠুর নীতির হাত হইতে কাহারও রক্ষণ নাই । তাই বুিমান মানুষ মুত্যুভয়ে ভীত 
হয় নী। মৃও্/কে তাহারা শোবপুণ বা তশ্রঃজল করিয়া তোলে নু অশিবায মৃতকে 


হাসিতে হাসিতেই তাহারা বরণ করে। যাহ) জত্য তাহা শিষুর বা বিয়োগান্তব, হইলেও 
তাহার জন্য ছুখ বা শোক গুকাশ করা মুট়তা মাত্র। বরং সত্যকে আনন্দে, সহান্ডে 
বরণ করিলেই বিয়োগজনিত বেদনা হহতে পরিতাণ পাওয়া যায়। 

বিশেষতঃ কোন কারণে জীবন যি বিষময় হইয়া উঠে তাহা 


অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ । যিনি রক্ষাকতা, মানুষের জীবনের সুখ-শান্তি যাহার উপর জশন 


হইলে জেহ জালা 






তিনিই যদি দুঃখের কারণ হইয়া দাড়ান, তাহা হইলে টা কোন মুল্য) এ 
মানুষ জীবনে সুখ এবং শাস্তি পাইতে চায়। জীবন যদি কে গপুর হইয়া উঠে 


যিনি কব হ দান কর্তা তিনিহ যদি অ-স্ুখের কারণ ৯০৪৮ 471 ২ মাইষ হয় জীবন্মাত, 


০ * ৬ হণ, 
উস জীবনে যন্ত্রণা এবং আনু তাহ/হইলে জীবনে খাঁচা জরা 


ও নং বনে কেবল 
শৃত্ুই ভালো । সুখ-শান্তি আকা হাচি ২ ৭৭ শীত বসা এবং ৫ না মৃত্যুরই 
4০ হা গমুখে মৃত্যুকে বরণ কর য তাহাতে 


তুল্য। অত্যাচারী রক্ষকে ৮ টি ও 
গাঁজ্ঞা &) 

অত্যাচারীর নৈতিকণ্স্প? রি ই 1 ৩ মহ্য যদি, হাসিমুখে 

সে মৃতু)র মধ্য দিয়াও গে জঞঙ্য়র প প্রকাশ. 


স্ৃতযুকে বিরণ করে, তাহ/ 
করিয়া ধস | 













ভাব-সম্প্রমারণ 


[৬] “যোগি-ঝধিগণ জ্ঞ।নে ধ্যানে তপে দেখিতে না পায় যারে, 
সহজ সরল প্রেম তক্তিতে গৃহে পাওয়া যায় তারে। 
শিশুর মতন অকপট মন তাই চাঁন ভগবান। 

চান নাক তিনি তপ জপ-জ্ঞান বিদ্ধার অভিমান |” (পৃঃ ৪১) 
ভগবান মানুষের অন্তরেব সঞ্ঞ্জ, সরল এবং একশিষ্ট ভক্তি কামনা করেন। 
বহুপিপ পৃ্ারটপচাব আগ শখঞ্জাট| বান্ভরন মুখবিত মন্দিরেও তাহার দেখা 
মেলে না, মি আরাদকের আন্তরিক ভক্ত নং থাকে। বাহিক জাকজমকের 
মআধামে অপ্তরের ঠাকুর দর্শন পাওয়া যাধি না। অন্যরেব প্রদাপ্ত প্রার্থনার কাছে 
। বহিবঙ্গেব বিবিধ উপকবণ মিখ্যা। ভগঝ্খন এইবপ অন্তরের সহজ ও সরল ভক্তির 
কাছেই প্রত্যক্ষ ভন অগবানকে পাওয়ার জন্য মানুষ কত জপ-তপ, কত জ্ঞান- 
'বি্ার আয়োজন করিয়! খাকে। কিন্তু তাহার্দের এই জপ-তপ বা জ্ঞান-বিদ্ভার 
জটিলতার অন্তবালে হ্ৃদয়েব সহজ ও সরল একনিষ্ঠ ভক্তিবোধ নষ্ট হইয়। বায়। 
+ভগবান এ জপ-তাক্ী কঠিন বিধির মধ্যমে পক্ষ ভক্তি প্রার্থনা করেন না। 
তিনি চান শিশুর মতে! অকপট সরল হৃদয়। শিশু স্বার্থান্দম জগতের জটিলতার 
সহিত পরিচিত নয়। জাগতিক লাভ ক্ষতিব হানাহানি তাহার অন্তরের সারল্যকে ধ্বংস 
করিতে পারে নাই। তাহাব সেই সরল হৃদয়ের কামনা বাদন| সবই অপাপবিদ্ধ, সহজ 
এবং সুন্দর । ভগবান ভক্তের নিকট এইরূপ সহজ, সুন্দর এবং একনিষ্ঠ ভক্তির কাছেই 

ধরাদেন। যোগি-খধিগণ অনেক সংযম জপতপের পরেও ভগবানের দর্শন পান না। 


[৭] *শুধু হাত দিয়ে মেবা নয় সেবা, নাহি সেবে যদি প্রাণ, 
২+ শরন্ধার সহ না দিলে ব্যর্থ রাজভোগ্যেরও দান।” (পৃঃ ৫০) 










ভগবত সেবা। কিন্তু এই সেবা! যদি হৃদয়ের অনাবিল সেবা না 
চলে না। আন্তরিক অতিথি-সৎকার প্রবৃত্তি 
ৃ করলেও তাহা প্রকৃত সেবা 
রর মন। অশ্রদ্ধার সহিত সেবা. 
ঠা» সামগ্রী প্রদান করিলেও 


৬ গাথাঞ্জলি 


ছুঃখকে উপলব্ধি করিতে হইলে দুঃখের সহিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাক প্রয়োজন । 
ন্থখ এবং সমৃদ্ধির মধ্যে থাকিয়া দুঃখের যথার্থ স্বরূপ উপলদ্ধি করা! অসম্ভব । ছু:খের 
সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাথাকিলে দুঃখের প্রতি একপ্রকার কৃত্রিম সহানুভূতি প্রদর্শন 
করা চলে; কিন্তু গভীর সমবেদনা প্রকাশ করা যায় না। গভীর সমবেদনা 
গ্রকাশ করিতে পারে, যথার্থ শ্বূপ উপলব্ধি করিতে পারে একমাত্র ভূকর্তোসী। 
যেমন রোগী ভিন্ন অপরে রোগের প্রকৃত যন্ত্র যে কত জালাময় তাহা-সঝিতে পারে 
না। অন্ত একটি কবিতার সহিত তুলনীয় : 
“চির সুখী জন ভ্রমে কি ফখন 
বাধিত বেদন বুঝিতে পারে 
কী যাতন! বিষে, বুঝিবে সে কিসে 
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে 1” 


[৯] “যত পু'থিগত জ্ঞানবিগ্যার ভার, সকলি অসার, 
তবনদী পারে কি মূল্য আছে তার?” (পুঃ৫৬) 

গ্রন্থ পাঠাস্তে লৌকিক জগতে যে মানুষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন তাহাকেই আমর! 
বলি বিদঞ্ধজন। এই বস্তজগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখায় তাহার! 
তাহাদের জ্ঞানবন্তিকা উজ্জ্বল করিয়া ধরেন। অমাজ তাহাদের প্রশংসায় মুখরিত হইয়া 
উঠে। জাগতিক খ্যাতির ব্রমাল্য তাহাদের অহংকারের কারণ হইয়। দাড়ায় । কিন্ত 
এই পুণ্থিগত জ্ঞান-বিদ্যা তাহাকে জগতের এবং নশ্বর জীবনের অতিরিক্ত কিছু সন্ধান 
দিতে পারে না। পুস্তকে সত্যের চর্চা করিয়াও তাহার! প্রকৃত সত্যের আলোকোজ্জল 
পথের সন্ধান কোন দিনই পান না। জীবন এবং জগতের উধ্রেও যে মহাসত্য বর্তমান 
তাহাকে উপলব্ধি করিতে না পারিলে এই সকল বিদ্যাই অসার। রর 

যে বিচ্যা এ অত্য-স্বরূপের জন্ধান দিতে পারে তাহার নাম আধ্যু, 
চর্চায় এ বিদ্কা আমত করা সভভব নয়। এ পিট »ব প্রকৃত সত্য-্বরূপকে 
উপলব্ধি করিতে হইলে চাই টা পর্ণ এবং 7ত্ম। চাই চরিত্র-শক্তি। 












এ বিদ্যা পুস্তকের কালো অক্ষরে লেখাস্-০' এ বিদ্ধ এই আধ্যাত্ম- 
বিষ্তার মাধ্যমে শোক, ছুখে, জুস "৩৩ জীবন এবং জগৎ হইতে নু মুক্িলাভ 


এনা জাগ্রত করে সদানন্দ অনু উ। অতএক্‌, 
ৃ পারে নিচ্ষল। 


? লাগার দেশে সমাদর রাজা বাদৃশ্রার 
« গুণীর আদর মান সব ঠায়ে এই দুনিয়ার” (1. 










করে। এ বিদ্ধ রর 
পু'ধিগত জ্ঞান-বিছ্যা ভ 


ভাব সম্প্রসারণ ৭ 


“দেশ নামক কোন সীম।বন্ধ ভূমিখণ্ডের প্রজাপালক ও শাসক রাজা অথবা বাদ্‌শাহ। 
এইরূপ বু দেশ লইয়া বৃহৎ পৃথিবী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলিতে কত-রাজা-বাদশাহ 
আছেন | দেশ রক্ষকরূপে এবং প্রজাপালকরূপে স্বীয় সাম্রাজ্যে তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ মধাদ]। 
সই রাজা যদ্দি অত্যাচারী হন অথবা প্রজীশোষকও হন, তথাপি তাহার রাজত্বকালীন 
সময়ে তিনি সাম্রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে প্রজাগণ কর্তৃক স্বীয় মর্যাদাগুণে সমাদৃত হন। 
আর যঞ্ষিজ্চিনি সুশাসক এবং প্রজাব মঙ্গলাকাজ্জমী হন, তাহা হইলে তো প্রজাগণ 
সর্বদাই তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়। উঠে। কিন্তু রাজা বা বাদশার এই সমাদর 
এবং মর্ধাদা সকলই কোন নির্দিষ্ট ভৌষঙ্জালিক সীমায় সামিত। রাজত্বের বাহিরে তাহার 
এ মর্ধাদ] বা সমাদর নাই । 

কিন্ত গুণী বা শিল্পী পৃথিবাঁর সর্বন্র সমাদৃত সমভাবে । তাহাদের মর্যাদ। 
অথবা সমাদর নির্দিষ্ট ভৌগোলিক গণ্ভীমুক্ত। দেশ-কালের বাহিরে জগতের সমস্ত 
মানুষের জন্য তাহারা আনন্দের বাণী বহন করেন। জগতের সমস্ত মানুষ তাহাদের 
গুণমুগ্ধ। তাই ঞ্চ]খিবী ব্যাপিয়াঁ তাহাদের মর্ধাদা এবং সমাদর। রাজা বা! বাদ্‌শাহ 
যেখানে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় অর্থাৎ কেবলমাত্র তাহাদের স্বীয় রাজ্যে মর্যাদার 
আপনে অধিষ্ঠিত, গুণীজন সেখানে পৃথিবীর সবত্র আনন্দবাহী এবং সমাদূত। 


[১১] “গভীর নিবিড় প্রেম যে পেয়েছে সে কখনও ছেম যাচে? 
মণিকাঞ্চন তুচ্ছ অনার পরম ধনের কাছে ।” (পৃঃ ৮১) 
মূল্যবান সামগ্রী প্রত্যেক মানুষই ভোগ করিতে চায়। কেননা মূল্যবান সামগ্রী 
মানুষের জীবনে আনন্দের বার্তাবহ এবং প্রত্যেক মানুষই আনন্দপিয়াসী। কিন্তু বস্তর 
ঘুল্য নির্ভর করে মানুষের কামন1 বাসনার দৃষ্টিভঙ্গির উপর | জাধারণ মানুষের দৃষ্টি 
যাহার ্া অপরিসীম, মহামান্থুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়তো তাহার কোন মৃল্যই 












ভুষের িত যেখানে খশ্বর্ধলাভে আনন্দের সঞ্চার হয়; জ্ঞানী 
্ ই ভ নিবিড় আনন্দের সঞ্চার হয়। একে যেখানে 
্বর্ণলী; ২.১ গাপিকীত। কিন্তু এই হ্বর্ণ্বপ্রের সমাপ্তি 





বাড়িয়্্টচলে ৷ তাই প্রকৃত আনদনরপী রশ্যর্ণ সমারোহে মিলে না। প্রেমের 
থার্থ আনন্দন্বরূপ নিহিত | যে প্রেমকজাছে এবং প্রেম বিলাইতে শিখিয়াছেছ 
' সেইফ! সদানন্দ পুরু । আনন্দ পিয়াসী মানুষ ৫৬৫ 'আনন্দের রসসাগরে স্ান 
মণিকাঞ্চনরূপ এঁশ্ববকে তুচ্ছজ্ঞান করে। উ্ত্ধের যে নখ বা আনন্দ তাহা 


্ণন্্ীী। কিন্ত গ্রেমিক হৃদয়ের প্রেম দেওয়া নেও যে আনুনু্র্টাহা চিরস্তন। 








৮ ূ গাথাগ্লি 


তাই যে জ্ঞানীপুরুষ এ প্রেম রসের অপার আনন্দ অনুভব করিয়ছে তাহার নিকট 
মণিকঞ্চন তুচ্ছ। প্রেমরূপ পবমৈশ্ব্ধ যে লা করিয়াছে সম্পদের মতো সাধারণ উশ্ব্ষের 
তাহার নিকট কোন মূল্যই নাই । 
[১২] “আন্দে।ষ পরম ধন ব্হু ভাগ্যে মিলে; 
ক্ষতি তাঁব পুবে কু মন্ত্রিপদ রাজপদ দিলে ৮ৈ (পৃঃ১০০) 

মানুদেয় আকাজ্ষার শেষ নাই, অভাবের শেষ মাই), তাই আন্তোগেও তৃর্দ্নাই | 
এক অভাবের পুর্ণ অপর অভাবের কাৎণ ংইয়! দাডায়। উশ্বঘ বাসনার ১মপ্তিগগন্ত 
আনি কোনাদন খুজিযা পায় না। র্‌ গীবনের পরম পঠিতিপ্তিব মধ্যে যে সখ এবং 


"আশ আছে হাছা মে কথনপ্ শাভ করিতে পারে না । বালা বা মন্ত্রী যেতেতু সমাজের 
ড৮,সনে অপিচিত বং গচুব সম্পদের মাণিক, সেহেতু সাধারণ মানুষ উক্ত পদদ্য়কেই 


মনে ববে পুর্ণ পবিতৃপ্তিব স্থান। কিন্তু তাহারা জানে নাষে, রাজা-মন্ত্রী এশ্বযেব 
কাডাল, অশাদ এশ্ববও তাহাদের শান্তি দিতে পারে না। গুঢুর এশ্বধের মধ্যেও 
তাহারা আরও এশ্বযের দুঃস্বপ্ন দেখে এবং না পওয়ার বেদনায় জীবন ভ্ত্রণায় সবদাই 
অশান্তি ভোগ করে । তাই সমাজের যাহা সর্বে/চ্চতম পদ, আকাজ্ষার ছুন্বপ্রঅনিত 
বেদখায় মাহষ সেখানেও চিরছুইখী । অঞজ্জ আম্পদেব মধ্যে থাকিয়াও তাহারা রিক্ত । 
সেক্ষেত্রে সন্তোষ পরম ধন। সন্তোষ মানুষকে আকাজ্ফার দুঃস্বপ্ন হইতে মুক্ত করে। 
যাহা পায়, তাহা লইয়াই সে স্খী। নিজেকে সে কখনো বঞ্চিত মনে কবে না। রাজ] 
অথবা মন্ত্রীপদ্দ লাভের জন্য তাহার কোন বাসনা আসে না। তাই দরিদ্র হহয়াও সে 
সুখী । আকাজ্ফা যেখানে অজন্র এশ্বধশালীকেও রিক্ত ও দুঃখা করিয়া রাখে, সস্তোষ 
সেখানে দীনাবস্থাতেও পরমানন্দের সঞ্চার করে । স্ুথ এবং দুঃখের কারণ ভাই যথাক্রমে 
সম্তোষ এবং আকাত্ফা। সন্তোষ তাই পরম ধন 
[১৩] প্যারা এ জীবনে হয়েছে সবহারা, 
পরের জন্য তারা তবু রয় খাড়া (পৃঃ ১১৮ ১ টা 
দুঃবীই যথার্থ দুঃবীর বেদনা উপলব্ধি করিতে পাসে র্নাজীঝুঁ যে সুখে লালিত- 
পালিত ছুঃখীর প্রকৃত ছুঃথ 9 এ | হার নাই % তাই হখর। হঃখের 
প্রতি সে কৃত্রিম সহানুভূতি বা সমবেদুরিণ : “তে পারিরেও গকত স মাগিতা 
ক্লুরিবার মতো ক্ষমতা তাহার আসে না! হি দীন-ছুঃখীর প্রকৃত বন্ধু এশ্ব্যশাল মানুষ 
অয়, দীন-দুঃখীর প্রকৃত বন্ধ 8৪৫ করাই। নিজেরা রিক্ত সর্বহারা হুওয়। চি 
অপর ছুঃখীকে সাহাধা করিপে তারি,1 সবদাই প্রস্তুত। কারণ ছুঃখীর ছুঃখকে উ গন্ধ 


করিবার মোঞ্জীহমনিতা তাহা খআছে। ধনী ব্যক্তির দরিদ্রজনকে দান কর! তা 
সাময়িক ৪৮১ সা 


সু 













। ক্ষত্যন্ত্রণ1! উপলব্ধি না করিয়াই ক্ষতে ওধধ ধান, 


ভাব-দম্প্রসারণ ৯ 


॥ তাহার কৃত্রিম সহান্থু ভূতিব ক্ষণিক প্রকাশমাত্র। কিন্তু দরিদ্র দরিদ্রের প্ররুত যন্ত্রণা উপলব্ি 
ক্ধতে পাবে পলিয়াঈ, তাহারা এ যন্ত্রণা দূবীলবণের অন্য জর্বদাই হ্বদয়ের ভালোবাসা ও 
। অকুত্রম সানথ হুতি লইয়া! যযাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্বত। 


শুল্র্পাও্ঞন্র 


| ] রা বক:বশ দি াতে বাহ! ঘখটব।ব তাহা? পটতেছে। হন্মপো তুমি খীয় কর্তব্য 


৫ 


* জচাত,ণ পানন করিলে তোমার ধর্মরক্ষ। ও পরিণামে শাশ্ব 5 মঞ্লাঙ হইবে (পৃঃ ৮৫) 
গ্রন্িব অনজ্ঘ। শিয়মে জগত এবং ঞ্সীণশ চালিত | পৃথিবী এবং জীবন আনোর 
সম চাল হইতেই এক কাধ এপং কারণের প্রবাহে অতীত হইতে বর্তমান এবং বর্তমান 
হইতে অনাগত ভবিষাতের পানে টিয়া চলিয়াছে। জাগতিক জীবের সাধ্য শাই এই 
মহাপ্রবাহকে রুদ্ধ মু পারে। প্রাকৃতিক শক্তিব শিক্ট মানুষ অতি ছুর্বল। যে 
. কাধকারণে মান্ুথের স্থুখ এবং ছুইখ, উথ [ান 'অখবা পতন, তাহার উপরে মান্গষের কোনই 
ভাতনাই। স্থ-ছুঃক্উ উান এবং পতনকে মালষ তাহার শক্তিদ্বাবা নিয়ন্ত্রিত কবিতে 
পরে না। 'অদৃগ্ দৈবশক্তি অথবা প্রাকৃতিক শক্তি ষাহাই বলি না কেন, মান্থষের জীবনে 
সখ 'এরং হুঃখেব অথবা জয় এবং পরাজয়ের কারণ । অতএব এই দুবোধ্য মহাশক্তির 
নিকট মানু পুতুলমাস্। এই মহাশক্তিরই এক অখণ্ড কার্ধকারণপ্রসাই মানুষের 
জীবনকে শিরস্ত্রত করিতেছে । স্ুুখীর সুখ, দুঃগীর ছুখ এবং পাপীর পাপ এই সকল 
মহাশক্তির কাঘকারণপ্রবাহের দ্বারা হংঘটিত। এক্ষতে মানুষের ধর্মবন্সার উপায় হইল 
স্বীয় কর্তবো অবধিচণিত থাক।। সে কর্তব্যপালন দ্বারা জগ এবং পর!জয় হউক, পাপ 
অথবা পুণ্য হউক, পল অবস্থাতেই তাকে কর্তধ্য কবিরা যাইতে হইবে। যেহেতু 
হপুণোর, সুখ-দুঃখের অনবা জাগতিক আর যাহা কিছু লাভ-ক্ষতির কাধকারণ 
রর রা শিয়ন্ত্রিত মানুষের তাহাতে কোন ক্ষমতা নাই; সেহেতু কর্তব্যপালনই 
ধর্মরক্ষার উপায়। নর ধামেই মঙ্গলের শুঙাগমন হইবে। 


৮০০০ 







শাগডিভোগুরচীতে হইবে 





হইলেও ভূঁঁহীরা তাহা উপপন্ধি করিতে পারে এবং পরিণামেষ্ট 


১০ | গলে উপনিষদ 


তাহার জন্যও তাহারা 'প্রস্তত থাকে। দুষ্র্মজনিত শানস্তিভোগের জন্য তাহারা তাহাদের 
অদৃষ্ট বা দৈবকে দোষ দেয় না। কিন্তু অজ্ঞান ব/ক্তি পাপ-পুণ্য সম্পূর্কে সচেতন। 
নিজেদের দুষর্ম সম্পর্কে তাহার৷ উদাসীন এব: অল্প সময়েই তাহা ভুলিয়া! যায়, অথবা 
দু্র্মকে তাহারা উপলব্ধিই করিতে পারে না| জ্ঞানের অভাববশতঃ তাহারা যাহাই করে 
তাহাকেই সুকর্ম মনে করে এবং জীবনে কোন অন্যায় কাধ করিয়াছে বলিয়া মনেই 1$রে 
না, অথবা অন্যায়কে অনুধাবন করিতে পারে না। এই অজ্ঞান শ্রেণীর লোন] যখন স্বীয় 
দুর্মের জন্য ধর্ষের কঠোর শান্তিভোগ করে, তখন টঁবকে এই ছুঃখের কারণরূপে দায়ী 
করে। তাহারা অতীতের পাপকাধ সম্পূর্ণরূপে পৃবস্থাত হয় 

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণের রথচক্র মেদিনী গ্রাস করিলে তীহাব জীবনসংকট উপস্থিত 
হইল। তাহার এই দুঃসময়ের কারণরূপে পেঁ দৈবকেই দৌোনী মনে করিল। কিন্ত 
অতীতের অজশ্র পাপকার্ষের অন্যই যে তাহার এই নিদারুণ শাস্তি মুহূর্তের জন্য তাহ 
তাহার মনে আসিল না। তখন তাহার মনে হইল না কুলবধূ দ্রৌপদীর অবমানন! 
এবং অন্যায় সমরে অভিমন্থ্য বধের কথা । এই ধর্মাধর্ম সন্ধে অজ্ঞান। র্যক্তির ধারণা হইল, 
তাহার এই জীবনসংকট সময়ের জন্য দৈবই একমাত্র দায়ী। 


গঞ্ছে উদ্পন্নিআদ 
[১৬] “দম, দান, দয়া__ইহা আমাদের পিতামহ প্রজাপতির একটি বড় শিক্ষা" 


প্রজাপতি ব্রদ্ধ কর্তৃক সৃষ্ট দেবতা, মানুষ এবং অস্থর। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানে ও 
বুদ্ধিতে দেবতা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান ও বুদ্দিবলে তাহার! নানাপ্রকার এন্দ্রজালিক শক্তির 
অধিকারী । দেবতাদের তুলনায় মানুষ কামন৷ এবং বাসনার দান এবং অস্থর আস্মুরিক 
শক্তিতে বলিয়ান হইয়া শক্তির অপচয় এবং জগতের অমঙ্গল সাধনে সর্বদাই র্‌ 
অথচ প্রঙ্ঞাপতি ব্রদ্গী যিনি এই মহাস্থ্রির শ্বয়ভু অষ্তা, তিনি চান সক 
লুতরাং “দ*' অক্ষরের মাধ্যমে তাহার তিন শ্রেণীর শপ একার | শরিক্ষা 
দিলেন। জ্ঞানের দীপ্তিতে দেবতারা একটা উপলরি যে, ইন্জিয়ের অসং যাই 
সকল অশুভের কারণ । দেবতা রঃ 
ক্ষমতার অপব্যবগার করে তাহা ত্র ফু 











কর। 









অর্থাৎ স্বার্থ পরিহার কঙ্গির্ি 
অস্থরেরা ৬ই প? হইতে জজ 
দুর্বলের উপ্*আর অত্র 


রাত করিল দয়া করা। দয়া! অভ্যাস করিত 
'র করিবে না। জগৎ অত্যাচার এবং নির্ধাতডর্টর হাত 


ভাব সম্প্রসারণ ১১ 


হইতে মুক্তিলাভ কবিবে। জগতে শান্তি-স্বর্গ স্থাপনের জন্য পিতামহ ব্রহ্মা এইভাবে 
এক “দঃ অক্ষরের মাধামে তিনপ্রকার চরিত্রে বিশিষ্ট সৃষ্টিকে তিনি শিক্ষার আলোকে 
প্রোজ্জল করিলেন-__-দমন করা” পান করা? এবং দয়া করা'। এই ব্রাশক্ষার মাধ্যমেই 
_জগতে স্থায়ী শাস্তি আনয়ন সম্ভব । 


[১৭] প্প্রাণ, তুমিই অগ্নি, তুমিই তেজ, তুমিই প্রজাপতি, সাক্ষাৎ সৃষ্টিশক্তি ॥ 
তোমাঞ্রেছি এই বিশ্বব্রঙ্গাণ প্রতিষ্ঠিত আছে! মাতা যেমন পুত্রগণকে রক্ষা করিয়া 
থাকেন, তেমনই তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর 1” (পৃঃ ৯) 

প্রাণের প্রকৃত শক্তির স্বরূপ*উপলব্ি করিয়াছে চক্ষু, কর্ণ, মন এবং বাক্য । 
এতকাল তাহারা নিজ শক্তির মিথ্যা অহংকারে অহংকারী ছিল। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের 
পরীক্ষায় তাহারা প্রাণের শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। চক্ষু, কর্ণ, মন বা 
বাক্য প্রত্যেকেরই নিজ নিজ স্বতন্ত্র ক্ষমতা আছে। কিন্ত প্রাণই তাহাদের এ ক্ষমতার 
উতস। প্রাণ না থাকিলে তাহাদ্দের কোন অস্তিত্ই থ!কিত না। তাই মনের ক্ষমতা, 
বাক্যের ক্ষমজী চক্ষুর ক্ষমতা এবং কর্ণের ক্ষমতা সকলই আসলে প্রাণের ক্ষমতা । 
প্রাণই যেন একসঙ্গে অগ্নি এবং অগ্নির তেজ। চক্ষু, কর্ণ, মন এবং বাক্য প্রভৃতি যেন 
প্রজা । প্রাণ প্রজ্ঞাপতি। প্রাণই স্গ্রি। প্রাণ স্থট্টি না হইলে চক্ষু, কর্ণ, মন এবং বাক? 
ইহার কেন কিছুরই সৃষ্টি হইত না। প্রাণ স্্টি হওয়তেই তাহাদের স্থষ্টি। এই 
বিশবব্রদ্ধাণ্ডে যেখানে যা কিছু শক্তি বা প্রতিষ্ঠা, সকলেরই-_মূলে প্রাণ । প্রাণশক্তির 
এই" সত্যত্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছে চক্ষু, কর্ণ, বাক্য এবং মন। তাই প্রাণের নিকট 
তাহাদের করুণ আবেদন যে, প্রাণ যেন তাহাদের ত্যাগ না করিয়া? চলিয়া যায়। প্রাণ 
চলিয়! গেলে তাহাদের অস্তিত্ব থাকিবে না। মা ধেমন স্বীয় অবোধ অক্ষম শিশুদের 
নেহসহকারে প্রতিপালন করিয়া বাচাইয়া রাখেন, প্রাণ তেমনই করিয়া স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে 
জি ুক্মু, কর্ণ, মন এবং বাক্যকে রক্ষা করুক। 

[১৮ স্জিঞজিাত্া তিনিই পরমাত্মা। রি শক্তি, তাহার শক্তিতেই সকলের 
শক্তি! তাহার ক্রানেহ 













বব্রন্মাণ্ডের শরষ্টা গ্রজাপতি ধা ১: পারিএই হৃষ্টির শাসক তিনিই । ইহার লয়ও 


৮ ৯ রী 
ঘটাইবেন। এই ব্রহ্ম-ম্বূপ সকলে জ্ঞ্জু করিতে পারে না। তাই নিজেদের 
তাহারা সচেতন। তাহাদের 


১ আত্মা, জ্ঞান, প্রকাশ, কর্ম, বুদ্ধি এস ১ 
বে তাহারা নিজেরাই যে ক্রহ্ব-্বরূপ 











1 সকলই তাহাদের নিজন্ব। ব্রদ্ম-জ্ঞানের ও 





১২ | গাল উপনিষদ 


তি শি পিকাটী ০ স্পরিত র০এপত পতি তত 


একথা বুঝিতে পাবে না। লীনাময় ব্রদ্গাব ইন্ডাতেই জগতে সব কিছুর স্থ্ট হইয়াছে। 
: তিনিই সকল শক্ষির শক্তি, সকন বুদ্ধিব বুদ্ধি, সকল কর্মেব নিযন্তা। তাহার মাধ্যমেই 
সব নিছুর প্রকাশ। জগতে যাহা কিছু সংঘটিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে সকলই 
, সেই লীলামবেব ইন্া। তিনিই সাইট | ভীহাবই কই অগচতেব যা কিছু চিন্তা, ভাবনা) 
কল্পনা, অনুকত 01 কিছ কর্ম-বৃদ্ধি ও শক্তি মন্তবে মন্তবে তিনিই আছেন। আম্মার 
পরমাস। হিনঠ | এক কথায় ঠিনিই সবঢতে বিবাজমান | ইলাই ব্রন । হক্জঠোর 


পি 


৮০০০ 


ক ভ। 
এল বিসিসি 


এ শত 


বৃ ্ 2৫2 চ্‌ এছ গু 
উপল্গার গিদি এঠ অনাশজ্ঞান | এহ ব্রবঙ্গান বান আযম করিয়াছেন) জ”গত্ এবং 
, জীবনের দর্প প 1৬ান ডপলাঞ কারখাচ্ছেন | ণ 


| ১৯২] এখনি সত্যে স্থিত, তিনি ব্রা্গণ ! অত গ্ীবং সবলতাই ব্রাঙ্গণের পবিচয়। 
' গোত্রধর্ম অপেক্ষা স্বাব-ধর্ম যে অনেক বড়।” (পৃঃ ২৮) 


স্থল 2০৩ চুন. আল ৬. 2 18৮ সরল 


ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ কথিলেই যথার্থ ব্রাহ্মণ হওরা যায় না। যথাবিধি উপনয়ন পুর্বক 
উপবীত ধারণ বা গায়ত্রী শ্লোক কণ্স্থ করিলেই প্ররুত ত্রাণ হওয়া যায় না ৷ ব্রক্ষণের 
'. ধর্ম তাহার আপন স্বভাবের ধর্ম। ব্রাদ্ণ বংশের উত্তবাধকারী যদি রক রা দাণের ধর্ম 
, আচরণ না করে, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাঙ্গন পদবাচ্যে ভূষিত করা চলে না। আবার 
অব্রান্মণই তাহার স্বতাব-ধর্ষমেব কে ব্রাঙ্মণরূপে স্বীকত হইতে পারে । ওত ব্রাহ্মণ, 
আপন স্বভাব-ধর্মের মূহুমায় ত্রাঙ্গণ বংশ গুণে নয়। 

সত্য রক্ষা ব্রাহ্মণের ধর্ম । সরল তীভার মন। শ্বার্থসিদ্ধির জন্য সে কোন মিথ্যার 
আশ্রর লইবে না কিংবা! মনকে কুটনীতির বিষে বিধান্ত করিবে না। দা সত্যপথে, সরল 
মনে সে জ্ঞান অন্বেষণে অগ্রসব হইবে । তবেই সে যথার্থ ব্রা্ণ। সত্যের আশ্রয়ে 
লালিত, সরল পথে চালি'ত মানুষ যদি ত্রাহ্গণ বংশে জন্ম গ্রহণ নাও করে তবুও সে ব্রাঙ্ষণ। 
মিথ্যার জগ্তালে মলিন, ছলন। ও কুটনীতির পঙ্কে পক্ষিল মানুষ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহ 
 করিলেও ত্রাঙ্গণ নয়। বংশ বা গোত্র গুণে নয়, সততা এবং সরলতা যাহা টে 
্াঙ্গণ। কেননা সততা ও সরণতাই ক্রাঙ্মণের ধর্ম, ব্রাহ্ম: রি রি উপবীত বা! 
গায়ত্রী শ্লোক উচ্চারণই যথার্থ ব্রাঙ্মএ্রেতু পরিচয় নয় ্র্ঘ খর ব্রহ্ধ / অথাৎ রা জ্ঞান 
(আছে, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ | /% ৃ রর 

[২০] “পৃথিবীতে যদি স্ব করিস  ওবে হ্বর্গতেই বা লইয়া আ) এব । 
[বমি বর্গ ও মর্ত্য এক সোনার পিড়ি চির 'খয়া দিব।” (নিচিকেতা" পৃঃ ৫২) ্ 

্র্গলে।ক আনন্দ-নিকে তন খু্লিম্থর ্াঁ সেখানে অমর। চির-বসস্তের সৌনদ্ 
পরিবেনে তাহাদের বাস হু কক বলে তাহারা জানে না। পৃথিবীতে অন 
ৰ £খ, অন্দক কষ্ট বাগ শোকেঝুনি অত হাহাকারে মুখরিত এই মর্ত্যতৃমি। রর 


সরি লতে ০ স৮ 


শ্রী 





জা ০০০০০ জটিল পাও টির ৯ পবা আছ কি সপস ৬ বি তি প্রিশরিপ ক এ বিশ চা - 
রি 







টে 


দি এপ, রাত পা আতপ ০০ পা ইউনি সাক 
পান - 





ভাব-সম্প্রসার্ণ ১৩ 


সঙ্গে স্বার্থের দন্ব। পরিণামে ছুঃখ, বেদন1 এবং মৃত্যু । মর্ত্যলোকে মানুষের জীবনে সুখ 
নাই, আনন্দ নাই। কিন্তু ছুখ, জরা ব্যাধিগ্রস্ত মানব জীবন হইতে মুক্তি পিপাসু যে 
মানুষ, সে মানুষ কখনো আপন স্বার্থ লইয়া ব্যাপূত থাকিতে পারে না। আপন স্বার্থ 
ভোগ সম্পর্কে সে ডদ|সীন। পৃথিবীর সকল মানবের মুক্তিকামনায় সে অধীব, অস্থির । 
স্বর্গ ও মত্যকে সে এক কবিয়া বাধিয়া নিতে চাষ। মর্ভ্যলোকের মান্যের দুঃখ দুর্দশার 
অবসার্্ংরিতে চায় । মর্ত্যে সে আনিতে চায় হ্র্গলোকের চিরবসন্ত। মানষকে পান 
করাইতে চায় অমৃতকণা। যর্দ তাহা সম্ভব নাহধু তাহা হইলে সে চায় মৃত্যুর পরে 
মানুষ অনন্ত হব্গ-স্থথ ভোগ করুক ।* ছুঃখপূর্ণ মর্তের মাটিতে যেন আর তাহাকে ফিরিয়। 
আসিতে না হয়। মহাপ্রথণ নচি?কহাব মূল বক্তব্য এই যে, মানুধ যেন রোগ, শোক, 
জরাজশি 5 ছুঃখ ভোগ নাকুর। তাহার পণ তিনি হয় মর্তেয ঘর্গ স্থখ প্রতিষ্ঠা করিবেন, 
আর যদি তাহা না হয় তাহা হইলে মর্যের বাস উঠাইয়া মানুষকে ধর্গবাসা করিবেন। 
মানুষেব হৃদয়ে অনাবিল আনন সঞ্চার করিবেণ। 

[২১] "জীংশয়ই তো সত্যের জনক । সংশয় না হইলে 1ওজ্ঞাসা আসে না, জিজ্ঞাস! 
না আসিলে সত্যগাভ হয় না, তাই এ জংশয় বরণীয় |” (পুঃ ৬৮) 

বাধারণ১: দ্বিণ সংশ্য়গ্রস্ত মনকে আমরা শিন্দার চোখে দশি। তাত! অম্পর্কে 
যার নে সঙ্জেহ বর্তমান তাহাকে 'আমব। অংন্দহ বাতিক খনি । কিন্ত প্রকৃতি 
সত্যকে উপলদ্ধি করিতে হইলে এই মংশয়ের প্রয়োজন । খাহাকে মতা বলিয়া জানিয়াছি 
তাহা প্রকৃত সত্য নাও হইতে পারে। আমাদের অচেতন দৃষ্টি অনেক তময় মিখ্যাকেও | 
সত্যরূপে প্রত্ষ্ঠিত করে। কিন্ত সেই সত্য সগ্থন্ধে ধধি আমাদের মনে সংশয় জাগ্রত 
হয় তাহা হইলে একৃত সত্য উপলব্ধি করিবার জন্য অস্তুরে ডিজ্ঞাসং জান্মবে। জিজ্ঞাসা 
প্হহতে সত্যদ্ধরূপ উপলব্ধির জন্ঃ আমরা উৎকণ্ঠিত হইব। প্রন্তত সত্যের স্বরূপ সংশয় 
পিজেগীষার মাধ্যমে আমরা উপলান্ধী করিতে পারিব। মোহগ্রন্ত আমাদের মন। 

৪, থসিকেও সত্য বলিয়া মনে করি। কিন্তু এরূপ মিথ্যা সত্য 

উুত না হয়, তাহা হইলে ওকৃত সত্যের সন্ধান আমরা 
ইত দত অহদদ্ধানে অনুপ্রেরণা দেয়, 

শহর অনুসদ্ধানের জন্ত ভ্ঞানপিপাসা জাগ্রত 












পা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে 


বে ঠা মিথ্যা 


১৪ _রাজধি 


ল্লীজ্হ্বি (দশম শ্রেণীর পাঠ্য ) 

[২২] এ্করুণাময়ী জননী হইয়া মা তাহার জীবের রক্ত আর দেখিতে পারেন 
না।% (পৃঃ ৯২) 

জগজ্জননীর চরণে পশুরক্ত অর্থ) দেওয়া আমাদের দেশে অনেককালের বিধি, 
কিংবদন্তিতে শোনা যায় অনেকে নাকি যুপকাষ্ঠে নরঝলি দিয়াও রক্তপিপা সিন; জননীকে 
সন্তষ্ট করিতেন। ইহা নাকি শাস্ত্রীয়বিধি। জননীকে*জত্তষ্ট করিতে হইলে তাহাকে 
রুধির পান করাইতে হইবে, হইার অন্যখা হইলে পাপ। কিন্তৃযে জগজ্জননী আমাদের 
স্থষ্টি করিয়াছেন, আমাদের পালন করিতেছেন, তিনি আমাদের শোণিত পানে উল্লসিত 
হন, হহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে! ইহা অপেক্ষ। আশ্চযের এবং অশান্ত্রীয় বিধি 
আর কী আছে? স্নেহময়ী জননী ধার হৃদয় সন্তানের অমঙ্গল ভাবিয়া শঙ্কাতুর হইয়া 
পড়ে, যিনি সন্তানের দুঃখে অশ্রজল বর্ষণ করেন তিনিই সন্তানের রক্ত পিপাস্ব__ ইহ 
অসম্ভব। উপরস্ত জননীর চরণে জীবরক্ত উৎসগিত হহলে জননী নিশ্চয়ই আপন 
সম্তভানের রক্তদর্শনে শিহরিয়া উঠেন। মা কখনো তাহার আপন সৃষ্ট জীবরক্ত 
দেখিতে পারেন না ম! বরং জীবদেহে নৃতন রক্ত, নৃতন শক্তি সঞ্চারের চেষ্টায় সর্বদা 
রত। সুতরাং এতদিন শাস্ত্ীয়বিধিরপে যে ঘোর অশাস্ত্ীয়বিধি সমাজে প্রচলিত 
ছিল এখন তাহ বন্ধ কাঁরতে হইবে। এই পৈশাচিক অশাস্ত্রীয়বিধির কবলে অনেক 
জীব প্রাণ হারাইয়াছে। জননী তাহার অন্তানের নিষ্ঠুর হত্যা দর্শনে ব্যাথত হইয়াছেন । 
এবার তাহার অবসান হডক। 

[২৩] “হৃদয় যার কঠিন হইয়া গিয়াছে দেবীর কথ| সে শুনিতে পায় না।৮ প্ঃ ১২) 


কি 


কর্ণেন্তিয় দ্বারা আমরা শুনি। ক্রিস্ত কানের দ্বারা কেবলমাত্র ঝর ধবল 
গুনিতে পাওয়া যায়। হ্ায়ের কথা শুনিতে হয় হৃদয় দিয়া। ক ৃ 
মতো কঠিন হইয়া গিয়াছে, কোমল হৃদয়ের বাণী গাইবে না। লোভ, 
হিংসা, অত্যাচার মানুষের কেমল্‌ হৃদয়কে কৃ দয়া, মায়া, সহ, 
প্রেম ইত্যাদি মানবিক কোমল স্বভাব, “. “এন অস্তর হত লোপ ক জীবের 
রক্তগ্রহণ করিতে করিতে যে এ ও গিয়াছে দয়া মায়া, ম্নেহ ব প্রেমের 
বাণী সে কখনই শুনিতে পাই "৭ সুতরাং জীবরক্ত দ্বারা জগজ্জন কে পূজা 
করা ষে কত বড় অপবিত্র“ রা অশান্ত্রীয় কাজ কঠিন অন্তরে সে তাহ? ? কছুতেই 
উপলব্ধি করিতে পারিবে রী 'একমথচ জননী নিশ্চয়ই সন্তানের রক্ক পিপার্! নহেন। 
তিনি ই সন্তানের মাম কামনা করেন। তাঁহার অস্তরের বাণী যে,] শীব যেন 


জীবের উপ ৮ 1করে। তাহার সন্তান যেন সকল সন্তানকে ভাগোবাসে। 















ভাব-সম্প্রসারণ ১৫ 


কিন্তু কঠিন হৃদয়ের জীব করুণাময়ী জননীর অন্তরের এই স্গেহ-শীতল বাণী শুনিতে পায় 
না। প্রেমপূর্ণ এই স্বগাঁয় বাণী শুনিবার মত হৃদয় তাহারা হারাইয়াছে। 

[৯] “হিংসার নিকট বলিদান দেওয়া শাস্ত্রের বিধি নহে, হিংসাকে বলি দেওয়াই 
শান্সের বিধি।” (পৃঃ ৩১-৩২) ৫ | 

গজ্জননীর চরণে মানুষ জীবের রক্ত উৎসর্গ করে। তাহাদের ধারণা জীবের 

রক্ত পান ঝঞ্ঞইতে পারিলে জননী সন্তুষ্ট হইবেন। ' জননী তুষ্ট হইলেই জীবের মঙ্গল। 
তাই জননীর তুষ্টির জন্য জীবরক্ত তাহার চরণে উৎসর্গ কর! শান্রীয় বিধি হিসাবে 
ক্বীকৃত। কিন্তু তাহারা একথা উপলভ্ি করে না যে, ম৷ তাহার আপন সম্তানের 
রক্ত কী কখনো সহা করিতে পারেন? জীবের প্রাণহরণ অর্থাৎ জীবের প্রতি 
হিংসার মাধ্যমে জননীকে সন্তুষ্ট করিতে যাওয়া মূঢ়তা বা মূর্খতা মাত্র। ইহা 
কখনো শাস্ত্রীয় বিধি হইতে পাবে না। জননী কখনো তাহার আপন সন্তানের 
রক্ত গ্রহণ করেন না। ইহা হিংসার, নিকট বলিদান__হিংসা রিপুর নিকট ইহা 
মানবধর্মের পরাজষু 

প্রকৃত শাস্ত্রীয় বিধি হইতেছে জীবের প্রতি জীবের প্রেম। হৃদয় হইতে হিংসাকে 
দূর কবিতে হইবে। জীবকে ভালোবাসিয়া মানবধর্মকে জাগ্রত' করিতে হইবে। 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন কূপমণ্ক তথাকধিত শাস্ত্ীবিধিকে ত্যাগ করিয়া জীবের হৃদয়ে প্রেম 
সার করিতে হইবে। জীবরক্ত উৎসর্গ করিয়া! নয়, জীবকে ভালোবাসিয়া, জীবদেহে 
নৃতন রক্ত সঞ্চার করিয়া করুণাময়ী জগজ্জননীকে তুষ্ট করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত 
শাস্ত্রীয় বিধি । ইহাই মানবধর্ম | 

[২] “রাজাকে বধ কারয় রাজত্ব মেলে না ভাই, পৃথিবীকে বশ করিয়াই রাজা 
হত হয়।” (পৃঃ ৪০) ৫ 

জায় কণ্ট কিত এই ধরণী ৷ রাজ্যন্ুখ ভোগ করিবার জন্ত মান্য মানুষকে, ভাই 
ক চিতবোধু করে না; ক্ষমতায় লিগা মানুষকে এমন পাশবিক 
বে উলোভে টিতে ভ্রাতৃঘাতী রক্তের চিহ্নে ইতিহাসের 









নু এই জীবকৃল। এই জীব- 
তাকে যেরীবাসে মা 


১৬. রাজি 


তাহারই বশীভূতা ; সেই পৃথিবীর রাজা হইবার উপযুক্ত । এইভাবে মানুষকে -" 
জীবকে ভালোবাসিয়া তাহাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা সঞ্চার করিতে হয়। তখনই তাহ, 
আপন হৃদয়েই প্রেমিক মানুষকে রাজাসনে বসাইবে-_-তখনই'সে হইবে যথার্থ রাজা 

[ ২৬] পাপের একটি বীঙ্্ যেখানে পড়ে সেখানে দেখিতে দেখিতে গোপনে কে" 
করিয় সহশ্র বৃক্ষ জন্মায়, কেমন করিয়া অল্পে অল্পে শোভন মানবসমাজ অরণ্যে ঠারিণ 
হই] যায় তাহা! কেহ জানিতে পারে না” (পৃঃ ৪১) কী 

সংক্রামক রোগের জীবাণু যেমন এক দেহ হইতে অন্ঠান্য দেহে সংক্রাম্তি হইয়৷ সমগ্র 
পল্লী বা নগর গ্রাস করিয়া ফেলে, একের পাপ তেমনি অন্তের মধ্যে. সঞ্চারিত, 
হয় এবং ক্রমে তাহ] পরিবার, সমাজ, সমগ্র রাষ্্রকে বিপধস্ত ও বিধান্ত করিয়] 
তোলে। মান্থধের অজ্ঞাতেই তাহাদের হ্বায়ে এই পাপ পরিবাহিত, পরিট10, 
এবং বিকীরিত হয়। 

বিষবৃক্ষের একটি বীজ মাটিতে পতিত হইলে যেমন সমগ্র অঞ্চলে কালক্রমে বিষ. 
পরিপূর্ণ হইয়া! য|য়, তেমন পাপরূপ বীজ যদি একবার কোনও সম্্জ প্রবেশ করে; তাহা: 
হইলে সেই বিষবীজ হইতে সমাজে অঞ্জআ পাপমহীরূহ অংকুরিত হয় । এই ভাবেই একটি 
সুশৃঙ্খল সুন্দর মানবসমাজ পাপের একটি বীজ হহতত বিশৃঙ্খল অস্ন্দর অরণে; পি 
হয়। পাপ বৃক্ষের এইরূপ ক্রম প্রসাঞণ মানবসমাজকে আরণ্যক পাশাবক কারি তে 
পাপ হইতে পাপের উৎপভি। সুতরাং এইরূপ একটি পাপ হহতে জমন্ত সম 
পাপবিদ্ধ হইয়া ষায়। 1১ 
৮-[২৭) “মুকুট পরা শক্ত, কিন্তু মুকুট ত্যাগ করা আরও কহিন |” (পৃঃ ৫১) 

রাজত্বের জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অজশ্ কাহিনীতে মানব-ইতিহ্রা গ৭) 
সিংহাসনে আরোহণের জন্য ক্ষমতালিপ্ন, মানুষ নিরঞ্জ ফড়যন্ত্রে জিত হইয়া ভ১১ 
পিতাকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করিয়াছে, স্বাথান্ধ হইয়া আপন ঈন্স্তত্ব বিজ ৃ 
ইতিহাসের পাতার এই নজীর মিলিবে। মুকুট রাও চিহ।-9ঈপাহদুটের জন ভ্রাভ 
সংগ্রাম, পিতৃঘাতী সংগ্রামের নিষুর কাহিনীতে ঈর্ধীরয়া (ঈ কল£ািকিত। রাজত্বের মো, 
তথ! মুকুটের মোহে মানুষ ঠাইত এ অন্থৃত হইয়।/ মানুযিক ক এমন কিম 
পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছে। নিঃসন্দেহে রী” গিয়া বা মুকুট %াঁরিধান অত্যত +ষ্টসাধ্য কাছ 
কিন্ত তাহ অপেক্ষাও দুঃসাধ্য কাল কুট পরিধান করিয়া আবার তাহাকে ত্যাগ কর্ন 

রাজা হওয়া শক্ত, তাহ]7 অশাহী, হ নাই। কিন্তু রাজত্ব ত্যাগ ঢ)ও কহি 


পন্দে 
তাহার কারণ, রাজতে--বনথচ জুইয়! বিলাস-ব্যসনে জীবনযাপন করিয়া মধ্য ভে। 
দাস হইয়া পড়ে। ত্যাগ্ম কাম্ব্রাজার ধর্ম রাজা তথন তাহা তুলিয়া যায় টু কল) 


“ত্যাগের উতুবদ্যত 1 করে স্ব এবং অহংকারের শৃঙ্খলে লে হয় বন্দী । গা হ২- 


॥ 









ভাব-সম্প্রপারণ ১৭ 


তাহার উত্তরোত্তর লোভ বৃদ্ধিই পাইতে থাকে । সাম্রাজ্যের পর আরও সাম্রাজ্য সে 
ভোগ-দখল করিতে চায়, এশ্বধের পাপস্পর্শ তাহাকে আরও এশ্বর্ষের মোহে স্বর্ণ-কারায় 
বন্দী করে। স্বার্থ এবং লোভ তাহার রাজাজীবনকে প্ররুত মানব-জীবন হইতে দুরে 
লইয়! যায়। মানবিক ত্যাগধর্ম সে বিস্মৃত হয়। কাজেই মুকুট ত্যাগ করা তখম 
তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়! পড়ে। 
২৮] এবনদীও যেমন বদ্ধ বিচারকও তেমনি বদ্ধ” (পৃঃ ৬৭) 74 
শৃঙ্খলর্তর্দকারীকে শৃঙ্খলরক্ষার্রারী অবশ্ুই সাময়িকভাবে বন্দী 'করিবে। প্রণীত 
আইনের মাধ্যমে বিচারক তাহার, বিচার করিবেন। অপরাধী বলিম্বা সাব্যস্ত ব্যক্তির 
যতক্ষণ পর্যন্ত না বিচার সমাপন হইতেছে ততক্ষণ তাহার মুক্তি নাই--ততক্ষণ তাহাকে 
বন্দী এাঁকিতেই হইবে । কিন্তু বিচাঝুকও মুক্ত বা স্বাধীন নহেন। বন্দীর প্রতি তিনি 
স্বেচ্ছানুযায়ী কোন বিচার করিতে পারিবেন না। বিচারশালায় যেরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ 
সংগৃহীত হইবে বিচারককে সেই পবিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হইবে। স্থৃতরাং প্রণীত 
আইন বা চি নিকট বিচাত্রকও ন্দীর স্তায়ই বন্ধ। 
[২৯] ঠপাপ করিয়া শাস্তি বহন করা মায়, কিন্তু মার্জনাভার ব্হন করাযায় না 
এছ!” (পৃহ৬) 
জ্ঞানী ব্যক্তি পাপপুণ্য সম্পর্কে সচেতন। পাপেব যে দণ্ড আছে তাহা তিনি 
পাঁনেন এবং তাহ] শিরোধাধ করিবাব জন্ত সব্দাই তিনি প্রস্তুত থাকেন । পাপ করিয়া 
(ম্তিভোগ করিলেই পাপকে ক্নীলন করা সম্ভব। পাপ করিয়া শান্তিভোগ না করিলে 


ধ্ী 


পাপের অন্ুতাপে তিলতিল করিয়! জ্ঞানীজনের অন্তরাত্সা দহিতে খাঁকে। পাপের : 


ষদি সপোন শাস্তি না হয়, পাপকে যর্দি মার্জনা করা হয়, তবে পাপী দৈহিক নিষাতন 
তে রেহাই পায় বটে কিন্তু অন্তর হইতে তাহার পাপজনিত গ্লানি যায় শা। পাপের 
21র অন্তরা আরও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। পাপের জন্য শাস্তিভোগ 
বুলঘ-হয়, শাস্তির মাধ্যমেই সে সাত্বনা লাভ করে। কিন্ত 
পাপকে বিশ্বত হইতে পারে না এবং পাপকার্ষের 









তু 






(র রাজত্বে একটা! শৃঙ্খলা আছে। এই শৃঙ্ ত্ঘিত হইলেই নানারূপ বিশৃঙ্খল? 






৮ প্র 
এখবং বিভ্ীস্তি দেখা দেয়। জীবের প্রয়োজনীয় সব ছি তি তাহার মহাভাগ্ডার 
7 কাতর দান করিয়াছে । ইহার হারাই মাস্ধুষ ঈ্্টাবিকভাবে নুশুক্খুলার সঙ্গে 





[র-5. ভা. সং. ২ 


চাও 


১৮ রাজধি 


জীবনযাপন নির্বাহ করিতে পারে। কিন্তু অকম্মাৎ যদি এই স্বাভাবিক দানের 
অতিরিক্ত কিছু মান্যের কাছে আসিয়া যায় তখন তাহ! বিভ্রাস্তিরই কারণ হইয়া 
দাড়ায়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যর্দি থাকে, তবে অনেক সময়ই মান্ুব* তাহা 
ল্‌ইয়া কি করিবে ভাবিয়া দিশেহারা হইয়া! পড়ে। এক কথায় প্রাকৃতিক শৃঙ্খল! যদি 
কখনও লঙ্ঘিত হয়, তবে তখন তাহা উৎপাত স্বরূপ বলিয়াই মনে হয়। তখন মানুষের 
স্বাভাবিক জীবন হয় বিপর্ষস্ত। মানুষের হাতে পাচটি আঙ্গুল থাকিবে ইহা 
প্রাকৃতিক বিধি। ইহার উপরে যদি আরও দুইটি আঙ্গুল উড়িয়া আগিয়া ছুন্িয়া বসে 
তবে তাহা! লইয়া কি করিবে মানুষ ভাবিয়া পায় নাঁ। তখন এই আঁতিরিক্ত ছুই 
আছুল পাঁচ আঙ্গুল দ্ার। স্বাভাবিকভাবে কাজ «করিবার পথে বাধা হইয়া দাড়ায় ।- 
স্বাভাবিক অপেক্ষা অতিরিক্ত দুই আঙ্গুল লইয়া মানুষ তখন বিব্রত বোধ করে। 
পদে পদে এ অতিরিক্ত দুই আহুলকে কাজে লীগাইতে গিয়া পাচ আঙ্গুলের সহজ 
স্বাভাবিক কাজ পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং প্রয়োজনের অতিবিক্ত কিছু মানুষের 
উপকার তো করেই না পরক্ত বিভ্রান্তির উৎপাদক হইয়া দড়ায়। 

[৩১] “মানবন্ৃদয়ই প্রকৃত মন্দির, সেইখানেই খড়গ শাণিত হম্কব এবং সেইথানেই 
শত সহন্র নরবলি হয়। দেবমন্ৰিরে তাহার সামান্য অভিনয় হয় মাত্র ।”সী্ঘ পৃঃ ১৭১) 

মানুষের হৃদয়ে একদিকে রহিয়াছে হিংসা, ক্রোধ, জিঘাংসা প্রভৃতি প্রবৃত্তি । 
অপরদিকে আবার স্নেহ, ভালবাসা ইত্যাদি মানবিক গুণে মানবহৃদয় পুর্ণ। হিংসা 
ক্রোধ, লৌভ বা মোহবশতঃ মানুষ মানুষকে হত্যা করিতেও কুষ্ঠিত হয় না। আবার 
নেহ, প্রেম প্রভৃতি সদগুণে বিভূষিত মানুষ অপর মানুষকে তাহার ভালোবাসা উজার 
করিয়া দিতেও কার্পণ্য করে না।। (জীবহত্যার কারণ মানুষের হৃদর্ম[। আবার 
জীব প্রেমের কারণও মানুষের হৃদয়। দেবতার মন্দিরে জগজ্জননীর চরণে জীন্রুরক্ত 
উৎসর্গ করা হয়। শাণিত খড়গ ছারা সু জীবকে বলি দেওয়া হয়। কিন্তু উহ 









জীবহত্যার প্রস্ততি চলে মানুষের হৃদয়ে। হিংসা এত 
করায়। হৃদয়জাত এ হিংসা প্রবীউইস্অবশেষে রর রী 
অতএব মানবহৃদয়ই প্রকৃত মন্দির প্রভা 
মানবহৃদয়েই শাণিত এবং সংঘটিত 
গ্ভৃতি কতকগুলি বাহক উপাদু্গ রি 
ইহাদের আসল ব্যবহার হজ 
মন্দিরের যুপ্কাষ্ঠে। 


ভাব-সম্প্রসারণ হং 


ক্গল্য-জ্জআ! 
এ (দশম শ্রেণীর পাঠ্য ) 
[৩২] “কিয়ে মান্য পশু পাখীকুলে জনমিয়ে 
অথবা কীট-পতঙ্গে। 
করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন 
লি মতি রহু তুয়। পরসঙ্গে ॥৮ ( «বিগ্ভাপতি” পৃঃ ১) 
জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী মানুষক্দের ধারণা যে মৃত্যুর পরেই জীবনের চরম অবসান নয়। 
কেন না আত্মা মৃত্যুপজয়। মৃত্যুতে কেবস্মাত্র দেহাবদান ঘটে। আত্মা তখন নবজাত অন্ত 
কোন দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে । এক জন্মের কর্ম অনুযায়ী জীব অন্য জন্মে ফল ভোগ 
করে। পূর্বজন্মে কৃত স্থুকার্ষের জন্য জীব পুধস্কৃত হয় অর্থাৎ যদি সে পূর্বজন্মে মানুষরূপে 
জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তবে পরজন্মে মে পরমপুরুষ হইয়৷ জন্মগ্রহণ করে। আবার 
কাধের জন্য পরজন্মে তাহার শাণ্তি ভোগ করিতে হয়! নিৰষ্ট শ্রেণীর জীবকুলে 
জন্ম লইয়া তাহারুক্ট ভোগ করেে। এইরূপে প্রায় অধিকাংশ জীবের -দেহাস্তর ও 
জন্মাস্তর ঘটিতেছে এবংপুনঃ পুনঃ ধরণীর স্ত্তকার কোলে তাহাদের ফিরিয়। আসিতে 
হইতেছে। কর্মফল অনুযায়ী কেহ হইতেছে মানুষ, কেহবা পন্তপাধী অথবা কীট- 
পতর্দ । এই জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে শাণ্তলাভের একমাত্র উপায় শ্রষ্টাৰ সহিত সংযোগ 
রক্ষা করা। . জীব ষ্টার ভক্ত । ভক্তের সহিত গগবানের প্রেমের শিগৃড সম্পর্ক । 
আজন্ম এই প্রেমপ।ধনা করাই জীবনের লক্ষ্য হওয়! উচিত। দেহান্তর ঘটুক কিন্তু 
আত্মার যেন সকল সময়ই ধানে মতি ও তাহার উপর বিশ্বাস থাকে। 
[৩৩]/ নানান্‌ দেশের নাণান্‌ ভাষা; 
বিনা স্বদেশীয় ভাষ। 
পুরে কি আশা? 


*- সস কৃত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর? 
সি -জল বিনে কভু 
ঘুচে স্হিযা? 1” - "1? “ম্বদেশী ভাষা” পৃঃ ৭) 
সপ ০ প্রতি মানুষের ঈ্ধজাত আকর্মন। সন্তান যেমন আপন 


হা তেমনি তাহার মাতৃভূমি এবং 


তব ভালে। ন। নি পারে না ) যেনন মাসী চি কক হিত তেমনি মাতৃভাষার 
শনেক জাতি, অনেক দেশ 


সহিত মাু:বর সন্তান ও জননী সশপর্ক। পৃথিবীতে রর ণ 
তেমনি ভাবাও অনেক। কিসবিদেশী ভাবা মানুষের মন সুর ন। )( অন্ত রমণীর সহিত. 






টব 


২০ কাব্য-মগষা 


গর্ভধারিণী জননীর যেমন ব্যবধান তেমনি বিদেশী ভাষার সহিত ন্বদেশী ভাষারও 
পার্থক্য 1, [বিদেশী ভাষা-সমুদ্রে যত রতুই সঞ্চিত থাকুক না কেন, তাহাতে ,মামুষের 
হাদয় মুগ্ধ হইতে পারে কিন্তু পুর্ণ আনন্দে রসাপ্নুত হয় না। মাতৃভূমির ভাষা যদি 
দীনও হয় তথাপি মানুষ এ ভাষাতে কথা বলিয়া এবং লিখিয়া! যেমন করিয়। 
মনেরভাব প্রকাশ করিতে পারে, তেমনটি আর অন্য কোন ভাষার সাহাযো পারে না 
তাই মাতৃভাষা ভিন্ন অপর ভাষায় মানুষের আশা পূর্ণ হয় না-কোথায় যেন তাহরি! 
নিজেকে শূন্য মনে করে। (এই বিশাল ধরণী জলে প্ুর্ণ। তথাপি বৃষটিরল ভিন 
যেমন চাতকের তৃষ্ণা ঘুচে না, তেমনি মাতৃভাষা ব্যতিরেকে মানুষের হ্ৃদরের তৃষ্ণাও 
মেটে না 1/ বিদেশী ভাষা মন-মরুকে স্নেহরস সিঞ্চনে সিক্ত করিতে পারে শা। তাহ 
যে কোন অবস্থাতেই মাতৃভাধাই সবকালের এবং গার্বদেশের শ্রেষ্ঠ ভাষা । 


[৩৪] পপ্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড়-হাতে) 
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥৮ (ঈশ্বরী পাটনী? পৃঃ ১৬) 

দেবী অন্বপূর্ণা ঈশ্বরী পাটনীর গতি জন্তষ্ট হইয়া তাহাকে বর তে চাহিলেন। 
ঈশ্বরী পাটনী হাত-জেড করিয়া তাহার সন্তানের জন্য সামান্ট দুধ-ভাত প্রাথন। কারল। 
সে ইচ্ছা কবিলে অনেক বছু গ্ঞাথনা করিতে পাবিত। অনেক এশ্বধ, অনেক বত, 
রাজত্ব, জীবনের সুখ উপভোগ করিবার জন্য নম্মবধ পরমাযু প্রার্থনা করিতে পারিত। 
কিন্তু দরিদ্র জশ্বরী পাটনী মুল্যবান কিছুই গাথনা করিল না। অন্তানব্সল দা 
পিত! ঈশ্বর পাটনী। শিশু জন্তানদের ক্ষধিত মুখে সে রীতিমত অন্ন তুলিয়া দিতে 
পারেনা । পিভৃজীবনে ইহা অপেক্ষা মর্মান্তক ছুখ জার কিসে হইতে পারে । তাহ 
বিশ্বের অল্লাভাব যিনি দূর করেন, জেহ মাতা অন্পুণার নিকট বাঙলাদেশের পপর 
মাঝির গ্রার্থনা, তিনি যেন তাহার গৃহের ত্গাভাব দূর করেন। তাহার শিশু-সন্তানেরঙ 


যেন দুইবেলা ছুধভ1শ খাইয়া থাকিতে পারে। দরিদ্র পিতার জীবনে ইই। খিল 
নুখকর আর কিছু নাই। ইহা অপেন্মী বড় গ্রার্থনাও আর কিছু নাই। | 


[ওর “আক্জমকে করলে পুজা! 
অহঙ্কার হয় মনে মনে) 
তুম প্ুকিয়ে তারে-করবে পুজা 
জানাবে না রে জগজ্জনে 1” ( “ভেষ্ট পুজা? পৃঃ ১৭) 
ভক্ত ভগবানের শ্রীচরণে তাহার হৃদয়ের একাস্তিক ভক্তি উতৎ্জগঁ করিয়া থাকে। দেবতা 
পুজার উদ্দেশ্টই হইল দেবতাকে ভক্তের সহজ, সরল, অনাবিল ভক্তি সমর্পণ। চভত্তিই 
আসল ; পুজার অন্যান্ত পাদ যেমন মন্দির, মতি, নৈবেস্য বা ঢাক-ঢেল, কাসর-ঘণ্টা। 


ভাব-সম্প্রসারণ ১ 


প্রত'ত বাদ অধবা আরও অন্যান্ত নানাবিধ জাকজমক অসুষ্ঠান, সবই আহ্র্জিক উপকরণ 
মাত্র। “কিন্ত মানুষের হৃদয়ে অহংকারের গুপ্ত কক্ষ আছে। নানাবিধ আঁাকজমক পূর্ণ 
অন্ুষ্ঠানপূর্বক পৃঞ্জ! করিলে মান্গযের হৃরযেব সেই অহংবোধ জাগ্রত হইয়া ওঠে। ভক্তি 
তুচ্ছ হইয়া গিয়া সেই অহংকাবই তখন মানুষের হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসে। এইভাবে 
ীবপুজার আদল উদ্দে্ই হয় তখন বার্থ। তাই যে সংঘারে জকজমকের প্রতিযোগিতা 
চলিতেছঞ্জসই সংসারের ভিড়ে, উত্তেজনা এবং উচ্ছ্বাসের মধ্যে ভক্তের ভক্তি নির্ঝর 
প্রবাহিত হইতে পারে না। *একমাত্র শান্ত-শুদ্ধ তপোবন পরিবেশেই ভক্তি প্রকাশিত 
হইতে পাবে। পু্জাতে যদি বাহিক উ্পকরণই বড় হইয়া দাঁড়ায় সেখানে প্রকৃত ভক্তির 
জাগৃতি কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। পৃঞ্জার সমগ্র ভক্ত তাহার ভগবানকে লইয়া 
জগৎ সংসারকে তুলিয্া যাইবে। উত্পঁব-উচ্ছাসপূর্ণ জনজীবনের উত্তেজনা বা কোলাহল 
তাহার তপস্য|য় বাধা দিতে পারিবে না। তবেই প্রকৃত ভক্তি জাগ্রত হইবে এবং যথার্থ 
পৃজা সাঙ্গ হইবে। 


[ ৮৪ ীরধীন তা হীনতায় কে বানিতে চায় হে, 
কে বচিতে চায়। 
দ[সতৃ-শুঙ্খথল বল কে পরিবে পায় হে, 
কে পরিবে পায় ॥” (পথ্বাধীন'তা” পৃঃ ২২) 


মানুষ মুক্তি পিপান্ু। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সে বন্ধনকে অদ্বীকার করিয়া আপন, 
জীবনাবেগে পথ চলিতে চায়। যদি জীবনের পায়েচল। পথের ধারে প্রতি পদক্ষেপে 
বাধা হই হয় এবং মানুষের স্বাধীন চিন্তাধারা যদি ব্যহত হয়, তাহা হইলে মানুষ 
রড তপদে হয় পরাধীন 1) এই পরাধীনতা], স্বরপের স্বচ্ছ প্রকাশ পথে অথবা! জীবনের 
জন অসঙ্থ। শক মান্য এই পরাধীনতা স্বীকার করিয়া লয় ন)।অবশ্ঠ যদি 
রিবেশের চাপে মান্ষকে দাসত্বের শৃঙ্খল পায়ে পরিতে হয়/ অর্থাৎ তাহার 

স্বাভাবিক আপন জীবনাবৈটস- চলার পথে বাধাকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়,তখন মান্য 
হয় একটিও সচল যন্ত্র মাত্র।) মানবিক চৈতন্য ভন তাহার লুপ্রপ্রায় হয়) যাস্িক 
জীবন-সর্বস্রীমাহ্ষ তখন কলের পুতুলের মতো আপন জীবনপথে বাজীকরের নিদর্শ 
অন্ধায়ী চলিতে থাকে, তাই এই পরাধীন বা বন্ধনমুক্ত জীবন কাহারও কাম্য নয়) এই 
জড় জীবনের হীনতায় 'কোন চেতন-মান্থয বাঁচিয়া থাকিতে চায় না। দাসত্ব-শৃঙ্খলও * 
কেহ পায়ে পরিতে চায় না। সুতরাং স্বাধীনতা মান্নুষমাত্রেই কাম্য ] 

0৩৭] “কঠোর গঙ্গায় পুজি ভগীরথ ব্রতী, 
| (সুধন্য তাপস তবে, নর-কুল-ধন নু 





সি কাব্য-মঞ্জ্যা 


সগর-বংশের যথা সাধিল। মুকতি, 
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন, 
সেইরূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে, 
ভারত-রসের স্রোত; আনিয়াছ তুমি, 
জুড়াতে গোঁড়ের তৃষা মে বিমল জলে । 
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি 1” 
( “কাশীরাম দাস” পুঃ ৩৪) 
মহাতাপস ভগীরথ হ্ববংশের ষাট হাজার পরবপুরুষের ডদ্বারকল্পে গর্গাকে মর্ত্যে তথ। 
পাতালে আনয়ন করার জন্ত কঠোর তপস্যা করেহ। পুণ্যবাহিনী গঙ্গা ভগীরথের কঠোর 
তপস্থায় তুষ্টা হইয়া সুউচ্চ ৫শলশিখর হইতে সমণ্ল ভূমির দিকে আগমন করেন। তাহার 
পুণ)স্পর্শে অভিশপ্ত সগরবংশ শাপমুক্ত হয়। কিন্তু গঙ্গার পবিভ্ুষ্পর্শে কেবলমাত্র 
সগরবংশেরই মুক্তি সাধিত হয় নাই। ব্রিভূবন তাহর স্পর্শে ধন্য হইয়াছে । কঠিন, রুক্ষ 
মরুপ্রায় সমভূমি জননীর ন্নেহশীতল স্পর্শে শ্তামলী হইয়াছে এরই মহাকাধের সাধক 
মহাভারত খ্যাত ভগীরথ। তাই তিনি নরকুলে ধন্য, চিরজীবী। 
সেইরূপ বাঙ লা ভাষায় মহাভারত রচস্ত্রিতা সর্বজন পরিচিত কাশীরাম দাস ভগীরথের 
সহিতই তুল্য। তিনিও ভগীরথের স্টায় মহাসাধক। সংস্কৃত ভাষার বঠিন আবরণের 
মধ্যে লুক্কায়িত ছিল মহাভারতরূপ অমৃত। সংস্কৃত অনভিজ্ঞ বাঙলার প্রাকৃত জনমানস 
সেই অমুত রস হইতে বহুদিন বঞ্চিত ছিল। সেই স্ুধার কথা তাহারা শুনিয়াছিল বটে, 
কিন্ত পান করিবার পথ তাহাদের জান! ছিল না। মহাসাধক কাশীরাম দাস তাহাদের 
সেই অমত-রস পান করাইলেন। তিনি বাঙলা ভাষায় সংস্কৃত মহাভারতের কাবা 
করিলেন । তৃধিত চকোরের মত গৌড়-বাঙলার প্রাকৃত জনসানস সেই ইন্দু-ুধ! 
করিল। মহাভারতের অনাবিষ্কৃত মহাজগৎ সাধারণ বাঙালীর নিকট এবি 
হইল। মহা'তাপস ভগীরথ যেমন কঠোর তপস্তার অবসানে গঙ্জাকে সাধারণ মানুষের 
দুপারে আনিতে জমর্থ হইয়াছিলেন, কাশীরাম দাসও তেমনি সমগ্র জীবনের একাস্তিক 
সাধনাদ্বারা মহাভারতের কাব্যান্থবাদরূপ অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন । ই ভগীরথের 
মতো তিনিও ধন্য । তিনি' বাঙলার প্রারুত জনের প্রাণগঙ্গীর ভগীরথ। 





[৩৮] এনিশার স্বপন-ন্থুখে সুখী যে, কি স্থখ তার? 
7 " জাগে সেকাদিতে। 
ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আধার, 
পথিক ধাধিতে ! 


ভাব-সম্প্রসারণ ৩. 


মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাকরেশে 7 
এ তিনের ছলসম ছল রে এ কু-আশার |” 
(“আত্মবিলাপ” পৃঃ ৩৫-৩৬ ) 
আশার মায়ায় মানুষ মন্্মুগ্ধ । রাত্রিকালের সুখস্বপ্ন মানুষকে ক্ষণিকের জন্য সখ 
দান করিতে পাবে সত্য কিন্তু জাগিয়াই তাহাকে নিব বাস্তবের সম্মুখীন হইতে হইবে। 
সতরাং শৃ্থী স্বপ্েব সাময়িক আনন্দ আশার ছলনার সহিত-ই তুল্য। আশা যেরূপ 
: পরিণতিতে মানুষকে বার্থতার কাল-সিন্ধুতে নিমজ্জিত করে, সেইরূপ এ ক্ষণিকের সুখ- 
আপ্পের স্বৃতি জাগরণেব কঠোব আঘাতে্আরও ছুঃথের কাবণ হইয়া ঈাড়ায়। তমসাচ্ছন্ল 
পথে পগিকেব নিকট বিদ্যুতের ছাতি উল্লসেরই কারণ হয়। কিন নির্বোধ পথিক পরে 
উপলব্ধি কবিতে পারে যে এ হঠাৎ আলোর ঝলকানি তাহার পথের তিমিরকে আরও 
নিবিড় করিয়া দিল। ক্ষণিক বিছ্বাত্দীপ্তিব মতই আশ। মানুষের মনকে প্রতারণ। 
করে। আবার মরুভূমিতে তৃদিতি পথিক যগন ঘন্ত্রণাক্ অস্থির, তথন মৃগতৃষিকা বা 
মরীচিকা তাহাঞ্রে বিভ্রান্ত করে। একখিন্দু জলের আশায় এ জল ছলনার দিকে সে 
উন্মাদের মতো অগ্রপর হইতে থাকে। মুগতৃঞ্িকার সন্ধান কিন্তু সে কোনদিনই পায় 
না। পবিণামে বিভ্রান্ত পথিকের ঘটে অপমৃত্বা। আশাও মানুষকে এন্টপ ছলনায় 
মোহমুগ্ধ করিয়া সর্বনাশের পথে লইয়া যায়। রাত্রিবেলার স্তখ-স্বপ্র, নিবিড় তিমিরে 
ক্ষণপ্রভার দীপ্টি এবং মুগতুষ্চকা, এ সকলই আশার ছলন।র মতো মানুষকে বিভ্রান্ত 
করিয়া সর্বনাশের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে। | 


শু ৩৯ ] “কিন্ত সেই সর্বজয়ী মহাবল কাল, 
£% যার নামে চরাচর কাপে থরহরি__ 
আপনার জয়চিহ, যুঝে চিরকাল 
দাঁগিতে পারেনি তব ললাট-উপরি ।” ( “দমুদ্র দর্শন” পৃঃ ৪৩) 


মহাকালের অনন্তধারা ছুটিয়৷ চলিয়াছে অজ্ঞাত অতীত হইতে সুদূর ভবিষ্যতের 
পানে। প্রীহ্ষের কত কীতি মহাকালের গহবরে লীন হইয়] গিয়াছে । আজযাহ। 
আছে চি মনোমুগ্ধকর প্রাসাদ কাল তাহা এঁতিহাসিক ধ্বংসন্তুপ। মহাকালের 
এই নিষ্ুব আক্রমণের হাত হইতে কাহারও রক্ষা নাই। মান্য এবং তাহার কীতি, 
যে ক্ষুদ্র, মহাকাল তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। ইতিহাস মহাকালের নিষ্টুর আক্রমণের 
নীরব সাক্ষী। ইতিহাসের পাতায় মানুষের কীতির ধ্বংসন্তূপ। শিল্প-সৌন্দর্ষের 
পরিণতি কঙ্কাল কষোটিতে। তাই মহাকালের এই দুর্জয় অভিযানেয় কথা ম্মরণ 
করিয়৷ মানুষ এবং তাহার কীতি এক কথায় সর্ব চরাঁচর সর্বদাই সশঙ্কিত, মুমূ্ু। কিন্ত 


২৪ . কাবা-মগ্)য! 


এই সর্বজয়ী মহাকাল মহাসমুদ্রের নিকট পরাজিত । মহাকাল তাহার নিঠুর আক্রমণের 
চিহ্ন পৃথিবীর সবত্র রাখিয়া গিয়াছে। এতিহাসিক ধবংসস্তুপরূপ প্রেতাত্মার নীরব কান্নায় 

মহাকালের মির তার পরিচয় প্রকাশিত । কিন্তু মহ হাসমুদ্রের উত্তাল এবং উন্ম'দ বুকে 
" স্হাকালের অভিযানের কোন স্বাক্মরই নাই । উপ যুগের যে সমুদ্র, আজিও সেই সমুদ্র 
নীল জলরাশির মন্ত্রপ্ধর। সেই তরঙ্গের নির্ঘোষ। অর্ধগ্রাপী মহাকাল মহ1সমুখরের 
বুকে তাহার শোণিত-পদচ্ছ্ছ রাখিয়া যাইতেপারে নাই | সমুদ্র তাই প্ররু্* মহান। 


[8০] নমি আমি প্রতিজনে_ আদিজ চগ্ডাল, 
গড় প্রসীতদাঁপ। 
জিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বযূলে অনু 
সমগ্রে প্রকাশ। ( “মানব-বন্দনা” পৃঃ ৮২) 

! সকল মানুষই প্রণম্য। কেননা যুগযুগান্তরের অসংখ্য মানুষের অজন্র কর্মধাবাই 
মানুষকে সভ্যতার সমুদ্রোপকুলে পৌছাইয়া দিয়াধ্ছ। কাহাবও একার চেষ্টায় বা 
একার বুদ্ধিতে বা শক্তিতে, সামর্থো এই বিশাল মানব-সভ্যতা গাড়য়া উঠে নাই। 
অজন্ন মানুষের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কর্মের অমবায়েই যুগে যুগে সভ/তার একটি একটি করিয়া 
উন্নতির সোপান গড়িয়া উঠিধাছে। সকল কমীবাই এই সোপান গঠনে তাহাদের 
শক্তি বা উদ্যম, বুদ্ধি বা সামর্থ, প্রতিভা বা প্রশ্বয্দান করিয়াছে । রাজাও দান 
করিয়াছে, প্রজাও দান করিয়াছে। গ্রভুরও দান আছে, ক্রীতদাসেরও দান আছে। 
ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেই সভ্যতাকে নানা দিক দিয়া! প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য 
করিয়াছে ট কাহারও দান নগন্ত নয়। সকলের দানের সমবায়েই গড়িয়া উঠিয়াছে 
সভ্যত]। ' যেন বিন্দু বিন্দু জলের সমষ্টিতে গড়িয়া উঠিয়াছে মহাসমুদ্র, যেমন*অথুর 
সমষ্টিতে গড়িয়া উঠিম্াছে মহাবিশ্ব, তেমনি যুগযুগান্তরের অসংখ্য মানুষের কু 
সমবায়েই গড়িয়া উঠিয়াছে মহামানব সভ্যতা । স্বর্গরাজ্য হইতে কোন 
আসিয়া মানুষকে সাহায্য করে নাই। মানুষের ক্ষুধার অন্ন মানুষই জোগাইয়াছে। 
ভীত, শোকার্ত মানুষকে সাত্বনা দিয়াছে মানুষই । নানা শ্রেণীর মানুষই নানাভাবে 
মানুষের কল্যাণার্থে কাজ করিয়াছে । তাই সেই নরদেবতার উদ্দেশ্তে ্রণাই। 





৯] “তবে যে হেথায় দেখিবারে পাই গরিবের দুর্গতি, 

অর্থ তাহার-__চেনেন৷ সে তার শক্তির সংহতি” (পচাষার ঘরে” পৃঃ ১৪৪) 
্বার্থান্ধ মান্য স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্টে নির্লজ্জ এবং নিষ্ঠুর হইতে কুঠাবোধ করে নাই। 

মানুষ হইয়া মানুষের অমর্যার্টা এবং অবমাননা! তাহার! হাঁসিমুখেই করিয়াছে। 

বুদ্ধিমানের দল স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া লইয়াছে। মুর্খের দল পতিত হুইয়াই পড়িয়া রহিল। 


ভাব-সম্প্রসারণ ২৫ 


জগতে তাই ছুই শ্রেণী-_ শোষক এবং শোধিত অথবা ধনী এবং দরিদ্র। দবিদ্রের দল 
তথা শোধিতের দল চরম লাঞ্চনা সহ্া করিয়া অসহনীয় জীবনযাপন করিতেছে, 
কেবলমাত্র দেহকে বচাইয়া রাখিবার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করিতেছে । এত 
করিয়াও তাহার! প্রায় অনাহাবী, বিবস্ত্র, বোগ-শোকেব বিষাদ ছায়ায় তাহাংদর গৃহ 
ত্ীনাচ্ছন্ন। এই দুর্গতিকে তাহারা শহাদের যথাযোগ্য প্রাপ্য বলিয়াই মনে-প্রাণে 
গ্রহণ করিঞ্ঞছ | তাহ এই অন্যাফ এবং অবিচাবে বিরুদ্ধে তাহারা প্রতিবাদ 
করে ন! বা প্রতিবাদ করিপার মর্তা ভাষ। তাহাবা হাবাইযাছে। 

কিন্তু তাহারা জানে না যে এই ঘুর্গতি, এই দুঃসহ মন্্রণা এবং শোষণ তাহাদের 
প্রাপ্য নয়। তাহারা জানে না যে, এই অন্যায়ের বিরণদ্ধ প্রতিবাদ করিবার মতো 
মানবিক শক্তি তাহাদের আছে। মনে তাহাবা যদি এক্যবদ্ধ হইয়া তাহাদের মধ্যে 
সংহতি সংস্থাপনপূর্বক এই অন্যায় লাঞ্চনা ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তবেই 
তাহার পুনরায় তাহাদের প্রকৃত মানবিক জীবন ফিরিয়া পাইবে। তাহাদের দুর্গতির 
কারণ অজ্ঞাত। উ&্রংহতি শক্তির জ্ঞাঁদ যদি তাহাদের থাকিত, তাহা হইলে তাহারা এই 
অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে বিপ্রবের অগ্রিদাহন করিতে পারিত। চিতা-ভস্মে পরিণত 
করিতে পারিত এ অন্যায় শাসন ও নিধাতনকে । 


[৪২] “হয়ত আমার এ পথে আব 
হবেনাক আসা, 
তুধারে যাই রোপন ক'রে 


বুকের ভালবাসা ।” (পৃঃ ১৩০) 
সি 
রী মানুষ অমর নয়। মৃত্যু তাহার সুনিশ্চিত। জন্মান্তরবাদেও অনেকের মন দবিধাগ্রস্ত। 


বলার মৃত্যু হইলে আবার এই মাটির মর্ত্যে ফিরিয়া আসা হইবে কিনা কে জানে! 
হয়তো আর ফিরিয়। আমা হইবে না। হয়তো মুত্যুতেই জীবনের চরম সমাপ্রি, চিতাভস্মই 
জীবদেহের পরম পরিণতি । যদি তাহাই হয় তবে যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ 
মানুষকে তু্জা জীবকে ভালোবাসিয়াই মৃত্যুবরণ কর] উচিত। আমাদের বুকভর! 
1 দে ভালোবাসা অকাতরে জীবকে বিতরণ করিয়া যাওয়াই উচিত। 
যাহাদের সঙ্গে আর কখনো দেখ। হইবে না, অথচ যাহাদের সহিত ক্ষণকাল 
কাটিতেছে-_স্ুখে, ছুঃখে, বুকের সমন্ত ভালোবাসা উজাড় করিয়া তাহার্বেরই ঢালিয়। 
দেওয়া উচিত। মুত্র পরেও যেন ভালোবাসার চিহ্ন পৃথিবীর ঝুকে থাকে । জীবনে 
চলার পধেব দুইধারে ভালোবাসারূপ বুক্ষ রোপিত হউক । সেই ভালোবাসারপ 
বৃক্ষের নিগ্ধ শীতল ছায়ায় মানুষের অস্তর স্বগারঁয় আনন্দে পরিপুরিত হইবে। 


২৬. রামায়ণী কথা রি | 


[08৩] “কানা নিয়ে কি মাহবে? জমিদার কেড়ে লবে, 
১ লুটে লবে চোরে বা ডাকাতে ! 
বর দাও মোরে হেন, আমার সন্তান যেম 

চিরিন থাকে দুধে-ভাতে |” (বাঙালীর সাধ” পৃঃ ১৪৬ ) 
দরিদ্র বাঙালীর জীবনের একমাত্র কামশ। যে তাহার সন্তান-সন্তানাদি যন 
আজীবন দুধ ভাত খাইয়া কাটাইতে পারে। ইহার অধিক তাহার কামন্ন্য়। ইহার 
অধিক পাইবার অধিকার বা সামর্থও তাহার নাই? অধিক সম্পদ পাইলেই নিষ্টব 
জমিদার তাহ! অকারণে কাড়িয়া লইবে, কিংব্] বিচারহীন দেশে চোর ত'থবা ডাকাত 
লুঠ করিয়া লইয়া যাইবে । তাই মূল্যবান স্বর্গ পাইবার আগ্রহে দরিদ্র বাঙালী কখনই 
আগ্রহী নয়। সামান্য সুখ বা সম্পদের মধ্যেহ পে জীবনের আনন্দ এবং পরিতৃপ্তি 
খু'জিয় পাইয়াছে। বাঙলার গ্রাম ছিল শান্তির নীড়। এইরূপ একজন সন্তুষ্ট বাঙালী 
ছিল ঈশ্বরী পাটনী। মাতা অব্রপূর্ণার নিকট হইতে আশীর্বাদ পাইয়াও সে ধনবত্ব, 
রাজ্য-সাম্রাজ্য এমন কি মুক্তি প্রার্থনা না চাহিয়া শুধু নিজের টস্তান-সম্ততিরা যেন 
সচ্ছল অবস্থায় দিন কাটাইতে পারে ইহার অধিক তাহার প্রার্থনা নয়। দুধ ভাতের 
বেশী সে কামনা! করে না। তাহার কামনা এই যে, তাহাকে তাহার স্নেহাতুর 
সন্তানার্দিকে যেন নিরক্প থাকিতে না হয়; যেন তাহার! চিরদিন ছুধ-ভাত খাইয়া 
বাচিয়া থাকিতে পারে । ইহার অধিক কামনা দরিদ্র বাঙালীর নাই। তাই জগজ্জননীর 

নিকট ইহাদের তুচ্ছ প্রার্থন1 “আমার সন্তান যেন চিরদিন থাকে দুধে ভাত ।” 


ল্লামাস্রণী কথা 

( দশম শ্রেণীর পাঠ্য) 
[88] “গভীর ছৃঃখে পড়িয়। লোকে তত্বজ্ঞান লাভ করে; হৃদয়ে অমাশিশার তুল্য 
শোক, নৈরাশ্ট বা অন্ুশোচনার ঘোর অন্ধকার ঘনীভূত না হইলে সেই জ্ঞান আসে না।” 
( “দশরথ” পৃঃ ১৩) 
জগৎ এবং জীবন সম্বদ্ধে প্রকৃত উপলব্ধি বা জ্ঞান দুঃখের অভিজ্ঞতা হইত সঞ্চারিত 
হয়। আমাদের ভাষায় চলিত প্রবাদই আছে যে “লোকে ঠেকিয়া (ঠকিধা) শেখে ।+ 
প্রকৃত তত্রজ্ঞান ছুঃখ অভিজ্ঞতার ফসল । সাধারণভাবে অথব! বিলাসিতার মধ্যে আমর 
যখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রানির্বাহ করি তখন জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে চিন্তা 
করিবার মতো, অবকাশ আমরা পাই না। অথব চিন্ত! করিলেও প্রকৃত জ্ঞান আহরণ 
করিতে পারি না। অভিজ্ঞতা আমাদিগকে হাতে কলমে তবজ্ঞার্নে শিক্ষিত করিয়া 
তোলে। বিশেষতঃ দুঃখের অভিজ্ঞতা আমাদের টতন্তযে প্রবল আঘাত করে। 


ভাব-সম্প্রসারণ ১) 


আমাদের অনুষ্ঠিত কোন দুষ্বর্মজনিত অনুশোচনা বা নৈরাশ্ট, আমাদের প্রিয়জনের 
বিয়োগজনিত শোক ইত্যাদি হৃদয়ে ছুঃখের প্রবল আলোড়ন তোলে । তখন সেই 
ছুঃসময়ে জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে আমর! প্ররুত জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারি। অন্তু 
সময়ে অর্থাৎ যে সময় আমরা সাধারণভাবে স্ুখ-বিলাস করিয়া ভোগ-প্রাচুর্ষের মধ্যে 
দির্ঠী অতিবাহিত করি, তখন আমরা প্রকুত তত্বজ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারি না। 


র্টী “আমত্রুচ্ছেদন করিয়া পলাশ-মূলে জল মেচন করিয়া মৃঢ ব্যক্তি শেষে ফল 

না পাইলে বিস্মিত হয়, পলাশ ফুল হইতে আমফল উগদত হয় না।” (পদশরথ+ পৃঃ ১৩) 

প্রকৃতির রাজত্ব নিয়মের রাজত্ব । *নিয্মমের বাহিবে এই রাজে) কিছুই হইবার 
উপায় মাই। কাধ অনুযায়ী ফল প্মাওয়া যাইবে। আমের বীজ রোপন করিলে 
তাহাতে আম্রফলই পাওয়া যাইবে । এ বৃক্ষে পলাশ ফুল পাওয়ার আশা বৃথা । আত্ম 
বৃক্ষ ছেণশ কবিয়া পলাশ গাছের মূলে জল সিঞ্চিত করিলে পলাশ গাছই বুদ্ধি পাইবে 
এবং তাহাতে পলাশ ফুলই প্রশ্ুটিত্ুহইবে । পলাশ গাছে আত্রফল আশা করা যায় 
না। তেমনি সুবাি হইতে অজ্ঞতাবশতঃ নিজেকে বিব্রত করিয়া ছুষ্ধাধ সাধন করিলে' 
তানুযায়ী ফলই পাওয়া যাইবে । পলাশ বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চম করিয়া যেমন 
আঁম্রফল পাইবার কোন সস্তাবনা থাকে না, দুক্ষাধ করিয়াও তেমন শুঁফল প্রত্যাশ। 
করা যায় না। কার্ষের সহিত কাবণেব তঙ্গাঙ্গী সন্ন্ধ | 

[৪8৬) “ভারতবর্ষের পল্লীতে পলীতে রাম-বনব|সেব করুণ কথা হৃদয়ের রক্তে 
লিখিত রহিয়াছে । এ দেশের রাজভক্তি, পুত্রন্সেহ, জননীর অংদর, স্ত্রীর প্রেম সকলই 
সেই অযোধ্যাকাণ্ডের চিরকরুণ স্বৃতির সঙ্গে জড়িত ( “রামচন্দ্র” পৃঃ ২৪) 

ভারতবর্ষ রামায়ণ মহাভারতের দেশ । এই ছুই মহাকাব্যের গঙ্গা-যমুন? স্বরূপিনী 
চিরন্তনী ধারা ভারতীয় মানসকে অমৃতরসের স্পর্শ দিতেছে যুগ-ুগাস্তর। কালের 
নিষ্ঠুর কবলে ভারতের কত অতীত সংস্কৃতি ও সভ্যতা চিরকালের মতো লুপ্ত হইফ্কা 
গেল। কিন্তু বহু- ভাঙ্গা গড়ার ইতিহাস অতিক্রম করিয়াও এ দুই মহাকাব্য আজও 
চির পুরাতন চির নৃতন। ভারতীয় এঁতিহোর ধারক ও বাহক এই ছুই মহাকাব্য । 

কত উর্থীন, কত পতন, কত সুখ আর ছুঃখ, কত আনন্দ-বেদনার কাহিনীতে ভর! 
রামায়ণী কথা৷ ভারতবাসীর দত্ত সমুত্রকে কত যুগ হইতেই ন1 উদ্বেলিত করিয়া চলিয়াছে । 
রাম-বনবাসের করুণ কাহিনী বলিতে বলিতে অথব। শুনিতে শুনিতে কত যুগের কত 
ভারতবাসীর চোখের জল ধুলিতে সিক্ত করিয়াছে । পিতা দশরথ, মাতা কৌশল্যার 
পুত্র বিরহজনিত মর্মভেদী হাহাকার কত যুগের কত ভারতীয়ের হৃদয়ে অশাস্ত কান্নার 
তরঙ্গ হৃষ্টি করিয়াছে । নিজ্ত্ধ নিলীথে পিদিমের মান আলোয় কথকঠাকুর পড়িয়া) 


২৮. রামায়ণী কথা 


চলিয়াছে বনবাস মুহূর্তে সীঠাবৰ পতিপপ্রেমেব কাহিনী, লক্ষণের ভ্রাতৃভক্তি, পরমপ্রিয় 
যুবরাজ রামচন্দ্রের বশবাসহেতু অযোধ্যার প্রজঞাবুন্দের হাহাকারের কাহিন। । আধো" 
চন্দ্রালোকিত প্রান্তরে শত শত গ্রামীণ ভারতের আত্ম! উৎস্ুক্য সহকারে শুনিয়াছে 
সেই অশ্রুবিদারক কাহিনী, গ্রহণ করিয়াছে মেই রস। সেই নিষ্ঠুর বিদায় কাহিনী যেন 
ভাব তবাশীর হ্ৃদধেব বেদনাজাত রত্তশক্ষরে লিখিত আছে। রত 

এমনি কবিয়া কত যুগে কত গ্রামে পিদিম জলিয়াছে । কত বার রামচুদ্রধ বনবাসের 
কাহিনী পঠিত হইল । কত অঞ ব্ধিত হইল ভাবতবর্ষের মাটিতে । আবার কত পিদিম 
নিবিয়া গেল। কত যুগ অতিক্রান্ত হইল। কিন্তু এত যুগ-যুগান্তর ধরিয়! যাহা ভারতীয় 
স্বদয়ে রঞ্ডিম অক্ষবে লিখিত হইয়। রহিল, তাহা মুছিযা যাইবার নহে । ভারতের পারি- 
বারিক জীবনের উপব এ হদয়-রক্তে-বাঙ্গা কাহিনীর প্রভাব পড়িয়া গেল 1 ভারতীয়দের 
রাজভভ্তি, পুত্রশ্নেহ, স্ত্রীর প্রেম, জননীব আদর সকলই যেন এইসব কাহিনী রসে রসাপ্ুত 
সকলেই যেন তাহাদের সমগ্র জীবণব্যাপী কাষক্রমে এতিহ্বের ধারক ও বাহক। 

- [8৭] “মনুঘ্ের সুপৃশ্ত দেই অরাবশীভূত হইখা শক্তিহীন ও বিরূপ হইয়া পড়ে। 
পরু শস্তের যেরূপ পতনের ভয় নাই সেইরূপ মন্ুষ্যরও মৃত্যুর জন্য নির্ভয়ে প্রতীক্ষা 
কর! উচিত-+কারণ উহা অবধারিত ।৮ ( “রামচন্দ্র” পৃঃ ৩১) 

নব কিশলয়েব মধ্যে যে শ্যামণিমা থাকে তাহ। ক্ষণস্থায়ী মাত্র। কালের কুটিল! গতি 
অল্প সময়ান্তরেই তাহাকে বিকীর্ণ এবং বিশুষ করিয়া ফেলে। একদিনের কচি কিশলয় 
অন্যদিন ঝরা-পাতায় পরিণত হয়। যে শিশু বিশ্মিত সরল দৃষ্টিতে জীবনের প্রথম স্থধোদয় 
অবলোকন করিল, কালক্রমে কৈশোর তাহার চঞ্চল পক্ষ বিস্তার করিয়া সেই বনের 
বাসস্তী আনন্দের কুঞ্জদ্বার উন্মোচন করিবে। কিন্তু হায় মে অমৃতালয়ে যৌবন তৃপ্তি 
পাইতে না পাইতেই প্রৌঢত্ব তাহাকে আহ্বান করিবে গভীর-গাভীরে। দেহ টবে 
স্ষীণ, চলা হইবে ধার। জীবনের প্রথম স্্যোদয়ের আনন্দ অনেক স্ুযোদয়দর্শনে মলিন 
হইয়া যাইবে। নিষ্ঠুর কাল মানুষের শ্রীযুক্ত দেহকে করিবে শ্রাহীন। জরার কবলে মানুষ 
হইবে বিকৃত ও পন্দু। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে এই ক্রম বিবর্তন, এই ধবংসোন্মুখী অগ্রস্থতি 
স্বাভাবিক এবং মৃত্যু চিরস্তন সত্য। জীবনের মৃত্যুর নিষ্ঠুর আক্রমণ হইতে মুক্তি নাই। 
পরু শস্য মৃত্যুভয়ে ভীত নয়। জীবন মাত্রেরই মৃত্যু আছে এই জ্ঞানে সে &্দীপ্ত। তাই 
মৃত্যুর দুয়ারে বসিয়াও সে মৃত্যুভয়ে কখনও শঙ্কিত ও ভীত নয়। নির্ভাবনায় এবং নির্ভয়ে 
বাতানের চাঞ্চল্য সে তাহার জীবনানন্দ প্রকাশ করে। তেমনি জ্ঞান যাহার পরিপ 
হইয়াছে এবং জীবন মৃত্যুর তত্বজ্ঞ।নে যে বোদ্ধা হইয়াছে, মৃত্যুকে সে জীবদেহের 
শ্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ এত অভিজ্ঞতা 
তেও মৃত্থাকে ম্বাভাবিক বা স্থন্দররধপে গ্রহণ কারতে পারে না। সব্দাই তার! মৃত্যু- 


ভাব-সম্প্রসারণ ২৯ 


য়ে সশঙ্ক। মৃত্যুকে তাহারা স্বীকার করিতে চায় না। মুত্যুর পরেও মৃতের ম্বৃতি 
: ধরিয়া রাখিতে চায় নানা উপায়ে। বিস্ত ধরিয়া! রাখা যায় না। মহাকালের কঠিন 
নিষ্পেষণে একদিন সকল স্মৃতি, বিস্বৃতির প্রদোষ অন্ধকারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু 
জ্ঞানী বাক্তি মৃতকে কখনই ভয় করে না, তারা মৃত্যুকে সহজ ও স্থন্দররূপে বরণ করে। 
ফল বিতকালে তাহার! সংকটের অলীক কল্পনায় জিয়মাণ হয় না। জীবনের সকল 
রস পান করিয়া সহজ স্থন্দর মরণের মহালগ্রকে তাহারা সাদরে অভ্যর্থনা করে। 

[৪৮] শ্পটামচরিত্র বিশাল ঝ্রস্পতির সায়; উহা কচিৎ নমি্ত হইয়া ভূম্পর্শ 
করিলেও সেই অবনয়ন তাহার নভংস্পশ্শা গৌরবকে ক্ষুপ্র করে না__পািব জ্ঞাতিত্বের 
পরিচয় দিয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করে মা” ( প্রামচন্্র” পৃঃ ৯৯) 

রামায়ণী কথার নায়ক শ্রীরামচন্দ্র* কথিত আছে ভগবান বিষণ অবতাররূপে 
শ্রারামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহাই হউক এ প্রাচীন মহাকাব্য বাণত 
রামচরিত্রের বিকাশ ও বিস্তৃতি বহুদূর প্রসারিত। মহাঁকাব্যের নায়কোচিত সকল গুণের 
সমাবেশ এ বিশাল বিস্তৃত চরিত্রকে ঠন্নতির গগনম্পর্শ করাইয়াছে। এ চরিত্রের মহত্ব 
বীরত্ব, প্রেম, স্নেহ, ফ্রেিমলতা এবং সহৃগয়_সহান্তু* বহু যুগ যুগ ধরিয়া রামায়ণী কথার 
পাঠককে এবং শ্রোতাক বিন্ময়াবিষ্ট করিয়াছে । সাধারণ জীবদেহ ধারণ করিয়াও তিনি 
অধাধারণ মহামানব | মানুষেব আদর্শ সমস্ত গুণাবলীর শমাবেশ রামচবিত্রকে মানবোত্তীর্ণ 
প্রায় এক দেবচরিত্রে পরিণত করিয়াছে । নাশবচরিবরের ৪রমোনতি রামচ'রত্রে উহ্নীত। 

কিন্তু রামচরিত্র যদি এই অতিলোকিক দেবচরিত্রের ন্যায় হয়া থাকিত তবে তাহা 
পাপ-পুণ্যঃ সখে-ছুঃখে ভরা পৃথিবীর মানুষের হ্ার়কে স্পর্শ করিতে পারিত না। 
দেবচরিত্্রূপে রামচন্দ্র তখন হয়তো মানুষের পূজ) হহত কিন্তু এঙ্খানি হব» অধিকার 
করিঞুঙ্াগতে পাবিত না। যুগ-ধুগান্তর পাঠকের হ্বদয়ের সহিত তবে এমন করিয়। 
রাম চরিত্রের আত্মীয়তাও স্থাপিত হহত না। 

মহাকবি রামচন্দ্রকে গায় অতিলৌকিক দ্েবচরিত্ররপে গড়িয়া! তুলিলেও রাম যে 
মানুষ তাহা তিনি ভুলিয়৷ যান নাই। ধরার ধূলির মানুষ সম্পূর্ণ নির্মল হইতে পারে 
না। পক্ষের স্পর্শ তাহাকে কিছুটা মলিন করিবেই। পাপ এবং পুণ্য লইয়াই 
মানুষের জীবনী যে চরিত্রে কেবলমাত্র পুণ্যরাজির সমাবেশ সে চবিত্রতো মানুষের চরিত্র 
নয়, সে মন্তু্যাতীর্ণ দেবচরিভ্র। 

রামচরিজ্ররে মনুষে]াতীরণ অজশ্র গুণাবলীর সমাবেশ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে সে চরিত্র সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে । সাধারণ 
মানুষেরই মতে। ক্রোধ, বক্রোক্তি প্রয়োগ করিয়াছে । এই কারণেই রামচর্িত্র আর 
দেবচরিস্্র হইতে পারে নাই। পৃথিবীর ধূলির স্পর্শ তাহাকে মান্য করিয়া তুলিয়াছে। 


০ রামায়ণী কথ। 


গগনম্পর্ণী মহত্ব মাঝে মাঝে অবনমিত হইয়া পৃথিবীর পঙ্বম্পর্শ করিয়াছে। তাই 
রামচরিত্র বিশাল বনস্পতির ন্যায় । ূ 

বিশাল বনম্পতির উন্নতি দীর্ঘ উচ্চে উন্নীত। ইহা যেন প্রায় গগনস্পর্শী। তবে 
কখনও কখনও তাহার উচু শাখা নীচু হইয়া মাটি স্পর্শ করিতে চাহে, স্পর্শও করে। 
কিন্তু বনের পতির সেই উচ্চ বৃক্ষের উন্নতির গৌরব তাহাতে বিনষ্ট হয় না। পরস্ত মাটির 
সহিত যে তাহার সুগভীর অম্পর্ক রহিযাছে অবনমনের মাধ্যমে সে তাহারই পরিচয় 
প্রদান করে। সেইরূপ বামচজ্জেব গগনম্পশী' মহত্ব মঢুঝ মাঝে মাটিকে স্পণ' করিয়াছে া 
ইহাতে তাহার চরিত্রে মহত্ব বিনষ্ট হয় নাই; বরং রামচন্দ্র সে মন্তুষ্টোতীর্ণ দেবচরিত্ 
নয়, মাটির মানুষের সহিত যে তাহার আত্মীয় ত। রহিয়াছে, ইহাই প্রতীযমান হইয়াছে । 
তাহার মহত্ব সাধারণ মন্তুয্যোচিত আচবণে খিল না হইয়া পরন্ত সাধারণ মানুষে 
মহিত তাহার হৃদয়ের সম্পর্ক আরও গভীব করিয। দিয়াছে। 

* [৪৯] “বাল্ীকি-অস্কিত রামচবিত্র অঠিমাত্রায় জীবন্ত__এ চিত্রে সথচিকাবিদ্ঘ 
করিলে তাহ! হইতে যেন বক্তবিন্দু ক্ষরিত হয়ন-এই চরিত্র ছায়া কিংবা ধৃমবিগ্রহে 
পরিণত হইয়া পুস্তকাস্তর্গত আদর্শ হইয়া পড়ে নাই।” ( “বামচন্দ্র” পৃ ৬২ ) 

রামায়ণ মহাকাব্যেব অআষ্টী মহাকবি বাল্ীকি। মহাকাব্যোচিত নায়কের 
সকল গুণের সমাবেশ এ চরিত্রে বিদ্কমান। কিন্তু মহাকবি বাল্মীকি উক্ত চরিব্রটি 
কেবলমাত্র একটি আদর্শ বা মহৎ চরিত্রূপে অক্ষিত কবেশ নাই। মানবোচিত নানা 
স্থক্স অনুভূতির আবেগ ও উচ্ছ্াসের স্পর্শে চরিত্রটিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। 
নান। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রের নানারূপ বিকাঁশ ও বিবর্তন চরিত্রটিকে বক্ত 
মাংসের একটি শরীরীরূপ দান করিয়াছে । মানুষের হৃদয়ের উত্তপ্ত স্পর্শ এ চরিত্র পাগান্তে 
পাওয়া যায়। ইহাই মহাকবির মহাশল্লীর যথার্থ সষ্টি। মন্ষ্যদেহে স্থচিকাবিদ্ধ চ৮০% 
তাহা হইতে যেমন রক্ত ক্ষরিত হইতে থাকে, তেমনি মনে হয় মহাকবি রাম চরিত্রকে এত 
জীবন্ত করিয়। গড়িত্বা তুলিয়াছেন যে, তাহাতেও স্থচিকাবিদ্ধ করিলে জীবন্ত মানুষেরই 
মতো রক্ত ক্ষরিত হইতে থাকিবে । এ চরিত্রে অস্পষ্টতা কিছুই নাই। ইহা কেবলমীএ 
একটি পুম্তকান্তর্গত ছায়া মাত্র নহে। পাঠকালে পাঠক যেন একটি জীবন্ত মানুষকে তাহাদের 
ধরাছৌয়ার মধ্যে পাঁয়। সাধারণ কাব্যে বা পুস্তকে যে সক্ল চরিত্র অত হয় তাহা 
অনেক সময়ই কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট হয়। কল্পনার পক্ষ অনেক সময়ই রক্ত মাংসের বাহিরে 
চরিত্রকে লইয়া যায়। সেখানে চরিত্র জীবন্ত হইতে পারে না । কায়ার পরিবর্তে সে চরিত 
ছায়া দুষ্ট হয়। চারিত্রিক আদর্শ প্রচারই মুখ্য হইয়। ধ্াড়ায়। কিন্তু মহাকবির কৃতিখ 
জীবন ও চরিত্র স্থষ্টিতে। মহাকাব্যের নায়ক রামচন্দ্র রক্তমাংসে গড়া ধারার ধুলির জীবন্ত 
মানুষ । কাহার দেহের এবং হৃদয়ের স্পর্শ রামায়ণ কাব্যের পাতায় পাতায় পাওয়| যাঁয়। 


ভাবস্সম্প্রসারণ ৩১ 


[ ৫০ “জগতে নিরপরাধীর দণ্ড অনেকবার হইয়াছে, কিন্তু ভরতের মত আদর্শ 
ধামিকের প্রতি এইরূপ দণ্ডের দৃষ্টান্ত বিরল।” ( “ভরত” পৃঃ ৬৫) 

রামায়ণ মহাকাব্যের প্রতিটি চরিত্রের সুন্ধম তুল্য মূল্য বিচার করিলে প্রায় সকল 
চদ্বিত্রের কোন নাকোন অংশে দোষ বা পাপকার্ষ দৃষ্ট হইবে। এমন কি মহাকাব্যের 
নায় শ্রীরামচরিত্র পর্যন্ত দোষশূন্ নয়। কিজ্ঞ সকল চরিত্র পর্যবেক্ষণান্তে দেখা যায়, 
একমাত্র ভরত চরিত্র নিষ্ষলঙ্ক, নির্দোষ ও শুচিশুত্র। কোন প্রকার পাপ-পক্ক তাহার 
শুচিগুত্রচর্রি্্ীক মলিন করিতে পাঁরে নাই। অথচ এই সবদোষ শূন্য পুণ্যবান চরিত্রকেই 
সবাপেক্ষা অধিক নির্যাতন, অধিক দণ্ড সহা করিতে হইয়াছিল। মাতা কৈকেয়া তাহার 
চবিত্র সম্পর্কে অন্যায় সন্দেহের মূল কারণ পিতা তাহাকে পুত্ররূপে অনুপযুক্ত বিবেচনা 
করিয়া ম্বীয় উধ্বদৈহিক কার্ধ হইতে ন্তিরত থাকিতে বলিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ ভরতকে 
অনেক সময়ই অন্যায় সন্দেহ করিয়া তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। 
এমন কি নায়ক রামচশ্দ্ পর্যন্ত ভরতকে নাশ? সময়ে নানাভাবে সন্দেহ করিয়াছিলেন । 
সমস্ত রামায়ণ মহাকাব্য যেন ভরত্বের উপর বিরূপ। অন্য।য়ুভাবে সর্বত্রই যেন মনে 
হইয়াছে রাম সীর্জী বনবাস, নিধাতন, সকলেরই মুল একমাত্র ভরত। তাই 
রামায়ণের প্রায় সকল চরিত্রের মুষ্টি অযথা অন্যায়ভাবে ধামিক ভরতের প্রতি উদ্ভত। 
যাহারা জগতে অপরাধ করেন না অপরাধীর! তাহাদের হর্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। 
তাহাদের (উপর নানারূপ অত্যাচার করিতে চেষ্টা করে। যীশুথুষ্টকে এইরূপ অন্যায়ের 
কাছে বলি হইতে হইয়াছিল। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচন1 করিলে এইকপ প্রচুর 
অন্যায়।ণ্ডের সন্ধান মিলিবে। কিন্তু ভরতের ন্যায় ধামিক, সর্বদৌষশূন্য চরিত্রের উপর 
এইরূপ অন্তায় নিাতনের তুল্য হয়তো দ্বিতীয়-রহিত। 


রি “ভরত ভ্রাতৃভক্তির পলান্--স্ুকোমল ভাবের সমৃদ্ধ উদাহরণ। কিন্ত 
লক্ষ্মণ ভাতৃভক্তির অন্নব্যঞ্রন, জীবিকার সংস্থান।” ( “লক্ষণ” পৃঃ ৮৮ )। 

রামায়ণ মহ্যকাব্যে ভ্রাতৃভক্তির দুইটি আদর্শ আমর পাই। অগ্রজ রামের প্রতি 
ভরতের এখং লক্ষণের ভ্রাতৃপ্রেম আমাদিগকে যথাক্রমে মুগ্ধ এবং ভ্রাতৃনিষ্ঠ করিয়া 
তোলে। ভাক্ক্য়র প্রতি ভাইয়ের ভালবাসা যে কত মহৎ এবং উদার হইতে পারে 
ভরত ও লক্ষ্মণ তাহার জীবন্ত উদাহরণ । কিন্তু এই দুইজনের আদর্শ তথ উদ্দেহ্য এক 

হইলেও ভক্তিপথ ভিন্নমুখী। তাই রামায়ণের ভ্রাতৃভক্তির এ আদর্শকে আমরা ছুই 
ভাগ করিয়া লইতে পারি। 

ভরত ভ্রাতৃভক্ত। কিন্তু তাহার ভক্তি ধ্যানরত তপন্বীর ন্যায়। কঠোর কৃচ্ছরসাধন 
করিয়াও তিনি ভ্রাতৃঙক্তিতে অবিচলিত। তপস্বী যেমন নির্জন ধ্যান-গম্ভীর পরিবেশে 


৩২ রামায়ণী কথা 


তাহার আরাধ্যের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন, ভরতের ভ্রাতৃভক্তি তদম্থরূপ। ইহাতে ভক্তি 
একনিষ্ঠত! প্রকাশিত হয়, ভক্ত-দাধক সাধনায় পিদ্ধিলাভ করেন, আরাধ; ও ভক্তের 
অন্তরের শুচিশুভ্র ভক্তি প্রাঞ্ হয়; কিন্তু এরূপ ভক্তিতে আরাধ্যের কোন স্বার্থ সিদ্ধ হয় 
না ব। প্রয়োজনের কোন সম্ভার এ ভক্তি বহন করিয়া আনে না। অগ্রজ রামের প্রতি 
একনিষ্ট ভক্তির অপাধাধণ প্রতীক ভরত। প্রাপ্য রাজত্ব ত্যাগ করিয়া দাসাম্দাসের মত 
অগ্রজের পাদুকা-পুর্জ। করয্বা, আজীবন সর্বত্যাগী বনবাপী জন্যাসীর মত জীবনযাপন 
করিয়া ভরত ভ্রাতৃপ্রেমের তথা ভক্তির যে জলন্ত এবং জীবন্ত স্বাক্ষর রাখিন, গিয়াছেন, 
মহাকবির অমর লেখনীর যাছুষ্পর্শে রামায়ণের পাতায় পাতাক্» তাহা প্রোজ্জল হইয়া 
রহিয়াছে । কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এরপ ভ্রাতৃভক্তি আরাধোর অথ।ঘ শ্রীঝমচন্দ্রের 
কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে নাই। তিনি অন্থঙ্জ অন্তবের একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা 
ভক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন কিন্তু ইহার অতিরিক্ত কিছু প [ননাই। এবপ ভ্রাতৃগঞ্তি ভরতের 
চারিত্রিক বৈশি্াকে সমৃদ্ধ করিয়াছে কিন্ত রাম»ন্দ্রের ছুঃখময় জীবনের কোন রূপান্তর 
আনিতে পারে নাই। 

কিন্তু লগ্মণের ভ্রাতৃভন্তি ভরতের ন্ায় ভ্রাতৃপ্রেনের কথা উচ্চপ্ধ”. ঘোষণা করে না। 
ইহা নীববে 'ঠাহার ভ্রতৃপ্রেম সাপন করিয়া যায়। ভবতের ভ্রাতৃ শক্তি যেন নর্দীর পৰে 
বিশাল তরগ্গ। ইহ।র আবেগ লক্ষ্য করিতে পারা যাশ কিন্তু ম্মণের ভ্রাভৃঙক্তি গভীরতার 
অন্তরে ন্োতাব্গে। ইহার উচ্ছ্বাস বাহিক নয়। অতএব ইহা পখা যায় শ।। পক্ষ 
ছায়ার মত রামের পশ্চাদানুলারা।। রামের পক্ষে এই ভ্রাতৃপ্রেম এয়োজনীয়। লক্ষ্মণ 
রামের বনবাস-সর্গী, ভ্রাতৃভান্তর একশি্তায় রাজ্যতাগী, লক্ষ্মণ সংকটে রামের হায়, 
সম্পদে ত্যাগী, লক্ষ্মণ গামের ভৃত্যের ন্যায় ববাপকাশীন খেখুক। লক্ষ্মণ 
রামের প্রয়োজনে সর্বদাই আনতশির পেবক। তিথি রামের জন্য অহ্থুত।গ 
করিতেও প্রস্তুত। তাহার ভ্রাতৃডন্তি ভিন্ন রামেব বনধাস জীবন অব 
সীতা উদ্ধার কল্পনা করিতে পারি না, লক্ষণ ভিন্ন রাম অসহায়, প্রতি পদক্ষেপের 
সঙ্গী ও সেবক সে। 

ভরতের ভ্রাতৃভক্তি পলান্ের সহিত তুলনীয়। পলাবন আমাদের নিত্য আহার্ধ বস্তু 


নয়__বিলাস দ্রব্য। গলার ভিন্নও আমরা জীবনধারণ করিতে পারি। ভরব্‌তর ভ্রাতৃভক্ভি 
পাইলে হৃদয় তৃপ্ত হয়। কিন্তু ইহা প্রয়োঞ্জনের অতিরিক্ত। অপরপক্ষে লক্ষণের 


ভ্রাতৃভক্তি অনব্যঞ্নের ন্যায়। দৈনন্দিন জীবনের জীবিকা আমাদের অন্নব্যগন। ইহা 
যেমন আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় তেমশি লক্ষণের ভ্রাতৃভক্তি ভিন্ন রামও চলিতে 
পারে না। রামের দৈনন্দিন জীবনযাপনে লক্ষণের প্রয়োজন. অপরিহাধ। তাই 
লক্ষণের ভ্রাতৃভক্কি রামের জীবিকার সংস্থান অন্নব্যঞ্জনের ন্যায়। | 


রামায়ণী কথা রর 


॥ ৮৫২] “আক আমাদের রাম বসবাসী, লক্ষণ প্রাসাদণীর্য হইতে সেই দৃশ্ত উপভোগ 
করেন ; আন্দ লক্ষণের অন্ন জুটিতেছে না, রাম স্বর্ণথালে উপাদেয় জাহার করিতেছেন |” 
( “লক্ষণ” পৃঃ ৮৮-৮৯ ) 
রামায়ণ মহাকাব্য ভ্রাতৃভক্তির অনন্য উদাহরণ লক্ষণ । ছায়ার মঙও তিমি সর্বদা 
রাফ্মে্রে অন্নঙ্গী। সংকটে এবং প্রয়োজনে সকল সময়ই তিনি রামের রক্ষক ও একনিষ্ঠ 
সাধক। রামচন্দ্রও একনিষ্ঠ ভক্তির বিনিময়ে অকৃঞ্জিম স্নেহ প্রত্যার্পণ করিয়াছেন । অগ্রজ 
ভালোবাস। ড় করিয়া ঢালিয়া দুয়াছেন অন্থজকে | শর্তিশেলাহত লক্ষণের জন্য 
রামচন্দ্রের মর্মস্পশা বিলাপ আমাদের হৃদয়কে বিচলিত করে । আমাদের ভ্রাতৃপ্রেম ও 
ভক্তিবোধ রাম, লক্ষ্মণ এবং ওরতের চরিত্রগাঠান্তে জাগ্রত হয়। 
রামায়ণ মহাকাব্যের আদর্শের ধাবক৪ও বাহক ভারতবাসী। ভারতের ইতিহাসে 
কত ছুযোগের কাল-বৈশাখী আসিয়া গ্রাচীন কত কীত্তি বিশ্মৃতির মহেন্জোদড়ো-হঃগ্লার 
গর্তে বিলীন করিয়া দিল; কত পরিবর্তন-বিবর্তন-বিপ্রব কত শত স্মৃতিকে ধ্বংসের 
শ্শানে ভন্ম করিয়া দিল, কত পুর[তন ইমারত ধ্বংস করিয়া কত নূতন জন্মগ্রহণ 
করিল। কত যুগন্াস্তর চলিয়া গেল কিন্তু ভ।৭তবর্ব আজও সেই সনান-রামায়ণ 
মহাভারতের ভারতবর্ষ , এঁতিহাসিক এ্রলয় রামায়ণী সংস্কৃতিকে কালেব গহ্বরে বিলুপ্ত 
করিতে পারে নাই। রাম, সীতা, ভরত ও লক্ষ্মণ ইত্যাদি আজও ভারতবামীর অস্তরে 
চিরআাগরূক-_-ভারতীয় জনজীবনের আদর্শ " 
কিন্ত হায় মোহগ্রস্ত হইয়া, বর্তমানের জংকীর্ণ পরিবেশে মহতীবুদ্ধি বিস্মৃত হইয়] 
আমর! সেই মহান আদর্শ হইতে ভরষ্ট হইয়া পড়িতেছি। ভাতৃভক্তি ও ভ্র'তৃপ্রেমের 
জলস্ত আদর্শ লক্ষণ ও রামচন্্ুকে নামসর্বস্ব কেবলমাত্র আমর মনে রাখিতেছি। ক্ষুত্্ 
্বাথ?ঞ্প্গি ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার নুমহাঁন পথ হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত 
পর্ণ । আজ আমরা ভ্রাতার সংকটে সাহাধ্য করিতে প্রস্তুত হই না। অধিকাংশ 
. ক্ষেত্রে ঈর্ষা প্রণোর্দিত হইয়া ভ্রা'হার বিপদে সুখলাভ করিয়া থাকি। কী আশ্চর্য 
অধঃপতন আমাদের ৷ ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির ক্ষণিক মোহে উত্তেজিত হইয়া আমরা যদি অন্ধের 
মত ভারতের এই সুমহান সভ্যতা ও সংস্কৃতি হইতে বিচ্যুত হইতে থাকি, তবে আমাদের 
জাতীয়ম্থাতন্থ্য্ীতথ। সমগ্র জাতি ধ্বংস হতে বাধ্য। রামায়ণী আদর্শে আবার যদি 


আমরা উদ্বোধিত না হই, ভ্রাতৃভক্তিকে যদি আমরা আস্তাকুড়ের আবর্জনাতেই 
চিরকালের মতো! নিক্ষেপ করিয়া থাকি, তবে ইহা অপেক্ষা রামায়ণের দেশে আর 


দুঃখের কারণ কি থাকিতে পারে? 
+৫৩] “কৌশল্যাচিত্র হিন্দুস্থানের আদর্শ জননীর চিত্র--আদর্শন্্রী চরিত্র। প্রতি 


পল্লীগৃহের হিন্দুঝ'লক এখনও এই স্নেহ ও আত্মত্যাগ উপলদ্ধি করিয়া ধন্য হইতেছে ।” 
ূ €কৌশল্যা” ঞ ১৩৩ ] 


চ7,.5.ভ,স.৩ 


রি ভাব-সম্প্রপারণ 


রামাযুণী সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ভারতবাসী। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত, সীতা 
প্রভূত যথাক্রমে ভারতের জন-জীবনের বীরত্ব, ভ্রাতৃম্নেহ, ভ্রাতৃভক্তি এবং ধধূব, আদর্শ । 
দশরথ স্ত্রী বামমাত| কৌশল্যাও তেমনি মাত! ও স্ত্রীব্ূপে ভারতীয় নারীজীবনের আদর্শ. 
স্বরূপিী। স্ত্রীরূপে কৌশল্যা আপন মর্যাদ1] পান নাই। রূপপিপান্থ রাজ। দশরথ মধ্যমা 
স্ত্রী কৈকেয়ীর রূপোন্মদ ছিলেন । তথাপি মধাদ|হীনা হইয়াও কৌশল্যা আপন নর্দীধর্ম 
কখনও বিসর্জন দেন নাই। স্বামী দেবতার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ও প্রেম (গল একনিষ্ঠ। 
নানারূপ নিধাতনেও তিনি এই নারীধর্ম বজায় রাখিনাছিলেন। স্ত্রীরূপে কৌশল্যা তাই 
ভারতীয় নারীজীবনের আদর্শ । ৃ 

যেমন স্ত্রীরূপে, তেমনি মাতারূপেও কৌশল্যা ছিলেন ভারতীয় নারীজীবনের আদর্শ। 
স্বামীর ভালোবাস! অপ্রাপ্য হইল জানিয় কৌর্শল্যার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন ছিল পুত্র 
শ্ীরামচন্দ্র। রামচন্দ্র রাজা হইবেন। অভাগিনী কৌশল্যা আবার জীবনানন্দ খুঁজিয়া পাইবেন । 
স্বামীর ভালোবাসা৷ হইতে বঞ্চিতা নারীর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন ছিল পুত্রের রাজ্যলাভ। 
কিন্তু তাহার সেই স্বপ্রও রূপায়িত হইল না। পোঁমার স্বপ্রে বাদ স্বধিলেন দশরথ-প্রেমিক 
কৈকেনী। রাজত্বেব পরিবর্তে কৌশল্যা পুত্রকে বদবাসে যাইতে হইল। স্নেহ নদীতে 
বান্‌ ডাকিল। পুত্র্নহকাতরা কৌশল্য। ভাঙ্গিয়। পড়িলেন। বঞ্চিতার বহুদিনের বুক- 
সঞ্চিত স্বপ্রভঙ্গের হাহাকার তাহার চরিত্রে-মূর্ত হইয়। ভত্ভিল। পাঠককে অশ্রসজল করিল । 
শই শ্নেহময়ী, দুর্ভাগিনী, আত্মত্যাগিনী কৌশল।র চরিত্রে ভারতীয় নারীজীবনে প্রতি- 
ককলিত। ভারতবর্ষের বু নারী পতি-প্রেম বঞ্চিতা, পুত্রনেহকাতরা। নানারূপ ত্যাগের 
দ্বারা, নেহের ছার! বুকে পুঞ্জিত অভিমান রাখিয়য়।ও তাহারা সংসারকে করুণার মৃতিতে 
বাধিয়। রাখিয়াছেন। ভারতীয় নারীর চরিত্রে কৌশল্যার জীবনের এই আদর্শের প্রতি- 
ফলন দেখিয়া ভারতবাসী ধন্য । ০ 

চল্লিত"কথ। 
( একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য ) 
[৫8] “বিগ্ভাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নিমিত 

ন্ত্ঘূপ।”» (“ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর” পৃঃ ৩) 

অণুবীক্ষণ নামক এক প্রকার যন্ত্র আছে। যাহা দ্বার অণুকেও অর্থাৎ কষুপ্রতম বস্তকেও 
ত্ুহত্রূপে পর্যবেক্ষণ করা যায়। নিঃসন্দেহে অনুবীক্ষণ বিজ্ঞান জগতে এক শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার | 

যদ্দিও বুহৎ জিনিসকে ছোট করিয়া দেখিবার জন্য কোনরূপ যন্ত্রের অস্তিত্ব আমাদের 
অজ্ঞাত । তথাপি অতি বৃহতের নিকট সামান্ত বুহৎ আমাদের নিকট ক্ষুদ্ররূপেই প্রতীয়মান 
হুয়। পিপীলকা মানুষ অপেক্ষা অনেক ক্ষু্র। মানুষকে তাহার তুপনায় আমরা বৃহৎ" 
ক্মপেই ফেঁখ। কিন্ত রূপকথার জগতে যে সব বৃহৎ দৈত্য বা দান্বের কথা আমরা 


চরিত-কথা ৩৫ 


:পড়িয়াছি, কর্পদৃষ্টিতে তাহাদের যখন দেখিতে পাই তখন তাহাদের তুলনায় আবার মানুষকে . 
নিতান্তই ক্ষুদ্র বলিয়া! মনে হয়। অতি বুহতের সহিত তুলন1 করিলে সামান্য বৃহতের 
ক্ষুদ্রত্ব বুঝিতে পারি। 
বিগ্াসাগরের জীবন-চরিতে কঠে।রের সঙ্গে কোমলের সংমিশ্রণে এমন মাহাত্মা দেখিতে 
পাই/ীযানবোচিত শ্রেষ্ট গুণাবলির এমন প্রকাশ দৃষ্ট হয় যে, তাহার চরিত্রমাহাত্মের নিকট 
আর সকল ছুটিত্রকে অতি ক্ষুদ্র মনে হয়। চন্দ্রালোকের দুগ্ধধবল জ্যোতন্নার নিকট 
গৃহকোণের মাটির প্রদীপকে যেরূপ ঙ্গিপ্রঙ দেখায়, বিগ্।সাগবের চরিত্র মাহাত্ম্য তেমন 
করিয়া অন্যান্য সকল চরিত্রকে প্রত্তাহীন করিয়া রাখিয়াছে। পৌরুষ চেতনায় প্রবুদ্ধ 
জীবধর্মের সঙ্গে মিলিত অশ্র-সজল কো মণতা৷ তথ। স্পর্শক।তর হৃদয় বিছা সাগরকে অনন্য 
করিযা রাখিয়াছে। বিধিব নিষ্ঠর বিধানের বিরুদ্ধে তাহার আজীবন বজ্রকঠোর সংগ্রাম 
_ মেরুর দু তার পরিচয় বহন করে। পুণরায় জগতভবা দুঃখের অশ্রুর সহিত তাহার 
অঞব মিলন মানবতার গ্রতি তাহার গভীব অঙ্বাগেব সাক্ষ্য দান করে। কঠিন-কোমল 
বিদ্যাসাগরের এই শুুঃপুব চরিত্রমাহাপ্র।,ক মান করিয়া রাখিয়াছে! বিছ্াসাগর অনন্য | 
চন্দ্রালোকের স্যাঘ তাহার জো গ্রদাপালোককে নিশ্রও করিয়া রাখিয়।ছে। 

[৫৫] “নীব বর্জন কারয়। ক্ষীরগ্রহণেব ক্ষমতা একা রাজ্হাসেবই আছে। বঙ্গিমচন্দ্রূপী 
রাজহংস পাশ্চাত্য নীর হইতে যে পরিমাণ ক্ষীর সংগ্রহ করিয়। শ্বজাতিকে উপহার 
দিয়াছেন, আমার্দের মত দাডকাকের বাবা তত্টাব খন্তাবনা মাই ।৮ (বস্ষিমচন্দ্র” পৃঃ ৬৬) 

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্য 2 'আমা দগকে যখেষ্ট আলোকত করিয়াছে সন্দেহ নাই। 
পাশ্চ্তা শিক্ষা ও সগ্যতা আমাদিগকে আধুনিকতার মন্ত্র গ্রহণে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু 
পাশ্চান্তা শিক্ষা ও সভ্যত|র বা স'স্কৃতিতে একদিকে যেমন আলোর দীঞ্ি আছে, অপরদিকে 
আবাঞ্রতংস!র কালিমাও বর্তমান। কোন জাতির সভ্যতাকে আন্বোর মতো অন্করণ 
করলা জাতীয় সঙ)তা ও সংস্ক'তর বিকাশ বা উন্নয়ন সন্ত শয়। ঈড়কাক মঘুবপুচ্ছ ধারণ 
, করিলেও দাড়কাকই থাকিবে ইহাতে দ।ডঞ্াকের সৌন্দ্যবৃদ্ধর কোনই সম্ভাবনা নাই। 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মধ্যে যতটুকু মহৎ অংশ আছে, যাহা আমাদের জাতীয় জীব 
, নের উপযেগী, ঝুবলমাত্র তওটুকুই গ্রহণ করা উচিত। শুধু অন্ধের মতো অনুকরণ করিলে 
আমাদের ও ৪ টা দাড়কাকের ন্থায়ই দুর্দশ। হইবে । আবার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে 
কোন জাতি যদ্দি গোড়া মনোভাব লইয়া সংকীর্ণ সীমর মধ্যে আকড়াইয়া ধরিয়া 
কূপমও্কের ন্যায় অবাস্থৃতি করে, তাহা হইলেও জাতীয় সংস্কৃতিবা সভ্যতার উররয্নন 
সম্ভব নয়। “দিবে আর শিবে, মিলবে মিলিবে' _এই নীতি গ্রহন কারলেই জাতীয় 
*সভাতা ও সংস্কৃতির বিস্তৃতি) বিকাশ ও উন্নয়ন সম্ভব। অথাৎ অপর সভার ভালো 
ভালে: উপকরণ একে দাঙঈগীক হ কঠিতে হইবে। | 


০৫০ ভাব-সম্প্রসারণ 


পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির হঠাৎ আলোর ঝলকানি আমারদিগকে মোহাবিষ্ট 
করিয়াছিল। তাই ভালোমন্দ বিচার করিবার অবকাশ আমরা পাই নাই। সেইজন্য 
অদ্ধের মতো অস্থকরণ গ্রবৃতিতে আমরা সেদিন উন্মাদ হইম়্াছিলাম | এমন সময় জাতীয় 
জীবনের সৌভাগা-সথধ বন্ধিমচন্দ্রের আবির্ভাব হইল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে তিনি: 
একেবারে বর্জন করিলেন না। আশ্চ্য ধীশক্তিসম্পন্ন এই মহামানুষ পাশ্চাত্য স্বিফা ও 
সভাতা হইতে কেবলমাত্র জাতীয় জীবশের প্রয়োজনীয় অংশটুকু বাছিছ্ধ, লইলেন এবং , 
আমাদের শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত গাহার সমীকরণ সাঙ্গ করিলেন। কেন্দ্র-বিচ্যুতি ন! 
ঘটাইয়৷ সভ্যতার পরিধিকে বৃহত্তর করিয়া লুলেন। 
পক্ষীকুলে একমাত্র রাজহংসের জলের অন্যান্য মূল্যহীন অংশ ত্যাগ করিয়া সার 
ংশটুকু গ্রহণের ক্ষমতা আছে। বঙ্ষিমচন্দ্রও এ রাজহংসের ন্যায় পাশ্চাত্ত) শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির অন্ুপোযোগী অংশগুলি বাদ দিয়া কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় সারঅংশগুলি সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । মোহাবিষ্ট জাতির সাধারণ মানুষদের ছিল দাঁড়কাকের মতো অন্ধ অনুকরণ 
প্রবৃত্তি। তাই তাহাদের অন্ুম্থত পথ জাতীয় 'জীবনের পক্ষে ধর্ষময় হইতে পারিত। 
বন্থিমচন্দ্র জাতিকে এই সংকটকালে আলোকোজ্জল পথের সন্ধান দিলেন। 
[৫৬] “আলোকেরই নীল, গীত ও হুরিৎ এবং উজ্জ্বল ও তীত্র ইত্যাদি বিবিধ বিশেষণ 
আছে, কিন্তু অন্ধকার চিরদিনই আধার; তাহার জন্য বিশেষণ নাই” 
( “অধ্যাপক মক্ষমূলর” পৃঃ ৬২-৬৩ ) 
মানুষ গুৰৃত ₹ত্যের অন্বেষণে যুগ হইতে যুগান্তর জঙযাঙার দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়] 
চলিয়ছে। হয়তো একদিন সে সাথবতার দিগঞন্ডেও উপস্থিত হইবে। জত্যানুজদ্ধা+ী এই 
অভিযাত্রী দল বিজ্ঞানের বিস্তৃত এবং জটিল পথ অতিত্রম করিতেছে। পুবে যাহাকে 
প্রকৃত পথ বলিয়। বুঝা গিফাছিল, পরে ইয়তে? দেখ। এগল সে পথ গুকুত নয় চিজ 
রাজ্যের জটিল বিভ্তৃতির মধ্যে অহরহ:ই মত এবং মতান্তর ঘ্টিতেছে। এই ভানরাজ্য 
আলোকের সাহত তুল্য । সত্যের জগজদ্ধানে বৃত্ত হইয়া মানুষ নিত্য নৃত্ন নানা রঙের- 
মলালোকোজ্জল পথের সন্ধান পাইতেছে। স্ধের আলোতে অগ্ত রডের বর্ণ বাহার আছে। 
ইহ] যেমন কখনে বা উজ্জল, কখনো বা তীব্র, তেমনি বিজ্ঞান-রাজে)র মহ এবং মতাস্তরও 
যেন এ নানা বর্ণের আলো-বৈচিত্র্যের মতো । 
কিন্তু বিজ্ঞানরাজ্যে এইকূপ মতান্তর দেখিয়] যাহারা ইহাকে উপহাস বরেন, তাহারা 
করুণার পাত্র । বিজ্ঞান মানেই সত্য জন্ধানের আলোকবতিকা। আলোর মধ্যে যেমন বর্ণ- 
বৈচিত্র্য আছে, তেমনি বিজ্ঞানেও মতান্তর আছে। অজ্ঞান মানেই অন্ধকার, অন্ধকারের ' 
কোন বর্ণ বৈচিত্র্য শাই। ইহাচির কাঁলিমায় আবৃত। তাই অজ্ঞাৎরূপ অন্ধকারের. 


জা: মতান্তদও নাই । 


চরিত-কথ। ৩৭ 


[৫৭] “বড লোকে ছোট কাজকে অবজ্ঞ/ করেন না; তাহাদের যত্বে ছোট বীজ 
হুইতে বড় গছ উৎপাদিত হয়।” (“অধ্যাপক মক্ষমূলর” পৃঃ ৬৪) 
আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে--“ছাই ফেল্তে ভাঙ্গা কুলো” অর্থাৎ ছোট কাজের 
জন্য অখ্যাত, অবজ্ঞা ত মানুষকে নিযুক্ত কর। বড় বড় কাজ যাহাতে দশ জনের বিস্তর 
বাহক্কপাওয় যাইতে পারে তাহার জন্য অনেক মানুষই প্রস্তত, এমন কি স্বার্থত্যাগেও 
প্রস্তত। এহ শ্রেণীর মান্ুসর। ছোট ছোট কাজকে কর্তব্য বলিয়া মনে না করিয়৷ নিতান্তই 
তুচ্ছজ্ঞান কর এবং এইসব কাজ করিলে নিজেদেব সম্মানহানি হইবে এইরূপ 
আশঙ্কাও কবেন। কিন্তু যিনি প্রকুত;মহৎ এবং প্রকৃত ধীমসম্পন্ন মানুষ, তিনি কখনই ছোট 
কাজকে তুচ্ছ মনে করেন না। কারণ তিনি্এই জ্ঞানে বোদ্ধা যে, ছোট হইতেই একদিন 
ধুহৎ বিকশিত হয়। ক্ষুদ্র কলিই একদিন*শতদলে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। বীজের মধ্যেই 
শোনা যায় মহাবের অভ্রান্ত পদধবশি । একবাবেই সার্থকতার পুষ্প পুষ্পিত হইয়া উঠিবে 
এরূপ আশা করা যাঁঘ ন1। কলি প্রশ্ুটনের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। একবাবেই 
মহামহীবূহ জাগিয়া! উঠিংব, বীজের নিকট এইরূপ পপ্রত্যাশ| করা বৃথা । বীজকে অংকুরিত 
করিতে হয এবং অংকধণের পর সযত্ে লালন পালন করিতে হর। মহীরূহের সম্তাবন। 
আসে তধনই। পৃথিবী কল্পনাময়, অলৌকিক যাদুজগৎ্ নয়। প্রত্যেক কাধের পশ্চাতেই 
বহিম্বাছে কারণ। স্য্টি, বিকাশ ও উন্নয়ন পারম্পরিকভাবে ক্রমাগ্রসর হয়। অকম্ম।ৎ 
বুহতের স্থ্তি হইতে পারে না। ক্ষুদ্রের সাধনায় বৃহতেব সিদ্ধি; তাহ প্রকৃত জ্ঞাশীপুরুষ 
ক্ষু্র কাজকে কখন তুচ্ছ বলিয়! অবহেলা করেন না। 
[৫৮] “এখন কর্মের প্রতি,সত্যের প্রতি আমাদেয় আকাজঙ্ষার উদ্বোধন 
আবশ্তক। এই আকাজ্ষ! হইতে উদ্যম জন্মিবে, এই উদ্যম কাঁলে ফলপ্রসবে সমর্থ হইবে” 
( “উমেশচন্দ্র বটব্যাল” পুঃ ৭৭) 
আদর্শ যখন ভারপ্রস্ত হইয়া তাহার গতিকে হারাইফু। ফেলে, তখন সে আদর্শ বর্জনীয় । 
কোন সময়ে আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক চেনতা৷ জাগরণের প্রয়োজন হইয়াছিল। আমরা 
হইয়াছিলাম পরলো কে বিশ্বাসী একান্তরূপে ধর্ম-নির্ভর জাতি । কিন্তু কালক্রমে দেবত 
প্রতি ভক্তি ও স্তৃতির আতিশয্য আমার্দিগকে ইহলোকে একেবারে নিষ্রিয় করিয়। ফেল্রী। 
পরলোকের অ্ীপষ্ট চেতনা জগৎ এবং জীবন হইতে আমাদিগকে অনেকাংশে বিদ্চিযর 
করিয়া ফেলিয়াছিল । 
যুগ-প্রয়োজনে একদিন যে আদর্শ আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম, আজ হয়তো তাহ 
“বর্জনের সময় আসিয়াছে । জগৎ স্ধপ্ধে অতিরিক্ত মোহান্ধতার ফলে আমাদিগকে 
আধ্যাত্মিক চেতনান্ন উদ্বুদ্ধ হইতে হইয়াছিল । পুনরায় আজ যখন আমরা জাগতিক কর্তবা- 
কর্মকে বিশ্বৃত হইতে চলিয্নাছি, তখন ইহলৌকিক চেতনা জাগৃতির প্রয়োজন ঁস্থিত। 


৯ সি 
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অগতকে বিশ্বৃত হইয়! আমরা উদ্যমহীন জড়বস্তরর স্তায় হইয়া পড়িয়াচি। আজ আমাদের. 
পুনরায় কর্ম তথ! সত্যের প্রতি আকাজ্। জাগ্রত করিতে হইবে ॥ গীতায় ভগবান কথিত 
কর্মবাদকে আদশরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কর্মের প্রতি আক।জ্া ই জাতিকে উদ্ভমপূর্ণ 
করিয়া তুলিবে। উদ্যম ভিন্ন কাহারও মনোবাসনা পুর্ণ হইতে পারে না। অতএব এই 
কর্মপ্রচেষ্টা, এই উদ্যমণএকদিন জাতিকে সমুন্নত কবিতেই সন্দম হইবে। | 


শীত্ভান্প বলা 
( একাদশ আর্ণীর পাঠ) ) 
[৫৯] “*লাকরপ্রীন কি দুরূহ ব্রত”।  € (পু: ৩০) 
মানব চরিত্র ছুক্ঞেয়। মানুদের গকতিতেঞ্ বৈচিত্র অন্ত নাই। সংস্কৃতে প্রবাদ 
আছে-_“ভিন্ন রুচিহিলোকা: অথাৎ দেশ কাল, পাত্রভেদে মানযের রুচির মধ্যে ঠবচিত্র্য, 
থাকিবেই। একের পছন্দ অপরের নিকট পছন্দ নাও হইতে পারে । তাই জগতে মত 
ও পথ লইয়া এত বিতর্ক এবং সমস্যা দেখা যায়।, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন 
মতাবলম্বী এবং পথান্থুসারী ৷ মানব চরিত্রের এই বৈচিত্র্য মানুষকে & ঞানদিনই ভিন্ন মতের 
ও পথের সমগ্বয়সাধন করিতে দেয় নাই। এমতাবস্থায় সকল মানুষের মনোরগ্রন করিয়া 
চল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার । অথচ যিনি প্রজাপালক রাজা, তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির 
প্রজাপুঞ্জের আকাঙ্ষা পুরণ করিতেই হইবে। অন্থথায় রাজা প্রজাপুঞ্জের বিছেষের এবং 
অশ্রদ্ধার কারণ হইবেন। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির প্রজার বিচিত্র আকাঙ্জা পুর্ণ করিতে 
গিয়া! অনেক সময় রাজাকে অসহনীয় অবস্থায় পতিত হইতে হয় এবং ছুঃসাধ্য পাধন 
করিতে হয়। লোকরঞ্জন তাই নিঃসন্দেহে এক কঠিন পরীক্ষা এবং দুরূহ ব্রত। 
[৬০] “অকৃত্রিম প্রেম কি পরম পদার্থ ! কি সুখ, কি দুঃখ, কি সম্পত্তি, টি 
কি যৌবন, কি বার্ধক্য সকল অবস্থাতেই একরূপ ও অবিকৃত।” (উঃ মা ১৯৬৪) পৃঃ ১৯) 
প্রেম বা ভালোবাসার তুল্য বস্তু জগতে আর দ্বিতীয় নাই। অবস্ত যদি সেই প্রেম বা 
ধলোবাস যদি অকৃত্রিম হয়। মণি-কাঞ্চন, জন্মান-প্রতিপত্তি সকলই এই অমৃত-রস- 
নিঁরের নিকট নিতাস্তই মলিন। জগতে মানুষের সকল আকাজঙ্জার পূর্ণতা মানুষেরই 
হট উ্ভুত ভালোবাসার মধ্যে নিহিত । অর্থের বিনিময়ে বা বর্বরতার বি0ীময়ে এই মহা- 
মূল্যবান ভালোবাস বা প্রেম পাওয়া যায় না। প্রেমিক হৃদয় প্রেমিক হৃদয়ে আত্মসমর্পণ 
করিয়জগতে অন্ত স্বর্গ-স্থখ ভোগ করিয়া থাকে। 
পাঁধিব জগতে নিত্যই পদার্থের নানারপ রূপাস্তর ঘটিতেছে। এই রূপান্তর কখনো 
বা বাহিক আবার কখনে! বা মানসিক | শিশু কিশোর হইতেছে, যুবক. হইতেছে বৃদ্ধ? 
নী হত দুঃখী এবং দুঃখী হইতেছে নুখী ; সম্পদশালী হইতেছে বিত্তহীন, আবার 


সীতার বনবাস ৩৯ 


 বিত্বহীন হইতেছে বিভ্তবান। কিন্তু জাগতিক এত রূপান্তরের মধ্যেও যাহার ক্ষয় নাই, 
ক্ষতি নাই, যাহার এতটুকু রূপান্তর নাই, যাহা চিরপুরাতন অথচ চিরনৃতন, যাহা অনাপ্রাত, 
পুষ্পের মতো চির-অমলিন, তাহা হইতেছে মানুষের হৃদয়জাত অকৃত্রিম প্রেম বা 


ভালোবাসা । সম্পদেও যে প্রেম, বিপদেও সেই প্রেম । সুখ অথবা দুঃখ যাহাই হউক না. 


75 অবিকৃত। সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ সকলকে জয় করিয়া প্রেম অবিনাশী। 
বাহিক অথপা মানমিক অগ্ঠান্য রূপান্তর প্রেমকে কথনে। মলিন করিতে পারে না। স্থতরাং 


অকৃত্রিম প্রেরন । এ 
[৬১৪.. “গভীর জলধি, কখনও, 'অগ্প কাবণে আকুলিত হয় না; সামান্য বামুবেগের 
প্রভাবে, হিমাচল কদাচ বিচলিত হইতে পর না” (পুঃ ৪৫ ১ 


হাশক্তি কখনো সামান্ত- আঘাতে বিচলিত হয় না। যাহা ক্ষুব্দ শক্তিসম্প্ন, অতি 
_ অল্পতেই তাহা দুর্বল হইয়া পড়ে। মোমের পুতুল অতি সহজেই গলাইয়া ফেলা যায় । 
কিন্ত লোহার দণ্ড গলাইতে হইলে কঠিন পধ্শ্রিম করিতে হ্য়। আঘাত সামান্যকে 
অনায়াসে করিতে পারে; অসামান্ুক জয় করিতে কঠিনতর আয়াসের প্রয়োজন 

হয়। সামান্য ঝড়েরঞরীহ ক্ষুদ্র অচলকে বিচলিত কবি. পারে কিন্তু হিমাচল সদৃশ মহান 
পর্বতকে বিচলিত কবার জন্য বাধুপ্রবাহের ক্ষিপ্রতা প্রচণ্ড হইতে হইবে । 

মানুষের মধ্যেও সামান্য ও অসামান্য বা সাধারণ ও অসাধ|রণ ভেদাভেদ আছে। 
সাধারণকে শঙ্কিত করার জন্য যে শক্তি বা আঘাতের প্রয়োজন, অপাধারণকে সে শক্তির 
আঘাতে কখনই শঙ্কিত করা যাইবে ন1। সামান্য আঘাত মহা মানুষেরা তুচ্ছজ্ঞান করেন । 
তাহাদের বিচলিত অথবা শঙ্কিত করিয়া তুলিবার জন্য আঘাতকে কঠিনতর করিতে 
হইবে। তাই যর্দি কোন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহামানুষকে কখনো বিচলিত হইতে 
দেখ ঞ্লদি, তখন বুঝিতে হইবে আঘাত তাহার নিকট কঠিনতরভাবে আসিয়াছে । নতুবা! 
টা সে হইতেন না। 

[৬২] “সামান্ত লোকের ন্যায় অন্যায় বিবেচনা নাই। তাহাদের বুদ্ধ ও বিবেচ 
অতি সামান্য ; যাহা তাহাদেব মনে উদ্দিত হয়, তাহাই বলে এবং যাহা শুনে, স 
অসম্ভব বিবেচন! না করিয়া) গ্রুকৃত ঘটন| বলিয়া তাহাতেই বিশ্বাস করে । তাহাদের করায় 
আস্থা করিতে ছলে, সংসারযাত্রা সম্পন্ন হয় না” (পৃঃ ৪) 





তথা মানবরাজ্যের নিত্য নতুন রহস্তের অবগুঞন উন্মোচন করিতেছে। জগতে প্রকৃষ্ঠ সত) 
অনুধাবন করিবার জন্য জ্ঞান-চর্চার তাই বিরাম নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্যাসত্য 
অনুধাবন করা অথবা ন্যায় অন্তায় বিচার কর। দুঃসাধ্য ব্রত। একমাত্র সুস্থ গর চিন্তা 


চে 
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এবং স্ু'নপুন বিচারবুদ্ধি তাহ। কিয়নংশে স্থিব করিতে পারে। কিগ্ড এইরূপ জ্ঞনী, সুস্থ 
গভীর চিন্তাশক্তি ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ জগতে বিরল । পু 
শ্সগতের অধিকাংশ মান্গনই অত্যন্ত সাপাবণ প্রকৃতির । বিচারবুদ্ধি তাহাঁদের নাই, 
সুস্থ চিন্তাশক্তি অপবা চিন্তা করিবার মত ধৈর্যও তাহাদের নাই। অধিকাংশ স্থলেই 
চিন্তা না করিয়। দুরূহ বিষয় সম্পর্কে তাভাব! তাহাদেব স্ব স্ব মত উল্লেগ কবিয়া থ$ক। 
কিন্ত এইসব মত প্রায়ই কোন যু'ক্তবহ থাকে শা এবং ইহাদের কোনই মূল্য নাই। ন্যায়- 
অন্যায় সম্পর্কেও আাহাদেব কোন বিবেচন। নাইত। সাময়িক আপন খেয়াল হইতেই 
তাহা বিচাব কাষ সমাপন করিয়া থাকে । অপবেব মুখের জাবরক!টা তাহাদের অভ্যাস। 
চন্ত। বা বিবেচনা ন। করিয়।ই, লোকে মহা বলে তাহাহেই তাহার! বিশ্বাস করে। 
হুহাদেব কোন স্বাতজ্্য নাই। সমাজের গড্ড(্লিকা প্রবাহে তাহার! গা ভাসা ইয়া দেয়। 
একপ ক্ষেত্রে তাহাদেৰ মতামত নিবর্থক। যে মডের পশ্চাতে চিন্ত। ব|। বিবেচনা নাই) 
বিচারণাল বুদ্ধি বা হ্বদয় নাই, তাহাদের কথায় চলা মূর্খতা মাত্র। ধিশুঙ্খল জনতার বা 
প্রজাপুঞ্জের মতান্গসারে চলিতে গেলে পদে পদে সত্য ও আদর্শ হইতে ভষ্ট হইতে হইবে । 
নিত্য নব রহস্যের উন্মোচক বৃদ্িবৃত্তি, বিশ্লেবণী শক্তি, গভীরণীচিষ্টাকে বিসর্জন দিতে 
হইবে । এক কথায় মানবিক শক্তির অপচর করিতে হইবে । কোন বিবেচনা সম্পন্ন 
মানুষ এইরূপে গড্ড|লিকা প্রবাহে নিজেকে ভাপাইয়। দিতে প্রস্তুত হইবেন না। 
[৬৩] “মধ্যে মধ্যে, সকলেরই টিত্ত-বৈকল্য ঘটিয়া। থাকে। মন ম্বভাবতঃ চঞ্চল, 
সকল সময়ে একভাবে থাকে ন11” (পৃঃ €৪) 
মানুষেব হৃদয় এক বিচিত্র রাজা । সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, উদ্বেগ-মশান্তি প্রভৃতি 
এ হদয রাজ্যে সকল সময়ই এক চঞ্চল ঘুণিবাত্যা স্ষ্ট করিক্া রািয়াছে। উহা! এক 
লহমার জন্যও স্থির নয়, সর্বদাই গতিশীল এবং অনন্ত তার গতি। কখনো বাঁননদ- 
তরঙ্গের উচ্ছৃসে সে উচ্ছৃসিত, আবার কখনো বা! বেদনা-ক্ুন্দনের হাহাকারে সে মুখবিত, 
খনো বা আশার রংমশাল স্বপ্নে মশগুল, আবার কখনো বা নিরাশার শূন্যতায় বিধুর। 
উত্থান-পতনেব বন্ধুর পথে মনের সর্বদা চঞ্চল গতি। একটি বিশেষ ভাবনায় ইহা! 
ধনো স্থির নহে । এমনকি যাহারা চিততসংযমী তাহাদের হৃদয়েও মাঝে মাঝে আলোডন 
সতত হয়। স্নেহ-প্রেম, ভালোবাসার নিকট মন সর্বদাই দুর্বল । এই ন্নেহ-প্রেম- 
দাবাসা হইতেই মানসিক চিত্ত-বৈকল্য অধিক ঘটিয়া থাকে। চিত্তসংযমী মহাপুরুষও 
ইহা হাত হইতে নিস্তার পান না। 
[৩8] “সংসারে কিছুই চিরদিনের জন্য নহে। বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে; উন্নতি হইলেই 
তন হয়; সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটে) জীবনে হইলেই মরণ হইয়প থাকে ।” (পৃঃ ৭১) 
কিক অগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। জাত সব জীবিত বন্তর ধ্বংস সুনিশ্চিত। 








সংকল্প ও স্বদেশ ৪১ 


জাগতিক সকল জীবম[ত্রেরই যেন বিকাশ এবং বিস্তৃতি আছে, তেমনি পরিণতিও 
রহিয়াছে মৃত্যুতে । শৈশব হইতে কৈশোর, কৈশোর হইতে যৌবন, যৌবন হইতে প্রোচতব 
এবং প্রোটত্ব হইতে বার্ধক্য, এই সকল ক্রমাগ্রস্থতিই মৃত্যুতে পরিণতি লাভ করে। 
অবস্থ।ও চিরকাল কাহারও সমান যায় না। উন্নতি হইলে পত্তন ঘটিবেই। প্রাকৃতিক 
এই চত্র-নীতির হাত হইতে কাহ।রও শিল্ত।র নাই। চিরকাল কেহ পুর্ব দিগন্তেব স্থ্য- 
মে লু কবিতে পারে না। অস্থাচলের রক্তিম মালিন্য তাহাকে স্পর্শ করিবেই। 
কাজেই যাহা জাময়িক সুখ তাহা লইয়া আনন্দে উচ্ছুসি ত হইয়া উঠিবার কোন কারণ 
নাই, তেমনি যে দুঃখ সাময়িক সেই ছুঃখে ভাঙ্গিয়। পড়াও মুঢ় মানুষেরই লক্ষণ। 
[৬৫] “প্রাকৃত লোকেই শোকে ও মোহে বিচেতন হইয়। থাকে ।» (পৃঃ ৭১) 
্নেহ-ভালোবাসার নিবিড় বন্ধনে সংসারজালে মানুম বন্দী। প্রিয়জনের বিয়োগজনিত 
বেদনায় তাহার স্বদয় হাহাকার কবিয্া উঠে। জীবমাত্রেংই পরিণতি মৃত্যুতে । জীব 
বিরহাতুর জীবের আঠিততে তাই বিশ্বচরাচর সব্দাই মুখরিত। অথচ যেখানে এই ন্ুম্পষ্ট 
পরিণতির কথা সকলেরই নিকট জ্ঞাত সেখানে সেই পরিণতিতে শোকে মুহমান হওয়া 
জ্ঞানীজনের লক্ষণ নয় । যাহা স্য, যাহা অপশ্ঠত্তনী, তাহাব নিমিত্ত যাহারা ছুঃখ প্রকাশ 
করে অথবা শে।কে কাতর হয়, সত্যদৃষ্টি তাহাদের নাই। জত্যাদৃষ্টি লাভের জন্য মহাপুরুষ- 
আুলভ চৈতন্য এবং জ্ঞানচর্যা প্রয়োজন । সাধারণ মানষের এই সত্য।নুমন্ধান প্রবৃত্তি নাই। 
স্বাভাবিক ভাবেই তাহাব! প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় হাহাকার করিয়া উঠে। যাহারা 
জ্ঞানী, সত্য।নসদ্ধানী তাহারা জীবদেহের এই শাশ্বত পরিণতিকে অবশ্যন্তাবী এবং চিরসত্য 
বলিয়৷ জানিয়াছে। তাই আহার! প্রাকৃত জন-সাধারণের গ্তায় বিরহ ব! বিয়োগ 
শোকে কখনও মুহ্মান হইয়। পড়ে না। * 


হকল্ন শু ্বদেস্ণ 
( একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য ) 


[৬৬] “থামো, শুধু একবার ডাকি নাম তার 
নবীন জীবন ভরিয়। 
যাব ধার বল পেয়ে সংসারপথ 
তরিয়! 
যত মানবের গুরু মহৎ-জনের 
চবণচিহ্ন ধরিয়া |” . (“তভরবী গান” পৃঃ ৯-১৫) 
জীবনের যাত্রাপথ বন্ধুর। উষাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত গ্িরিণতি পর্যস্ত 
জীবনের যে পথ প্রত্থত, তাহা মহৃণ, সুন্দর পুষ্প-বীথি নহে, বাধাঝ্সিরাধের কণ্টকে 


৪২ ভাব-সম্প্রসারণ 


_ সর্বদাই সমাকীর্ণ। প্রকৃতির নিষ্ঠুব আঘাত প্রতিরোধে মানুষ নিতাস্তই শিশু মাত্র। জীবন- 
যাত্রা পথের এই নির্মম কাঠিন্য অনেকেই সহা করিতে পারে না। বাধা-বিদ্ব, নানাবিধ 
সমন্তায় মানুষ সর্বদ।ই প্রপ্রীড়িত, অসহায় এবং ছুর্বল। এই দৌর্বল্যে শক্তি সঞ্চার ঝরিতে 
সক্ষম একমাত্র মানব হৃদয়স্থিত ভাবগত চৈতন্য । প্রতিকূল পরিবেশে এশ্বরিক চেতন। 
মানুষের অন্তরে নূতন শক্তি আনয়ন করে। বাধা বিরোধ ও নানাবিধ সমস্তার সহিজ্ক 
সংগ্রাম করিবার মন্বল তখন সে ফিরিয়া পায়। নিষ্টর সংসারের নির্মম কঠিন জীবন 
পথে এই এঙ্বরক সাহস ও শক্তি একমাত্র ভরসা ।« একমাত্র এই শক্তি ওসাহসই 
মানুষকে জীবনে চলাব পথে দুর্বার ও হুজয় করিয়া ভোলে | যুগে যুগে মহাপুরুষেরা 
এই এশ্বরিক চৈতন্যে প্রনুদ্ধ হইয়। সংসারের শ্ষ্িব মবণকে হাস্তমুখে বরণ করিয়াছেন 
বাধা-বিষ্ন ও সমস্যার সম্মুগীন হইয়াছেন অবিচলিত *শক্তি ও সাহসেব সঙ্গে । ছুঃখ ও 
বেদনাকে এশ্বরিক শক্তির সাহাযো সপানন্দময় এবং সদ্রাহাস্তমুখব করিয়াছেন । জীবন- 
রসিক সেই সব মহাপুকষেব পদাক্ক অনুদরণ করিলেই জীবনের দুর্গম পথকে সুগম বলিয়া 
মনে হইবে । এশ্বরিক শক্তি ছুঃখের দিনে অহা করিবার, মতো অসাধারণ শক্তি জাগ্রত 
করিবে। সংসাবের বন্ধুব যাত্রাপথকে তখনই মনে হইবে সহজ ও স্গমধ" 
[৬৭] “সদা সহিয়া চলিব প্রথর দহন, 
নিঠর আঘাত চরণে। 
যাব আজীবন কাল পাষাণকঠিন 
সরণে। 
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ 

স্থথ আছে সেই মরণে ।” (“€ভরবী গান”, পৃঃ ১৫) 

ধরার ধুলিতে যে প্রাণ আবিভূতি হইয়াছে যাত্রাপথের নির্মম বন্ধুরতা তাহাকে স্বীকন্িং, 









মধ্যাহে খঁ্ধের অগ্রি-দহনের নি্ুর জাল! সহা করিতে হইবে। হয়তো পায়ে চলার পথের 
নিরুণ বন্করতার আঘাত প্রতি পদক্ষেপে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবে। তথাপি জীধ্ম-পথিক 


ম পরাস্ত করিতে পারিবে.না। ইহারই নাম জীবন। জীবন সংগ্রামে যে 
প্রাণ ব্রতী, ষ্ট প্রাণই সার্ক । যদ্দি সে জংগ্রামে জীবন রক্ত-রঞ্জিত ও ক্ষত-বিক্ষত 
হয় এবং পরিুতিতে যদি মৃতু) আসে তবে সে মৃত্যুও স্তথকর । জীবনে মৃত্যুতো! আনবার্ষ। 
সে মৃত্যুকে ধগ্দিসংগ্রামেব মধ্য দিয়া বীর সৈনিকের মতো বরণ করা যায়,তবে তাহাই সার্থক 


সংকল ও স্বদেশ ৪৩ 


জীবন এবং সার্থক মৃতা। জীবন সংগ্রামে পশ্চাৎপদ যে ভীত সৈনিক সে বাচিয়াও মৃত। 
অতএবু তাহার জীবনে যেমন গৌরব নাই; মৃতুতেও তেমন সার্থকতা নাই। ূ 
[৬৮] “এইসব মুঢ় স্্লান মৃক মুখে 
দিতে হবে ভাষা ; এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে 
ধনিয়া তুলিতে হবে আশা ” (“এবার ফিরাও মোরে” পৃঃ ১৭) 
স্বার্থ সংঘাতের চরম গ্তিক্রিয়া স্বরূপ মানুষে মান্তষে ভেদ এবং [বরোধিতা স্টি হইয়াছে। 
লোভ দ্মোহ মানব অস্তরে দুই সণ প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি মাুষে মাষে সৌন্রাতৃত 
বিনষ্ট করিয়াছে। মানব ইতিহাসের পুষ্ঠাকে রক্তপন্ধিল ও কলম্কময় করিয়া তুলিয়াছে। 
জগতে প্রধানতঃ দুইটি জাতি-_ধনীষ্এবং দরিদ্র ৷ বুদি'জীবী ও শক্তিশালীর দল প্রচুর 
সম্পদ সঞ্চয় করিয়] ধনের তহবিল ঝুঁ্ধ করিয়াছে । অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান এবং দুর্বল 
মানুষ হইয়াছে. ক।লক্রমে রিক্ত ও সবহারা । একদিকে বিলাস-উল্লাস-উচ্ছাসের প্রাচ্ধ, 
অপরদিকে দন্ত, মালিন্য ও রিক্ততার আতি। অথচ বিধাতার স্ষ্ট জীবকুলে এই 
ভেদাভেদ না থাকাবই কথা ।« সকল জীবেরই সমান অধিকার আছে; কিন্তু একদল 
লোক 'ধিক সীতা ভোগী, অপর দল অধিকারচ/ত। 
যাহার অধিকারচ্যুত তাহার! তাহাদের অধিবার সন্ন্ধে অজ্ঞান, অচেতন। দুযোগের 
কালবৈশাখীর নিবিড় তমস। তাহার্দিগকে দিনের পব দিন জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোক হুইতে 
বঞ্চিত করিয়াছে । অধিকার চেতনা যেমন তাহারা হারাইয়াছে, তেমনি প্রতিবাদের ভাষাও 
তাহারা তুলিয়াছে। তাহারা মৃুক। দেহ হইয়াছে তাহাদের জীর্ণ, কঙ্কালসার। সুদীর্ঘ 
ম্বস্তর তাহাদের বুকের সমস্ত শক্তিকে হরণ করিয়াছে। প্রতিবাদের ভাষা যেমন তাহ 
নাই তেমনি সংগ্রামী শক্তিও তাহার! হারাইয়াছে। এইসব অজ্ঞান-অচেতন-দুবল ম 
জকে জ্ঞানের আলোকে উদ্দীপিত করিতে হইবে । মানবিক অধিকার সম্বন্ধে তাহার 








ভাষা । ধবাতে সাম্য শান্তি ফিরাইয়া আনিতে ইইবে। 
[৬৯] “অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবাু, 
রী চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জল পরমাযু, 
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট ১” (এবার ফিরাও মোরে” পু: 


লাঞ্ছিত। মাহ্য হইয়াও অধিকাংশ মানুষ পশুর সামিল। পূর্ণ মানবিক € 
তাহারা চ্যুত, আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট। অথচ জীবকুলে মানুষ শরেষ্ঠ।” সেই শে মাহুয যদি 
পণ্ডর স্তরে নামিয়া আসিয়া থাকে, তবে তাহা অপেক্ষা দুঃখের ও বেদনার আগ্রীক আছে? 
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ছুঃখ-দারিত্যের মালিন্য, অজ্ঞানতার অন্ধকার, অম্বাস্থাকর পরিবেশে বাম আমার্দিগকে 
পাশবিক স্তরে নীত করিয়াছে ও করিতেছে । মানবতার এই ছুদ্দিনে করুণাময় ঈশ্বরের 
নিকট আজ প্রার্থনা কবার মতো দিশ | ক্ষুণাতুরকে অন্ন দেওয়! হোক। রিক্ত প্রিজীব 
জীবনে প্রাণের উললদ কিবাহয়! দেওয়া হোক। অজ্ঞানতার শিবিড তিমিরে দেওয়া হোক্‌ 
স্থধ প্রদীপ্ত জ্ঞান-বশ্মি। "অধিকার চেতনঢাত মান্থধেব কণ্ে প্রতিবাদের ভাগা ফিরিয়া 
আস্থক। দেহ পূর্ণ হোক অদীম শক্তিতে । শান্ত-শ্রশীতল-লিপ্ধতায় বাতাম পূর্ণ হোক । 
নিজব-রিক্র-হাহাকার পূর্ণ_সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থন। নয়-জ্াবন উজ্লল আননম্গী হোক। 
কোন প্রকার ভারুতা বা দৌবলা যেন আমাদিগকে জীবন সংগ্রামে পশ্চাদ্পদ না করিতে 
পারে। হুর্বল বক্ষ অপূর্ব সাহসে স্ফীত হোক। নানবতার লাঞ্চনার মিল শুগবানের 
নিকট আজ এই পূর্ণ মন্যাত্ব প্রার্থনা । 


[৭০] “ব/লা, মিথ্যা আপনার শ্বুখ, 
মিথা। আপনর দুঃগ | ন্বাথমগ্র যে জন বিমুখ 
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাচিতে 
(“এবার করাও মোরে” পৃঃ ১৪) 


ভেদাভেদ বুদ্ধি মন্ুযাত্বেব জয়পণতাকাকে অবনমিত কবিয়াছে। ন্বার্থমগ্র মানুষ 
মানবিক চৈতন্য বিস্থৃত হইয়াছে । লো ভ-মোহ প্রভৃতি গ্রবৃত্তিব বশবর্তী হইয়। সে শীতিত্রষ্ট 
যাছে এবং ভাবিতেছে জগতে বাচিয়৷ থাকিবার আনন্দ-উল্লাম ভোগ করিবার ইহাই 
বাৎকষ্ট পদ্ধতি। এইক্ষুব্র স্বার্থের আরও ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ পৃথিবীকে সে পাইয়াছে। 
তাহার পৃথিবীকে আপন ঘরেব চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করিয়াছে । জগতে 
অষ্ট্রানি ভির আর কাহাকেও সে চেনে না, আর কাহারও সহিত তাহার জপ্তাব নাই 
[বে মানবিক আদর্শ হইতে সে ভ্রষ্ট হইয়া লোভী, হিংন্্ জন্তর মতো জীবন- 
যাপনাঁকরে। মানুষের মতো বাচিয়৷ থাকা কাহাকে বলে তাহা সে তুলিয়াছে। 
প্রেম, সন্রাতৃত্, মানব জীবনকে যে কী মহীয়ান ও সুন্দর করিয়া তুলে এ জ্ঞান 
তাহার |লুপ্ত। প্রেমের মধ্যে আছে বৃহৎ পৃথিবী । মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্বের 
মধ্যে তছে মহৎ জীবন, আছে পুর্ণ মানবিকতা। স্বার্থের সাময়িকী উল্লাস, 
উত্তেজনা | অপেক্ষা অনেক বেশী আনন্দ ও সৌন্দর্য রহিয়াছে ভালোবাসারূপ অমৃত 
[লাবাসার মধ্য দিয়! এই বৃহৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকার নামই 'প্ররুত জীবন । 
তে মানবিকতাটুকু ফিরিয়। পাইতে গেলে আশাদিগকে স্বার্থজী সাধনা করিতে 
হইবে। আ নর স্থখের উল্লাস তুলিতে হইবে, আপনার দুঃখের 'ক্রন্দনসতুলিতে হইবে। 


স্বামস্থিত গ র প্রেম দিয়! সকলকে ভালোবাসিতে হইবে। তবেই পৃথিবীর সকল 










সংকল্প ও স্বদেশ ৪৫ 


স্থখামৃত কুড়াইয়া পাওয়া যাইবে। মানুষের প্রাণ হইতে পৃথিবীর মানুষের প্রতি যে 
আস্থা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা আবার ফিরিয়া! আসিবে। বিশ্বাস জাগ্রত হইবে যে 
প্রেম আছে, শান্তি আছে, মানুষের অগ্রসর আছে, সত্য আছে, মফলত৷ আছে, আছে 
আলো। এই চেতনায় আজ আমাদের অন্তপীপ্ত হইবার সময় উপস্থিত। 
[৭১] “বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে 
কে মোর আত্মপর। 
আমার বিষ্কতা আম।তে জাগিলে 
কোখায় আমার ঘর।» ( “বিদায়” পৃঃ ২৩) 
প্রতিটি মানষের অন্তরে লীলাময় ভগবান অধিষ্ঠিত আছেন। প্রতিটি মান্গু'ষর অন্তর 
তাই পবিত্র দেবমন্দির। জাগ্রত-শ্িগ্রহ সেখানে স্বয়ং পরমেশ্বর | মানুষের হৃদয় যখন 
এই সত্য জ্ঞানে দাপ্ত হয়, তখন সে ভেদাভেদ ভুলিয়া যায়। স্বার্থবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া 
জগতের সকলের সঙ্গে দে তখন এক সৌধ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ভালোবাসায় সে 
হয় পুর্ণ, শ্নেহরসে ন্লিগ্ধ। অস্তরইত ভগব এ্তাঁতি মানুষকে এই মহান ঠততন্ত দান 
করে। ন্নেহ-ভালবাসার দুবার আকর্ণ এবং গতি জাগতিক অন্ত সমস্ত বৈষয়িক বন্ধনকে 
ছিন্ন-ভিন্ন কিয়। ফেলে । স্বাথবুদির ৮1রি দেওয়াল তখন ফাটিয়া হয় চৌচির। বৃহত্তর 
গুথিবীর উপর উন্মুক্ত আকাশ বাতাখের আহ্বানে সে তাহা শ্ুত্র ধরের রুদ্ধ দ্বারকে 
ভার্িয়া ফেলে। সকল মানুধকে তখন সে আগন বলিফ্। জানে); অকল মানুষের ঘরই 
তখন তাহার আপন বাসস্থান স্বরূপ হয়। 
[৭২] “করে। মোরে সম্মানিত নব বীরবেশে, 
গুরুহ কঙব্যভারে, দুঃখহ কঠোর 
বেনায়। পরাহয়। দ[ও অর্দে মোর 
্ষতচিহ-অলংকার। ধন্য করো দাসে 
সফল চেষ্টায় আর শিক্ষল প্রয়াসে । 
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন 
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন|গ (সংকল্প পৃঃ ) 
কর্তৃম্পাদন করা মানব জীবনের পরম ধর্ম॥। উষর, বন্ধুর (জীবনপথে 
এ কর্তব্সম্পাদন করা স্হজসাধ্য নয়। কর্মসাধনার পথে পথে থাকে বাধার ল প্রাচীর 
দণ্ডায়মান। সেই বাধার প্রাচীর ভাঙদিযা! কমসাধণার পক্ষকে নির্্ণ করিতে 
হইলে প্রয়োজন কর্মপ্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা সফল হউক অথবা নিশা হউক ইহা 
ভিন্ন কর্ম সাধকের উপাগ্সান্তর নাই। দুর্গম-গিরি আর দুস্তর-মরু ঝুঁজ্ঘন করিতে 
হহলে তাহাকে ধোহিক কষ্ট স্বীকার করিতেই হইবে। জয়যাত্রার অভিষু্নি অঙ্গে অঙ্গে 
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ক্ষতরক্ত তিলক অশাকিবেই। কর্মদাধককে এ রক্ত তিলক সাদরে গ্রহণ করিতে 
হইবে। যাহার। ভাববিলাসী তাহাদের পক্ষে এইরূপ কর্ম-সাধনা সম্ভব নয়। 'ভ্)বের 
কুন্মমবীথি আর কর্মের কঠিন পথ পরম্পর বিরোধী। ভাববিলাসীর কোমল 
মন, কর্মনাধকের দুঃসহ দুরূহ ব্রতপালনে সক্ষম হইবে না। সেই কারণে কর্মমাধককে 
ভাববিলাস বর্জন করিতে হইবে। € 

কর্মপাধক কবির তাই অন্তরধামী দেবতার নিকট আকুল প্রার্থনা_&তশি যেন 
আর তাহাকে ভাবের পসৌন্দধশালার রুদ্ধ কর্মে 'আব্দ্ধ করিয়। না রাখেন। 
ধূসর, উধর কর্মের মরুপথ ধরিয়া তিনি সার্থকতার উদার দিগন্তে পৌছিতে ঢান। 
তাই ভগবান যদি তাহাকে এবার কর্মীর সৈশিকরূপে সজ্জিত করিয়। দেন, 
তাহ] হইলে অঙ্গের সকল শিল্পম্বথের অলংকারকেও তিশি ত্যাগ করিতে প্রস্ত'ত। 
দুঃদহ আঘাতের ক্ষত রক্তচিহ্ব হউক তাহার অঙ্গের অলংকার ম্ব্প। কবি 
জানেন, এই প্রচেষ্টায় তিনি সফলও হইতে পাবেন, আবার নিক্ষলও হইতে পারেন। 
কিন্তু কর্মজীবনের আকুল আহ্বান তিনি গুশিয়াছেন, কা্শালার ভাবের ন্দর বন্দী মন, 
বাতায়ন দিয়া কর্মজীবনের উন্মুক্ত পথ তিনি দেখিতে পাইয়াছেন। তাই কবি সেই 
পথের পথিক হইতে চাহেন। অন্তর্থামীর নিকট তাই তাহার প্রার্থনা-_-তিশি যেন 
তাহাকে কর্ম করিবার মতে] স্বাধীন সত্তা এবং সক্ষমতা প্রদান করেশ। 
[৭৩] “অপমানে নতশির ভয়ে-ভীত জন , . ৮ 

মিথ্যারে ছাড়িয়৷ দেয় তব সিংহানন।” (“সংকল্প পৃ; ৩৫) 

প্রত্যেক মানুষের আত্মায় পরম পবিত্র ভগবানের অধিষ্ঠান। তাই প্রতিটি 
'বদেহ পবিত্র। মানবাজ্মায় এই পরমপুরুষের অধিষ্ঠান সম্বদ্ধে প্রতীতি যাহার 
সে প্রতি পদে পরে আপনার সহিত দেই পরমপুরুধকে অপমানিত করিয়া 
| আত্মাস্থিত পরমপুরুষের অস্তিত্ব বিশস্বত হইয়া দে মিথ্যার অন্ধজালে 
বন্দী |য়। শক্তিম্ববূপ ভগবানকে অস্বীকার করিয়! সে হয় ছুর্বল। ম্বভাবতঃই 
দুর্বল ্াণ প্রতি পদে মিথ্যার আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। ভগবৎ প্রদত্ত কর্তব্ভার 
হইতে ক্র বিচ্যুত হয়। এইভাবে সমগ্র হৃদয় তাহার মিথ্যার পদ্থিণত]য ভরিয়। 
যায়। যে সিংহাসনে পরম পবিত্র ভগবানের অধিষ্ঠান, সেই পবিত্র সিংহাসন 
মিথ্যার তুশ্রয়ে অপবিত্র হইয়! যায়। মিথ্যার আশ্রয় লইয়া! জগতে সে হয় 
র্‌ রাই দে শঙ্কাগ্রন্ত এবং নতশির থাকে। মিথ্যার দাস সেই দুর্বল 








এসধ হু 


চা 
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[৭8] “অন্যায় যে করে আব অন্যায় যে সহে শ্গঁ 
তব দ্বণা যেন তারে তৃণসম দ্হে।” ( “সংকল্প” পৃঃ ৩৬) 
মানুষের অন্তরে শ্বয়ং ভগবান অধিষ্ঠিত আছেন। অন্তবস্থিত এই ভগবানের 
পবিত্রতা রক্ষা জন্য সকলের কর্তবা সর্বদা অন্যায় বর্জন কবা। ভগবানের ইচ্ছা 
প্র তাহার হই এই বিশ্বপংসারের সর্ধর ন্যায়নীতি গ্রত্ঠিত হউক। প্রতিটি 
মান্য অন্ন এবং মিথ্যাকে বর্জন করুক, সত্যের প্রতি হউক সকলের অন্সন্থিৎসা। 
এইজন্য তিনি সকলের মধ ন্যায়দগ্ুরূপ বিবেক-চেতনা জাগ্রত রাখিয়াছেন। 
এইরূপ অবস্থায় অন্যায় করা যেমন অমার্জনীয় 'অপবাধ, অন্যায় সহা বা! স্বীকার করাও 
তেমনি অপরাধ। যে রাজ্যের শ্রই্টাব বিধান সর্বদা অন্যায়কে বর্জন কিয়া ভায়ের 
প্রতিষ্টা কবিতে হইবে, সে রাজেোঁ অন্যাঘ নিশ্চয়ই অমার্জনীয় অপরাধ । কিন্ত 
কেবলমাত্র নিজে অন্যায় না করিলেই কর্তন্য পূর্ণরূপে সাঙ্গ হইবে না। 
অন্যায়কারীকেও বাধা দিতে হইবে! সঙ এবং বিবেকবুদ্ধি দিয়া অন্যায়কে প্রচণ্ড 
আঘাত করিতে হইবে। ন্যায়শন্ত নিকট অন্যায়কে সমূলে পরাজিত করিতে 
হইবে। কবি তাই অন্তর্যামী দেবতার নিকট প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেমন 
অন্ঞায়কারীকে শাস্তি দিবেন, তেমনি যে অন্যায়কে সহ কবে তাহাকেও শান্তি দিবেন। 
কারণ দুইজনেই সমান অপরাধী । একজন বিপির বিধান অন্বীকার করিতেছে অন্যায়কে 
প্রশ্রয় দিয়া, আর একজন সব জানয়াও ভগবানকে অপবিত্র করিতেছে অন্যায়কে 
আশ্রয় দিয়া। অতএব ভগবৎ বিচারে এই ছুইজনকেই সমান কঠিন আঘাতে সমুচি 
শিক্ষা-দেওয়া হউক। 
[৭৫] “সবকর্ষে তব শক্তি এই জেনে সাঁর 
কর্রিব সকল কর্মে তোমারে প্রচাব ।” (সংকল্প” পৃঃ ৩৪ 
মানুষের সকল কর্ম, সকল চিন্তা-ভাবন। এবং কল্পনার মধ্য দিয়া লীলাময় ভগ 
নিজেকে প্রকাশিত করেন। তাই মানুষের অন্তরে সবদাই এই পরম-পুরুষের অধিষ্টীন। 
এই জ্ঞানে ধিনি বোদ্ধা) তিনি সর্বদাই অন্তরস্থিত সেই পরমপুরুষের পবিত্রতা রক্ষা : 
চেষ্টা করেনু। যেহেতু সকল কর্মের মধ্য; দিয়া ভগবানের আত্মপ্রকাশ, সেহেতু 













দেওয়ার অর্থ ভগবৎ প্রকাশকে অমধাদ। কর]? মিথ্যাকে প্রশ্রপ্ন দিয়া কেবলম 
শক্তির অপচয় করা হয়। জীবনের সকল দিক হইতে সকল প্রকার অন্যায়, মিথ 
অমঙ্গলকে বর্জন করিয়া সবদা নায় এবং সত্যকে প্রকাশ করিতে হইবে। স 
মধ্য দক শ্ষ্ঠাথ চিরমন্দর বূপকে প্রকাশ করিতে হইনে। থিখ্যা আর অন্যস্রুয় সৌন্দর্য 
নাই। সকল কর্মে সতা-গুন্দবের পরিচয় প্রকাশ করিয়া আটার এই স্যষি সন্ব 
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মনে প্রতীতি জন্মাইতে হইবে। সত্য কর্মসাধনার মধ্য দিয়া সকল কর্মের সার সেই 
ভগবানকে প্রকাশ করিতে হইবে। 

[৭৬] “তারি হপ্তম্পর্শরূপে করি অনুভব 

মন্তকে তুলিয়া লই দুঃখের গৌরব ।” ( “সংকল্প” পৃঃ ৪২) 

সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, উখ্থানপতন সকলই পরমেশ্বরের দান। সুতরাং $' 
সকলকেই সাদরে গ্রহণ করা উচিত। লীলাময় ভগবান বহুরূপে ভক্তের মধ্য দিয়া নিজেকে 
প্রকাশ করিতেছেন । সুখের মধ্য দিয়] যেমন তীহাব্র প্রকাশ, ছুঃখের মধ্য দিয়াও 
তাহারই প্রকাশ। সুতরাং ছুংখকে যখন পরমেশ্বরের প্রকাশ রূপে বুঝা যাইবে, তখনই 
দুঃখ অপূর্ব শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিবে। ছুঃখৈর সমন্ত বেদনা তখন এক আশ্চধ 
আনন্দ-রসে রসা'ন্বত হইয়া উঠিবে। ছুঃখকে ত্বথনই মনে হইবে অলংকার ও অহং- 
কার স্বরূপ এবং দুঃখ হইবে মাথার মুকুট। পরমেশ্বর সঙ্গদ্ধে এই চেতনা জাগ্রাত না 
হইলে দুঃখ হয় অসহণীয়। তখন জীবনের সকল আকর্ষণ লুপ্ত হয়। কিন্তু এই 
ছুঃখকেই যখন পরমেশ্বর প্রদত্ত বলয়া জান যায়, স্্খন তাহ। দুঃখ না হইয়া গর্ধেব 
বিষয় হইয়া দাড়ায় । অতএব সর্বপ্রকার সুখ এবং দুঃখের মধ্য দিয়া পরম সৌন্দযময় 
ভগবানের প্রকাশ । 

[৭৭] প্রাত্রি এনে দাও তুমি দিবসের চোখে 

আবার জাগাতে তারে নবীন আলোকে 1”  ( সংকল্প” পৃঃ ৪৬) 

£ মানুষ তাহার সকল কর্মপাধনার মধ্য দিয়া সর্বদাই ভগবানকে প্রকাশ করিয়া 
ঘলিয়াছে। কিন্তু এই কর্মপাধনার জন্য প্রয়োজন অসাধারণ শক্তি ও অপরিসীম ধৈয | 
গই শক্তি এবং ধৈধ সব্দা সমভাবে ন! থাকিয়া মাঝে মাঝে দুর্বলতা এবং অবসাদ আপিয়। 
শক্তি প্রবাহের গতিকে ক্ষীণ করিয়া দিতে পারে। তখন সকল কর্মসাধনার কু 
দি্ঠী যে ভগবং পুজার প্রয়াস, সেই পুজার উৎসবও তাহার এশ্ব দীপ্তি হারাইয়। ফেলে। 
সেসবের উপকরণ তখন হয় দরিদ্র। ভক্ত কবি তাই অন্তর্যামী দেবতার নিকট 
প্রা ] করেন, তিনি যেন মেই ছুর্বল এবং অবসাদের ক্ষেত্রে তাহাকে দিয়া আর কাজ ন! 
কবি চাহেন না অবসাদজনিত দৌবল্যে ভগবৎ পুজার মহান উৎসব দরিদ্ররূপে 
গ্রক। | হয়। এ অবসাদক্ষণে কবির তাই প্রার্থনা, রাত্রি নামিয়া আর্কৃক। মেঘ- 
বেষ্টিত ট্রীসন্র্ষের স্নান ছায়৷ অপেক্ষা ঘেই সময়ে রাত্রির ঘনকালো যবনিকা উত্তোলিত 












হউক । 
নি পূর্ণ শক্তিতে জাগ্রত হইবেন নবীন ভোরে । ভগবৎ পুজার উপচার উপকরণে 


আবার 
নতি আনিতে চেোষ্টত হইবেন। তামস-তপন্তার অবসানে প্রাচীন দিনাস্তে 


এশবর্ষের 
নবীন স্ব দিত হইবে। অবসাদগ্রন্ত জীবনের কালরান্রি অবসিত হইলে কৰি পুনরায় 


১ 


অবসাদ ও দৌর্বল্য কাটাইবার জন্য কবি সেই নিশীথের তিমিরে তপস্তা করেন। 
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, নব কর্ম উদ্দীপন! ফিরিয়া! পাইবেন। কিন্তু এই অবসাদ ও দৌর্বল্য লইয়া তিনি এখন 


আর ভগব্ আরাধন।র তথা কর্ম সাধনার ব্যর্থ প্রয়াস করিতে চাহেন ন। 
[৭৮] “সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ অননী, 

রেখেছ বাঙালি ক'রে, মানুষ করো! নি (প্বঙ্গমাতা”__পৃঃ ৬১) 
(মধুর দৃশ্াবলী শোভিত বাঙলার প্রাকৃতিক সৌন্দধ নিঃসন্দেহে মনোহর । নদীমাতৃক 
বাঙলার সমতল প্রান্তর সহজ কর্ষণের উপযোগী । জননী বঙ্গভূমি যেন সৌন্দর্ষের এবং 
এশ্বধের ভাণ্ডার সকলের জন্য অচেন্ঠা উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। অহজেই যে জীবনধারণ 
উপধে।গী অভাব মিটাইতে পারে এবং অফুরস্ত সৌন্দধের আনন্দ নিকেতনে যাহার বাস, সে 
ব্যক্তি স্বভাবতই বিলাসী, আরাম প্রিয় এবং অলস প্রকৃতির হইয়া থাকে । বজজজননীর এই 
করণণান্বরূপিনী মুতি ও তাহার বঙঈসস্তাব্রদের প্রচুর সৌন্দর্যে এবং এশ্বধের প্নেহাঞ্চলে 
ঢাকিয়া রাখিয়া আরাম প্রিষ্ব এবং বিলাসী করিয়। রাখিয়াছেন। স্বভাবতই ভাবরাজ্োর 
এশ্বষেব ভাণ্ডার তাহারা যথেষ্টই সমৃদ্ধ করিয়াছে কিন্তু বহির্জগতের অগ্রগতি হইতে 
পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। বাহক ঞ্জরীবনের নিঠুর জংগ্রামের বৈপ্লবিক সৈনিকরূপে 
তাহারা প্রস্তুত হইতে পারে নাই। করুণাময় প্রাককণ্ডক পরিবেশে শাস্ত-সুন্দর তাহাদের 
জীবনযাত্রা । ব|ঙল; দেশের সংকীর্ণ অবরুদ্ধ ্রশ্বধের এবং সৌন্দর্ধশালার কক্ষে তাহারা 
বন্দ । স্সেহময্ী জননীব অন্ধ ভালবাসা তাহাদিগকে নিতাস্তরূপেই বাঙালী করিয়া 
রাখিয়াছে-__বিশ্বমানবের সহিত একান্তরূপে একাত্ম হইবার অবকাশ দেয় নাই। “ফলে 
মানব জীবনযাত্রার মহামিছিলে তাহারা অনুসারক হইতে পারে নাই। অর্থাৎ প্রাণ- 
শক্তির অফুরন্ত গতিবেগ ও চাঞ্চল্য লইয়! জীবনপথে উদ্দাম এবং দুর্বার হইয়া উঠিতে পারে 
নাই। নিতান্তই সুবোধ শিশুর মতে। “তস্য ধরিব খাইব সুখে” ভাবিয়া মন্থর গতিতে 
এসডি বর জীবনযাত্রা যাপন করিতেছে। 

[৭৯] “যে নদী.হারায়ে শ্বোত চলিতে না পারে 

সহম্ শৈবালদাম বাধে আসি তারে; 

যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড় 

পদে পদে বাধে তারে জীর্ণ লোকাচার |” (ছুই উপমা-_পূঃ ভর) 

ন্রোতই নী গতি, শোতই নদীর প্রাণ ॥ উত্স হইতে উদ্দাম এবং ছুর্বার শ্রোতপ্রীশি 

নদীকে সাগর অভিমুখে লইয়া চলে। সেই উদ্দাম এবং দুর্বার শ্লোতশক্তির সম্মুখে প্রাহা 
কিছু বাধাশ্বরূপ হইয়া দাড়ায়; সে তাহাকে আপন গতিবেগের প্রচণ্ড সংঘাতেক্্রতখন 
খড়কুটার মতে! ভাসাইয়া লইয়া যায়। তাহার প্রাণচঞ্চল গতির নিকট . সমস বাধা 
পরাতৃত হয়। কেহই তাহার অফুরস্ত গতিবেগকে রুদ্ধ করিতে পারে না। কিন্ত ই নদী 
যখন তাহার প্রাণম্বূপ মোতশক্তি হারাইয়। ফেলে, তখন বিভিন্ন বাধার গ্রিকট সে 
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পরাভূত হয়। তখন তুচ্ছ শৈবাল আসিয়া অতি সহজেই তাহার স্বাভাবিক গতিপথকে 
অবরুদ্ধ করিয়া দেয়। তখন নদী হয় নিশ্চল। তাহার প্রাণচঞ্চল তরঙ্গের কুনুকুলু ধ্বনি 
তখন আর শুনিতে পাওয়া যায় না। তখন আপন ধারার শক্তি হারাইয়। দুর্বল শক্তির 
নিকট তাহার মহৎ আকাজঙ্। পরাভূত হয়। 
জাতির জীবনকে নদীর সহিত তুলন! করা যাইতে পারে। জাতির জীবনধ রাও 
নদীর ধারারই মতো । জাতি যখন তাহার সংস্কৃতি ও এতিহাকে বিস্থৃত *:) তখন সে 
তাহার স্বাভাবিক গতিশক্তি হারাইয়! ফেলে। এঁতিহ্থ ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হইয়াই 
জাতির অয়ঘাত্রার পথে ক্রমপদক্ষেপ। এই এঁতিহ ও সংস্কৃতি বিস্থৃত হইলে, ম্বভাবতই 
জাতি তাহার আপন ত্তরোতশক্তি তথা গতিবেগ হারাইয়া ফেলে। তখনই নানাবিধ 
লৌকিক কুসংস্কার শৈবালেরই মতো! জাতির জীবনশক্তিকে নষ্ট করিয়া তাহার আপন 
সহজ স্বাভাবিক চলার পথে বাধ স্যট্টি করে। শ্লোতহার1 নদীর দুর্দশার মতো জাতির 
জীবনেও দেখা দেয়। যে জীবনে গতি নাই, প্রাণচাঞ্চল্য নাই, উদ্দাম-উন্মাদ অগ্রগতি 
নাই, যে জীবন অচল-অসাড় সে জীবন অর্থহীন। জীবন শব্দের অর্থ/ অগ্রস্থতি, প্রগতি । 
গতিহারা জীবন তথ জাতীয় জীবন কুসংস্কারের বুপমণ্্কতায় বন্দী হইয়া নিকৃষ্ট অবস্থায় 
কালযাপন করে। যেমন শ্োতহার! নদীর শৈবালকে বাধা দিবার ক্ষমতাথাকে না, তেমনি 
জীবনহারা এতিহা বিস্তৃত জাতিরও জীর্ণ লোকাচারকে বাধ দিবার ক্ষমতা থাকে না। 
[৮০] “এক দিকে অসি আর অজ্ঞতা অটল, 4. 
অন্য দিকে মসী আর শুধু অশ্রজল।” (অভিমান”-_পুঃ ৬৩ ) 
অসি ও মঙ্সী লইয়া অত্যন্ত স্থবিদ্দিত বিতর্ক বর্তমান । কেহ বলিয়াছেন অসি বড়, 
আবার কেহ বলিয়াছেন মসীরই অয্। কিন্তু এই সকল বিতর্কের উধ্বে” যে কথাটি সত্য, 
মাহ] হইতেছে এই যে কেবলমাত্র মীর উন্মাদ আস্ষালনে অসির হিংস্র আক্রমণকে ৫ গধ - 
রা যায় না। অসিধারী মানুষের অন্তরে হিংসা রিপুর বাস। লেখনীর কাতর নিবেদন 
খুব বৈপ্লবিক নিনাদ, সকল কিছুকেই সে নিতান্তই অবজ্ঞা করিয়া থাকে। কাগজের 
শয়্ কালো হরফ তাহাদের ইম্পাত নিগ্িত শাণিত ফলককে প্রতিহত করিতে পারে ন|। 
কে প্রতিহত করিবার জন্ত অদির মতোই শক্তি ব্যবহার করিতে হুইকে। সে শক্তি 
মপীর নাই। তাহার সকল আবেদন অবশেষে দে দেখিতে পায় ক্ষুরধার অসির নিদারুণ 
অবরজ এবং পুনরাক্রমণ। তখন মপীর অশ্রর্জল ফেলা ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকে না। 
[৮১] “আপন কক্ষের মাঝে বৃহ ভুবন 
করেছে সংকীর্ণ রুদ্ধ ্ধর-ব।তাযন 
চারা আজি কাদিতেছে। আসিয়াছে নিশা 
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৷ স্বার্বুদ্ধি মানুষকে ক্ষুদ্রতার রুদ্ধগৃহে আবদ্ধ করে। ক্রমে অগতে আপন ভিন্ন আর 
সকাহাকেও সে চেনে না, ভালোবাসে ন। তাহার সকল কর্ম, সকল চিন্তা, কল্পনা তখন 
“আপন ক্ষুদ্রতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়। বস্ত-জগতের লোভ-মোহ প্রভৃতি তাহাকে হৃদয়- 
জগতের মহাপ্রসারিত ক্ষেত্র হইতে দূরে সরাইয়া ফেলে । ন্নেহ-প্রেম-ভালোবাস' প্রভৃতি 
শ্রে্টিঠানবিক চৈতন্যগুলি তখন তাহার হয় লুপ্ত । হৃদয় রাজ্যের মহাপৃথিবী হইতে মহা- 
পৃথিবীর বিশঞুন্ত জনতার প্রেমিক হৃদয় হইতে তখন সে আপনার সুষট ক্ষুদ্র পৃথিবীর অন্ধ 
কক্ষে আবদ্ধ হয়। সেই স্বা্থবুদ্ধি সু্ট ক্ষুদ্র কক্ষের বাতায়ন রুদ্ধ। অতএব বৃহৎ পৃথিবীর 
প্রেমের আভাস, আলো হাওয়ার স্ুকোমল সুিগ্ধ স্পর্শ সেখানে পৌছাইতে পারে না। এই 
অবস্থায় এক সময় তাহার ঠচতন্ত ফিরিয়া আসে । আপনার স্ষ্ট ক্ষুদ্র অন্ধ পৃথিবীতে 
তখন সে বুঝিতে পারে মানব মহামিছিল হইতে সে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। আপনার 
মধ্যেই তাহার সমস্ত চৈতন্য সীমাগ্মিত হইয়াছে । সকল মানুষের অন্তর হইতে তাহার 
আসন লুপ্ত হইয়াছে । বিশাল বিশ্বের স্বার্থ সষ্ট এক অন্ধ কারাকক্ষে সে হয় বন্দী। তখন 
'তাহার মুমুকষু প্রাণ কষ্ট উঠে। মুক্ত'শ্বীবনানন্দের সন্ধানে তখন সে হয় জাগ্রত। কিন্ত 
আপনার স্ষ্ট অন্ধকার মধ্যে তখন সে দিক খু'জিয়া পায় না। তাহার জ্ঞান সীমা শাস্ত্র 
পুস্তকের শুষ্ক বুলি প্স্ত সীমাবদ্ধ। তাহার কর্মণক্তি কুসংস্কারের অবরোধে পঙ্গু । তাই 
সেই জীর্ণ প্রাণের তখন কান্না ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকে না। 
[৮২] “তব সত্য তব গান রুদ্ধ হয়ে বাজে 
রাত্রিদিন জীর্ণশাস্ত্রে শুফপত্র-মাঝে ” (“স্বদেশ ৩৫ নং, পৃঃ ০৩) 
সু্ট সকল কিছুব মধ্য দিয়াই ভগবানেব বিভিন্ন রূপ প্রকাশিত। বিশাল শৈল তাহার 
গভীর গভীর মৃত্তিষ্বরূপ। অনস্ত আকাশ তাহার বিরাট বিস্তৃতি স্বরূপ। অতল সমৃদ্রে 
তাহষিহ্গন্তীর মন্্রধ্বনি। তরঙ্গে তরঙ্গে তাহার আনন্দ-উচ্ছাস। বাতাস, নদী তাহার 
সুমধুর সংগীত লহরী বহিষ্বা আনে। পুষ্পে পুষ্পে তাহার পবিত্র সৌরভ। প্ররুতি 
'রাজ্োর সর্বত্র তাহার সৌন্দর্ময়, আনন্দপূর্ণ প্রকাশ । মূর্খ মান্গুষ এত প্রকাশের মধ্যে 
পি সহল্র সুন্দরকে দেখিতে পান্থ না। জটিল চিন্তা, জটিল তত্বকথার শীস্ত্রকারাগা 
সেই মহামুক্ত ভ্লানন্দঘরূপকে তাহার! করিয়াছে বন্দী। সেখানে আনন্দের লেন 
মাত্র নাই, সেখানে সংগীতের রেশমাত্রও শোনা যায় না। সত্যরূপে অ 
প্রকৃতিতে প্রকাশিত, যাহার সংগীত-্ধবনি আকাশে-বাতাসে, আলোকে মুখ 
নুরের সুরধুনি যাহার পাধাণ-ভাঙ্গিয়! ব্যাকুল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার এই অস্রীন্দ- 
উচ্ছ্বসিত সুন্দর স্বরূপের বিচিত্র বাণীকে জীর্ণ শাস্ত্রের শু কাগজের পাতায় মূর্খ মানু: 
শ করিয়া! রাখিক়্াছে। তন্ব-প্রাচূর্ষের জল ধাধার ফাদে মুক্ত আনন্বম্বরূপ ভগবান € 
বন্দী। সেখানে না৷ আছে তাহার সৌন্দর্যের ছাতি, না আছে সংগীতের আনন্দ মুখ 
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[৮৩] “অতীতের ম্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি, 

গভীর ঘুমের আয়োজন 

স্বপনের সুখে, সুখের ছলনা, 
আর নাই তাহে প্রয়োজন (গ্যাত্রা সংগীত” পৃঃ ১৭৬) 
অভীত বিলাসী মানুষ বর্তমানকে ভুলিয়া যায়। অথচ বর্তমান হইতেই অংতের 
সৃষ্টি! বর্তমানের সুযোগ্য ব্যবহার করিলেই মহান অতীত ৃষ্টি হরৎ্ঘইব। বর্তমান 
অপব্যবহারে তাহা ফুরাইলে কালক্রমে ইতিহাসের অন্ধকারার অন্তরালে লুষ্কায়িত ইইবে। 
যাহাদের অতীত মহত, তাহাদের জাতি নিশ্চয়ই বর্তমানকে হেলায় হারায় নাই। 
কিন্তু মহৎ অতীতের দিকে মুখ ফিরাইয়৷ য জাতি স্মৃতি-সপ্র দেখিতে ব্যস্ত, তাহারা 
বর্তমানকে হেলায় হারায়। অবপ্র ঘুমন্ত মামযেই দেখে। অতএব সে জাতি তুপ্ত। 
আবার স্বপ্ন তো কখনো সত্য নহে বা প্রকৃত সুখ নহে । জাগরণে বিভাবরী অবসানে 


নে দেখিতে পায় নিষ্ঠুর বাস্তবকে, গম্তর কঠিন কর্মপথকে। অতএব হ্প্নের যাহা সুখ 
তাহ! সুখের ছলন। মাত্র । অতএব যে জাতি কর্মসাধক নহে, ৰে জাতির গ্রগতির পথও 


রুদ্ধ। অতীত স্বপ্নচারী সুপ্ত জাতি কখনও কর্মসাধক হইতে পারে না । সুতরাং জাতিকে 
জাগ্রত হইতে হইলে স্বপ্রস্থথ তুলিয়া, অতাত শ্বৃতি রোমন্থন ত্যাগ করিয়া বর্মসাধক হইতে 
হইবে । বর্তমানের সহস্র ঝড়-বঞ্চার নিষ্ঠুর আঘাতকে সহ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে ! 


হ্-্মলাক্কাশ 
( একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য) 


লর্া 


৮8] গু আপনার জন্য ফুটে শা। পরের জন্য তোমার হৃদয় বুস্ুমকে ৩টি 


করিও ।” 
জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্যয় ভগবঝান। তিনি আপন স্বরূপকে ভপলদ্ধি করিবার জন্য এক 





থাকলে কবির কাব্য স্থটি বথা। যেকোন মৃতিই একে পূর্ণ গরকাশিত হয় তাহার 
যুগ সম্মেলন প্রয়োজন । বস হ্টি-কারক ও রস ভোক্তা এই ছুইয়েই রে রা | 
পুষ্প সুন্দর, ইহার সৌরভ চতুর্দিকে আমোদিত করে। কিন্তু এ সৌন্দর্য দেখিবার জন্য 
যদি কান রূপ্দর্শী ন। থাকে, &এ ন্ধাস উপলব্ধি করিবার জন্য যদি কেহ না থাকে, 


] 
এব [ ডচ্চতর মাধ্যমিক ১.:৮৩ ]. 


ইতে বু হইয়াছেন। আপনার মধ্য দিয়াই আপনাকে উপলব্ধি করা যায় না। আপন 
হাত্যুও আপনার মধ্যে অনুভূত হয় না। তাই একমেবদ্বিতীয়ম স্থষ্টিকর্তাকে ছুই হইতে, 
হাঁগছে। দর্শক না থাকিলে অভিনেতার নাট্য রসভোগ করিবে কে?! লা মানুষ না 


তাহা হলে পুষ্পের সকল সৌনর্য, সকল সৌরভ বৃথা । হৃষ্টি আপনাতে আপনি হুন্দর , 


ইলে্, দুইম্ষের মধ্য দিয়াই তাহার পূর্ণ প্রকাশ । তেমনি মানবহদয়ও কেবলমাত্র 


কমলাকান্ত €৩ 


আপনার জন্য হষ্ট হয় নাই। মানব হনয়-গহনে রহিয়াছে প্রেম ও প্রীতিরূপ অমৃত-রস। 
তাই ইহা কুম্থুমের ন্যায় সুন্দর । কিন্তু এ প্রেম ও প্রীতি যদি অপরকে ভোগ করিতে 
দেওয়া হয়, তবেই হৃদয়নুন্থুমের সার্থকতা । একাতে কাহারও সুখ নাই। সকলের জন্ত 
সকলে থাকিলেই প্রকৃত সুখ । 
৫]. “বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধবেন।, ফুলে কুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে 
চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তি চ নাই |» ( “একা” পৃঃ ৬) 
এ জগং্রুংসারে বৈচিত্রের অস্ত নাই। পূর্ণের সাে সাথে যেমন শুন্য বিহার করে, 
তেমন সৌন্দয-আংপীন্দর্য সম ভাবে এ পৃথিবীতে বর্তমান। উহাতে বিন্মিত হইবার কোন 
কারণ নাই। জগৎ আষ্টার রুটি, ইচ্ছ। ও অঞ্জভব উহারই সমর্থন জানায় | মানবসংসারের 
ক্ষেত্রেও উহার অন্থথা হয় না। সব মানুষই সবান ভাবে উন্নত নয়। সব মানুষ একই রুচি, 
' ইচ্ছা, কামনা-বাসনার দ্বাধা পরিচালিত নয়। প্রত্যেকের অন্তরে সখান ভাল-লাগা, মন্দ- 
লাগার অন্গভব নাই। সব মানুষই সমাজের উপকার করে না। তবুও উহাকেই স্বাভাবিক 
, ক্লিয়া ধরা উচিত । কাবণ নানা বৈষমোর মাঝে একককে উপলব্ধি করাই বিচিত্র আকাঙ্ষা 
নিবৃক্তর উপায়। আটা অসার অভিপ্রেত, স্যপী সামগ্রীর বৈশিষ্ট এবং বৈচিত্রোর উস। 
[৮৬] “মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্ঠার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপ 
'আর কি সুখের আছে? গ্রীষ্মের তাপে ডাবের জলের মত আর কি আছে?” (পৃঃ ») 
মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের দশজনের সহিত বাস করিয়। মানুষ আনন্দ পায়। 
ন্নেহ-প্রীত ও ভালোবাস মানবঘনের অন্তর অম্পর। উহা কর্মে প্রেরণা, চেতনায় 
পরিস্ছব্নতা ও উৎসাহ-উন্দীপন।র সঞ্চার করিয়। দ্বিগুণ তর প্রেরণ! দান করে । ইহাঘের' 
অন্বাকার করিয়। শুধুমাত্র খাওয়।-পর1 ও বাচাকে অবলম্বন করিয়া মানুষ ঝাচিতে পারে 
মা।ঞইহার ভধ্বাচারী প্রেরণা ও উত্সাহের প্রয়োজন । স্নেহ-প্রীতি-ভক্তি প্রভৃতি 
মার্নধবৃত্তি তাহাই দান করে। একাধারে সমাঅস্থিতি ও অন্যদিকে সমাজ বৈচিত্র্য 
সাধনের উপায়ম্বরূপ এই সকল বৃত্তি এইগুলি সহজাত। ব্যথা-বেদনা-সংশয় 
নৈরাশ্টের দ্বারা পীড়িত মানব-মনে অত্যুজ্জল আশা-উদ্দীপনার সঞ্চারপূর্ক এই অ 
বৃত্তিগুলি সহম্রদল বিকশিত পক্সের স্তায় পাপড়ি মেলিয়া ধগে। তাই এইগুলি 
কোন ভাবেই ললীমাজিক অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়। 
[৮৭] “যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা ন হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।” 
(“আমার মন” 
সামাজিক নিয়মকাননের মধ্যে বিবাহ অন্যতম । বৈবাহিক সম্বন্ধের মাধ্য 
ক্ীতি-প্রেম প্রভৃতি সুন্্ম কোমলবৃত্তিগুলির স্পষ্ট স্বীকৃতি দেওয়া হয়। দু;টি হা্লী একই 
স্থত্রে গ্রধিত হয়। ভবিষ্যৎ জীবনধারার নির্মল প্রবাহ নিঃহত হইয়া সমাজ চি. 
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যোগসেতৃ রচনা করে । ফলে ব্যক্তি একদিকে যেমন পারিবারিক, অন্যদিকে আবার তেমন্গি 
সে সামাজিক । খণ্ড হইতে অখণ্ডের অনুভব আনিয়া দিয়! বিবাহ প্রীতি ও গুভেচ্ছ৷ দান 
করে। তাই বিবাহের ফলে এক মানুষ বছর সহিত জড়িত হইয়! পড়ে । "এ কারণেই 
সকলকে মানভাবে গ্রহণ করিবার মতো শিক্ষা বিবাহের মাধ্যমে আয়ত্ত হয়। ব্যক্তিমনের 
কপাট মুক্ত রাখিয়া, সমাজের আর দশজনের মাঝে নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করাই $ইল' 
বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্টু। যিনি নিজের স্ত্ী-সন্তান-সন্তুতিকে প্রীতির বন্ধনে ঝধিতে পারেন 
তাহার পক্ষে অন্তের সন্তান-সম্ভতিকেও নিজের করিয়া লওয়া সস্তব। যে সংকীর্ণচেতা, 
স্বার্থপর ও দুশ্চরিত্র তাহার পক্ষে নিজের স্ত্রী-সন্তান-সম্ততিদের যেরূপ প্রীতির বন্ধনে 
আবদ্ধ করা কষ্টসাধ্য, অন্টের ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটে । উহার চিন্তা ও চেতনার দিক হইতে 
অসামাজিক। সুতরাং সমাজ উহাদের আশ্রয়'দিলেও কিন্তু পুর্ণ স্বীকৃতি দেয় না। 
[৮৮] “তুমি বসস্তের কোকিল, শীত-বর্ধার কেহ নও |» 
( “বসস্তের কোকিল” পৃঃ ২৫), 
খতুরাজ বসস্ত শ্রেষ্ঠ । ফলে-ফুলে সুশোভিত নয়ন মনোহররূপে বিমোহিত। এই 
খতুতে মানব মনে এক অবাঙ. মানসগোচর অনুভূতি জাগে। ্রক্লাত রাজ্য কত সুন্দর 
সুন্দর পাখীর কলতানে মুখরিত হইয়া উঠে। এ সকল বিভিন্ন বিহঙ্গের মধ্যে কোকিল 
অন্ততম। তাহার শ্রুতিমধুর স্বর এই খতুতেই শোনা যায় অন্য খতুতে নয়। কোকিলের 
মতো মনুষ্য জগতেও এক শ্রেণীর মানুষ দেখা যাক্স । এক জনের স্থু্দিনের খবর পাইলে 
উহ্ারা আসিয়া ভীড় করে । ভুরি ভুরি চাটুবাক্য উচ্চারণ করিয়া ধনীব্যক্তির সাহচর্য পাইতে 
চেষ্টা করে। কিন্তু ধনীব্যক্তির যেদিন দুর্দিন উপস্থিত হয়, জটিল সমস্তায় ষেদিন তিনি 
ভারাক্রান্ত হন, সেদিন কিন্তু এ সকল পদলেহীদের সাক্ষাৎ মেলে না। উহার স্বার্থপর ! 
তাই স্বার্থ সাধনাটাই উহাদের চরম লক্ষ্য । দুর্দিন নয় ন্ুদিনই তাই তাহাদের ব*ম্য। 
ইহাদের কাছে কোকিলের মতো ব্যবহার ছাড়া আর্ীকচুই প্রত্যাশ! কর! যায় ন1। সমাঁজ- 
€সারে উহ্ারা বসন্তের কোকিল। অন্যের ভাল-মন্দ বিচারের দকে উহা'রা লক্ষ্য রাখে 
॥ কেবল নিজের স্বার্থ টুকু মিটিলেই উহারা প্রসন্নচিত্তে বিদায় নেয়। কোকিল যেমন, 
হাধ কাপানো শীত, প্রথর কিরণে উত্তপ্ত গ্রীন্মকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র বসন্তেই 
রাজ্যে উপস্থিত হইয়া শতিমধুর কন্বর ঢালে। সমাজসংসারের? কোঁকিলরাও 
সেরষিমভাবে সমাজসংসারে চলাফের1 করে । কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি এবং অন্ুুবিধার 
মাঝে 'হার। যাইতে চাহে না। 
[ ১] “টাক! ছাড়া আমাদের মন নাই ; টাকশালে আমাদের মন ভাঙে-গড়ে। 
টাকাই" সম্পদ ।” ( আমার মন” পৃঃ ২৩) ৯ 
সস ধতার অগ্রগতির ফলে লেন-দেনের মাধ্যমন্বরপ টাকার আবিষ্কার হইয়াছে ৪ 
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টাকশাল হইতে সছ্য বাহির হইয়া আসিঙ়া! উহা! আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। জিনিস- 
পত্রের মূল্যের হরাস-বৃদ্ধি টাকার মান্দণ্ডেই নিরূপিত হয়। টাকার মাধ্যমে সমাঁজে ধনী- 
| দরিদ্র নিরূপিত হয়। সর্বোপরি টাকা আমাদের সুখ-স্ুবিধা, ভোগ-কামনা সব কিছুই 
মিটাইবার ক্ষেন্রে প্রযুক্ত হয়। সে কারণে টাকা ছাড়া আমাদের চলে না। অপধাণ্চ 
ুষ্হবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য বধানের সাথে সাথে টাকার মাধ্যমে দুঃখ-কষ্ট, সংঘাত-বেদনারও 
উৎপত্তি হয়। এ কারণে পণ্তিতজনেরা বপিয়াছেন__“অর্থই অনথের মূল” । কমলা 
কান্তও উহ্্্মীকার করেন। পার্বিব জীবনের স্ুখ-স্ুবিধাই চরম নহে । পাধিব জীবনের 
উদর ন্ায়নীতি প্রস্থত এক আধ্ঠাঁত্সিক রাজ্য বিরাজমান। অর্থের মরীচিকার পশ্চাতে 
দৌড়াইলে কোনক্রমে এ আধ্যাত্মিক রাজ্যের সন্ধান মিলিবে না। সে কারণে পাধিব 
জীবনের সুখ-স্ুৃবিধা বিধানের দিকে নজবু দিলে উহা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিবে। অগতে 
থাকিয়া! নরকের ম্যায় বিসদৃশ পরিবেশের অস্তিত্ব চেতনায় ধরা পড়িবে। সে কারণেই 
অর্থের সদ্যয় করিয়া চলিলে দৈনন্দিন জীবনের সুখ-স্থবিধা বিধানের সাথে সাথে আধ্যার্ তুক 
_ রাজ্যের সন্ধান করা উচিত। সত্য্যায়-মহত্ব প্রভৃতি গুণগুলির প্রকৃত বিকাশ আধ্যা- 
| তিক রাজ্যে পৌছাষ্ী। দেয়। সেই রাজের সন্ধান করাই প্রকৃষ্ট পন্থা। উহার আশ্রয় 
ব্যতিরেকে অনস্তশাস্তি ও অনস্তমাধুর্য পাওয়া যায় না। সে জন্যেই অর্থের সর্বাতিশয়ী 
গুরুত্ব দিতে নাই। 
[৯০]- “চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড 
আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন?” . ( “বিড়াল” পৃঃ ৪৩) 
আপাত-বৈষমই হইল সমাজ সংসারের বৈচিত্র্য । ন্যাক়-অন্যায়, লোভ-ত্যাগ, 
উদ্দেশ্-অনুদ্দেন্ত ও সত্য-অসত্য মানবসংসারে বর্তমান। সংখ্যা-গরিষ্ঠের যেখানে 
আধখ্ত্য রহিয়াছে, সেখানে মুষ্টিমেয়র কোন প্রকারই মূল্য দেওয়া হয় না। কমলাকান্তের 
যার চিন্তাশীলের মতে উহা! অন্থুচিত কার্য। দ্ডিতের সাথে সাথে দণদাতারও আত্ম- 
সমালোচনা কর! উচিত। দরিদ্রের পাশাপাশি ধনীকেও আপন আপন ন্যান্-অন্যায় বে 
সম্পর্কে সচেতন হইতে হইবে । প্রয়োজনের তাগিদে পণুবৃত্তি প্রস্থত চৌর্য পরায়ণতা 
মান্য অবলম্বন করে । মাজে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অন্থ্বিধাই উহার মূল কা 
তাই চোরকে স্বীন্তি দিবার সময় শাস্ত এবং ধীর চিত্তে সমগ্র ব্যাপারটি ভাবিয়া দেখা উ 









চ্ ভাব-সম্প্রসারণ 


তুলিলেই যোগ্যতম ব্যক্তির মহত্ব প্রমাণিত হইবে। ইহাই হইল সর্বোৎকষ্ট পথ। অন্য 
কোন উপায় নাই। 
[৯১] “একটু বকাবকি লেখালেখি কম কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও-_ 
তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে |” (“বাঙালীর মনুঘ্যত্ব” পৃঃ ৬১) 
মানুষ চিন্তাশীল সচেতন জীব। প্রয়োজনের মানদণ্ডে মানুষ কর্মকেই জীবনস্ত্বেত্র 
গুরুত্রদ(ন করিয়াছে । অলসের ন্যায় চিন্তা এবং কর্তব্য নির্ধারিত করিলে অপাব কর্মই 
সাধিত হইবে । উহাই যথার্থ পথ নহে । যুভ্তি-বুদ্ধির, সারবত্তা না থাকিলে কোন কর্মই 
পরিপূর্ণ হয় না। সমাজের প্রতিটি মান্টষেরই এই বিষয়ে সমান সচেতন হইতে হইবে। 
সাঠিত্য শর্টাদের ক্ষেত্রেও এই বক্তব্য প্রযুক্ত । শুধুমাত্র গালাগালি কিংবা অলস চিন্তার 
উপর নির্ভর করিয়। প্রকৃত সাহিত্য স্থষ্টি করা যাগ না। সুস্থ ধীর মনে চিন্তা করিয়। গ্রকূত 
সাহিত্যের স্থষ্ট হয়। প্মকারণে সময় কাটানো [কিংবা আজে বাজে কথার মালা গিয়া 
সাথক সাহিত্য রচনা অসম্ভব | একারণেই কমলাকান্তেব উপদেশ হইল সবপগ্রকার আলন্ত, 
কুঁড়েমি অথবা স্বার্থস্দ্ধির কথা ভুলিয়া! গভীরত্ণাবে সব কিছু চিন্তা করা উচিত। 
গভীর চিন্তাই সর্বকর্মের সার্থক নিয়স্তা। তাই কর্মই জীবন, চিন্তাই ধিবলগ্ন। ুক্তি-বুদ্ধি 
ও বিচার-বিবেচনার সারবত্তাই হইল প্রকৃত পথ ও সার্থক উপায়। 
[৯২] “আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি পরের জন্য আত্মবিসর্ন ভিন্ন" 
পৃথিবীতে স্থায়ী খের জন্য কোন মুল্য নাই ৮” (“আমার মন” পৃঃ ২০) 
সম্পদ-এশ্বর্য বা যশ হইতে যে সুখ আমর প্রাঞ্ধ হই, তাহা স্থায়ী সুখ নহে। চলমান 
জগতের রপাস্তরের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল স্ুখও লুপ্ত হইয়া যায়। দরিদ্র ব্যক্তি সম্পদ 
কামনা করে। তাহার ধারণ! জম্পদ প্রাচুর্যের মধ্যেই সুখ লুন্কায়িত। সম্পদশালী ব্যক্তি 
প্রচুর সম্পদ পাইয়াও প্রকৃত সুখী নহে। আরও সম্পদ্দের লালসা তাহার অস্থায়ী সুধী 
ঘুনকে ক্রমশই বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলে । উচ্চাকাজ্জী মাস্ট যশ কামনা করে। এই যশোকাঁজ্ষা 
বহার উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইয়াই চলে । অতএব যশেও প্ররুত স্থখ নাই । ইন্দ্রিয় চর্চাতেও 
ব্য স্থায়ী স্ব প্রাপ্ত হয় না। কারণ এ আকাজ্ষারও নিবৃত্ত নাই। সকলই “নদীর 
এগার কহে ছাড়িয়া! নিশ্বাস, ওপারেতে সর্বস্থথ আমার বিশ্বাস।” অর্থাৎ আকাজ্। বা 
লো করিয়া প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না। ত্যাগেই রহিয়াছে স্থায়ী সুথ | অপরের জন্ত 
র সর্বন্থ ত্যাগ করার মধ্যে ষে আত্মস্থথ উপলব্ধি হয়, তাহার তুলনা নাই। ইহাতে 
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চাওয়।ধ তাগিদ নাই, না পাওয়ারও দুঃখ নাই। অতএব শাস্ত-নিবিড় স্থখোপলব্ধি একমাত্র 
আত্মদিসর্জনেই পাওয়া যাইতে পারে । 

[1৩] “যে সুন্দর তাকেই ডাকি ; যে ভাল তাকেই ডাকি । মনে আমার ডাক শুনে, 
তাকেইউ্রাকি। এই ধে আশ্চর্য ্রন্মাও দেঁধিয়। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, বিস্মিত হইয়া 
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আছি, ইহাকেই ডাকি । এই অনস্ত স্ন্দর জগং-শরীরে ঘিনি আত্মা, তাহাকে ডাকি; 
আমিও ডাকি, তুইও ডাকিস।” (বসন্তের কোকিল” পৃঃ ২৯) 
হুন্দরকেই আমরা আহ্বান করি, অভ্যর্থনা করি । অস্ুন্দর আমাদের হৃদয়কে আকর্ষণ 
করিতে পারে না! । অতএব ইহাকে আমরা স্বাগত জানাইতে পারি না। জর্বাগ্রে প্রকৃত 
উণীন্দধকে খু"জিয়া বাহির করিতে হইবে । যাহা কিছুই আপাতদৃষ্টিতে আমাদের চর্মচক্ষুর 
নিকট ন্্ররূপে প্রতীয়মান হইল, তাহাই গরকৃত সুন্দর নহে। যাহা চির পুরাতন অথচ 
চির নৃতন তাহাই প্রকৃত স্থন্দর |) যাহা যুগ যুগ অতিক্রান্ত হইয়াও অনাস্্রাত পুষ্পেব মতো 
অমলিন, তাহাই স্বুন্দর । জগতের কৃত্রিম বস্তর মধ্যে যে সৌন্দঘ আছে, কালক্রমে উহা! 
ইতিহাসের কস্কাণ করে!টিতে পরিণত গুয়। অতএব ইহাদের সৌন্দর্য প্রকৃত সৌন্দর্ঘ নহে । 
স্থতবাং যাহ! শাশ্বত সুন্দর তাহাকে স্তাহ্বান করিতে হইবে । কারণ স্থষ্টির মধ্যে রহিয়াছে 
সেই শাশ্বত সৌন্দর্য । ইহা চির অমলিন, চির নৃতন। ইহা বিরাট বিন্ময়। যুগ যুগ ধরিয়া 
এই রহস্তের উন্মোচনের চেষ্টা চলিতেছে । কিন্তু এই রহস্তকে জানা যাইতেছে না, ইহাকে 
প্রকাশ করা যাইতেছে না, ইহা অনির্বচনীয়। ইহার অপরূপ সৌন্দর্ধ আমাদের দিন-রান্তি 
গুলুবধ করিতেক্ী কিন্তু এই সৌদদর্ধের সমাপ্তি দিগন্ত খু'জিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এই 
সৌন্দধের অন্তালে রহিয়াছে আত্মা। এই আত্মা অবিনাশী এবং আনন্দস্বরূপ। স্ষ্ট 
সকল বস্তর অন্তরালেই এই "আত্মা অবস্থিত বলিব স্থ্িমাত্রই সুন্দর । অতএব সকল 
সৌন্দযের মূলে আমরা এই আত্মাকেই আহ্বান করি। 
[৯৪] “দুই রকমের পলিটিকৃস্‌ দেখিলাম্৮-এক কুকুর জাতীয়, আর এক বৃষ জাতীয় 
( “পলিটিকৃস্” পৃঃ 
জগতে সাধারণতঃ বস্ত্রকে লাভ করিবার জন্য দুইটি পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। একটি 
য়োগের মাধ্যমে অধিকার, অপরটি মোসাহেবী বৃত্তি অবলগ্বন ব। আবেদন দ্বার! অধিক 









রাজনীর্তীবদও কুকুরের ন্যায় তাহাদের রাজনীতি সংক্রান্ত কাধ চালাইয়া থাকে 
তাহার লুখের নিমিত্ত আবেদন নিবেদন করে না। তাহার আকাজ্িত বধুস্টক আহত 
করিবার জন্য সে বল প্রয়োগ করিয়া থাকে । সে জানিয়াছে যে 'বীরভো 
এক শ্রেণীর রাজনী তিবিদও এ বুষ পদ্ধতি অবলম্বন কবিঘ়্া থাকে । দাতা 
দিকে তাকাইয়া থাকে না। আকাঙ্ক্ষিত বস্তকে আয়ত্ত করিবার জন্য তাক্স্সরা তাহাদের 
বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকে । নিঃসন্দেহে এই ছুই জাতের পলিটিক্সের 


রা ভাব-সম্প্রলারণ 


শ্রেষ্ঠ। স্বাধীন শক্তিতে বুষ অলভ্য বন্ত লাভ করিতে চাহে। সে পরমুখাপেক্ষী নহে। 
আর কুকুর পরাশ্রিত জীব । পরবশে প্রাপ্যস্থথে প্ররুত কোন সুখ নাই। অতএব দুর্বল 
রাজনীতি অপেক্ষা সবল রাজনীতি অনেক ভালো। পু 


অনুশীলনী 
১। গ্লাথাঞ্জলি 


£ 


নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলির ভাব-সম্প্রসারণ কর £ 
(১) “যদি প্রেমভরা হৃদয়..-...জয় নাহি কর] যায়।” (রাজা ও মন্ত্রী) 
(২) প্ধন-বন মাঝে জয়......পায় সে মুক্তি ধন।” (শ্রীদাম সখা, পৃঃ ১৭) 
(৩) “মানব জীবনে অনিবার্ধ......তুমি পরম ধর্ম জেনো ।" ( উত্ধিরী) 
(9) ধর্মের তরে ছুঃখ-****ধর্ষেরই হয় জয় ।” (ছুর্বাসার পরীক্ষা, পৃঃ ৬৯) 
(৫) “একনিষ্ঠ ভাবা বিষ্ট...দিগস্তপ্রসারী |” ( অজন্তাগুহায়, পু ১২৩) 


২। গল্পে উপনিষদ 


(৩) “সত্যকে প্রকাশ করিতে হইবে *--*"*ভারতের গৌরবময় যুগের 
মহাজনী |” ( গুরুগোতম, পৃঃ ২৯) 
(৭) “মর্তালোকের সকলেই... “মিথ্যা আচরণেই বা লাভ কি?” (পৃঃ ৪৭) 
(৮) “ওঠো! জাগো শ্রেষ্ঠ আচার্যগণকে বরণ করিয়া প্রবুদ্ধ হও 1৮ ( পৃঃ ৬৪ ) 
(৯) বিত্ত ও সম্পত্তি দ্বারা কোন লোকের তৃপ্তি হয় ন1।” ( নচিকেতা ) 
(১) পৰিগ্ভার এমনই মহিমা! সেখানে ছোট-বড় উচ্চ-নীচ কোনও ভেদ নাই” 
( বৈশ্বানরপুরুষ, পৃঃ ১২৫) 






৩। কাব্য-মঞ্তুষা 
“হে রজনী, দয়াময়ী ******ভিখারী রাঘবে ।» (রামের বিলাপ, পৃঃ ২৩) 
“মাটির-ই যদি বা এহেন মূল্য, মানুষের দাম নাই?” ( চাষার ঘরে ) 
(১৩) (ধ“ক্ষণপ্রভা গ্রভাদানে-.....পথিকে ধাধিতে ।” (আত্মবিলাপ ) 
(১৪) 
(১৫) 
(১৬) 


'সব-চেয়ে যে শেষে এসেছিল-*****সকল শূন্য করে ।” ( ছিন্নমুকুল, পৃঃ ১১৮) 
নির্জন তটে চেয়ে.......হাট করিনে রে ভাই 1” ( হাটে, পৃঃ ১৩৭) 


(১৭) 
(১৮) 
(১৯) 
(২০) 
(২১) 


(২২) 


(২৩) 


(২৪) 
(২৫) 
(২৬) 


(২৭) 
(২৮) 
(২০) 
(৩ ০) 
(৩১) 
(৩২) 


(৩৩) 
(৩৪) 
(৩৫) 


(৩৬) 


অনুশীলনী ৫৯ 


"নৌকা ফেলি” কেন......সেঁউতি 'পরে রেখে ।» (বাঙ্গালীর সাধ, পৃঃ ১৪৩ ) 
“ঈশ্বরী পাটনী কয়......বাসনা_-কও, কও ।” (বাঙ্গালীর সাধ, পৃঃ ১৪৩ ) 
“যদি কপ] হলে! হেন......থাকে দুধে ভাতে ।” (বাঙ্গালীর সাধ, পৃঃ ১৪৪ ) 
“অ্রপূর্ণী ক'ন নেয়ে ......যাবে তাতে দেন্য-ভয়” ( বাঙ্গালীর সাধ, পৃঃ ১৪৫ ) 

“ললাটে তোমার ভাম্বর টাকা-.*.".দেশ-ভক্ত-শির 1” 
( শাত-ইল আরব, পৃঃ ১৪৯) 

“ইটের পরে ইটকে্গেখে-৮ "রঙিন চিঠি লুকায়ে 1” 
ও ( কারাম শরৎ, পুঃ ১৫৫) 

প্বাইরে আলো, ছুট ছেলে-*.-..ধাকতে ভাল না বেসে 1” 

ঁ ( কারামত শরৎ, পৃঃ ১৫৬ ) 


৪। রাজধি 


“মৃহুরাজ সেই প্রভা্ক......অসীম প্রেমসমুদ্রের পথ দেখিতে পান।” (পৃঃ ২৯) 
“ছুঃখ যে পাপেরই ফল******কাটাইয়া গিয়াছেন।” (পৃঃ ১১৮) 
রাজা কহিলেন, এ্বকে হারাইয়! সকল বালককেই আমার এব বলিয়া 

বোধ হয়।” (পৃঃ ১৫৭) 


৫। রামায়ণী কথা 


“মানী ব্যক্তির অপমান মৃত্যুতুল্য।” 

“তুমি গতি হীনের.--***চক্ষু হীনের চক্ষু__” 

“তৎপর অযোধ্যায়*** **'বাল্লীকির লেখনী !” 

“তোমার ন্যায় এই জগতে...ছুঃখে তুমি ব্যথিত হইও ন11” 
“ব্র্যান্ত্রী যেরূপ স্বীয়--**-*রক্ষা করিতেছিলেন।” 





৬। চরিত-কথা 
প্যাহার নাম ধর্ম*.****স্বভাবের নামাস্তরই 'স্বাস্থ্য” | £ 8৪৪) 
“বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন।» (পৃঃ? জজ 
“ভাগীরথী গঙ্গার-****.বিগ্ভাসাগরের আবির্ভাব সঙ্গত ও স্বাভাবিঝ্ঞী 


(পৃঃ ১৫) 
“যাহার মূলে বহ্বিমচন্দ্র নাই, সে জিনিস বাওলাদেশে অচল।” (পৃঃ৩১) 


অনুশীলনী 
৭। সীতার বনবাস 
(৩7) “শোক ও মনস্তাপ করা--"."*সদ্বিবেচনার কাধ নয়।” (পুঃ ৬১) 
€৩৮) “তথায় যে অসংখ্য......হইতে পারিবে ।” (পৃ *৪) 
৮। কমলাকাস্ত 
(৩৯) “এদেশে এক জাঠি লোকে....-.বঙ্গদেশময় ছডাইয়া পরে” (১১) 
(৪০) “রমণীমগ্ডল এ সংসাবেব নারিকেল 1” + (পৃঃ 9 


(৪১) “কমলাকান্ত বলিল, “আমার না তো কার! আমি-****'বেটং পালিম্‌ 


ব'লে তোর বাবার গোরু হলো 1” (পৃঃ 98) 


(৪২) “লতায় কণ্টক আছে ; কুম্থুমে কীট আছ ; গদ্ধে বিষ আছে ; পত্র শুক হয়; 


রূপ বিকৃত হয়; স্ত্রীজাতি বঞ্চনা জানে । কু--উঃ বটে-_তুমি গাও ।” (পৃঃ ২৭) 










৯। সংকল্প ও স্বদেশ 


€৪৩) “হে রাজেক্দ্-"--."মৃ হুযুর বিশ্রাম যেন করে মহীয়ান।” (পৃঃ ২৬) 
(8৪) “অন্ধ মোহান্ধ .....তোমার |” ( পৃঃ ৫৭) 
(৪৫) “পতিত ভারতে --**"আজি নিশীখের চোখে |” (পৃঃ ৬৫) 
(৪৬) “রাজা তুমি নহ----*"তোমার উত্তণীয়।” (পৃঃ ৬৫) 
১০। কুরুপাগুব 
€৪৭) “ক্ষত্রিয়দের বলই শ্রেষ্ঠ ।” | ( পৃঃ ৯৫ ্‌ 
(৪৮) “হে অজুনি......উখান করো ।” (পুঃ৮৪) 
৭৯) দক্ষুত্র মানবীয়........ করিতে হয়।”» (পৃঃ ৮৫) 
০) «“অধর্মের ফল হইতে নিষ্কৃতি নাই।” (পৃঃ ১২৫) 
€ণ:) “ভূজঙ্ম যেমন পাদস্পর্শ সহ করিতে পারে না 1” (পৃঃ ১২৬) 
€৫২ “গ্রাণরক্ষাথে মিথ্যা কহিলে পাপম্পর্শ হয় না” (ধৃঃ ১৩০) 
(৫৩) “প্রচণ্ড বায়ু যেমন মেরু পর্বতকে ভগ্র করিতে পারে না” (পৃঃ ১৩৫-৩৬) 
€€৪) “বিপৎকালে সকলেই......ছার রুদ্ধ অবলোকন করো 1” (পূঃ ১৪৭) 
(৫৫) (“হয়ং দেবরাজও......সদ্ধ করিয়া থাকেন ।” ( পৃঃ ১৪৯ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
াব্সতনহস্ষ্পে 


অপ্রয়োজনীয় অংশটুকু বাদ দিয়া কোন গগ্যাংশ বা পদ্যাংশের সারাংশ লিখিতে হয়। 
' সারসংক্ষেপ বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া লিখিবার চেষ্টা করা উচিত। ইংরাজীতে 
এই সারসংক্ষেপ-রীতিকে বলে 75091 একাধিকবার মূল বিষয়টিকে পড়িয়া 
নিজের্ছাষায় সংক্ষেপে উহার সহজ অর্থ লিখিবার চেষ্ট1 সাঃসংক্ষেগীকরণ রীতির মাধ্যমে 
ব্যক্ত। এই কারণে অলংকার প্রাচুষ কিংবা গুরুভার ভাবের যথাযথতা৷ বজায় রাখিবার 
প্রয়োজন নাই। সাধারণতঃ সারসংক্ষেপ করিতে গিয়া সমগ্র বিষয়টির এক চতুর্থাংশ কিংবা 
এক তৃতীয়াংশ শব্ধ ব্যবহার করিতে হয়। কোন জটিল শের অর্থোদ্ধারে অপারগ হইলে 
ভীত ইহার কোন কারণ নাই। বার-ছুই বিষয়বস্তরট পাঠ করিলেই মনে সহজ অর্থ জাগিয়! 
উঠিবে। একথা অস্বীকার করা যায় মায়ে অঙ্গুশীলনী ব্যতিরেকে সার্থক সারসংক্ষেপী- 
করণ অসম্ভব। তাই প্রশ্রপত্র কিংবা টেস্ট পেপার ঘাটিয়া একাধিকবার অনুশীলন 


করাই সার্থকক্জজ উপায়। 
ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্য কতকগুলি সারসংন্ষেপেয় নমুনা দেওয়। হইল £ 


গাখাঞ্জলি 
“তিরিত্ব” (পৃঃ ১৩, মূল প্রায় ৫৪০ শবা) 










সারসংক্ষেপ £ পরমবৈষণব শ্রীূপ ও শ্রাসনাতন গোস্বামী ব্রজধাম বৃন্দ? 
ভগব আরাধনায় ব্যস্ত। এমনি সময়ে এক দাম্ভিক পণ্ডিত তাহাদের নিকট উপ 
রহ তাহাদিগকে তর্ব-যুদ্ধে আহবান করিলেন । বৈষ্ণবদ্য় বিনয়ের ভকৃত্রিম প্র; 
তাহারা তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া পপ্ডিতকে বিজয়-পত্র লিখিয়া দিলেন। কিন্তু তা 
শিষ্য শ্রীজীব হহ| মান্য লইতে পারিলেন না । ফলে সে দাম্ভিক পণ্ডিতকে 
হারাইয়। দিয়া বৃন্নাবন হইতে বিতাড়িত করিলেন। যশাক।জ্মী তরুণ শ্রাজীবের 


কূপের অতি-বিনয়ী অভিমানও যে পরে!ক্ষতঃ অন্যায় তাহ] বুঝাইয় দিলেন। ঝিুরদিন বাদে 
রূপের ক্ষমাহীন চিত্ত দ্রবীভূত হইল । সে নিজেও তাহার আতুদোষ উ 
অন্তদিকে, শ্রীজীব আপন অপরাধ লাঘব করিবার নিমিত্ত কঠোর তপস্থার 
করিয়া শারীরিক দিক হইতে দুবল হইয়া পড়িলেন। এমনি সময়ে সনাতক্্রের মধ্যস্থতায় 


গুরু-শিষ্তের পুণ মিলন হইল |. 


৬২ : গাথাঞ্জলী 


“রাজা ও মন্ত্রী” (পৃঃ ১৮২০, মূল প্রায় ৩৯৬ শব্দ ) 
সারসংক্ষেপ £ বৈশালী রাজ্যের অধিপতি কন্ক অপেক্ষা তাহার মন্ত্রী বিজয় দীন- 
পরিত্রের অধিকতর জনপ্রিয় ছিল। রাজা ইহ! সহা করিতে না পারায় গোঁপনে চক্রান্ত 
করিয়া বিজয়কে হত্যা! করাইলেন। প্রজাগণ রাজার এব্সপ অন্যায়-আচরণ ক্ষমা করিতে 
পারিল না। রাজা সমগ্র বৈশালী রাজ্যে বিজয়ের নামোচ্চারণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন £ 
বৈশালী নগরের উদয় নামে এক-ব্যক্তি রাজাজ্ঞ! লঙ্ঘন করায় মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত যা রাজ- 
সমীপে নীত হইল । রাজা লোভ দেখাইয়! মহামণি «বান করিলেন। উদয় তথাপি 
এই মহামণি লাভের পশ্চাতে বিজয়ের নামমহিমার মাহাত্ম্য বর্তমান রহিয়াছে বলিতে 
চাহিল। রাজ অবশেষে মৃত্যুঞ্ীয়ী বিজয়ের নাম মহিগা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া 
আত্মশোকের জালায় যন্ত্রণাতুর হইয়া উঠিলেন। (প্রায় ০২ শব্দ) 


“রক্ষক ও তক্ষক” (পুঃ ২৫-২৬, যূল প্রায় ২৬২ শব) 


সারসংক্ষেপ : এক রাজা ছুরহ-রোগমুক্ত হইবার আশায় মহাশির রূপালাভের 
নিমিত্ত একটি বালককে তাহার জনক-জননীব নিকট হইতে ক্রয় করিয়া আনিলেন। 
বিচারক রাজাদেশ পালনের স্বপক্ষে জন্থমতি দিল। ঘাতকের শাণিত খড়গ বালকের 
উদ্দেশ্তটে উদ্যত হইল । ঘাতক, রাজা, বালকের জনক-জননী ও বিচারক জগৎ-সংসারের 
ধিষ্ঠাত্রী মহাশক্তির বিচারহীন আদেশকে সহজভাবে বরণ করিয়া লইতে চাহিল। 
হার! গ্রতিকারহীন অবস্থায় আপন আপন মৃত্যুদণ্ডের জন্য প্রস্তৃত হইল । অবশেষে 
জা স্বৃত অপরাধের গুরুত্ব অন্থভব কথিয়া বালককে মুক্তি দিলেন। আত্মস্বরূপ 
দ্ঘাটনে ব্যাপৃত রাজা স্বীয় অন্যায় উপলব্ধি করিতে পারিলেন। (প্রায় ৮০টি শব) 


২ 









“সাবিত্রী বাই” (পৃঃ ৫৬-৬৯, মূল প্রায় ৭৬৮ শব) 


রসংক্ষেপ £ মারাঠা-নায়ক শিবাজীর সেনানীর কর্ণাট বিজয়ে উল্লসিত হইল । 
তাই ফ্রোহলাপুর ফিরিবার পথে তাহারা বেলভাড়ি গড়ে দারুণ লুন চালায়। ছূর্গাধিষ্টাত্রী 
রাণী সাবিত্রী বাই গ্রজাগণের ধর্ম-মান ও জীবনরক্ষাকল্লে পাণ্ট! আক্রমণঞ্চালাইয়া 
শত্রুপক্ষনঃ বিপধস্ত করিয়। তুলে! মারাঠাপতি শিবাজী নারীর হস্তে তাহার 
' পরাজয়ে ক্ষু হইয়া রাণী সাবিত্রী বাইকে সমুচিত শিক্ষা দিবার আদেশ দান 
পনানায়ক দাদাজী সবতোভাবে নারীর অবমানন। করেন, সাবিত্রীর দক্ষিণ হস্ত 


4 


বিন বাই হাছন আগ অবস্থায় তাহার নিকট আনী হন। মারাঠাপতি 


সারসংক্ষেপ ৬৩ 


শিবাজী এই বীরাঙ্গণার চরণতলে পতিত হইয়৷ স্বকৃত অন্যায়ের জন্য ক্ষমণ ভিক্ষা করিলেন 
এবং তাহাকে নিজ মাতার অনুরূপ মর্ধাদাদান রিলেন। স্বভাবতই সেনানায়ক দাদাজীও 
উপযুক্ত দগুপ্রাপ্ত হইল । (১০৪ শব) 
“নারীর শক্তি” ( পুঃ ৩৪-৩৬, মূল শব্দ প্রায় ৩০৪) 
$ সারসংক্ষেপ: গ্রতাপগড়ের রাজ। রাঠোর স্থ্য সিংহ শিরোহী রাজকন্যাকে 
লাভের ফ্ঞ্ঠমত আগ্রহী। কুল গৌরব ক্ষুপ্ন হইবে ভাবিয়া শিরোহী পতি রাঠোর কুলের 
যুবরাজকে কন্যাদানে অসম্মত । ভুর্য সিংহ ইহাতে অপমান বোধ করিলেন। ক্রোধে অন্ধ 
হইয়া তিনি সেনাপতি শৃরসিংহকে শিরোহীগড় ধ্বংস করিতে পাঠাইলেন। শূরসিংহ সাফল্য 
লাভ করিল। তাহার বীরত্বে শিরো হীগড় লুস্তিত এবং রাঠোরাধিপতি অর্জুন সিংহ বন্দী 
হইল। চরম ক্রোধে বাহজ্ঞান লুপ্ত হইী স্থর্যসিংহ শিরোহী পতির কন্তাদ্দানের ইচ্ছা এবং 
অপরাধ শ্বীকার করিয়া মার্জন৷ ভিক্ষার প্রস্তাবকে উপেক্ষা করিলেন। শিশু-ক্রোড়ে বহু 
পুরনারীসহ শিরোহী রাজমহিষী শুরপিংহের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। শাশ্বত মাতৃত্বের 
পরাকাষ্ঠ৷ দেখাইযু! তিনি শাস্তি ও সন্ধির প্রার্থনা জানাইলেন। রাঠোর সেনাপতি 
বৈরীভাব দূর করিয়া উভয় রাজবংশের মধ্যে বৈবাহিক মিলনে রাজী হইলেন। এবং 
পরদিন প্রভাতে সৈম্-বাহিনীসহ তিনি শিরোহীগড় ত্যাগ করিলেন । নারীচিত্তের কলপু- 
কোমল অনুরোধে দ্রবীভূত হইবার জন্ প্রতাপগড়ের বিচার সভায় বীরশ্রেষ্ঠ শূর সিংহের 
মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়। চরম শান্তি গ্রহণাভিলাষে দিধাহীনচিত্তে শ্রসিংহ দগ্ডায়মান। 
এমনি সময়ে সহসা সেনাপতির প্রাণ ভিক্ষার দাবি লইয়া শিরোহী রাজ্মহিষী সেখাত 
উপস্থিত হইলেন। শৃরসিংহ বিচারে অব্যাহতি পাইলেন। এূপভাবে আপন যোগ 
মর্যাদ। নারী স্বীয় কৃতিত্ব 'এবং দক্ষতাবলে রক্ষা করিলেন । এ. (১৫৬ শব 
£” : ণঅস্বরীষের যজ্ঞ” (পৃঃ ৫-১২, মূল শব্দ প্রায় ৬৮৫ ) 
সারসংক্ষেপ : ঘাদশবৎ্সর-ব্যাপী একাদিক্রমে বৃষ্টিপাত না হইবার ধরুণ কো 
রাজ্য শুষ্ক পাওুররূপ ধারণ করিল । খষি ভরঘ্াজ মুনির উপদেশে প্রজাবত্সল কোশলপ্ধ- 
পতি অন্থরীষ মরুত্ত যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। আপন পদমধাদা ক্ষুগ্র হইবে 










বালক শুনঃশেফ যজ্ঞযুপের নিকট খড়েগাতো লিত হইলে ছুইটি থকমন্ত্র উচ্চার 
মন্ত্রের অলৌকিক ক্ষমতার দরুণ ভ্রিলোক আন্দোলিত হইয়া উঠিল । স্বর্গাধিপত্তি ই 
অপহৃত পশু অগ্রীষকে ফিরাইয়৷ দিতে মত্যলোকে আ1সুলেন। দেব্লোক রা [নবলোক 


৬৪ . গাথাঞ্জলি 


কর্তৃক ধধি তনয়ের মুক্তিলা'ভ যথাথই আত্মত্যাগের জয় ঘোষণা করে। অবশেষে বহুদিন 
অতীত হইবার পরে অগ্বরীষের রাজ্যে পুর এশবরধ ফিরিয়া আগিল। পাখীর« কলতান, 
ফুলে-ফলে ভরা প্রাচুর্য, আনন্দিত ময়ূরের কেকাধ্বনি এবং সুদূর আকাশে খগ্ডমেঘের 
সঞ্চালন-_সবকিছুই খক্মস্ত্রগানের মাহাত্ম্য বলে এস্তাবিত হইল । (১৪৫ শব্দ) 


“রাকা ও বাকা” ( পুঃ ৭৪-৮১, মূল শব্দ প্রায় ৫৫৪) 

সারসংক্ষেপ £ পাওুরপুর গ্রামে নিষ্পাপ, নিলেোভ ও প্রবল হরিভক্কিম্পন্ন এক 
দম্পতি বাস করিত। সামান্য উপার্জনের উপর নির্ভর করিয়া রাকা ও বাকা নামে এ 
দম্পতি অতি সুখে দিন অতিবাহিত করিত এবং ,সদাসর্বদা হরিগুণ গানে রত পাকিত। এই 
দম্পতির আথিক ছুরবস্থ! লক্ষ্য করিয়া! খধি নারদ স্ব্গপুবীতে লক্ষ্মী ও নারায়ণকে তাহা 
জানাইল। লক্ষ্মী নারদকে বাকা ও রাকার যাতায়াতের পথে কতকগুলি মোহর ছড়াইয়। 
আসিতে আদেশ করিলেন । চলাচলের পথে মোহর দ্িখিয়া ভ ক্রশ্রেষ্ঠ.রাকা উহা হেলায় 
মাটি চাপ] দিল। স্ত্রী বাকা উহা স্পর্শ করিতে গেলে সে তাহাকে শিষেধ করিল। অবশেষে 
নারদ ম্বর্গলোকে আসিয়! এ সকল মোহর ফিরাইয়। দিয় লক্ষ্মী এবং নাখণের নিকট উহার 
কারণ জানিতে চাহিল। ভক্ত পাথিব এশ্বষে তৃপ্ত নয়, তপস্যা সঞ্জাত ঈশ্বরবূপ ধনেই তৃপ্ত । 
তাঁই এই শ্রেণীর লোকের নিকট আধিক দুরবস্থা চরম নহে, উহ) তপস্যান্বরূপ | (১১* শব্দ) 


“ছুই পণ্ডিত” ( পৃঃ ৫৩-৫৬, শব্দ সংখ্যা প্রায় ৪০০) 

সারসংক্ষেপ 2 পগিতশ্রেষ্ঠ জয়নারায়ণের অপরিসীম ছুঃগ দেখিয়া কাশীনিবাসী 
স্ঠাহার সুহৃদ ধনী পণ্ডিত মহেশচন্দ্রের করুণার উদ্রেক হইল । তাই তিনি সরকারী 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ভিনিস সাহেবকে ধরিয়! জয়নারায়ণ তর্কবত্বের জন্য ষাট টাক! 
াহিনার একটি কাজ যোগাড় করিয়া দিলেন । এই খবর শিলেোভ জয়নারায়ণকে দিলে 
নি বিনয়ের সহিত উহা! প্রত্যাখ্যান করিলেন। পাধিব মোহত্যাগ করিয়া, অধ্যাঞ্জিচ 
[স্থবিধার জন্যই তিনি উন্ুখ। তাই এ্রইরূপ প্রত্যাখ্যান ধনী পণ্ডিতের চিত্তেও 
করণীয় আদর্শ স্বরূপে উপস্থিত হইয়া জয়নারায়ণের তুলনায় তাহার নিঃম্বতাবোধ 
স্পষ্ট তররূপে অনুভূত হইল। (৭২ শব) 
“ছুর্বাসার পরীক্ষা” (প্রায় ৭০৪ শব্দ ) ৬ 
সারসংক্ষেপ £ কুটিল দূ্বাসা মুনি একদিন দশ সহ শিল্তসহ কুরুপত্তি দুর্যোধনের 
গৃহে অধ; (রাত্রিতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কুরুরাজ পরমপরিতোষ সহকারে অতিথিসৎকার 
করেন । ঠ্হাতে খধি দুর্বাস] গ্রসর্র হইয়া দুর্ধোধনকে বর দিতে চাহিলেন। সঙ্গীসাথিদের 
সহিত পর্ীীমর্শ করিয়া ছুর্যোধন গ্রভাসে কাম্যক বনে বনবাসী পাগুবদেের শিবিরে সশিশ্ক 
খধির উপাঁছিতি ঘটুক-_ইহাই বর চাহিলেন । আকম্মিকভাবে ছুর্বাসার উপস্থিতি যুধিঠিরসহ 

) 












০০ 


॥ 
ড় 
রঙ 


সারসংক্ষেপ ৬৫ 


অপরাপর প্াণবদের চিস্তিত করিয়া তুলিল | খধি সন্ধ্যাবন্দনার জন্য সমুদ্রতীরে গিয়। 


। পুনরায় মধ্যরাত্রিতে আবার আমিবেন একথা পাগুবদের স্মরণ করাইয়া গেলেন । 


,খাতে প্রবাহিত করাইবার জন্ত তৎপর হইতেন । ইন্ত্র-প্রদন্ত বারিপাতের ফলে 


অগ্রভাগ শৃন্ত অথচ অতিথির সংখ্যা অসংখ্য । এইরূপ পারস্থিতিতে অসহায় পাও্বরা 
বে্ভ্লমাত্র 'হরিভরসা' করিয়া তাহাকে আকুলস্বরে ডাকিতে লাগিলেন । স্বয়ং শ্রীরুষ্ণ 
প্রার্থনা! শুনিয়া তাহাদের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি নিজে সামান্ত 
অন্নকণা টি ন্দিতচিত্তে ও গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। তীহা'র দ্বারা সশিষ্য ছূর্বাসাও 
পরিতৃপ্ত হইলেন । তিনি সেদিন রাত্রে না আসিয়া পরদিন প্রভাতে কাম্ক বনে 
বুধিষ্টিরের আতিথ্য গ্রহণ করিতে আদ্সিলেন। বিভিন্ন সুপাচ্য ভোজ্যাদি দিয়] 
যুধিষ্টির অতিথি সকার করেন । আন্তন্দিতচিত্তে খষি দুর্বাসা বুধিষ্ঠিরকে বর দিতে 
চাহিলেন। সর্বপ্রকার বিপদ দ্মাপদদে যেন সত্য-ধর্মের প্রতি অন্থুরক্ত থাকিতে 
পারেন-__-এই বরই বুধিষ্টির প্রার্থনা করিলেন । ধর্মের প্রতি অকুষ্ঠিত অনুরক্ত থাকিলে 


কোন দ্ুঃখই ছুঃখ বলিয়! প্রতিভাত হুয় না| সব তপন্তাই জয়যুক্ত হয়। (প্রায় ১৬৫ শব্দ) 
রী 


গন্লে উপনিষদ 


“এই নিখিল স্যপ্টির বক্ষণ ও পালন করাই দেবতাদের কার্য ।*--*.এবং 
দুগ্ধ হইতে যজ্ঞের ঘুত লাভ করিতেন |” ( পৃঃ ১২-১৩, ১৪৮টি শব্দ ) 

সারসংক্ষেপ £ এই নিখিল সৃষ্টির নিয়স্তা দেবকুল অস্ুরদের অন্যাচারে জর্জরিত 
হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের আক্রমণ হইতে এই বিশাল ব্রহ্গাগুকে রক্ষা করিবার | 
ক্ষেত্রে স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের ভূমিকা অসামান্ত । বজ্ধারী ইন্দ্র একাধারে যেমনি দৈত্যদের । 
সি যুদ্ধ করিতেন, অন্তদিকে তিনি মর্ত্যলোকের অধিবাসীদের জীবনকে ও স্হজ-জুন্দ 







শ্ত ও ঘাস জন্মিত । ইহার ফলে খষিকুল এবং রাজগণ গো-পালন করিত এবং 


দুর্ধলাভ করিত। এ দ্ুপ্ধ হইতেই যজ্ঞের ঘৃত প্রস্তত হইত । (৬৭ শী) 


“আজ যে দেবভাগ্যে বড় শুভদিন। স্মষের শেষ রশ্মিমালার! স্বর্ণ 
আভাটুকু-*****সমস্ত সংশয় দূর করিয়া দিয়া সেই মহান পুরুষের রা 
সুচনা করে ।” ( পৃঃ ১৯ প্রায় ১৯০ শব্দ ) 


সারসংক্ষেপ £ ব্রহ্গ-লাভেচ্ছক ইন্দ্রের অপেক্ষায় দেবতার! উপস্থিত হর্র়্াছেন ৷ 

এই সময়ে তথায় এক আশ্চর্য নারীমূর্তির আবির্ভাব ঘটায় সকলে বিশ্চিচি হইয়! 

উঠিলেন। ইন্দ্রের মনের অন্ধকার অপসারিত হইয়া হদয় আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠল । 
7. 5. সা. স. € 4 


৬৬ গল্পে উপনিষদ 


ইন্দ্র উপলব্ধি করিলেন যে পরম ব্রঙ্গের আবির্ভাব স্থুচিত করিবার নিমিত্ত পরম 
কল্যাণময়ী দেব-জননী উমার আবির্ভাব । "(৪৭ শন্দ) 
“দুরে দেবগণ তখনও ইন্দ্রের প্রতীক্ষায় ।**-**এই ব্রহ্মের শক্তিতেই 
শক্তিমান হইয়া তাহারা বিজয় লাভ করিয়াছেন ।” (পৃঃ ২১, প্রায় ৯৬ শুন্দ) 
সারসংক্ষেপ £ উমার কৃপায় ইন্দ্রের মধ্যে পরম জ্ঞানোপলব্ি ঘটল । তিনি 
আপন উপলব্ধির মাধ্যমে এ নিখিল সৃষ্টির ধারক ও বাহক ব্রহ্মার অসীম ক্ষমতা অনুভব 
করিলেন । এই ব্রহ্মার কূপাতে অন্ান্ত বনু বিষয়ের গ্তায় শক্তিমান দেবতারও অনায়াসে 
বিজয়লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে । ( ৩৪ শব্দ) 
“স্তব্ধ শান্ত যজ্ঞভূমি। একদিকে .চিস্তাকুলচিত্ত'*****শব্দমুখর হইয়! 
উঠিয়াছে।” (পৃঃ ৭৪-৭৫, মূল শব্দ প্রায় ১১০) 
সারসংক্ষেপ £ শেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ নির্বাচন-মানসে রাজধি জনক এক আশ্চর্য প্রস্তাব 
করিলেন। তাহার প্রস্তাবে সহত্র ব্রাহ্মণের অধিকাংশই দ্ধিধা-ন্দে আলোড়িত থাকা 
সত্বেও, যাজ্ঞবন্ধ্য নামে এক নিবিকারচিত্ত তেজস্বী খষি সায় দিলেশ'। নিজেকে তিনি 
ব্দ্দিষ্ট বলিয়া পরিচয় দিলেন। জনক প্রদত্ত স্বর্ণম্ডিত শূঙ্গ-সহশ্র ধেন্গু তিনি গ্রহণ 
করিলেন। ইহার ফলে ব্রাহ্মণ সভায় আবেগ ও উত্তেজনা প্রাবল্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্ট 


হইল । ইহার মধ্যেও যাজ্ঞবন্থ্য নিজ আসনে শান্ত নিবিকায় চিত্তে বসিয়া আছেন । 
(৬৫ শব্দ) 


“ধন্য এই মহীয়সী *****পুনরায় যাজ্ববন্ধ্যের সমীপবর্তা হইলেন ।” 
( পুঃ৮৫, প্রায় ১৪৮ শব ) 
সারসংক্ষেপ £ প্রথর ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন যাজ্ঞবন্ধ্যের তীক্ষুবুদ্ধিবন্তার নিকট একে একে 
অরন্ধর সাতজন খধি পরাভব স্বীকার করিলেন । অবশেষে ব্রহ্ম-বিদূষী গার্গী তুল: 

শত্মবিশ্বাস অবলম্বন করিয়! যাঁজ্ঞবন্ক্ের নিকট ছুইটি শাণিত প্রশ্ন উপস্থাপিত করিলেন 
ছার বুদ্ধিদীন্তি সভাকক্ষে স্থগভীর গান্তীর্য আনয়ন করিয়া অপরাপর ব্রাহ্মণদের 
বিখ্িত করিয়া দিল। (৪২ শব) 
“প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিলেন'**"*'অপ্রিয় কিছুই স্পর্শ কূরিতে পারে 
না ” ( পুঃ ১১৭, প্রায় ১৭৭ শব ) 

রসংক্ষেপ £__মানবদেহ প্রতিনিয়ত কর্মচাঞ্চল্যে মুখরিত। একটির পর আর 
একটি ফ্রবস্থা আসিয়া ইহার রূপান্তর সাধিত করে। কিন্তু ইহার কোন অবস্থাতেই 
দেহাতীত পরম আত্মার সাক্ষাৎ মিলে না! ব্রিতাপ দঃখবঞ্চিত শোক বহিভূতি অমৃতময় 
পুরুষ দেহাতীত অপূর্ব এক বস্ত ॥ আত্মা স্থখ দুঃখের স্মতীত। সে প্রিয়- 
অপ্রিয়-র অপেক্ষা রাখে না। (৪৩ শব) 


সারসংক্ষেপ ৬৭ 


ক্ুক্ুপাওব 
“ক্রমে এক ফলমুল জলহীন হিংস্জত্ত সমাকুল'*****একাকী সতর্কভাবে 
জাগরণ করি |”, ( পুঃ ১৯-২০, প্রায় ২০২ শব্দ ) 
₹ক্ষেপ £ সগ্ভহচিত তমিস্রাঘন এক নিশীথে অরণ্যশস্কুল পরিবেশে জঠরের 
জালার পাঞ্জকুল পথাতিক্রমে অপরাগ হইলেন ৷ পিপাসার্ত জননীর নিমিত্ত বারি 
আনয়ন করিয়া ভীম সকলকে শিদ্রাতুর দেখিতে পাইয়া স্থির করিলেন যে তিনি 
কাহারও বিশ্রামের ব্যাঘাত করিবেন না ।৯ স্বীয় বিবেচিত উদ্দেগ্ত সাধনকল্পে একাকী 
রাত্রি জাগরণ করিয়া তিনি সকলকে রক্ষার নিমিত্ত তৎপর হইলেন । 

“দিই দল সন্মুখীন হইয়া ******আপনি স্বয়ং ভীম্মকে রক্ষা করুন।” 
( পৃঃ ৮৩, প্রায় ১৭৫ শব্দ ) 
সারসংক্ষেপ £ পাব ও কৌরবসৈন্ বুদ্ধের জন্য প্রস্থত হইয়া আসিয়া নিজ নিজ 
'স্থান গ্রহণ করিলপ্টী রথ ও হস্ভীর দ্বার শোভিত পরিবেশে পরিধানে বর্ম এবং অঙ্গে 
্ব্ণময় অঙ্গদ ধারণ করিয়া তাহারা সকলই উপস্থিত হইল । খ্যাতিসম্পন্ন বীরগণের 
বিচিত্রধ্বজা অন্দোলিত হইতে লাগিল । এমনি সময়ে ভীম কর্তৃক রক্ষিত ব্যুহ দেখিয়া 
দূর্যোধন দ্রোণাচার্ধকে ভীম্মের রক্ষার জন্য নির্দেশ দিলেন । অপরাপর বীরদের আপন 
স্থানে থাকিয়া! ব্যহ রক্ষার জন্যও তিনি উপবৃক্ত আদেশ দিলেন | (৬৪ শব্দ) 


রাসায়নী কথ! 


“যে জাতি খণ্ড সত্যকে '**-* পথ পাইবে |” (পুঃ॥৬/০, ১৪০ শব্দ) 

স্রীরসংক্ষেপ 2 অখণ্ড মানব স্বীক্কৃতিতে প্রোজ্জল সমগ্র রামায়ণ মহাকাব্যে এক 
বৃহত্তর জীবন-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণে প্রদশিত উদার আদর্শ ভরতবাসীর| 
জীবনে অক্ষয় প্রভাব স্থাপন করিয়াছে । এ আদর্শের বথার্থান্থুঘরণেই আমাদের 
জীবনে বৃহত্তর মানবতাবোধ আনিয়া দিবে । (৩০ শব 

“তখন ব্ীকাল-*'**'তীক্ষবাণ নিক্ষেপ করিলেন 1” 

( দশরথ, পৃঃ ১৩, শব্দ ১২?) 

সারসংক্ষেপ £ বর্ষার সন্ধ্যায় পার্বত)প্রদেশে গমনাগমন অত্যন্ত কষটসায | 
চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্্। বিন্দু বিন্দু বারিপতনের শব্দ আর ভেকের রব 
ছাড় কিছুই শোনা যায় না। এমনি পরিস্থিতিতে কুমার দশরথ সরযূ নদীর ভীরে 
মগয়ারত। হত্তী ভাবিয়া শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপপূর্বক তিনি এক মুনি-তনয়কে নিহত 
করিলেন । 6৪ ॥ শব্ধ ) 


৬৮ রামায়ণী কথ 


“দেশ পর্যটনে মনের ভার*****বিশ্রামের উদ্যোগ করিলেন। 
( রামচন্দ্র পৃঃ ২৫২৬. শব্দ প্রায় ১৭৭ ) 
সারসংক্ষেপ £ মনোহর প্রাকৃতিক দৃগ্তাবলীর মধ্য দিয়া রথারোহী দুই ভাই এবং 
সীতা গঙ্গাতটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । উস্সিমালার নিরপশুর প্রবাহ তাহাদের 'মনে 
বিস্ময়কর অনুভব আনিয়া দিল। অবশেষে তাহারা নদীতীরে এক 'ৎস্কাদী বৃক্ষের 
ছায়ায় বিশ্রামের অয়োজন করিলেন। | (৩৪ শব্দ ) 


+ “কতক দূরে যাইতে যাইতে **-***জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন |” 
*(রামচন্দ্র পৃঃ ৩৮, শক প্রায় ১৮৮) 


সারসংক্ষেপ ঃ রুধিরাক্ত ভূমি এবং সীতার শ্রথিত আভরণ সকল পতিত দেখিয়া! 
পথাতিক্রমে রত রামচন্ত্র সীতাকে রাক্ষসেরা খাইয়! ফেলিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করিলেন 
এবং অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইলেন। জীবনপণ করিয়া'বাক্ষসদের শায়েন্্রা করিবার জন্য তিনি 
উদ্দাত্ত শপথ গ্রহণ করিলেন | এমনি সময়ে লক্ষণের সুপরামর্শে রামের চিত্ত নির্মল ও 
শনিগ্ধ হইয়া উঠিল। (৪৪ শব্দ) 


প্রকৃতই অধযোধ্যার শ্রী'**** দেখিতে পাইলেন না ।” 
( ভরত, পৃঃ ৬৭, শব্দ প্রায় ১*২) 


সারসংক্ষেপ £ দশরথের মৃত্যুতে এবং রাম, লক্ষণ ও সীতার অনুপস্থিতিতে 
অযোধ্যানগরী শ্নানরূপ ধারণ করিয়াছে । ভরতনন্ত্র পূর্বে ইহার সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন 
না। তাই তিনি প্রতিহারীদের অভিনন্দন গ্রহণপূর্বক পিতৃকক্ষে প্রবেশ করিয়া. উহার 
শৃস্ততা দর্শনে বিস্মিত হইলেন। ( ৩০ অব) 


“এই নিত্যছুঃখসহায় ভৃত্য '*****নীরব হইয়া আছ।” 

(লক্ষণ, পৃঃ ৮০-৮১, শব ১৯৫ ) 

সারসংক্ষেপ £ শোকে-ছুঃখে নিত্য সঙ্গী লক্ষ্মণ রামের অত্যন্ত ঝ্রিয়পাত্র ছিলেন । 
যুদ্ধরত লক্ষ্মণ যেদিন রাবণের শেলে নিহৃতপ্রায় হইলেন, সেদিনও রামচন্দ্র সর্বপ্রকার 
বিপজ্জনক পরিস্থিতিকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ গণ্য করিয়া ভ্রাতাকে আগলাইয়া বসিয়৷ 
রহিলেন। শেষ পর্যস্ত বানর সেনানীর! লক্ষমণকে রক্ষার ভার লইলে তিনি যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন । যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত রামচন্দ্র পুনরায় ভ্রাতার নিকট উপবেশনপূর্বক 
বিলাপ করিতে লাগিলেন। প্রিয় লক্ষ্মণ না ধাচিলে রামের গার পূর্বোগ্ভম ফিরিয়] 
সিটি | . (৬২ শব্দ) 


সারসংক্ষেপ ৬৯ 


“পম্পাতীরবর্তী স্থান-*-."*সীতার জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন ।” 
|] (রামচন্দ্র, পৃঃ ৪*-৪১, প্রায় ১৩০ শব্দ) 
সারসংক্ষেপ £ বসন্তখতুর মলর পবনে পম্পা নদীর তটভূমি এক বিচিত্র রূপ 
ধারণ করিয়াছিল। জীব জগৎ ও প্ররূতি জগৎ সমভাবে আলোড়িত হইয়৷ উঠিয়াছিল। 
অনি এমনি এক অবিশ্বয়ণীয় মূহুর্তে রামচন্দ্র প্রিয় পত্তীর বিচ্ছেদে বিয়োগ ব্যথ! অনুভব 


করিয়৷ বিল্ঞষ্টাী করিতে লাগিলেন। (৩৩ শব্দ) 
তানি 

“তাহার পরদিন যে প্রভাত হইল-".*""জয়সিংহ মন্দিরে প্রবেশ 

করিলেন ।” ( পৃঃ ২৫-২৬, ১৩৬ শব ) 


সারসংক্ষেপ বর্ষাননাত আগাঢ মাসের একটি প্রভাতে বহুদিন পর হুর্ধোদয় 
হওয়ায় দশর্দিক আলোকিত হইয়া উঠিল । আকশে বামধন্ু, বন্ত অন্ত জানোয়ারদের 
উল্লাস, ধেন্ু লইরা মাঠে গমনোগ্ঠত রাখালদের নদীর ঘাটে সোরগোল-_সবকিছুই 
অভূতপুরন জীবন স্পন্দনের ইঙ্গিত দেঘ। ঠিক অমনি সময়ে জয়সিংহ মন্দিরে আসিয়া 


ঢুকিলেন। (৩৭ শন্দ) 


“রাজা কহিলেন-****পৃথিবীকে বশ করিয়াই রাজা হইতে হয় 1” 
(পৃঃ ৪০, প্রায় ১৬৭ শব্দ) 


' সাধারণের দুঃখ-কই্টকে যিনি নিজের করিয়া লইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত র 
অপরের স্বার্থ-বিস্বৃত রাজ্যশাঁসন দন্ুতার নামান্তর মাত্র। স্বকীয় গুণবন্তাই পৃথিবীকে 
রাজার বশীভূত করিয়া তোলে । . | ( ৩২ শব্দ ) 


রী সারসংক্ষেপ £ বৈরী নর, মৈত্রীই হইল বাজপদ লাভের সার্থক উপীয়। প্রজা; 
রম 


রা 
“তাহার পরদিন ভোরে -**** সমস্ত প্রস্তৃত |”; 
( পুঃ ৯৩-৯৪, প্রায় ১২৫ শব্দ ) 


সারসংক্ষেপ £ পরদিন প্রভাতে উঠিয়া নক্ষত্র রায় জানালা হইতে সু্যোদয় 
দেখিতেছিলেন। এই সময়েই ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী গ্রামগুলি তাহার দৃ্ হইল 
অদূরে একটি কুটিরে তিনি জীবন চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিলেন। পাখীর কাকলি এবং 


০ রাজধ্বি 


আরও অনেক কিছু লক্ষ্য করিতে করিতে তিনি আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছেন ঠিক 
এমনি সময় রঘুপতি আসিয়! তাহাকে যাত্রা করিতে বলিল। " (৪৫ শব) 


“দীর্ঘ পথ। কোথাও বা নদী ৪58 শূন্য মরুভূমি 1” ূ 
( পৃঃ ৯৭-৯৮, শব্দ ১২৫) 


সারসংক্ষেপ £ ছরতিক্রম্য ও কষ্টসঞ্কুল পথে নক্ষত্র রায় এবক।ফী হাঁটিয়া 
চলিয়াছেন। পথিমধ্যে বহু বিচিত্র দৃশ্ত তাহার নয়নগোচর হয়। কিন্তু এই সকলকে 
তুচ্ছাতিতুচ্ছ গণ্য করিয়৷ নক্ষত্র রায়ের মনে বাব্রবার রঘুনাথের স্থৃতি উ'কঝুকি মারিতে 
লগিল। তাহার দুরদৃষ্টই টাহাকে লোকালয়শুন্ঠ এক বিজন মরুভূমিতে টানিয়া লহয়া 
চলিয়াছে। (৩৯ শব্দ) 
“ময়ানি নদীরধারে-*-***প্রতিধ্বনিত হইতেছে ।” (পৃঃ ১৫১, শব্দ ১৪৭) 


সারসংক্ষেপ £ বেগবতী ময়ানি নদীর কালে! পাহাড়িয়া তটভমির অদূরে বিস্তৃত 
ঘন বন এবং মাঝে-মাঝে শ্ামল কদলী বৃক্ষের বন । অনেকগুলি ঝরণ। তটভূমি হইতে 
নদীর জলে পতিত হইয়াছে । নদীতীরে উচ্চ পাহাড় থাকায় বিলম্বে উহার জলে 
সুর্যকিরণ পড়ে । শ্রোতের প্রাবল্যে নদীর জল উঁচু হইতে নীচে পড়িয়া ঝর্ঝর্‌ 
শব্ধ হয়। এখানেই মহারাজ কুটিরে বাস করেন। 


৬ “রাজা কহিলেন'*****চলিয়া গেলেন |” € পুঃ ১৩৭, শব্দ ১৩৬) 
সারসংক্ষেপ £ প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়! রাজা স্বেচ্ছায় রাজপদ ত্যাগ 
করিলেন । নক্ষত্র রায়কে প্রজাসাধারণ সৎ ও কল্যাণকর কার্ষে ব্রতী করিয়া ভূলে 
_-ইহাই রাজা একমাত্র কামনা করেন। রাজার সহিত নক্ষত্র রায়ের তুলনা কা , 
অন্থুচিত। বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া রাজা অবশেষে যখন যাত্রা করিলেন, তখন 
প্রজাদের নয়ন অশ্রজলে ভরিয়া উঠিল । (৩৯ শব্দ) 
“আজ রাত্রে চতুর্দশ'*****লাগিল ।” “( পৃঃ ৫০-৫১, প্রায় ১৭৩ শব্দ ) 
সারসংক্ষেপ £ চতুর্দশ পুজার দিনে মনোহর প্রভাতকালে জয়সিংছের মনে 
শৈশবের স্ুখস্থৃতি জাগিয়া উঠিল | বটচ্ছায়া, পুকুরের ত্বীর, মন্দিরের সিড়ি সকলই 
ত্বাহাকে আশ্চর্য রকমভাবে পুলকিত করিয়া তুলিল। তীহার মনে হইল, উহারা যেন 
তাহাকে পশ্চাতে ফিরিবার জন্য অনুনয়-বিনয় করিতেছে । মন্দিরের মুন্ময়ী তাহার 
নিকট এক্ষণে চিগ্য়ীর রূপ লইয়া উপস্থিত হইল। "(8৪ শব) 


সারসংক্ষেপ ১ 


“বি্বন ঠাকুর রাজাকে '****"কাজ বাড়াইতে হয়|” 
| ( পৃঃ ১০৬-১০৭, শব্দ ১০৫) 
জারসংক্ষেপ £ বুদ্ধিমানদের সংস্পর্শে থাকিলে সহজ কাজও হুশ্বুদ্ধি খাটাইয়া 
জটিপভালে উহা! সম্পাদিত হয়। ফলে'কাজও বাড়িয়া উঠে। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা 
করার চেষ্টাই হইল স্বাভাবিক উপায় | (শব্ধ ২৩) 


4 
“তাহার পর'*****আসিড়েেছে ।” (১১৭-১১৮, শব্দ ২১৬) 


সারসংক্ষেপ £ অন্তরে স্থগভীর ্রাতু-্রীতি থাকিবার দরুন নক্ষত্র রায়কে নির্বাসন 
দিবার পরমূহুর্ত হইতে রাজা অন্তরে অন্তরে অশান্তি ভোগ করিতেছিলেন। ভ্রাতৃত্ব 
অপরাধের মানদণ্ডে বিচার্য নহে। পার্ঠপর গুরুভার লঘু করা দরকার। রাজাকে 
নির্বাসিত করিয়া দিয়া নক্ষত্র রায় সেই সুযোগ স্থষ্টি করিয়াছে । অশান্ত গোবিন্দ 
মাণিক্যের চিত্ত পাপ নয়, পুণ্যের দ্বারাঁও হযত বা! চালিত হইতে পারে। (শব ৪৭) 

“গোবিন্দ ম্ষ্্রণিক্য বলিলেন. ""“দেখুন |” ( পৃঃ ১২১২5 শব ১৭৫) 

সারসংক্ষেপ £ দুভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখিয়া রাজা মনে 
করিলেন তাহারই অযোগ্যতার ফলে উহা ঘটিয়াছে। এমনকি তাহারই কৃতকর্মের দরুন 
যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে এবং রাজাকে অন্ত্রধারণ করিতে হইতেছে। তিনি অন্ত্রধারণে 
অনিচ্ছক। বিন ঠাকুরের মত কিন্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাহার মতে কোনক্রমেই রাজকার্ে 
অবহেলা করা উচিত নয়। সর্বোপরি কর্তব্যের আহ্বানের নিকট স্নেহ-প্রেম € 


সব কিছুই তুচ্ছ। (৫০ শব) 
কাব্য-সপ্ষা 

4*পৃজারিনী” (মূল প্রায় ৪.৪ শব্দ ) 
সারসংক্ষেপ £ বুদ্ধের দেহাবশেষ সংগ্রহ করিয়া বোদ্ধধর্মাবলম্বী রাঙা বিদ্বিসার 
একটি চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন । তথায় প্রতিদিন আরতির ব্যবস্থা হইয়াছিল । 
তাহার পুত্র অজাতশক্র বৌদ্ধবিদ্বেষী ছেলেন | সে কারণে তাহার রাজ্যে বুদ্ধ পুজা নিষিদ্ধ 
ঘোষিত হইর্ল। আদেশ অমান্য করায় বু বুদ্ধশিষ্য প্রাণ দিল এবং নির্বাসন দগ্ডলাভ 
করিল। শ্রীমতী নামে একজন বৌদ্ধানুরাগী ভক্তি ও এঁকান্তিক নিষ্ঠার প্রাবল্যে বৌদ্ধ 
পুজার অর্ধ্য লইয়া একে একে প্লাজমহিষী, রাজবধূ: রাজকুমারী এবং পুরবাসীদের নিকট 
ঘুরিয়া আমিল। প্রত্যেকেই তাহাকে মৃত্যুপ্রয়ের কথ স্মরণ করাই দিল। সকলের 
সহায়তা বঞ্চিত শ্রীমতী রাজাজ্ঞা অমান্য করিয়া বুদ্ধের বেদীমূলে অর্ধ্য স্থাপন করার 
অপরাধে নীরবে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইল। (৮৬ শব ) 


নিই কাব্য-মঞ্জুষা 


“কালকেতুর বিক্রম” (প্রায় ১৭৫ শব) 


সারসংক্ষেপ £ শিশু কালকেতু দিন দ্রিন চরিত্রে এবং রূপে-গুণে, সর্ঘদিক হইতে 
নুন্দরতর হইয়] বাড়িয়া টঠিতে লাগিল। তাহার সুস্বাস্থ্য এবং দৈহিক কমনীয়তা 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অবশেষে এক শুভদিনে ব্যাধ তনয় কালকে $র নৃক্তে 
ধনুর্বাণ দেওয়ার পর বিবাহ দেওয়া হইল। 


৪ 


“মানব-বন্দনা” (পৃঃ ৭৭-৮২, প্রায় ৪.৭ শব্দ ) 


সারসংক্ষেপ £ প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া রূপান্তরশীল মানব 
সভ্যত। বর্তমানরূপ ধারণ করিয়াছে । প্রস্তরযুগ হইতে পশুচারণ যুগ, আর পশুচারণ 
যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানবেতিহাসের্ অগ্রগতি মানুষের দ্বারাই স্থষ্ট হইয়াছে । 
এই অগ্রগতির পণ্চাতে কত নতুন নতুন আবিষ্কার মানুষের করিয়াছে তাহার ইয়ত্ত 
নাই। বর্তমান যুগের মান্গুৰ গ্রাম ও নগরের স্থষ্টি করিরাছে। বিজ্ঞানের অবদানে কত 
নতুন নতুন জিনিস এদুগের মানুষ উদ্ভাবন করিয়াছে । এক কথা মান্লুষর ঘরেই দেবতার 
ঠাকুরালি পরিলক্ষিত হইয়াছে । অসহায় অবস্থা হইতে সবলতা' প্রাপ্ত উন্নত মনুষ্য 
সমাজের উদ্দেশ্যে কবি প্রণতি জান[ইতেছেন । (৭৯ শব্দ) 


“বন্ষিম-বিদায়” ( পৃঃ ৬৪-৬৬, প্রায় ৩১০ শব্দ ) 


সারসংক্ষেপ £ বসন্ত যেমন প্ররুতির মধ্যে সজীবতা এবং সরসতা আনয়ন করে, 
বঙ্কিমচন্ত্রও বঙ্গ-সাহিত্যে তাহাই করিয়াছেন । বঙ্কিমেচন্দ্রের সকল উপদেশ,সকল ঘুক্তি- 
তর্কের মধ্যে দীপ্ত হইয় উঠিয়াছে তাহার স্বাধীন মত। অসাধারণ লোকোত্তব প্রতিভা 
সম্পন্ন বঙ্িমচন্দ্রের মৃত্যু আকম্মিক ঘটনা |: পৃথিবীর কল্যাণের জগ্ত তাহার সুদীর্ঘ 
জীবনের প্রয়োজন ছিল। বঙ্কিমের মতো অসাধারণ পুরুষ বাচিয়া থাকিলে জগতৈর্‌« 
কল্যাণ, আমাদের মতো শত শত ব্যক্তির মৃত্যুতে কিছু যায় আসে না। (৬০ শব্দ 


“ভক্তির যুক্তি” ( পৃঃ ১২৭-১৩০, প্রায় ২০০ শব্দ) 


সারসংক্ষেপ £ জগদীশ্বরের প্ররুতরূপ নারী না পুরুষ এ বিষয়ে স্টাষ্ট মন্তব্য করা 
কষ্টসাধ্য । বিশ্বের অপাধিব সৌন্দর্যে শিখী-শিখীনীর নৃত্যে এবং শত শত জীব-জন্তর 
লীলার পশ্চাতে সৌন্দর্যান্থুরাগী নারীচিত্তের পরিচয় ফুটিয়া উঠে। সামান্ত জিনিসের 
মধ্যে অসামান্যের ব্যঞ্জনা ফুটাইয়! তুলিবার পিছনেও তাই সেই একই শক্তির প্রকাশ 
দেখা যায়। কিন্ত ইহাকেই চরমভাবা উচিত নয়। কারণ প্রত্যেক মানুষের নিজ 
নিজ অনুভব এবং বিশ্বাসই হইল এ বিতর্ক সমাধানের একমাত্র উপার । (৫৬ শব) 


সারসংক্ষেপ 1৩ 


চবরিভ-কথা' 
“আমরা যে বিদ্ভাসাগরের*****আলোচনার বিষয়” 

( বিদ্যাসাগর, পৃঃ ৬-৭, শব্দ ১৪৮) 
$ সারসংক্ষেপ £ আমাদের দেশে বিস্তাসাগরের গ্ভায় প্রবল ব্যক্তিত্সম্পন 
মহাপুরুষের আবির্ভাব সত্যই অস্বাভাবিক ঘটনা । তিনি কোনদিনই অন্যায় এবং 
অসত্যর্থে্ট মানিয়া লন নাই। যাহারা জীবন যুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করিয়া ভাগ্যলক্্পীর 
আনার্বাদ শিরে বহন করিয়া”আনে, একমাত্র তাহাদের পক্ষেই বিগ্ভাসাগরের 

সর্বাতিশয়ী গ্রতিভার পরিমাপ করা সম্ভব । (শব্দ ৩৯) 
“বিদ্যাসাগর একজন:*'মেরুদৃ্ড নমিত করেন ।” 
( বিগ্াসাগর পৃঃ ১৬-১৭, প্রায় ২৪২ শব ) 
সারসংক্ষেপ £ বিগ্ভাসাগরের মানস-প্রবণতা কোমলতা ও কঠোরতার সমন্বয়ে 
গঠিত ছিল। বাল্য-বিবাহের !র কুসংস্কার প্রন্থত সামাজিক রীতি-নীতি বেমন 
তাহাকে ব্যথিকুী করিত, অন্যদিকে ঠিক তেমনিভাবে প্রবল কঠোরতা অবপদ্বন করিয়া 
বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্ত আন্দোলন করিতে ও তিনি কখনও দ্বিধাবোধ করেন নাই। 
সব সময়েই মহৎ উদ্দেশ্তকে সফল কবিয়! তুলিতে গিয়া! সর্বপ্রকার বাধা-বিপন্ভিকেই 
তিশি অত্যন্ত নগণ্য মনে করিয়াছেন । (৪৮ শন্দ) 
“নবেলের মত***'*'ম্যুনতা স্বীকার করিবে না. 
( বঙ্কিমচন্দ্র পূঃ ৩৩, প্রায় ২৯৪ শব & 
সারসংক্ষেপ 2 অন্তান্ত বহু বিদেশী জিশিসের শ্তায় নবেল ও মাসিক পত্র বঙ্ছিম- 
চন্দ্রের বহু পূর্বে আমাদের দেশে ছিল। যথোপধুক্ত ওদার্যের সহিত উহাকে এদেশবাসী 
হণ করিরাছিল। পূর্বহ্রীরা এই ছুইটিকে তত আপনার করিয়া লইতে পারেন নাই। 
কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মাসিক পত্র সম্পাদনে এবং নবেল রচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতে 


পারিয়াছিলেন। (৪৫ শব্দ) 
“যাহার নাম ধর্ম তাহাই স্বভাব***"" প্রয়োজন নাই।৮ 
৪ ( পৃঃ ৪৪-৪৫, প্রায় ১৬৭ শব্দ ) 


সারসংক্ষেপ 2 স্বভাবই ধর্ম। স্বভাবের বিরোধিতাই ব্যাধিম্বূপ। বিদেশী 
দ্বারা শাসিত ও শোধিত ভারতবাসী বেশ-ভূষা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি বিভিন্ন দক 
হইতে বিদেশির অন্ধান্বকরণ করিত । ফলে আচার-ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা দেখ! 
দিয়াছিল। এনপ অবস্থায় স্বভাবান্থগ রীতি-নীতি পালনের নিমিত্ত মহধি যথেষ্ট ত্যাগ 
স্বীকার কর্রিয়াছেন। ইংরেজীর পরিবর্তে নিজ দেশীয় ভাষায় ধর্ম প্রচারের চেষ্টাই 
ছ্াহার সার্থক পরিচয় দেয়। 


৭৪ কমলাকাত্ত 
“বঙ্িমচন্দ্র এক কালে বাঙ্গালার "****প্রতিহর্তা থাকিবে” . 
( উমেশচন্দ্র বটব্যাল, পুঃ ৭৮-৭৯ প্রায় ১৪৮ শব ) 
সারসংক্ষেপ ঃ আন্তরিক স্বদেশাস্থরাগে উদ্চদ্ধ হইয়া বন্ছিমচন্ত্র যেমন বাঙলার 
ইতিহাস রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন, উমেশচন্দ্রও সেইরূপ বাসনার দ্বারা পরিচাল্তি 
হন। এ কারণে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণপুর্বক বু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন । গবেষকের 
দৃষ্টিভঙ্গী উমেশচন্দ্রের থাকা সত্বেও প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার দরুন তিনি 
তাহার উদ্দে্ সফল করিতে পারেন নাই। (৪০ শব) 


“আমাদের বৈদিক শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র আলোচন।**-**লইতে পরাজ্মুখ 
হইতেন না”। (অধ্যাপক মক্ষমূলর, পুঃ %৪, প্রায় ১৪০ শব্দ ) 
সারসংক্ষেপ 2 প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু দেশের বিভিন্ন শান্ত্রাধ্যয়নপূর্বক 
অধ্যাপক মক্ষমূলর এক অভিনব উপায় অবলম্বন করেন। আর্য দেশভেদে কালভেদে 
একই উতস-নিস্ত ধর্মসাধনার রূপান্তরশীল স্বরূপ« নির্ণয়ে ব্রতী হইয়াছিলেন। বহু 
ভাষাবিদ হইবার দরুন তাহার প্রচেষ্টা সার্থক করিরা তুলিবার জন্ত তিনি পরিশ্রম 
স্বীকার করিতে এতটুকু কু্ঠাবোধ করেন নাই। (৫০ শব্দ) 
“লেখকের ভাবুকতা৷ ও শিল্পী কৌশল:*....প্রতিপন্ন হইবে ।” 
( বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুঃ ১৮, শব্দ ১৪০) 
( সারসংক্ষেপ 2 সামপ্রস্ত ও সংযম ব্যতিরেকে সার্থক শিল্পস্থষ্টি অসম্ভব 1 বলেন্ত্র- 
নাথ ঠাকুরের মধ্যে এই গুণ ছিল। তিনি বহু বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন । তাহ! 
ছাড়া তিনি নিজে যেমন লৌন্দ্য ও মাধুর্ম উপভোগ করিতেন, পাঠককেও তাহার 
আস্বাদ দিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। প্রতি পদে পদে বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বিষয়বস্তর্চে 
কখনও জটিল করিয়! তুলেন নাই । (৪৫ শব) 
কমলাকাস্ত 
“কিন্তু বারেক মাত্র শ্রুত এ সঙ্গীত---*""তাই এত মধুর বোধ হইল ।” 
( একা? পুঃ ৪-৫, শন্দ ২৭৪) 
সারসংক্ষেপ ; যৌবনের সৌন্দর্ধ-সম্ভোগী ক্ষমতা বার্ধক্য থাকে না । যৌবনে 
হৃদয় প্রফুল্ল থাকে । কিন্তু বয়োবুদ্ধির দরুন বার্ধক্যে মানুষ অত্যন্ত নীরস হইয়া উঠে । 
বার্ধক্যে সংগীতের শ্রুতিমাধূর্ধ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া বিগত-যৌবনের স্তায় তত 
পুলকিত করিয়! তুলে না। সাধারণতঃ এই বয়সে যদি কাহারও ক্বাছে সংগীত ভাল 
লাগে, তবে তা বা স্থৃতি উদ্রেককারী বলিয়াই ভাল লাগে। (৪৩ শব ) 


সারসংক্ষেপ ৫ 


“দেখিলাম, মনে হইল-**' 'পতঙ্র না তো কি ?” 
( পতঙ্গ, পৃঃ ১৬, প্রায় ২২৫ শব্দ ) 
সারসংক্ষেপ ' আশা মানব-মনের স্বাভাবিক অবলম্বন । এই আশার সুতীব্র 
আকর্ষণে মান্থুষ উন্মাদ হইয়া উঠে সর্বক্ষেত্রে আশা হয়ত বা জয়যুক্ত হয় না। তথাপি 
ব্যর্থতার দরুন হতাশ হওয়৷ অনুচিত কারণ সাফল্যের পশ্চাতে ব্যর্থতা আছে বলিয়াই 
_স্মাজ সর্ধীরে আপন অস্তিত্ব বজায় রহিয়াছে। ব্যর্থতা অনেকক্ষেত্রে নবপ্রেরণ! 


আনয়ন করে। (৪০ শব্দ) 
“দেখিলাম অকস্মাৎ***স্থবর্ণময়ু বঙ্গ প্রতিম11” (পৃঃ ৩৬-৩৭, ১৬৪ শব্দ) 
সারসংক্ষেপ £ কোন মানুষই ভ্িঃসঙ্গ নয় । দেশ জননী প্রত্যেক সন্তানের নিকট 
সমানভাবে বন্দিত। ভক্তির প্রাবল্য এবং অনুভূতির প্রসারতা থাকিলে মৃন্ময়ীর চিন্ক্ী 
স্বরূপ হাদয়ের কাছে ধরা পড়ে । (২৪ শব্দ) 
“আর আমাদিগের দশা দেখ**কেহ আইসে নাই ।” (পৃঃ ৪৩, ১৩৫ শব্দ) 
সারসংক্ষেপ 2 মান্ধুষ প্রয়োজনের দাস। ক্ষুত্িনৃত্তি দরিদ্র এবং ধনী উভয়েরই 
আছে। ধনী শুধুমাত্র উদর-পুর্তিটাকেই ৰড় করিয়া! দেখে, গরীবের কথা একটিবারের 
জন্যও তারা চিন্তা করে না। এজন্য দরিদ্ররা চৌ্ধবৃত্তির আশ্রয্ গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ 
করে না। ফলে তাহারা দোষী সাব্যস্ত হয়। প্রয়োজনাতিরিক্ত বস গ্রহণের 
নিমিত্ত নিষ্ঠুর ধনীদেরও উপযুক্ত শান্ডি পাওয়া উচিত । (৪৪ শব) 
“আমি বুঝ[ইয়া বলিলাম'*****কর্তব্য |” (বিড়াল পৃঃ ৪৪-৪৫ শব্দ) 


সারসংক্ষেপ 2 সামাজিক উন্নতির জন্তই ধনীর অর্থের প্রয়োজন । দরিদ্র 
বুষ্্তর সহিত ইহার কোন সম্পর্ক না থাকিলেও সামাজিক স্থিতি রক্ষাকল্পে চোরের 
' উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত। (২১ শব্দ) 
“বিড়াল বলিতেছে -*****পারিয়াছে ।৮ ( বিড়াল, পুঃ ৪০-৪১ ) 
সরাসংক্ষেপ সর্বপ্রকার উপাদেয় আহার্য গ্রহণের অধিকার সকলেরই আছে। 
ইহার দরুন কুলহ বাধাইবার কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। বিজ্ঞানেরও শিক্ষা 
করিবার মতে। বহু বিষয় থাকে । (২২ শব্দ) 

“ভ্রমর বাবাজী -.*.*লাগিল।” ( বিড়াল, পৃঃ ৫৮) : 

সারসংক্ষেপঃ ভ্রমরের শবে বিরক্ত হইয়া কমলাকাস্ত উহাদের উপর রাগিয়! 
গেলেন । উহাদের তাড়াইবার বহু চেষ্টা করিলেন । কিন্তু প্রবল ক্ষমতা সম্পন্ন মাঁুষের 
বার্ধবত্তাও ক্ষুদ্র পতঙ্গের কাছে হার স্বীকার করিল। 0২৪ শক) 


৭৬. : সীতার বনবাস 


“কমলা । জানি যে,.*.."মিষ্টালাপ করি 1” (পৃঃ ৭১) 
সারসংক্ষেপ £ গক চরির ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া! কমলাকান্তের সহিত উকিলের 
হাম্তকর কথোপকথন চলিল। চোর গোপনে চুরি করে । সে সাক্ষীর অপেক্ষা রাখে 
শা) কমলাকান্ত গরুর দুধ খাইয়াছে বলিয়া একমাত্র গরুকেই চেনে, অন্ত কিছুর 


থবর সে রাখে না। ্ 
সীতার বনবাস 

“লক্ষণ শুনিয়া কিঞ্চিৎ কুষ্ঠিত ও লঙ্ঞিত হইলেন '*****অবলোকন 

করিয়াছিলাম |” *. (পুঃ ১৮১৯ প্রায়, ১৩০ শব্দ) 


সারসংক্ষেপ £ লক্ষণ রামকে অন্ত বিষুয়ে আলোচনায় নিযুক্ত করাইবার জন 
মাতঙ্গ মুনির আশ্রম, শবরী, শ্রমণ। এবং পম্পা সমোবরের কথা বলিল। 'পম্পা'-এই 
নামটি শুশিয়া রামের মনে পূর্বস্থতি জাগিয়া উঠিণ। শিরুদ্দিষ্ট সীতার উদ্ধার সাধনের 
জন্য একদিন তিনি এই সরোবর পর্যস্ত আসিয়াছিলেন | ইহার অনুপম রূপ তাহাকে, 


মুগ্ধ করিয়াছিল । ৮&]. (৪৩ শন্দ) 
“রাম, মন্ত্রণাভবনে প্রবিষ্ট হইয়া, রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন -*-*-*অশ্র 
বিসর্জন করিতে লাগিলেন ।” (পুঃ ২৯৩০১ ১৫২ শব্দ ) 


সারসংক্ষেপ 2 অসমরে রামচন্দ্র মন্ত্রণা সভায় প্রবেশ করিলেন । লক্ষণ, ভরত ও 
শত্রঘ্রকে তিনি ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা সভায় উপস্থিত হইলে রামচন্দ্র 
কিংকতব্যবিমুঢ় অবশ্থায় বসিয়া রহিলেন। রামের অশান্ত মানমিক অবস্থার কথ! 


চিন্তা কিয়া তাহার তিন ভ্রাতা তখন রোদন করিতে লাগিলেন । ( ৩৬ শব্দ) 
“এই বলিতে বলিতে,......আমার অন্তঃকরণে ছুঃখের লেশম্ত্র 
ছিল না।” ( পুঃ ৪৭-৪৮, প্রায় ১২০ শব্দ) 


সারসংক্ষেপ £ অকারণে স্বামী বনবাস যাপনের আদেশ করায় জনক ছুহীতা 
সীতা অত্যন্ত ছুঃখিতা হইলেন । তিনি স্বামীর এই আদেশকে পুর্বজন্মের পাপের ফল 
হিসাবে গ্রহণ করিলেন । ২২শব্দ) 
'“কুমারেরা ক্রমে ক্রমে--***গান করিব আদেশ করুন |” 
( পৃঃ ৮৩ ৮৪, প্রায় ১২৫ শব্দ ) 


সারসংক্ষেপ £ রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকির সহিত কুমারের! রাজসভায় প্রবেশ 
করিল। রাম তাহাদিগকে গান শুনাইতে আদেশ করিলেন। বিপুল রামচরিতের 
কোন অংশ গান করিতে হইবে কুমারেরা তাহা জানিতে চাছিল। (২৫ শব) 


সারসংক্ষেপ গু 


রর্জনী অবসন্না হইল ******সংশয় হইতে পারে না।”? 


( পুঃ ১০৬, মূল শব্দ প্রায় ১১৫) 
সারসংক্ষেপ  গ্রভাতে বাল্সীকি লব, কুশ ও দুর্বলদেহ) লীতাকে লইয়! রাঁজ- 


“ছভায়-প্রবেশ করিলেন। সীতার ছুরবস্থা দেখিয়৷ রামচন্দ্র অত্যন্ত ব্যথাতুর হইলেন । 
কিন্তু গুজ্লা-সাধারণের মনোবাসনা না জানির়া কোন কিছু করা অসম্ভব। সেই 
কারণে রামচন্দ্র নীরব রহিলেন।* বাল্ীকি সর্সমক্ষে সীতার বিশুদ্ধ চরিত্রের উল্লেখ 


করিতে লাগিলেন। (৩৪ শব্দ) 
হক ও স্ষর্দেশ 
“মনশ্চক্ষে হেরী"্যবে ভারত প্রাচীন-- 
৬ এ . 


প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন 
মুকুটবিহীন র]জা, পরকেশজালে, 
ই ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শাস্ত জলে ।” 
( স্বদেশ, পৃঃ ৭৫, প্রায় ৭* শব্দ ) 
সারসংক্ষেপ £ অতীতকালে ভারতবর্ষের রাজারা আত্ম অহংকার বিশ্বৃত হইয়া 
তপস্তা-নিমগ্ন খষিদের নিকট হইতে স্থপরামশশ লইতেন | বুদ্ধবয়সে তাহারা স্থারিভাৰে 
এখানে বাস করিতেন । রাজার ছেলে-মেয়েরাও এখানে খষির নিকট পাঠভ্যার্্ী 
লইত। | ( ৩০ শব) 
“ন] গণি মনের ক্ষতি ধনের ক্ষতিতে 
হে বরেণ্য, এই বর দেহে! মোর চিতে। 


রী সং সঃ 
আমার আসন যেন রহে সর্ব ঠাই 
হে দেব, একান্তচিত্তে এই বর চাই ।” (পৃঃ ৪১, শব ৭৫) 
সারসংক্ষেপ ঃ জগতআষ্টার অনুপম সৃষ্টি এ পৃথিবী | ইহার অন্তনিহিত বৈচিত্র্যের 
আস্বাদ পরম উপভোগ্য । জড় অদৃষ্টের উপর দোষারোপ কর! অনুচিত কার্য। 
” ( ১৮ শ্ৰ ) 
কী গাহিবে, কী শুনাবে। বলো, মিথ্যা আপনার স্থখ, 
মিথ্যা আপনার ছুঃখ। স্বার্থ মগ্ন যে জন বিমুখ 


্ঁ ০ কা 
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি, মৃত্যু গর্জন 
শুনেছে সে সংগীতের মতো ।” 
(এবার ফিরাও মোরে, পৃঃ ১৯-২০ প্রায়, ১২৭ শব্দ) 


৭৮ কলস ও স্বদেশ 


সারসংক্ষেপ £ আত্ম স্থখের চিন্তায় নিমগ্রঃথাকিলে কখনও কোন কল্যাণকর 
কর্মই সাধিত হয় না। অগ্রগামী পথিকর1 এক ছূর্বার আকর্ষণে অজানার রহস্তালোকের 
স্বরূপ নির্ণয়ে যুগ-যুগাস্তর কাল ধরিয়া ব্রতী হইয়াছেন। কোন বন্ধনই তাহাদের 
প্রতিহত করিতে পারে নাই। € 
“হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি দেখা দিলে আজ কী বেশে 
দেখিহু তোমার পুর্ব গগণে, দেখিন্্ু তোষার স্বদেশে । 
ক. রা 
তব মঙ্গল বিজয় শঙ্খ বাজিছে আমার স্বদেশে 1” 
| ( পুঃ ৪৯, প্রায় ১৮০ শব্দ ) 


সারসংক্ষেপ £ বিশ্বদেবতার প্রতিবিষ্ব কবি ভারতবর্ষে দেখিতে পাইয়াছেন । 
অতীতের তপোবনে খাধিরা এই বিশ্বদেবতার স্তবগাঁথ! রচনা করিয়াছেন । আশাবাদী 
কবি তাহার স্বদেশে সনাতন আদর্শের পুনঃপ্রকাশ আপন প্রজা দৃষ্টিবলে লক্ষ্য 
করিয়াছেন। সেদিন স্বার্থবাহদের লোভ এবং যুদ্ধ-কামীদের হিং মনোভাব বিদুরিত 
হইবে । বিশ্বব্যাপী ভারতের সুমহান অ'দশ পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিরে। (৪৫ শব্দ) 

“ভারতের কোন বৃদ্ধ খষির তরুণ মুতি তৃমি হে আর্ আচার্য জগদীশ । 

চিত “শান্ত গুরুর বেদীতে |” ( পৃঃ ৭৩-৭৪, প্রায় ১৮৪ শব্দ ) 

সারসংক্ষেপ 2 জগদীশচন্দ্র একান্তিক নিষ্ঠা এবং নিরলস সাধনা বলে বিশ্বের 
প্রাণশক্তির স্বরূপ নির্ণয়ে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। অতীত চিন্তায় এবং এতিহোর 
জয়গানে অধিকাংশ ভারতবাসী যখন মুখর, তখন জগদীশচন্দ্র আপন স্থির লক্ষ্য সাধ 
চেষ্টিত। তাহার লক্ষ্যের সার্থকতার দরুন ভারত আবার পুনরায় নিজ গৌরব অর্জন 
করিয়াছে, গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। (৪৬ শব) 


অনুশীলনী 
নিয়লিখিত গাথাগুলির সারসংক্ষেপ (6:5০15 ) রচনা কর (রচনার শব্ধ সংখ্যা 
ষত অন্ন হয় ততই ভাল ): 
১। গাথাঞ্জলি 
(১) শ্রীদাম সথা, (২) গুনীর পুরস্কার, (৩) উজির ও বাদসাহ, ৪) মুচির 
মোচন, (৫) ডাক হরকরা, কুরুক্ষেত্র, (৭) দাতা ও কবি, (৮) উম৷ 
ও মেনক1 এবং (৯) কৌষেয় ও কাধায়। ৃ 


অনুশীলনী ৭৯ 


২। গল্পে উপনিষদ 
(১০) “একদিন আমাদের......চাইতে শ্রেষ্ঠ ।” (পৃঃ ৪) 
(১১) “সকলের 'অভিমান ষখন......রক্ষা কর” (পৃঃ ৯) 
(১২) “জননী চক্ষু মুছিয়া......স্পর্শ করিতে পারে 1” (পৃঃ ২৪) 
(১৩)প্্যাহা চাহিবার"””*...প্রুদীপ ধরিতে চাহিলেন |” ( পৃঃ ৫৫-৫৬) 
(১৪) “এইবার ব্রাহ্মণ সভা.-****দূরের কথা ।» (পৃঃ ৭৯) 
(১৫) “জিজ্ঞাস খষিগণ......শিক্ষা' দিলেন ।” (পৃঃ ১৩৫) 
(১৬) “সবশেষে প্রজাপতি......কামনার পরিপুতি 1” ( পৃঃ ১৮৯ 
৩। রামায়ণী কথা 
(১৬ক) “আইীদের আজকালকার সমালোচনা......... তিনি নিজের অথবা 


সর্ব-সাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র ।” (রামায়ণী কথার “ভূমিকা, 


পৃঃ ॥০ ) 


(১৭) “সহসা নিবিড় গহন পন্থায় পদ ছ্বারা-"'যাহাতে তিনি এরূপ আর্ত হইয়াছেন? 


(১৮) 
(১৯) 
/ 


$২০) 
(২১) 


(২২) 


(২৩) 
(২৪) 


(২2) 


(রামচন্দ্র, পৃঃ ২) 
"ভরত কোনক্রমেই......অযোধ্যা ভিমুখে প্রস্থান করিলেন |” 
( রামচন্দ্র পৃঃ ৪৩ ) 
“কৌশল্যা ভরতকে ডাকিয়া ......তাহার মূলে কৈকেয়ী |” 
( ভরত, পৃঃ ৮৭-৮৮। 


“নিবিড় মেঘমগ্ডল......করিয়া কাদিতে লাগিলেন ।” (ভরত, পৃঃ ৯১) 


"আরণ্যজীবনের যাহা-......মৃত্তিকাখননে প্রবৃত্ত হইলেন ।” 
( লক্ষ্মণ, পৃঃ ১০২-১০৩) 
“ভরতের চরিত্র রমণীজনো চিত"***"*আমর! রাক্ষদকে বধ করি ।* 
(লক্ষণ পৃঃ ১১১) 
“কৌশল্যার মুখে এই......বিগলিত হইতে লাগিল ।” (কৌশল্যা, পৃঃ ১২৯) 
“এই ছুইটি কথায় তাহার”"".*'উদাহরণ দেখাইয়াছেন।” 
( কৈকেয়ী, পৃঃ ১৩৯) 
“তারপর রাজকুমারত্য়....অকিঞিৎকর মনে করিলেন ।» (সীতা, পৃঃ ১৫২( 


৮০ | অনুশীলনী 
(২৬) “'সীতার কাহিনী, ছঃখ পবিভ্রতা......ছিন্নকম্থার নিদ্রা পরম পরিতৃপ্তিকর 


হইয়া উঠে ।” , ( সীতা, পুঃ ১৬৮) 
(২৭) “বাল্মীকি অক্কিত হনুমান ..****আর্ধ হনুমান” বলিয়া সম্বোধন করিতে দ্বিধা 
করেন নাই ।” ( হনুমান, পৃঃ ১৯৩-৯- 
৪। বাঁজবি ৃ্‌ 
(১৯৮) “এই বংসরে ত্রিপুরায় এক ...... লক্ষণ প্রকাশ করিল ।” (পৃঃ ১) 
(২৯) “তাহার পরদিন '*****তাহারই রক্ত |” | (পৃঃ ৭-৮) 
(৩০) “নক্ষত্র রায় .....উপলক্ষ হইলাম 1৮ (পৃঃ ২২) 
(৩১) “জয়সিংহ আপিরা......পাইতেছি সা 1” (পৃঃ ৪8৪-৪৫ ) 
(৩২) “ব্রাহ্মণ ততক্ষণীৎ......গিয়াছে |” (পৃঃ ৬৭-৭০ ) 
(৩৩) "খুড়ো সাহেবের.....নিদ্রা নাই।” ( পৃঃ ৮২) 
(৩৪) “পুরোহিত-ঠাকুরকে......কহিতে পানে. না 1” ( পৃঃ ১০৯-১১০ ) 
(৩৫) “অবশেষে যখন......গেলেন 1” ( পৃই ১৪১) 
৫ | কাব্য-মঞ্জুব। 


(৩৬) “নিক্ষল উপহার”, (৩৭) “কাখরাম দাস”, (৩৮) “মাতৃহারা”, 
(৩৯) “চাষার খরে”, (৪০) “ছিন্ন-মুকুল 1” 


৬। চরিত-কথা৷ 
(৪১) ““রতাীকরের রামনাম......পাই না” ? (পৃঃ ১-২) 
(৪২) “রামায়ণ......ম্বাভাবিক 1" (পৃঃ ১৪৭১৫) 
(৪৩) “এই চারিটি......থামে নাই।” (পৃঃ ৩১) 
(৪৪) ““বঙ্িমচন্দ্র...বোধ করিল ন]1” ূ (পৃঃ ৩৯-৪০) 
(8৫) “ধীহান্না ভারতবর্ষের...অলক্কৃত করুন 1" ( পৃঃ ৪৫-৪৬) 
(৪৬) “জৈব পদার্থ-..প্রক্রিয়া নহে 1” | ৬(পৃত ৫১০৫২) 
(৪৭) “শরীরতত্ববিৎ...চিবকৃতজ্ঞতান্থত্রে আবদ্ধ 1'” (পৃঃ ৬৭-৬৮) 
(৪৮) “'বাস্তবিকই বাঙ্গাল! সাহিত্য "'স্থধিগণের আলোচ্য |” (পৃঃ ৭৩-৭৪ 

৭। কমলাকাস্ত 


(৪৯) “একজন বন্ধু বলিলেন, দেখ, পাকশালা খু'জিয়া দেখ, সেখানে তোমার মন 
পড়িয়া থাকিতে পারে। মানি, সেখানে পাকের ঘরে আমার মন পড়িয়া! থাকিত। 


সারশংক্ষেপ ৮১ 


যেখানে পোলাও, কাবাব, কাফতার সুগন্ধ, যেখানে ডেকচি-সমারঢ়া অন্পূর্ণার মৃছ মৃদ্থ 
ফুটফুট বুটবুট-টকবকোধ্বনি, সেইখানে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে ইলিস, 
সতৈল অভিষেকের পব ঝোলগঙ্জায় স্নান করিয়া, মুন্ময়, কাংস্তময়, কাচময় বা রজতময় 
স্টিহামনে উপবেশন করেন, সেইখানেই আমার মন প্রণত হইয়া! পড়ি! থাকে, 
$০ষ্িরসে অভিভূত হইয়া, সেই তীর্থস্থান আর ছাঁড়িতে চায় না। যেখানে ছাগ-নন্দন 
থিতীয় দধ্ক্চির হ্যায় পরোপকারার্থে আপন অস্থি সমর্পণ করেন, যেখানে মাংস সংযুক্ত 
সেই অস্থিতে কোরমারূপ বজ্ত নিগিষ্ত হইয়া, ক্ষুধারূপ বুত্রান্থুর বধের জন্ প্রস্তত থাকে, 
আমার মন সেইখানেই ইন্্ত্বাভের ভুত্য বসিয়া থাকে । যেখানে পাচকরপী বিষুঃ 
কতৃক, লুচিরূপ সুদর্শন চক্র পরিত্যক্ত হয়» আমার মন সেইখানেই গিয়া বিষুভক্ত হইয়া 
দাড়ায়। অথবা ঘে আকাশে লুচি-চন্দ্রের উদয় হয়, সেইখানেই আমার মন রাহ গিয়া 
গ্রাম করিতে চায়। অন্ে যাহাকে বলে বলুক, আমি লুচিকেই অখণ্ড মগ্ডলাকার 
বলিয়া থাকি । যেখানে সন্দেশরূপ শালগ্রামের বিরাজ আমার মন সেইখানেই পুজক ॥ 
হালদারদিগের বাস্ধি্ব রাসমণি দেখিঠ্তি অতি কুৎসিতা এবং তাহার বয়ঃক্রম ষাট বৎসর, 
কিন্তু রাধে ভাল এবং পরিবেশনে মুক্তৃহস্তা বলিয়া, আমার মন তাহার সঙ্তে গ্রসত্তিৎ 
করিতে চাহিয়াছিল। কেবল রাসমণির সম্তানে গঙ্গালাভ হওয়ায় এটি ঘটে নাই ।” 
( আমার মন, পৃঃ ১৮-১৯ ) 
(৫,) এ সকল অতি নীতিবিকদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। মন 
হইতে এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচারণে মন দাও । এক্ষণে স্বস্থানে গমন 
কর। প্রসন্ন কাল কিছু ছান! দিবে । জলযোগের নময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া 
খাইব। অগ্য আর কাহার হ্থাড়ি খাইও না) বরং ক্ষুখা় যদি নিতান্ত অধীরা হও, 
তন পুনর্বার আসিও, এক সরিষাভর আফিঙ দিব 1” (বিড়া্ পৃঃ ৪২) 


৭." ৫১) “আরও একটু কৌতুহল জন্সিল। বঙ্গদর্শন কি, তাহা! জানিবার ইচ্ছা হইল । 
একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, “মহাশয় বঙ্গদর্শনটা কি তাহা বলিতে পারেন ?” 
তিনি অনেকক্ষণ ভাবিলেন। অনেকক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, “বোধ 
হয় বঙ্দেশ দর্্স করাই বঙ্গদর্শন 1” আমি তাহার পাগ্ডিত্যের অনেক প্রশংসা করিলাম । 
কিন্ত অগত্যা অন্ত বন্ধুকেও এ প্রশ্ন করিতে হইল । অন্য বন্ধু সিদ্ধান্ত করিলেন ষে, 
শকারের উপর ষে রেফটি আছে, বোধ হয় তাহা মুদ্রাকরের ভ্রম ; শব্দটি “বঙ্গদশন' 
অর্থাৎ বাঙ্গালার দাত। আমি তাঁহাকে চতুষ্পাটি খুলিতে পরামর্শ দিয়া অন্ত এক 
সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম । তিনি বঙ্গ শবে পূর্ব-বাজালা ব্যাখ্যা করিয়। 
বলিলেন “ইহার অর্থ পূর্ব বাঙ্গাল! দর্শন করিবার বিধি", অর্থাৎ “£. 9149 6০ 

1, 3. সা. স._-৬ 


৮২ সারসংক্ষেপ 


173889110) 73877881 1', এইরূপ বনুপ্রকার অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলা'ম যে, 

“বঙ্গদর্শন” একখানি মাসিক পত্রিকা এবং তাহাতে কমলাকান্ত শর্মার মাপিক পিগুদান 

হইয়া থাকে । এক্ষণে আবার শুনিতেছি, কোন ধনুর্ধর এ ধনরত্ব গুলি নিজ প্রণীত 

বলিয়! প্রচারিত করিয়াছেন । আরও কত হবে।” (কমলাকান্তের পত্র, পৃঃ ৪৭ ) 

(৫২) ““গোধুপি লগ্র””"পপাইয়া থাকেন।" (ফুলের বিবাহ, পৃঃ ৩২-৩, 

(৫৩) “তারপর ভাবিয়া.*."বুঝিয়া আসিল ।” ( পলিটিব্‌:ও পঃ ৫৪) 
৮। সীতার বন্বাস 


(৫8) “এক দিবস, রমচন্দ্র জানকী সমীগ্থে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে, প্রতীহারী 
আসিয়া বিনয়নআ্র বচনে নিবেদন করিল, মহারাজ। মহতি খস্মশূঙ্গের আশ্রম হইতে 
সংবাদ লইয়া, অষ্টাবক্র মুনি আসিয়াছেন | রাম ও জানকী শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র ব্যগ্র 
হইয়া বপিলেন, তাহাকে ত্বরায় এই শ্থানে আন । প্রতীহারী, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে 
্রশ্থানপূর্বক পুনর্বার অষ্টাবক্র সমভিব্যাহারে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। অষ্টাবক্র 
দীর্ঘাযুরস্ত বলিয়া, হস্ত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন | রাম ও জাঞ.কী প্রণাম করিয়া 
বসিতে আদান প্রদান করিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে, রাম জিজ্ঞাসিলেন, ভগবান 
খষ্শৃঙ্গ কুশল? তাহার যক্ত নিধিদ্রে সম্পন্ন হইতেছে, সীতাও জিজ্ঞাসা করিলেন, 
আমার গুরুজন ও আর্ধা সকলে কুশলে আছেন ? তাহার! আমাদিগকে মনে করেন, 
ন! একেবারেই ভুলিয়৷ গিয়াছেন।” (পৃঃ ২৮) 

(৫৫) “লক্ষণ আলেখ্যের অপর অংশে অঙ্গুলি প্রয়োগ করিয়া! বলিলেন, আর্য ! 
এই পঞ্চবটা, এই শূর্পণখ!। মুগ্ধস্বভাবা সীতা, যেন যথাথই পূর্ব অবস্থা উপস্থিত হইল, 
এইরূপ ভাবিয়া মীন বদনে বলিলেন হা নাথ । এই পর্যাস্তই দেখ] শুনা শেষ হইল, রাম 
হান্তমুখে সাত্বনা করিয়া বলিলেন, অগ্নি বিয়োগ কাতরে। এই চিত্রপট বাস্তবিক প্২ী 
অথবা পাপীয়সী শূর্পণথা নহে। লক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া বলিলেন, কি 
আশ্চর্য । চিত্র দর্শনে চিরাতীত জন্মস্থান বৃত্তান্ত বর্তমানবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। 
 দুরাচার মারীচ, হিরন্ময় মগের আকৃতি ধারণ করিয়া, ষে অতি বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছিল, 
যদিও সম্পূর্ণ বৈরনির্যাতন দ্বারা তাহার ষথোচিত প্রতিবিধান হইয়াখে, তথাপি স্থৃতি 
পথে অরূঢ হইলে মর্মবেদনা প্রমাদ করে। এই ঘটনার পর, আধ্য, মানব সমাগম শুন্য, 
জনস্থান তৃভাগে, বিকলচিত্ত হইয়া যেরূপ কাতর ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা অবলোকিত 
হইলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজেরও হৃদয় বিকী হইয়া যায়।” (পৃঃ ৩৪) 

(৫৬) “রামের বাক্য'"**"*পরম সুখে আছি ।” ( পৃঃ ৩৯) 

(8৭) “এই বলিয়! সীতা”"""করিতে লাগিলেন ।” 7. প্৫৩) 
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সারসংক্ষেপ 


এ বলিতে বলিতে-" "*মার্জন। করিবেন 1” 
“মহধি কুশ .*** শিষ্য! 
“কৌশল্যার ৪5555 অবাক হইয়া রহিল 1৮ 
“জননীর তাদৃশ"" '"করিয়াছেন।” 
৯। সংকল্প ও স্বঢদশ 
এ্ীংসারে বসাই.-.... মনে মনে 1 
“হে রাজেন্দ্র .***মহীয়ান |” 
“আমি ভালবাসি'**.. মরণে |) 
মুক্ত করো! * "শবন্ধনহীন করি ।” 
“এ জীবন সুর্ধ **.৮"এ শুধু স্বপন ।” 
“কারে দিব-”**“অশ্রু ল।” 
“হে ভারত,******* সে মন্ত্র তব » 
আমরা-হ্ঈ...জগতে |” 
“হে ভারত রত '***"*সন্ুখে |” 
“নব বৎসরে-**""তোমার দীক্ষা! । 


৮৩ 


( পৃঃ ৬৪-৬৫ ) 
(পৃঃ৮৮) 
(পৃঃ ৯৯) 
(পৃঃ ১০৮) 


(পৃঃ ১৬-১৭) 
(পৃঃ ৩১) 
(পৃঃ ৩৭ ) 
(পৃঃ ৪৩) 
(পৃঃ €১) 
( পৃঃ ৬৩) 

( পৃঃ ৬৮-৬৯ ) 
(পৃঃ ৯৭) 
(পৃঃ ৯৭) 


( পৃঃ ১১৪-১৫ ) 


১০। কুরুপাওৰ 

“ভীমসেন রাক্ষলকে”"*"প্ধন্তবাদ প্রদান করিলেন |” (পৃঃ ২১) 
“রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া”.***মোচন কর উচিত |» (পৃঃ ৫৩) 
''কুরুনভ৷ ভঙ্গ হইবে : "হইবে । (পৃঃ ৭৮-৭৯ ) 
“কৃষঃ ঘুিষ্টিরের "***সিদ্ধ হইবে ।” (পৃঃ ৯৮) 
“ন্নেহভাঁজন."*""'আমার উপদেশ ।” (পৃঃ ৯৯) 
“ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন "... শক্তি নাই।” (পৃঃ ১০২-১০৩) 
“এইরূপ কথোপকথনে '*****উপদেশ করি নাই (পৃঃ ১১৬) 
“একমাত্র কর্ণ” প্রয়োগ কর । (পৃঃ ১২৭) 
“ইন্তিমধ্যে কর্ণ চেতন! লাভ-.”"*কী হইবে 1» ( পৃঃ ১৩৭) 
“তখন রাজ! হূর্যোধন-"***ঘবার রুদ্ধ অবলোকন করে ।5 (পৃঃ ১৪০-৪১) 
“এই সময়ে কতক গুলি ব্যাধ-””**অন্থগমন করিলেন ।” (পৃঃ ১৪৫) 

(পৃঃ ১৪৬) 
“তখন রাজা হুর্যোধন**.* সমুদয় রাজ্য তোমার হইবে ।” (পৃঃ ১৪৬-৪৭ ) 


দভীমসেনের এই অভিনন্দন-"”রাজ্যদানের প্রতিজ্ঞা করিলেন ।” (পৃঃ ১৪৯) 


৬ 


তৃতীয় পরিচচ্ছদ 
ভাবার্থ লিখন (58105621006-৬/110175 ) 


৯ টু 
সারসংক্ষেপ ও ভাবার্থ লিখন এক বস্তু নহে। 'সারসংক্ষেপ' অর্থে সাধার্িনডঃ 
কোন একটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত প্রকাঁশকেই বুঝায়। সুতরাং ইহার্ে: কেবলমাত্র 
গ্রয়োজনীর অংশই প্রকীশ করিলে চলে ; কিন্তু 'ঘ্ডাবার্থ লিখন' করিবার সময় বিষয়টি 
ভালভাবে পড়িয়। উহার মধ্যে যে মূল ভাব নিহিত থাকে তাহা অধিগত করিয়া, সেই 
ভাবটিকেই সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে হয়। রচনা বর্ণনামূলক ও ভাবগর্ভ হইতে পারে। 
বর্ণনামূলক রচনা হইতে সারবস্ত আবিষ্কার কর অতি সহজ কিন্তু ভাবগর্ভ রচনার সারমর্ম 
লেখা কঠিন। সুতরাং ভাগর্ভ রচনাকে একা ধিকবার পড়িয়া বিষয়টি অত্যন্ত মনোযোগ 
সহকারে চিন্তা করিলে আদল বক্তব্যটি স্পষ্ট হইয়া ওঠে । 
অনেক সময় এইরূপ দেখা যায় যে, ভাবার্থ গিখন করিতে [$ অনেক ছাত্র-ছাত্রী 
কেবল সংক্ষেপকরণের দিকে লক্ষ্য র।খিয়! মূলভাবটিকেও বাদ দেয়। ইহা পরীক্ষায় 
বিশেষ বিপদজনক | ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জ কতকগুলি ভাবার্থ পিখনের নমুনা 
দেওয়া হইল £ ৰ 


গচ্লে ভপানিষৎ্ 
“উমার কৃপায় ইন্দ্রের নয়নে অপুর্ব জ্ঞান-বিভা দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে'"' 
***তাহারা বিজয় লাভ করিয়াছেন ।”  ( দেবগণের ব্রহ্মদর্শন_ পৃঃ ২১) 


ভাবার্থ লিখন নিরাকার ব্রদ্গই বিশব্রঙ্গাণ্ডের আত্মা। তিনি একস্ারে 
যেমন ক্ষুদ্র, তেমনি আবার বৃহৎ্। তিনিই এই বিশ্বস্থষ্টির স্থিতি ও লয়। তিনি 
মহাজ্ঞান বা পরমাত্মা। তিনিই একমাত্র গ্রকাশ এ'ং তাহার শক্তিতেই এই বিশ্ব- 
্রন্মাণ্ডের সব কিছুই শক্তিমান । 

“গুরু গৌতমের শিশ্ত সত্যকাম****** বিশ্বাস করিতে পাঞ্িতেছেন না!” 

(ব্রহ্মচারী সত্যকাম_পৃঃ ৩৬) 

কারার, গুরুই শুদ্ধবান শিষ্যের আসল শিক্ষাদীতা ৷ গুরুর নিকট হইতে 
যে শিক্ষালাভ কর! যায়, তাহা যেমন উৎকৃষ্ট তেমনই ফলপ্রদ। গুরুই একমাত্র তাহার 
অনুভূত বিগ্তার দ্বারা সত্যের সন্ধান দিতে পারেন | দেবতাগণের উপ্রদিষ্ট জ্ঞানও ততক্ষণ ' 
সত্য বলিয়! গ্রহণ করা যায় না, যতক্ষণ গুরুর নিকট তাহা সত্য বলিয়া স্বীকৃত না হয়। 


ভাবার্থ লিখন ৮৫ 


“নচিন্কেতা যমের মুখে সমস্ত শুনিলেন'*"ত্রিভুবনে অমর হইয়া গেল ।” 
(নচিকেতা__পৃঃ ৫৪) 
ভাবার্থ লিখন £ কোন বিষয়ের প্রতি উপধুক্ত শ্রদ্ধ, মনোযোগ ও আগ্রহ ন 
"খাকিল এ জগতে মান্থুষ কোন বিগ্ভাই আয়ত্ত করিতে পারে না এবং জীবনে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিতেক্টপারে ন!। সেইজন্য এই সমস্ত গুণগুলি যে মানুষের মধ্যে অধিকমাত্রায় 
বিগ্যমান থাকে তিনিই আপন ক্কতবিদ্তার দ্বারা এ জগতে অমরত্ব লাভ করিতে পারেন । 
“আর কতদূর ?*****লয় পাইতেছে।” (ভৃগুর তপস্তা- পৃঃ ৬৯-৭০ ) 
ভাবার্থ লিখন $ সাধক তখনই তটন্তায় সিদ্ধিলাভ করে, সত্যকারের ব্রহ্মার 
স্বরূপ জানিতে পারে, যখন তাহার অন্তরে গ্ঞানের আলোক প্রদীপ্ত হয়। যাহার দ্বারা 
বিশেষরণে জ্ঞানলাভ হয় তাহাই ব্রহ্দ। অন্তর্লোক নব চেতনার আলোক উদ্ভাসিত 
হওয়ার নামই ব্রন্মোপলব্ধি। 
“জনক-রাজানন্টপুরোহিত *""*শাস্ত হইয়া গেল ।” 
( যাজ্ঞবন্ক্য ও গাগাঁ_ পৃঃ ৭৫) 
ভাবার্থ লিখন £ সকল প্রকার রিপুকে যিনি জয় করিয়াছেন, তিনিই সত্যকারের 
ব্রহ্ধকে জানিয়াছেন এবং তিনিই আসল ব্রদ্দিষ্ঠ । কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুকে যিনি জয় 
, করিয়াছেন তিনি স্বতঃ, তমঃ, রজ প্রতি গুণের অধিকারী । এবং তাহার দ্বারাই 
তিনি সকলের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিতে পারেন। নিজ গুণের দ্বার] তিনিই. 
আত্ম-অহংকা রী, ছুধিনীত পাগ্ডিত্যাভিমানী মানুষকে শিক্ষাদান করিতে পারেন । 
“রাজার সেবা ও বিনয়***"রাজকার্ধে চলিয়৷ গেলেন।” 
( বৈশ্বানরপুরুষ-_পৃঃ ১২৬-১২৭) 
ভাবার্থ লিখন হ উপযুক্ত বিগ্ভার্থীকে বিগ্ভা দান করিলে সেই বিষ্তা প্রসারলাভ 
করে ও তাহার দ্বারা জগতের মঙ্গল হয়। তাই কোন বিধান ব্যক্তি আপন অধিগত গুঢ় 
বিদ্ধ! জ্ঞান-পিপাস্থ আগ্রহশীল বিস্তার্থকে দান করিতে কখনই কুঠাবোধ করেন না। 
তিনি সানন্দে তাষ্ঠ। দান করিয়া ও তাহার জ্ঞানের ভাগার আরও বাড়াইয়া তোলেন । 
অতএব শ্রেষ্ঠ বিদ্া যতই দান করা যায় ততই তাহা প্রসারিত হয় ও সার্থকতা লাভ করে। 


'ব্ামায়লী কথা 


“মনু্ের সুদৃশ্ট দেহ জরাবশীভূত '****নিশ্যয়তা নাই ।” 
( রামচন্দ্র পুঃ ৩১ ) 
ভাবার্থ লিখন £ জরা-ব্যাধি-মৃত্যু প্রভৃতি মানুষের জীবনে ঘটিবেই। 
কখনই এইগুলির হাত. হইতে রক্ষা পায় না। মৃত্যু যখন জন্মের সহিত একই কুরে 


৮৬ রামায়ণী কথ! 


গ্রথিত তখন মৃত্যুকে ভয় করিলে চলে না-_তাহাকে মানিয়া লইতেই হূইবে। এই 
অনিত্য জীবনে মানুষ নানা আত্মীয়তা ও স্নেহের বন্ধনে অনির্দিষ্ট কালের জন্ত আবদ্ধ 
হয়। তাই মৃত্যুর দ্বার সংঘটিত চির-বিরহকে অস্বীকার কর! চলে ন]। 


“রামের চরিত্র কিছু জটিল'*****তাহার চরিত্র দর্শনীয় 1৮1. 
(রামচন্দ্র--পৃঃ ৫৯) 


ভাবার্থ লিখন ঃ রামায়ণের অন্তান্ত চরিব্রগুলির তুলনায় রাম-চরিত্র অপেক্ষাকৃত : 
জটিলতার স্থষ্টি করিয়াছে । তাহার কারণ, /কন্ত্রীয় চরিত্র হিসাবে রাম চরিত্র বহুমুখী । 
কিন্ত ভরত, লক্ষ্মণ এবং সীতা প্রভৃতির চরিত্রগুলি একমুখী । সেইজন্য কেন্দ্রীয় চরিত্র 
হিসাবে রাম চরিত্রের আশ্রয়েই অন্ান্ত চরিত্রগুলির পুষ্টি ও বিকাশ সাধন হইয়াছে। 
এই বনুমুখীতার জন্তই রামায়ণ মহাকাব্যে রাম চরিত্র অন্তান্ত চরিত্রের তুলনায় 
বৈচিত্রপূর্ণ ও লক্ষ্যণীয় হইয়া উঠিয়াছে। রঃ 


“অরণ্য-জীবনের যাহ! কিছু কঠোরতা তাহার সমধিক ভাগ লক্ষণের 
উপর পড়িয়াছিল..*.".নিজপত্া হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন 1” র 
( লক্ষ্মণ পৃঃ ৭৭-৭৮). 


ভাবার্থ লিখন 2 মৌন সন্ন্যানীর মতই লক্ষ্মণ অকেশে রামচন্দ্রের সেবা করিয়া 
গিয়াছেন। আরণ্যক জীবনের যত কিছু কঠোরতা তিনিই সহ্‌ করিয়াছেন। বনবাসকালে 
তিনি আপন দ্বুখ বিসর্জন দিয়া রামচন্দ্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । *মণের 
জনই রামচন্দ্র কোনরূপ কাগ্নিক শ্রম করিতে হয় নাই । লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে প্রতু জ্ঞান 
করিয়া সেবকরূপে আপন সন্ত! হারাইয় ভ্রাতার সেবা করিয়] গিয়াছেন । 


“রামকে ছাড়িয়া*****"হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল |” « 
( দশরথ-_পৃঃ ৬-৭ ) 
ভাবার্থ লিখন £ঃ সত্যবদ্ধ হইয়া সত্যরক্ষ। না করার মত অপরাধ আর কিছুই 
হইতে পারে না। আবার সত্যভঙ্গ করা! দশরথের মত মানী ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু তুল্য 
অপমান । কিন্তু সত্যরক্ষার জন্য বিনা কারণে চিরানুগত স্নেহভ্যুজন প্রিয়তম পুত্রকে . 
রাঁজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া বনে প্রেরণ কর! তাহার পক্ষে হৃদয়বিদারক কার্ধ। 
এই মানসিক ঘন্দ দশরথকে বিহ্বল ও ব্যথিত করিম! তুলিল। . 


ভাবার্থ লিখন ৮৭. 


“রামকে লইয়! রথ গিয়াছিল''*.**সজলচক্ষে প্রশ্ন করিল 1” 
(দশরথ পূঃ ১২) 


, ভাবার্থ লিখন £ রাম অযোধ্যা নগরীর প্রাণ স্বরূপ । তিনিই অযোধ্যা নগরীর 
সী কিছুর উৎস ছিলেন। তাই তাহার বিরহে অধোধ্যাবাসী বেদনার ব্যাকুল হইয়। 
পড়িয়াছে প্রং সমস্ত প্রাকৃতিক শোভাও যেন অন্তছিত হইয়াছে । 


“সীতাকে আমরা তাপসগতীগণের নিকট'**********ভীতিদায়ক হইয়া 
উঠিলেন।” | ( সীতা পৃঃ ১১৭-১৮ ) 

ভাবার্থ লিখন ঃ কোমলা, লজ্জ্ঞনীলা ব্রততী এক নারী-__ইহাই সীতার একমাত্র 
পরিচয় নহে। সতী-সাধবী ও ভেজস্থিনী নারী রূপেও তাহাকে আমর] দেখিয়াছি । 
অমিত তেজ মহাবীর অন্থর, যাহার ভয়ে জগৎ ভীত হয় সেই রাবণও এক সময় সতীর 
নিকট এশ্বর্য ও শক্তির গর্ব কন্িতে গিয়া তাহার তেজস্থিতার পরিচয় পাইয়া ভীভ 
হইয়া উঠিলেন। হী 


কুরুপাণ্ডৰ 


“প্রজ্ঞাসম্পন্ন ভীম্ম ব্রাহ্মণের """পাগডবদের নিকট প্রেরণ করিব ।” 
- ( পৃঃ ৬৭-৬৮) 
ভাবার্থ লিখন 2 ব্রাহ্মণের কথা পাগবদের কুশলবার্ত। লাভ করিয়া! এবং 
পাগুবেরা যে সন্ধির প্রার্থনা জানাইয়াছেন সে-কথা শুনিয়া প্রাজ্ঞ সন্তুষ্ট হইলেন । 
পাওবদের রাজ্যধিকার যে যুক্তিসঙ্গত মে-কথাও তিনি বলিলেন। ভীম্মের বাক) 
সমর্থন করিয়া ধৃতরা্ও বলিলেন যে, সন্ধিস্থাপনের জন্য তিনি সঞ্জয়কে প্রেরণ 
করিবেন। 
“অজুশি কহিলেন, “হে কৃষ্ণ "পাপ স্পর্শ করিবে না ।” 
( পৃঃ ৭৮-৭৯ ) 
ভাবার্থ লিখন £ অর্জুন যখন গুরুজন-বধে পরাম্মুখ হইয়া! কাতরচিত্তে কৃষ্ণের 
শরণাপন্ন হন, কৃষ্ণ তখন তাহাকে ক্ষুদ্র মানবীয় নুখ-ছুঃখের কথা ভুলিয়া যাইতে 
উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন যে, কর্তব্য সম্পাদনের সময় সকল প্রকার কাতরতা 
বিসর্জন দিয়া, নিঃসংশয়চিত্তে ও স্থিরসংকর্প হুইয়! অগ্রসর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ, 
ফলাফল চিন্ত/ করিতে গেলেই মনে সংশয় আসে 'এবং সংশয় থাকিলে কোন কর্তব্যই 
সুসম্পন় হয় না। 


৮৮ কুরুপাঁওব 


কৃষ্ণ যুধিঠিরের কাতরতা দেখিয়া'*****নিশ্যয়ই সিদ্ধ হইবে ।” « 
( পৃঃ ৯৮) 
ভাবার্থ লিখন : অর্জনের ভীশ্ম-বধের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়ায় অনুন সা শ্রী 
সর্বাধিক ছুঃখিত হইয়া অর্জুনের প্রতিজ্ঞারক্ষাকল্পে ভীম্মের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে 
সম্মত হইলেন। কিন্ত তাহাতেও আবার কৃষ্ণের বুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করর প্রতিজ্ঞা 
ভঙ্গ হয় দেখিয়। যুধিষ্ঠির উদারচিত্ত ভীম্মের নিকট হইন্ডে তাহার বধের উপায় জানিবার 
জন্য তাহারই শরণাপন্ন হইবেন বলিয়া স্থির করিলেন । 


“এইরুপ কথেপকথনে ৪৪৬ ৪৪৩ উপদেশ করি নাই 11? ( পঃ ১১৬ ) 


ভাবার্থ লিখন ঃ রুষ্ণার্জুন পাওডবশিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া সেখানকার 
সকলকে বিশেষ অভিভূভ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং অভিমন্থ্যুকে সেখানে দেখিতে 
ন। পাইয়া! তাহার চক্রবাহে প্রবেশে বিপদের আশঙ্কা আছে ভাধিয় তাহার! বিশেষ 
উদ্বিগ্ন হইলেন । 


“একমাত্র কর্ণ অবিচলিত চিত্তে *****এখনই প্রয়োগ করো ।” 
( পুঃ ১২৭) 
ভাবার্থ লিখন ঃ ুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণ-ই একাকী রাক্ষসী মায়! নিবারণে সচেষ্ট দেখিয় 
রাক্ষসের! তাহার প্রীণবধে তৎপর হইয়া উঠিল। খটোৎকচের রণ-কৌশলে যখন 
সকলে বিপর্যস্ত. তখন অনেকে অর্ভ্নবধের নিমিত্ত সযদ্বে রক্ষিত বাস্বস্ত্রট প্রস্থ 
করিবার জন্য কর্কে অনুরোধ করিল । 


০ 


“দ্রোণাচার্ধ এই দারুণ "****বিচেতন প্রায় হইলেন ।” 
€ পুঃ ১২৯-৩০ ) 
ভাবার্থ লিখনঃ দ্রোণাচার্য যখন কৌরব-পক্ষে যুদ্ধ করিয়া পাণ্ব-পক্ষ ধ্বংস 
করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণের পরামর্শে ভীমসেন অশ্বখামা নামক একটি গজ হত্যা 
করিয়া দ্রোণের নিকট উক্ত নামধেয় দ্রোণপুত্র হত হইয়াছে বলিলেন। সেই সংবাদ 
স্ষণকাল বিষাদপ্রত্ত হইলেও, ভ্রোণাচার্ধয ভীমের কথায় আস্থা স্থাপন ন| করিয়া 
ৃষ্টত্যয়ের বিরুদ্ধে যুন্ধ করিতে লাগিলেন । তখন কৃষ্ণ যুধিষ্টিরকে এই বলিয়া অস্থরোধ 
করিলেন যে, তিনি বদি গ্রে'ণাচার্যকে অশ্বখামার নিধনবার্তা জাপন করেন, তাহা হইলে 


ভাবার্থ লিখন ৮৯ 


দ্রোণ স্মেকথা বিশ্বাস করিয়া দুর্বলচিত্ত হইবেন | কিন্তু যুধিষ্টিরের পক্ষে এরূপ 
মিথ্যাভাষণ অসম্ভব বুঝিয়া কষ বলিলেন যে, প্রাণরক্ষার্থে মিথ্যাকথ! বলিলে পাপ 
হয় না। মিথ্যাভাষণে অনভ্যন্থ যুধিঠির তখন দ্রোণের নিকট যাইয়া 'অশ্বখীমা হত' 
স্তলিলেন বটে, কিন্ত সেই উত্তি-শেষে “ইতি গজ" শব্দও উচ্চারণ করিলেন। দ্রোণাঁচার্ 
সত্যবাদী ফুিষ্টিরের শেষোক্তি ন! শুনিয়াই পুত্রশোকে মৃদ্ছিত প্রায় হইলেন। 


রাজন্ি 
“রাজা কহিলেন-*****রাজ্] হইতে হয়।”  (রাজধি__পৃঃ ৪০) 


ভাবার্থ লিখন 2 রাঁজ সিংহাসন ও মুকুট পাইলেই রাজ্যলাভ কর! যায় না। 
সত্যকারের রাজ্য তথা রাজত্বলাভ করা যায় ত্যাগ এবং ভালোবাসার দ্বারা। 
মানুষের ছুঃখ জু করিতে না প্রীরিলে, মানুষকে আপন বলিয়। ভাবিতে না পারিলে 
ষথার্থ রাজ্যলাভ হয় না। ভোগের মধ্যে কোন এশ্বর্ধ নাই। ভোগের অপর নাম 
দশ্ুতা। প্রচুর রাজভোগে রাজাকেই বধ করা হয়__তাহাতে রাজত্ব মেলে না। 


“বিশ্বন কহিলেন ******আমি যোগ্য নই । (রাজধি-__পূৃঃ ১১২) 


ভাবার্থ লিখন £ বিশ্বসংসারে সকলের সহিত মিপিয়া মিশিয়া, মানুষের 
কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করার মত আনন্দ ও পরিতৃপ্তি আর কোন কিছু হইতে 
পাওয়া যায় না। তাই মানুষের সেবা করার মধ্য দিয়াই সকলের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা 
ক্ষণ করাযায়। তাই রাজা নিজেকে রাজার অনুপযুক্ত মনে করিলেন। 


“রাজা কহিলেন'*****চৈতন্য হইয়াছে ।” (রাজধি-_-পুঃ ১৩০ ) 

ভাবার্থ লিখন সময়ের কাঁধ সময় মত করিতে ন| পারিলে তাহা! অসম্পূর্ণ 
থাকিয়া ষায়। মানুষ অনেক সময় সময়ের মূল্য দেয় না বলিয়। পরে তাহাকে 
অনুশোচনা ঞ্করিতে হয়। সময় বুঝিয়া মানুষ যদি সময়োপযোগী কাজ করে, তাহা 
হইলে জীবন-পথে চলিতে তাহাকে কোনরূপ বাধা-বিপত্তি সহা করিতে হয় না। 
বিপদের মধ্যে পড়িয়া রাজ!র তাই চৈতন্ঠোদয় হইয়াছে। 


রাজা কহিলেন****চলিয়া গেলেন”  (রাজধি-_পৃঃ ১৩৭-১৩৮) 


ভাবার্থ লিখন £ শক্তিমান ও আত্মাভিমানী ব্যক্তি আপনাকে সর্বসাধারণের 
ত্বর হইতে দুরে সরাইয়া রাখে । কিন্ত সে যদি তাহার অহংকার ও শত্তিমতাকে 


৯০ রাজধি 


দুরে সরাইয় দিয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশিয়া যাইতে পারে, সাধারণ লোৌকের মত 
মান-অপমান, স্থখ-ছুঃখ সহ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার নিকট জীবন ও জগৎ 
সুন্দর ও আনন্দময় হইয়া দেখ। দিবে এবং তাহার দ্বারা সে তাহার পরম বন্ধুর সাক্ষাৎ 
লাভ করিবে। তাই রাজা নিজেকে সর্বসাধারণের মধ্যে মিশাইয়া দিয়া জগৎপিতাঙ্ে" 
বন্ধু বলিয়া জানিয়াছেন। হি 
“রঘুপতির কাজ শেষ হইয়া গেল। শেষু পর্যন্তই যে******** বসিয়া 
কাপিতে লাগিলেন ।” ( রাজধি-__-পৃঃ ১৪০-১৪১) 
ভাবার্থ লিখন 2 প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চদ্দিতার্থ করার মধ্যে কোনরূপ স্থুখ নাই, 
কোনরূপ তৃপ্তি নাই। প্রতিহিংসা মানুষের মনকে নানাপ্রকার সংশয় ও বৈকল্যে 
ভরপুর করিয়া তোলে। পৃথিবীর সকল জিনিসই তাহার নিকট কটু বলিয়া প্রতিভাত 
হয়। কোন কিছুর মধ্যেই সে আনন্দের বা স্থখের সন্ধান পায় না । তাই প্রতিহিংসা 
চরিতার্থ করিয়! রঘুপতির অন্তর বিষাদ ও অস্থিরতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল? 


/গোবিন্দমমাণিক্যকে দেখিয়া --**-'সন্ন্যাসীও সাজিতে হয় নাই 1”? 
( রাজষি__পৃঃ ১৬৭-১৬? 9) 
ভাবার্থ লিখন 2 রাজ-বেশ বা সন্ন্যাসী-বেশ গ্রহণ না করা সত্বে গোবিন্দমাণিকয 
(নিজের মধ্যে যুগপৎ রাজ! ও নন্যাসীর রূপ দেখিতে পাইলেন । সব কিছু ত্যাগ 
করিয়া আসিয়াও তাহার যেন মনে হইল, সব কিছুই স্বেচ্ছায় তাহার অধীনতা স্বীকার 
করিয়া লইয়াছে। তাঁহার কারণ, তিনি সকল আড়ম্বর ত্যাগ করিয়৷ জগতের সহিত 
ঘনিষ্ঠ হইয়াছেন। আবার জীবনের ক্ষুদ্র সীমিত গণ্ডি ছাড়িয়া বৃহত্তর সংসারের নিকটে 
আসিয়াছেন বলিয়! তিনি আজ সন্নযাসী। ্ 


“মহারাজ পুর্বে একা গোমতী তীরে আসিতেন******প্রেমসমুদ্রের পথ 
দেখিতে পান।” (রাজবি-_-পুঃ ২৮২৯) 


ভাবার্থ লিখন £ শুধু দিনযাঁপনের জন্তে নয়, প্রাণধারণের গ্লানিতে ভরা সাংসারিক 
এই জীবন'। প্রয়োজনের কাছে দাসখত লিখিয়। জড় ক্ৈব্যের স্তায় জীবনযাপন কর! 
ছাড়৷ এই জটিল সংসারে টিকিয়! থাক যায় ন1। কত শত ভাব-ভাবনা, দ্বন্ব-সংঘাত, 
অশান্তি এবং স্থার্থপরতা দৈননিন জীবনের মাধুর্ধকে অব্যাহত রাখিতে দেয় না। 
অক্টোপাশের স্ায় ইহার আকর্ষণ হইতে মুক্ত রাখিয়া সহজ ও সরল খাতে জীবনকে 
প্রবাহিত করা শান্তিপ্রিয়, নিরীহ এবং মুমুক্ষু মানুষমাত্রেরই কার্ম্য।* ইহার আকর্ষণ 
হইতে মুক্ত হইয়া উদদার-উদুক্ত আকাশের তলে প্রকৃতির স্গেহচ্ছায়ায় বিয়া একটু 


ভাবার্থ লিখন ৯১ 


নিরিৰিলিতে বিশ্রাম লইতে চাওয়া স্বাভাবিক ঘটনা । রাঁজারও তাই কাম্য। প্ররুতির 
ধ্যানে সহজ-সরল শিশুর সহিত ক্ষণকালের জন্ত অতিবাহিত করিতে রাজা উন্মুখ । 
তাই লোকাপয় হইতে দুরে ধরব নামক শিশুর সানিধ্যে ্ষণকালের মাধুর্য, চিত্তের শাস্তি 


গুঁও নিবিড় মুক্তিলাভ পরমনির্ভর এবং সাত্বনাদায়ক | 


সে 


রাজা বলিলেন, '****** নাস্তিকের মতো কথা কহিতেছেন।” 


৮ (রাজবি--পৃঃ ১২-১৩) 
ভাবার্থ লিখন £ বিশ্বানই দৈবশক্তি। দৈবশক্তি নির্ভরতা কুসংস্কার প্রন্থত 
মনগড়া বিশ্বীসের বলে গড়িয়া ভোপাঁ যায় না। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ছারা চাঁলিত 
হইয়া দেবতাঁকে সত্বষ্ট করার নাম্মে পশ্তবলি দেওয়া নিষ্ঠুর এবং নগণ্য প্রথা । 
দেবত। কখনও রক্তপাত চাহেন না। দেবতা সব মানুষের প্রতি সমাঁন মমতা সম্পন্ন। 
দেবতা মানুষের অন্তায়, অসত্য এবং নিষ্ঠুর আচরণের বিরোধী । উহ! হইতে 
মান্ৃষকে মুক্তপ্্ুরিবার জন্য দেখত ভক্তদের চিত্তের নিকট স্বীয়রূপে আপনাকে 
প্রকাশ করেন। হৃদয়ের প্রসারতাই চিত্তে দেবতার উপশ্থিতের কথা জানান্ব। 
জগন্মাতা মনুষ্য-হদয়ে অহিংস! প্রবৃত্তি জাগ্রত করিয়া তোলেন এবং চিত্বের,গহছনে 
নিবিড় প্রশান্তি স্ৈর্য এবং ধৈর্য আনয়ন করেন। আজন্ম-লালিত মিথ্যা দৈবপ্রীতির 
পরাকাষ্ঠাকে বিদুরিত করিয়! আগ্মান্গশীলনে জাগ্রত বিশ্বমাতা সম্পর্কে দেবত1 উদার 
অনুভূতি আনিয়া দেন। &. 
“রঘুপতি চলিয়া গেলে "'******* কাহারও বন্ধু নহি।” (রাজধি_-পুঃ ৬৭) 
ভাবার্থ লিখন 3 নিম্বার্থপরতা এবং নিরপেক্ষতার দ্বারা পরিচালিত বিচারই 
হইল সুবিচার। উহাই বিচারের আদর্শ পন্থা । সমষ্টির জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খপা 
বিধানের নিমিত্তই বিচার এবং আইনের প্রয়োজন । সহ্ৃদয় বিচারক কখনও 
একদেশদর্শী মনোভাব পোষণ করিতে পারেন না। যদি তিনি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির 
দ্বার! চালিত হইয়া আপন খেয়াল-থুশি মত বিচার করিতে চাঁন, তাহা হইলে তাহাকে 
ভ্রান্ত নীতর অন্ুারক হিসাবে গ্রহণ করিতে হম্ন। কারণ, কখনও অপব্যবহারের 
দ্বার! দায়িত্ব রক্ষা! কর! যায় না। দেশবাসীর প্রতি প্রবল সহানুভূতি এবং দেশ- 
মাতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকিলে বিচারক কখনও ভ্রান্ত আদর্শের অন্ুনরণ করিডে 
পারেন না। এ্ঁকাস্তিক সমদপিতাই বিচারককে নিজ দায়িত্ব এবং কর্তব্য সন্বন্ধে 
সজাগ এবং সচেতন করিয়া তোলে । ৃ্‌ 
"রাজা কহিলেন......... উত্তর দিয়াছিলেন।৮ (রাজধি-_পৃঃ ৩১-৩২ ) 
ভাবার্থ লিখন 2 মানুষ আপনার খেয়াল-খুশি মতই শাস্ত্রের জন্ম দিম্বাছে। 


৯২ কাব্য-মঞ্জুষ! 


তাই নানা জনে বিভিন্ন উপায়ে আপন স্বার্থসিদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া "শাস্ত্রে 
অপব্যাখ্যা করিয়া থাকে । শাস্ত্রের দোহাই পাড়িয়া হিংসা এবং রক্তপাতের আশ্রয় 
লইভেও মানুষ কখনও দ্বিধাবোধ করে না। জিঘাংসা-উদ্দীপক বিধি-বিধান যথার্থ 
শাস্ত্রাহমোদিত কর্ম নয়। একশ্রেণীর ভণ্ড, স্বার্থপর, লোভী এবং হিং প্ররুতির ব্যক্তি 
নিজেদের শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারক হিসাবে প্রচার করিতে চায়। উহার] বিকৃত ব্যাখ্য| 
দেয়, কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয় এবং শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেকের কাছেই শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা 
করে। রঘুপতির স্ায় ব্যক্তিরা নিজ স্বার্থসিদ্ধিকল্পে দেবতার আদেশের নাম করিয়া 
অন্ঠায়, অসত্য এবং ভগ্ডামিকে প্রশ্রয় দিতে এটুকু দ্বিধাবোধ করে না। ধর্মের 
নামাবলী পরিয়া, বুজনের উদার চিত্তকেও ইহান্দী বীভৎসতা দান করে। দয়া 
মায়া, ন্নেহ-মমতা, ওঁদার্ধ এবং মহত্ব ইহাদের অস্তরকে আলোড়িত করে না। 
ঈতরাং এই সব লোকদের বিরুদ্ধবাদী মতকে ধ্বংস করিয়া, শান্্ব সম্বন্ধে সর্বদা! উদার 
চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়াই হইল শান্ত্রপালনের প্রকৃষ্ট পন্থা 


কাব-মঞ্ষ' 
“সেই আদিযুগে যবে অসহায় নর 
নেত্র মেলি ভবে, 
সস ৪ ষ্ 


সে নহে বন্দনাগীতি, ভয়ার্ত ক্ষুধার্ত 
খুজিছে স্বজন।” (মানব বন্দনা_ পৃঃ ৭৭) 


ভাবার্থ লিখন £ অতীতকালে ঝড়, বঞ্া, বিদ্যুৎ প্রন্থত প্রান্তিক ছৃৈর্ 
অসহায় মানুষকে ভীত এবং সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বিপদভঞ্জন কল্পে মানুষ 
দৈবগ্রীতি যাল্ভা করিয়াছে । কার্ধক্ষেত্রে দৈব নহে, মানুষ নিজেই তপনাকে 
সবলতর করিয়! তুলিয়াছে। সুগভীর বিশ্বাস দৈবগ্রীতির পশ্চাতে থাকিলেও আপন 
রুতকর্মের সুফলই মানুষকে তাহার নিজ ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। 
পরিণতিতে উহা! মানব-মনে সুগভীর আত্মবিশ্বাস, দৃপ্ত পৌরুষ এবং জীবনানন্দকে 
উপলব্ধির অদম্য আকাজ্ষ। আনয়ন করিয়াছে । চলা পথের সফলতা! মানযকে 
গভীরতর উপলব্ধি দিপ্নাছে। মান্য নিজেই নিজের আপন ভাগ্য নিয়ন্তা। তাই 
সমাজবন্ধ মানুষের সহায় একমাত্র দেবতাই নয়, মানুষই মানুষের শ্রেঠ সহায় । 


ভাবার্থ লিখন ও 


““কিয়ে মানুষ পশু পাখী কুলে জনমিয়ে 
অথবা কীট পতঙ্গ ৷ 
তিল এক দেহ দীনবন্ধু 1” (পৃঃ১) 


ভাবার্থ লিখন £ ভগবান এ-জগতের অষ্টা। তিনিই ইহার প্রভূ এবং রক্ষাকর্তা। 
ভগবার্নেি চরণতলই হইল ভক্তের একমাত্র পরম নির্ভর শ্থল। ভক্ত আপন কৃতকর্ষের 
জন্য জন্মাস্তর লাভ করে ৷ এক"জন্মের কর্মফল অপর জন্মে লাভ করিতে হয়, ভগবানের 
ইহাই বিধান। ইহাকে পরিপূর্ণভান্ে ভক্তের মানিয়া লওয়া উচিত। তাই সে 
পরজন্মে যে জীব হইয়াই জন্মলাভ কক্চুক ন! কেন, সর্বদা ভগবানের প্রতি যেন তাহার 
ভক্তি থাকে । ইহাই একান্তিক ভক্তি। ভক্ত-শ্রেষ্ঠ বিগ্যাপতি নিজেও সৰ সময় 
ভগবানের প্রতি অবিচল ভক্তি এবং নিষ্ঠা রাখিবেন। হত্রিতাঁপ ছুঃখে সমাচ্ছন্ 
'এ-জগতের মায়! কবি কাটাইতে ঢাহেন। পরম নির্ভর ভগবানই তাহাকে সে উপার 
নিদেশ করিবেন্ী কারণ, তিনিই স্বয়ং দীনের নাথ। সব ভক্তের প্রতিই তীহার 
সমদৃষ্টি এবং সম-মনুরাগ | 
₹৮“সংসার সমরাজনে যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে 
কু গা ১, 
যশোদ্বারে আপিবে সত্বর 1”  (জীবনসংগীত- পৃঃ ৫২৫৩ 
ভাবার্থ লিখন 2 এ কর্মসংসার একটি বিশাল সমরক্ষেত্র। এখানে প্রতিনিয়ত 
বাধা-বিপত্তি আসিয়। উপস্থিত হয়। সংগ্রাম করিয়াই বিজয়লক্্মীর প্রসাদলাভ করা 
য়ায়। মহাঁও্তনী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান প্রভৃতি ব্যক্তিরাও এই আদর্শ অনুলরণ করিয়াছেন । 
কর্তব্যকর্মের সফলতাই তাহাদের গৌরবদাঁন করিয়াছে । তাহাদের জীধনই তাহাদের 
শ্রেষ্ঠ বাণী। তাহাদের জীবনের আচরিত আদর্শ ই একান্ত নির্ভর এবং অনুসরণ যোগ্য । 
উহার সার্থক ব্যবহার আমাদের জীবনেও এরশ্বর্যদান করিবে । ভবিষ্যংকালের 
দরবারে আমাদের অন্ুশ্থত আদর্শ অক্ষয় মহিমা! অর্জন করিবে । উত্তর-সাধকর] 
ইহার সুফী লক্ষ্য করিয়া, সর্বতোভাবে ইহাকে তীহাদের নিজেদের কর্তব্যকর্ম সাধনের 
উপাম্ন হিসাবে গ্রহণ করিয়া লইবেন। 
৮” '*চন্দ্রচুড়-জটাজালে আছিল! যেমতি 
জাহ্নবী, ভারত রস-খষি ঘেপায়ন, 
রঃ ৬ 


' মহাভারতের কথা অন্ত লমান 


8৪9 কাব্য-মঞ্জুষা 


হেকাশী! কবীশ-দলে তুমি পুণ্যবান্‌।” 
(কাশীরাম দাস-_পৃঃ ৩৪) 
ভাবার্থ লিখন £ ভগীরথ স্ববংশের উদ্ধারসাঁধন-কল্পে জটাশ্রয়ী সুরধুনীকে 
দপন্তাবলে মর্ত্যভূমিতে প্রবাহিত করাইয়াছিলেন। বাঙালী কবি কাশীরাম দাসঞ্জু 
তদ্প কৃতিত্ব ও দক্ষতা বলে সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাভারত মহাঁকাব্যের অমৃত নিষ্যন্দী 
রূপকে বঙ্গানবাদের মাধ্যমে বঙ্গবাসীর নিকট পৌছাইয় দিয়াছেন । পস্বী ভগীরথের 
্টায় কাণীরাম দাসের অলোঁক সামান্ত মাহাত্ম্য সমষ্টি কল্যাণে নিয়োজিত হইয়াছিল । 
একারণেই কবি কাশীরামের কথা বাঙালী কখনও'বলিয়া শেষ করিতে পারিবে না। 
“আজিকে গহন কালিমা ভ্োগেছে গগনে, ওগো, 
দিকৃদিগন্ত ঢাকি; 
গু ঁ 
আসিত স্ববাস স্থদূর কুগ্জভবন হ'তে 
অপূর্ব আশা বহি ।” (খাঁচার পাখী-_পুঃ ৭৯) 
ভাবার্থ লিখন ঃ পিঞ্জরাবন্ধ পাখির ন্যায় পরাধীন জাতির জীবন। অত্যাচার- 
'অবিচারে জর্জরিত ছুঃখের অমারাত্রি পরাধীন জাতির জীবনে মুহ্মুছ বেদনাবোধ 
সঞ্চারিত করে। এই বেদনার অবসান ঘটাইয়া স্থখ-স্বপ্নে সমাচ্ছন্ন অত্যুজ্জল আশার 
প্রকাশ ভুক্তভোগী মাত্রেরই আকাজ্ষিত। ন্থগভীর জীবনানন্দ উপভোগের প্রবল 
আকাজ্ষ, সকলেরই আছে। তাই সে আশার পূর্ণায়ত বিকাশ স্বাভাবিক ঘটনা । 


“সবচেয়ে যে ছোট পিঁড়িখানি 
সেইখানে আর কেউ রাখে না পেতে ; 
৪ সং ১৪ 
সেই দিয়েছে সকল শুন্য করে ।” 
( ছিন্নমুকুল-_ পৃঃ ১১৭-১১৮ ) 
ভাবার্থ লিখন £ জীবিত অবস্থায় সংসারের সবচেয়ে ছোট যে শিঞ্ড তাহার 
উপস্থিতিকে তত বেশী করিয়া দেখা হয় না। কিন্তু যখন তাহার মৃত্যু হয়, তখন 
সংসারের সর্বত্রই তাহার অনুপস্থিতি লক্ষ্য কর! যায়। তাহার শৈশব-চাপল্য, অশান্ত 
চিত্ত ও কর্মমুখর রূপটির উপর বনিক পড়িলে তাহার অস্থ্পস্থিতি এক অপরিসীম 
বেদনার উদ্রেক করে। সর্বত্রই এক অনাকাজ্জিত শৃন্ঠতা বিরাজ করে । স্লামান্ততেই সুখী 
সেই শিশু মৃত্যুর পর স্থৃতির রাজ্যে অসামান্তের বেশে উপস্থিত হয়। তাহার ছোট 


ভাবার্থ লিখন ৯৫ 


মনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব-অভিযোগগুণি তখন বৃহত্বররূপ লইয়া দেখ। দেয়। ইহার মূলে 
রহিয়াছে একমাত্র গভীর ন্নেহ। কারণ, স্নেহ দূরকে নিকট এবং পরকে আপন করিয়! 
তোলে । স্নেহের অভাবে এই জগৎ-সংসারে টিকিয়! থাকা অসার বলিয্না মনে হয়। 


€ চর্িত-কথ। 

“অপুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে; তাহাতে ছোট-***..সেই উচ্চ 
চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ রে ।” (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর-_-পুঃ ৩) 

ভাবার্৫থ লিখন £ ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ক]ুমাগর একজন অনাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি 
ছিলেন। সাধারণ বাঙালী নমাঁজে বিদ্যাসাগরের স্তায় অনন্ঠসাধারণ ব্যক্তির আবির্ভাব 
অস্বাভাবিক ঘটনা । তাহার স্তায় অলোকসামান্ত প্রতিভার স্বরূপ নিরূপণ কর! 
সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। সামান্ত দৃষ্টিতে বাহ চোখে পড়ে না, সুক্ষ দৃষ্টিতে 
তাহাই নূতন উপলব্ধি আনিয়া দেয় বিগ্ভাসাগরের বিচির কর্মকাণ্ডের ইতিহাস পাঠ 
করিয়।, তাহার কঙ্ন্তিম্বরপকে চিন্তৈ গেলেও একই অনুভব বর্তমান থাক! বাঞ্চনীয় । 
ক্ষুদ্র জিনিসের মধ্যে বড়োর বড়ত্ব-ষেমন স্পষ্টরূপ লইয়৷ ধর! পড়ে, ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগরের 
জীবন-কাহিনীও আমাদের নিকট তদ্রুপভাবে উপস্থিত হয়। 

“এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন,.***"তাহা হইলে তাহা কাব্য 
হয় না।”, (পৃঃ ২৭)॥ 

ভাবার্থ লিখন ঃ নভেল জীবন-নির্ভর সাহিত্য । নভেল রচনার উদ্দেশ সম্পকে 
নান! জনের নান! মত বর্তমান। এই কারণেই বঙ্ছিমচন্দ্রের নভেল সম্পর্কে বহু পাঠকের 
দ্বিধাগ্রন্ড মনোভাব প্রকাশ পায় । আপাত-বিরোধী অস্থভূতির দ্বন্দ কিংবা পাপ- 
ধুণ্যের মানদণ্ডে উপন্থাসকে বিচার করিতে গেলে সংকীর্ণ মনোভাব দেখ| দেয় | বল৷ 
বাহুল্য, উহাই নভেল বিচারের সর্বোত্তম পন্থা নয়। নভেল বিশ্লেষণকে স্বীকার করে, 
কিন্তু সৌন্দর্য বিরহিত অসংলগ্নতাকে সে মানিতে চায় না। কারণ নভেলও এক 
শ্রেণীর কাব্য । সৌন্দর্য-সৃষ্টি সার্থক না হইলে কাব্য সার্থক হয় না। 

“যুগধর্ম সংস্থ'পনের জন্য যিনি'*******শতখন সেই মহান্বপ্নভাঙা! দিনে 
যে আধ-সত্য সত্যের সমুদ্রমাঝে হয়ে যাবে লীন ।” ( পৃঃ ৪০-৪১) 

ভাবার্থ লিখন £ গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে, অন্তায়, অসত্য ও অবিচার 
রোধকল্পে তিনি এ মর্ত/ভূমিতে আবিভূ্তি হইবেন। গীতায় অভিহিত ভগবানের এই 
স্বরূপকে বঙ্কিমচন্ত্র তাহার শ্রযক্্চরির্র গ্রন্থে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । ইতঃপূর্বে 
বৈধ্ঞৰ সাধনায় ভগবানের আনন্দরূপ বিবৃত হুইয়াছে। উহার প্রভাবে বাঙালী 


-2স্ 


৯৩ চরিত-কথা 


সর্বশক্কির নিয়ন্তা, জগৎ ও জীবনের শ্রষ্টা, জশ্বরের সর্বাতিশয়ী শক্তির যথার্থ রূপকে 
ভুলিয়া যাইতেছিল। বস্কিমচন্ত্র উহার যথার্থ ব্যাখ্যা পাঠকদের দরবারে পৌছাইয়া 
দিয়া ঈশ্বরের পূর্ণরূপ ও ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের সচেতন করিয়া! তুলেন। জগৎ 
ও জীবনের নিয়ন্তা ঈশ্বর সম্পর্কে পৃর্ণোপলব্ধির উৎসধারা খুলিয়া দিয় তিনি দেশীয় 
জনগণের মহতী উপকার সাধন করিয়াছেন | তাহার কৃতিত্ববলে ঈশ্বর সম্পর্কে অখণ্ড 


ও অবিমিশ্র সতযবোধ আমাদের চেতনায় ধরা পঠিয়াছে। ধ. 
“কিন্তু মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। 'মান্ুষ অতি দুর্বল জীব-**... 
কেবলই চেষ্টা করিতেই হয়।”  * (পৃঃ ২৯) 


ভাবার্থ লিখন £ শ্বাভাবিক সংঘবদ্ধতাবোধে উদ্দীপিত মানুষ সমাজ সৃষ্টি 
করিয়াছে। সর্বনাশ প্রবৃত্তি-নিবুত্তির দ্বন্দ হইতে ঘমাজকে রক্ষা করিবার জন্য মানুষ 
ধর্মবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । একাধারে লোকস্থিতি, অন্তদিকে সমাজ-সংহতি 
রক্ষা করির] ধর্ম প্রতিটি সামাজিক মানুষের মনের গহনে উদ্দার অনুভব আনয়ন 
করিয়াছে। আত্মরক্ষা এবং বংশবুদ্ধির উের্বজীবনের যে ছন্দ ওর্রবাধুর্য আছে, ধর্ম 
তাহাই জ্ঞাপন করে। সেজন্য ধর্মবুদ্ধির স্বাভাবিক বিকাশ সমাজের সথেষ্ট হিতসাধন 
করিয়া থাকে । নিজ ক্ষমতা-নৈপুণ্য ছাড়াও ধর্মবুদ্ধি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং মৌলিকত্ব 
বজায় রাখিয়া থাকে । উহার ফলে ধর্মবুদ্ধি স্বতন্ত্র মহিমালাভ করিয়া মানৰ-মনে 
সুগভীর নৈতিক দায়িত্ববোধ আনিয়া দেয়। 

“সেই সনাতন ধর্মের প্রকোষ্ঠ হইতে সাহিত্যকে নির্বানিত করিয়া *****. 

বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়োজন নাই 1” ( পৃঃ ৪৩-৪৪ ) 

ভাবার্থ লিখন ৫ ধর্মের বৃহত্তর সংজ্ঞা হইল কোন কিছু ধারণ করা। নিরাল্ন্, 
শির্বস্ত কিংবা অসার সামগ্রীকে ধারণ করিবার কোন প্রশ্নই আসিতে পারে 'না। ধর্ম 
অখণ্ড ও অঠিস্ত্যনীয় এবং বিশ্বব্রহ্াণ্ডের অন্তনিহিত সমস্ত কিছুকে একান্ত নির্ভরশীল 
করিয়া চিন্তা করিবার মূলেও উহা! রহিয়াছে । সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ইহার অন্যথা 
হয় ন!। তাই সাহিত্যকে ধর্ম-বিগহিত সামগ্রী হিসাবে গণ্য করা অন্ুুচিত। ধর্ম 
লোকহিতি নির্ভর, চিত্বের স্ফুতি এবং প্রশান্তির সহাররক। উদ্দেস্টগর্ত দিক হইতে 
সাহিত্যের লক্ষ্যও অনেকটা সেইরূপ । অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যুৎ _এই তিনটি কাল। 
ইহার একটি অতিক্রান্ত, অন্তটি আগত, অপরটি অনাগত । এই তিনটি কালপ্রবাহকে 
সাহিত্য সেতুর-স্কতায় বাধিয়া রাখিয়াছে। ধর্মও যেমন সময়ের গতি অস্বীকার করে না, 
তেমনি সাহিত্যও নহে। তাই সাহিত্য ধর্মেরই একটি শাখা। স্থত্রাং ইহার একটি 
সহিত অপরটির অনন্ভনির্ভর সম্পর্ক বর্তমান। 


ভাবার্থ লিখন ৭ 


“মনুস্তের ভাষার সহিত মন্তুষ্তের চিন্তাপ্রণালীর অচ্ছেন্ত**-সমা- 
লোচনার বিষয় 1৮৮৮ (পৃষ্ঠা ৬৫) 


ভাবার্থ লিখন £ ভাষা মনের ভাবপ্রকাশের বাহছন। আর চিন্তা হইল 
মানজ্মনের অন্তশিহিত বুদ্ধিবৃত্ির উপর নির্ভরশীল উপাদান। এই ছুইটির মধ্যে 
কতটুকু মিকট্টসম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা! লইয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে আপাতবিরোধী 
ধারণা বর্তমান। এরূপ একটি জটিল বিষয়ের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া অধ্যাপক 
মোক্ষমূলর যথেষ্ট অধ্যবসায় এবং প্ররিশ্রমস্যপেক্ষ মনোভাবের ' পরিচয় দিয়াছেন । 
তাহার এবদ্িধ কর্মনৈপুণ্য তাহাকে ভাষ্মতাত্বিকদের সমাজে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছে । তাহার স্তায় ভাষাতার্তিকেন্ঠু যশ এবং প্রতিপত্তির সত্যাসত্যত নির্ধারণ 
প্রয়োজনের অপেক্ষা রাখে না। নিঃসন্দেহাতীত চিত্তে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইতে 
হয় এবং তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এতটুকু দ্বিধা বা সন্দেহের অবকাশ থাকে না।, 


“বস্কিমচন্দ্র মঞ্জবজীবনে ও 'উজগদ্ধিধানের এই সমম্যা-'-***আর উহা! 
চলিতে লাগিল,_-তাহার পর উহ থামে নাই 1” (পৃঃ ৩১) 


ভাবার্থ লিখন £ বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যের সব্যসাচী । বাঙল! সাহিত্যের 
প্রতিটি শাখাই তাহার অবদানে উন্নত হইতে উন্নততর হইয়া উঠিয়াছে। গুধু, 
সাহিত্যলষ্টা হিসাবে নন, অগ্রগামী চিন্তাশীল হিসাবে বঞ্চিমচন্দ্রের প্রভাব জাতীয় জীবনে 
পরিব্যাপ্ত হইয়৷ উঠিয়াছে। একারণে তাহার প্রদশিত পথে বাঙল! সাহিত্যের গতি 
নির্ধারিত হইয়াছে । সর্বতোভাবে বাঙল! সাহিত্যকে মচলত। দান করিয়! বন্ধিমচন্র 
আপন প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন। একারণে বঙ্কিম-প্রভাব বিবজিত 
খাও সাছিত্যের কথা আমাদের চিন্তায় আসে না। 


২ এবৈদেশিকের সহিত***-****-এই দর্প ঠিক সেই দর্প” (পৃঃ ৯), 


ভাবার্থ লিখন ঃ প্ররুত দেশপ্রেমিক নিজ দেশের মৌলিক আচার-ব্যবহারকে 
অস্বীকার কিংবচ্অশ্রদ্ধা করিতে পারে না। ীশ্বরচন্তর প্রকৃত দেশভক্ত ছিলেন। তাই 
নিজের দেশের আচার-ব্যবহার এবং পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানের ক্ষেত্রে তিনি এতটুকুও 
ঘ্বিধাজড়িত বা অশ্রন্ধামিশ্রিত মনোভঙ্গির আশ্রয় লইতেন না। উনবিংশ শতাব্বীতে 
পরাচ্ছুকরণ ও পরজাতির প্রতি শ্রদ্ধ! গ্রদর্শন যখন অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল তখন 
দেশীয় অনলাধারণ দিজের দেশের প্রথাকে বিদ্রপ করিতে খিধাবোধ করেন নাই। 
উদার-হৃদর ঈশ্বর্চজ কিন্ত সেদিনও প্ররুত বাঙালীআন! বজায় রাখিবার নিষিত 
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৯৮ কমলাকাস্ত 


তৎপর ছিলেন। দেশের প্রতি তাহার সুগভীর শ্রদ্ধ1! সেদিনও বর্তমান ছিল। অন্ডের 
্রান্ত প্থান্থসরণের দিকে তাকাইয়া তিনি আপন জন্মভূমিকে আরও চীকাস্তিকভাবে 
ভালবাসিতে চেষ্টা করিয়াছেন । হৃদয়প্রাবল্যে এবং স্বদেশগ্রীতির স্বতোৎসারিত 
আবেগ তিনি কখনও নিজ দেশের মৌলিক পোশাক-পরিচ্ছ? ও আচার-ব্যবহারের 
মুল্যকে খর্ব করিবার চেষ্টা করেন নাই। 


কসলাকান্ভ 

*কিস্ত বারেক মাত্র''-*ত এত মধুর বোধ হইল ।” ( পুঃ ৪-৫) 
ভাবার্থ লিখন ঃ যৌবনকাল মারযের জীবনের এ্রেষ্ঠ সময়। তখন মনের 
প্রসারত! ও প্রফুল্লতা অধিক মাত্রায় বর্তমান থাকে । তাই যৌবন বিগত হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে জীবনে বার্ধক্য ও মানসিক বৈকল্য আসিয়া জমা হয়। সেইজন্য কোন বস্ত যৌবন- 

স্বৃতিন্চক হইলে জরাজীর্ণ-বার্ধক্যেও মানুষ তাহা হইতে আনন্দল্৬ করিতে পারে । 
“রাগ করিও না******** সেদিন আসিবে কেন।” ( পৃঃ ২৫-২৬) 
ভাবার্থ লিখন হ এ জগতে মানুষের সখের সময় বন্ধুর অভাব হয় না। 
যাহারা মানুষের সুখের সময়ের বন্ধু, তাহার! কিন্ত আপন স্বার্থ চরিতার্থ করিবার জন্যই 
বন্ধুত্ব করে। ভাই এ জগতে প্রকৃত বন্ধর পরিচয় পাওয়া যায় একমাত্র বিপদের 
সময়। যে প্রকৃত বদ্ধু হয়, সে সুখে-ছুঃখে সব সময়েই তাহার বন্ধুর সঙ্গে থাকিয়া, 
'তাহার স্থখ-ছুঃখের সমান ভাগ লইয়া থাকে । তাই স্বার্থপর লোঁকদ্িগকে বসস্তের 

কোকিলের সঙ্গে তুলন! কর! যাইতে পারে। * 


“তোমাদের কথা"'****হইতে পারে না।” ( পুঃ ২৩২৪ ) 

ভাবার্থ লিখন ঃ কেবল নিজের উদরপুতি ও স্বাচ্ছন্দের কথা চিন্তা করিলেই 
হয় না--অন্তের কথাও ভাবা উচিত। আপনার স্থখের সঙ্গে অন্ঠের সুখের কথা 
ভাবিলে তবেই প্রকৃত স্থখের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তাহাতে উভয়েরই মঙ্গল 
সাধিত হয়। 


“অকস্মাৎ কালের আোত:'*******. এই মুবর্ণময়ী বঙ্গ-প্রতিমা।” 
( পুঃ ৩৬-৩৭. ) 
ভাবার্থ লিখন ঃ মাতৃরূপা দেবীকে পুজা করিবার জন্ত তাহাকে অন্ধের 
মতই অজ্ঞানতার অন্ধকারে খু'জিয়া ফিরিতেছি। এই দেশমাতৃকাই মাতৃরূপা দেবী 


ভাবার্থ লিখন ৯৯ 


তাই তাহার পৃজ। করিতে পারিলেই দেবীর্চনার সার্থকত] লাভ করা যায়। দেশমাতা! 
'জননী-জন্মভূমির মধ্য দিয়াই সকল দেব-দেবীর প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। 


“আমি চোর বটে*********কে হইবে ?” ( পৃঃ ৪১-৪২) 


ভাবার্থ লিখন 2 দরিদ্রের দুঃখভোগে কেহ কাতর হয় না। কিন্তু বিত্তশালী 
ব্যক্তি তাহ চাইতেও বিত্তবানের দুঃখে দুঃখিত হয়। এমতাবস্থায় অনাহারক্রিষ্ট ব্যক্তি 
বাচিয়৷ থাকিবার জন্য যদি চৌধবৃত্তি গ্রহণ করে তাহার জন্ দায়ী হইবে এ সমস্ত 
বিস্তবানেরা। কারণ তাহারা ধনাহরণেরও্জন্য কত লোককে ধনভোগ হইতে বঞ্চিত 
করে। কিন্তু তাহার জন্ত দরিদ্রকে তাহ্যুরা কোনরূপ প্রতিদান করে না। 


“তোমাদের মধ্যে'***** করিতে বসিয়াছ।” (পৃঃ ৫০-৬০) 


ভাবার্থ লিখন এ জগতে সকলেই আপন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য চেষ্টা 
করিতেছে। যাহা্টি দ্বারা কাজ হাদিপ করা যাইবে, তাহার নিকট সকলেই নানা স্ষত্রে 
আপন আপন অভাব-অনটনের কথা ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে। পেশাদার-অপেশাঁদার, 
উচ্চ-নীচ প্রস্তি সকলেই এইভাবে ঘ্যান্‌ ঘ্যান করিয়া চপিয়াছে এবং এই ঘ্যান্‌ 
ঘ্যানানির বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। ৃ 


4৫ কোকিল তুমি প্রকৃতির 25 বলেন, কি না ?? (পৃঃ ২৭-২৮) 


ভাবার্থ লিখন £ এই বিশ্বসংসারে সুখের সহিত যেমন দুঃখ, তেমনি সৌন্দর্যের 
সহিত কদর্যতাও পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে । সেইজন্য এই কদর্ধতার সুষ্ঠু প্রতিকার 
হী দরকার এবং তাহার দ্বারাই ছুষ্ট লোককে শিক্ষা দেওয়া যায়। এমতাবস্থায় 
অপ্রিয় সত্যেরও মাঝে মাঝে দরকার হয়__কেবলমাত্র চিৎকার করিলেই হয় না। 


“আর আমাদিগের দশা দেখ....*****কেহ আইসে নাই ।” (পৃঃ ৪৩) 


ভাবার্থজিখন ঃ খাইতে না পাইলে লোকে শেষ পর্যন্ত চুরি করিতে বাধ্য হয়। 
আর তাহার জন্য চোরের শান্তি বিধানও করা হয়! কিন্তু যে ধনবানের ধন হইতে চোর 
চুরি করে চোরের তাহ! তো স্ঠাষ্য পাওন] ৷ কারণ কৃপণ ধনী তাহার ধন সংগ্রহ করিয়া 
রাখিয়া বু দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়াছে। ধনী ব্যক্তি যদি তাহার উদ্বৃত্ত আহার্য 
দরিদ্রকে দিতে কার্পণ্য না করিত, তাহা হইলে বেহ তাহার ধন চুরি করিত না। তাই 
.€চারের শাস্তি হওয়ার পূর্বে নির্দদতার শান্তি হওয়! উচিভ। | 


১০৩. সীতার বনবাস 
সীতার বনবাঙ্স 


“ততপরে অযোধ্যা প্রবেশকালীন:*****স্থন্দর চিত্রিত হইয়াছে ।” 
(পৃঃ ৩২ প্রথম পরিচ্ছেদ) 
ভাবার্থ লিখন আলেখ্য দর্শনে রত রামচন্দ্র সীতাকে অনেকগুলি দৃশ্য দেখাইয়া 
প্রতিটি দৃশ্তের তাৎপর্যও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । অবশেষে বিবাহিত 
অযোধ্যার যুবরাজ রামচন্দ্র আপন স্ত্রীকে লইয়া অযোধ্যা নগরে প্রবেশ করিতেছেন 
এবং রাজপ্রাসাদের অন্দর মহলে বিভিন্ন শুভাকাঁজ্ীদের পূর্বাবস্থার দৃশ্ও রাম সীতাকে 
দেখাইলেন। মন্থরার স্তায় কুটিল স্বার্থলোলুপ1, অশান্তির উপাঁনক নারীর ভিত্র 
কোনভাবেই ধাঞ্সিক রামচন্দ্র ক্ষমার চোখে দেখিতে পারিলেন না। নিষাতপতির 
মধুর ব্যবহারের স্থৃতি রামের মনে উদ্দিত হওয়ায় তিনি তাহার চিত্রের প্রতি সীতার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। দৃশ্ঠের দর্পণে সীতার নিকট অতীত স্থৃতিকে অত্যন্ত জীবস্তরূপে 
উপস্থাপনের জন্যই এ আলেখ্য দর্শনে প্রবৃত্ত 'হওয়া। তাই বুঃমচন্ত্র গ্রতিটি চিত্রই 
অত্যন্ত যত্ব এবং ধৈর্য সহকারে সীতার নিকট ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন। 
“পীতাকে বনবাসে দিয়া'--****** তাহার একাস্ত অসহ হইয়া উঠিল 1 

(পৃঃ ৬৮-৬৯ পঞ্চম পরিচ্ছেদ) 
ভাবার্থ লিখন ঃ রামের প্রতি সীতার প্রেম, ভক্তি ও শ্রদ্ধা অপরিসীম । তাহার 
সায় সতী-সাধবী স্ত্রী বিরল। সর্বপ্রকার অবস্থাতেই তিনি রামের সঙ্গলাভে নিজেকে হন্য 
মনে করিয়াছেন। তাই রামও সীতাকে জগতের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম নারীর মর্যাদায় 
গ্রহণ করিয়াছেন । সীতার প্রেমে রাম মুগ্ধ । অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের পর পীতার (প্রেম 
রামের নিকট আরও গভীর রূপ লইয়! উপস্থিত হইয়াছে । রাম যেমন আদর্শ পতি 
সীতাও তেমনি আদর্শ সতী । এককে বাদ দিয়া অপরের জীবন শূন্ততায় মণ্ডিত এবং 
অসম্পূর্ণ। প্রজা প্রীতি দেখাইবার তাগিদে রামচন্দ্র অযৌক্তিকভাবে সীতাকে বনবাসে 
পাঠাইয়াছেন। এজন্য সীতার বিরহ রামচন্দ্রের নিকট চুধিযহ রূপ লইয়া! দেখ! দিল। 

ছুঃখভর] চিত্তের বোঝা তাহার নিকট অসহ্ বলিয়া প্রতীয়মান হইল | 

“বাল্সীকির মুখে রামের নাম শুনিয়া*****"অন্থুরাগের অগ্যথাভাব 

ঘটিয়াছে।” (পৃঃ ৮৪ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) 
ভাবার্থ লিখন £ বহুদিন ধরিয়া সীতা স্বামী বিরহিত জীবনযাপন করিতে 
থাকায় অকণ্মাৎ কথাপ্রসঙ্গে বান্সীকির মুখে রামের নাম শুনিয়া তিনি পুলকিভ হইয়া 
উঠিলেন। সতী-লাধবী সীতার চিত্তে স্বামীর জন্ত ছুঃখ এবং সহানুভূতি জাগিল। 


ভাবার্থ লিখন ১৬১ 


বান্সমীকি যখন রামচন্দ্র কর্তৃক আহৃত যজ্ঞের উল্লেখ করিলেন, সীতার মনে তখন 
এক অজান৷ আশঙ্ক! জাগ্রত হইল । রাম পুনর্বার বিবাহ করিয়াছেন-_ লোকমুখে এই 
রটনা শুনিয়া সীত! অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অধিকদিন স্বামী বিরহ 
কাটাইয়া সীতার মনে স্বামী রামচন্দ্র সম্পর্কে দুশ্চিন্তা এবং হুর্ভাবনার উদ্রেক হওয়া 
সঙ্গত ঘটনা। পূর্বের প্রেমবন্ধন বিস্থৃত হইয়া স্বামী রামচন্দ্র যদি তাহার গ্রতি বিরূপ 
হন__এই ষ্টিষ্টাতেই সীতার মন নিরন্তর দ্বন্দে প্রবল আলোড়িত হইতে লাগিল । 


হকল্স*্ও স্বদেশ 
“বেদনারে করিতেছে পরিহাস-***"*মনে মনে 1৮ (পৃঃ ১৬১৭) 


ভাবার্থ লিখন 2 সমাজে যাহারা কম খাইয়া কম পরিয়! মানুষ, তাহারা মুষ্টিমেয় 
ধনী ব্যক্তির অত্যাচার ও অবিচারে জর্জরিত । এদের দুর্বলতার স্থযোগ লইয়া উচুতলার 
মানুষের! ইহাদের পরত নিঠুর আচরণ করিতে এতটুকু ধিধাবোধ করে না। ছুরাত্মা 
অত্যাচারী শোষক সম্প্রদায়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার অন্ত কোন উপায় না 
দেখিয়া ছুর্বলেরা আপন অদৃষ্ঠ সম্বন্ধে বিরূপ চিন্তা করে। এইরূপ চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ 
করার অর্থ হইল আপনার দুর্বল এবং অসহায় অবস্থাকে বাড়াইয়া তোলা । ন্যায় অধিকার 
দাবি করিতে হইলে তাহাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন এরূপ ভর্বল মনোভাব অপলারণপূর্বক 
এঁক্যবদ্ধ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে রুখিয়! দাড়ানোণ। তাহাদের 
ংঘবদ্ধ শক্তি পরিণতিতে নিজেদের শ্টমতার উপর অগাধ বিশ্বাস আনিয়া! দিবে । 
একারণে নিজ নিজ ভাগ্যের পরিবর্তনের নিমিত্ত প্রতিটি ছূর্বল অসহায় মানুষকে সজাগ 
এবং্রীচেতন হইয়! উঠিতে হইবে । 
“আঘাত সংঘাত মাঝে দাড়াইন্থ আসি। 
ষ্ গু ১ 
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম ব্বাধীন 1 (পৃঃ ৩০) 
ভাবার্থ লিখন $ সংগ্রামমুখর মানবজীবন। প্রতিনিয়ত নিত্য-নৃতন আকর্ষণ- 
বিকর্ষণ সংগ্রামমুখর চিত্তের সুষ্ঠ সার্থক পরিণতিকে ব্যাহত করিয়া তোলে। অন্যদিকে 
|ধা-ঘন্ব, সন্দেহ-নিরাশা মানুষের অব্যাহত গতিকে রুদ্ধ করিয়া তুপিতে চেষ্টা করে । 
এরূপ বিরোধী উপাদানসমূহকে সমূলে উৎপার্টত করিয়া চিত্তের সরলতা আনয়ন 
ক প্রয়োজন । ঈশ্বর-প্রেমিক কবি অলক্ষ্চারী মহাশক্তির নিকট অদম্য সাহস, 
সুগণির আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ় উৎসাহলাভের প্রার্থনা জানাইতেছেন। 


১৩" ংকল্প ও স্বদেশ 


“পুণ্যে পাপে ছুঃখে সুখে পতনে উত্থানে 
* *গ * মানুষ করো নি 1৮ শ্ পৃঃ ৬১) 
ভাবার্থ লিখন ঃ কৃপমগ্ুকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যে জাতি আপনাকে 
সংকীর্ণ চৌহর্দির ভিতরে আবদ্ধ করিয়া রাখে, তাহার পক্ষে বিশ্বের অপরা্র 
শ্রেষ্ঠ জাতিদের সহিত সমপংক্তিতে বসা অসম্ভব । বাঙালীর প্রিয় কবি মনে- 
প্রাণে বাঙালী জাতির সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ এবং সমৃদ্ধি কামন] করেন | ইহার জন্য 
বাঙালীর! যাহাতে পরিপূর্ণভাবে জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও এঁতিহ সম্পর্কে সচেতন থাকিয়া 
বিশ্বের অপরাপর জাতিগুলির শ্রেষ্ঠতর গুণগুলিকে আত্মস্থ করিতে পারে, কবি মনে- 
প্রাণে তাহাই চান। সার্থক মাতা চায় প্রতিু সস্তানের সম-অগ্রসরতা।, সম-উন্নতি এবং 
সম-অনুসন্ধিতংসাবোধ ৷ বাঙলার সাতকোটি সন্তানের মধ্যে প্রতিটি সম্তীন যাহাতে 
পারপুর্ণভাবে বিশ্বের সম্মুখে আপন দেশমাতার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া আসিতে পারেন 
_-বঙ্গমাতার ইহাই একমাত্র কাম্য বলিয়া কবি মনে করেন। সেজন্য প্রয়োজন 
সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা এবং অজ্ঞানতাকে মন হইনি মুছিয়া ফেলিয়া, 
অখণ্ডভাবে এবং এক্যবন্ধচিত্তে বিশ্ব্নীন মানবতাবোধে উদ্ধদ্ধ হইয়া উঠা। এবং 
প্রগতিশীল যুগের সহিত সমতালে আগাইয়৷ চলা । নং 
, শিক্তি মোর অতি অল্পঃ হে দীনবৎসল, ডিন 
কা যা ১৪ 717৭8. 
সহজে বিপুল জল বু শিরে।” ( পৃঃ ৪৫ ) 
ভাবার্৫থ লিখন £ কবির মনে বিপুল ট্রাশা থাকা সত্বেও সামান্ত একজন 
মানুষ হিসাবে তাহার কর্মক্ষমতা খুব বেশি নহে। কিন্তু ঈশ্বরের আদর্শ নেব 
হিসাবে কৰি বিশ্বত্রষ্টার প্রতিটি সৃষ্টিকে অত্যন্ত স্স্্রভাবে অন্থুভব করেন। প্রতি 
মুহূর্তে কর্মচাঞ্চল্য আসিয়া কবিকে নতুন পথ বাছিয়া লইতে দেয় না। তবুও কবি 
কর্মর্রাস্ত শু চিত্তে স্থগভীর জশ্বরের উপর বিশ্বাস নির্ভর করিয়া আপন কর্তব্যকর্ম 
সম্পাদনের নিমিত্ত সর্বদা সমানভাবে সচেতন থাকেন। তিনি আপন স্ুখ-ছুঃখকে 
তুচ্ছাতিতুচ্ছ গণ্য করিয়া! স্বীয় কর্তব্যপাধন করিতে চেষ্টা করেন । 
“তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন-- 
৫ ষ 
অহনিশ আপনারে রাখিবারে স্থির ( পৃঃ ৪৭ 
ভাবার্থ লিখন £ সর্বপ্রকার দীনতা বর্জন করিয়া ঈশ্বরের উপর স্থগভীর বিশ্বা ? 
রাখিয়! কবি যাহাতে নিজ কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করিতে পারেন, /বলগনীন্বরেক্চ নি" 


ভাবার্থ লিখন ১০৩, 


হহাই তাহার শেষ প্রার্থনা । সকল প্রকার খণ্তা এবং ক্ষুদ্রতাকে মন হইতে 
অপসারিত করিতেন্চান। ইহার নিমিত্ত প্রয়োজন শক্তি, সাহদ এবং ভক্তি। তাহা 
ন| হইলে কবি আপন লক্ষ্যে পৌছিতে অক্ষম হইবেন। ইহার জন্য কবি ঈশ্বরের 
কান্ড হুখমিশ্িত এবং ভক্কিমিশ্রিত শক্তিলাভ করিতে চান। উহার যথার্থ 
সদ্ব্যবহার তাহার মনে অখণ্ড সমতা বোধ আনয়ন করিবে । 
(লোকভয় ? কেন লোকভয় 
ক খু 
তুমি নিত্য আছ, আপুমি নিত্য সে তোমার |” (পুঃ ৩২) 
ভাবার্থ লিখন £ লোকভয়, রাজ্য এবং মৃত্যুভয় স্বকপোলকল্িত ক্ষণভঙ্গুর 
চিন্তামাত্র । সমাজ-বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা করিয়৷ এই সকল ভয়গুলি ব্যক্তিমনের! 
সহজ ও সাবলীল আনন্দবোধকে ব্যাহত করে। সংকীর্ণ এবং স্বার্থপরতা আনয়নপূর্বক 
মানবমনের ধা প্রকাশকে স্থিতিত্ব দান করে। বাস্তবে কিন্তু এরূপ প্রতিকূল 
পরিস্থিতিতে সন্ন্তক্জীকিংবা বিপর্যস্ত 'হইবার পশ্চাতে কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই। 
ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস আনিয়া অখণ্ড চিস্তার আলোকে সবগুলিকে সহজভাবে 
বিচ, করিয়া দেখিলে এইগুলির অসারত্ব অতি সহজেই ধরা পড়িবে । পরমাস্মার 
প্রতি স্থগভীর বিশ্বান রাখিয়। ধৈর্য, সূর্য এবং সহনশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে এইসব 
গ্ুতিকুল পরিস্থিতির মুখোমুখী হওয়াই সর্বোত্তম উপায় এবং দু আত্মবিশ্বাস 
আনয়নের শেষ্ঠতম পন্থা | 
“আমারে স্হজন করি যে মহাসম্মান | 
০ ও পু 
আপন গৌরবে রাখি তোমার গৌরব 1” (পৃঃ ৩৩) 
_. ভাবার্থ লিখন £ র্টা জগদীশ্বর ঠাহার আপন স্থৃষ্ট মানের আচরিত আদর্শের 
/মাধ্যমে আত্মন্বরূপকে প্রতিবিথিত করিয়া তোলেন। মাশ্ষের সর্বা্গীন বিকাশ 
৷ ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলিয়াই এরূপ সম্ভব হয়। কিন্তৃস্ার্থপর মানবজাতি আপন মনুষ্যত্ব 
বিস্বৃত হইয়। ঈশ্বর সম্পর্কে-্রাস্ত চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাহার প্রতি অসম্মান 
করিতে এতটুকুও দ্বিধাবোধ করে না। কবি নিজে ঈশ্বরের আদর্শ সেক । তাই 
রর প্রতি যেমন তাহার পরম নির্ভরত] বর্তমান, তেমনি অন্তের ক্ষেত্রেও যাহাতে 
পৃহাই অনুস্থত হয়--কবি মনে-প্রাণে তাহা চান। সেকারণে যদি নাস্তিক ব্যক্তি 
কট্‌রকে উপেক্ষা, অনাদর কিংবা অবজ্ঞ। করে ছিনি তাহার জন্ত প্রতিবাদ করিজ্ডে 
ঈগযোগ্য শান্তি দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। 


১০৪ কল্প ও স্বদেশ 


“চিত্র যেথ। ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির, 


ভারতেরে যেই স্বর্গে করো জাগরিত।” ( পুঃ ৯৪) 


ভাবার্থ লিখন ঃ ভারতকে পরিপূর্ণ বিকাশ এবং উন্নতির জন্য সর্বতোঙাবে 
সচল এবং সক্রিয় হইয়া উঠিতে হইবে। তাহার জন্য প্রয়োজন; নিভাঁকতা, 
তেজস্থিতা, বীর্ধবত্তা, জ্ঞানাস্থরাগ, মন ও প্রাণের দিক হইতে নিবিড় এক্য এবং 
অখণ্ড চিত্তে ভাবের আদান-প্রদান করিবার মত স্বতোৎসারিত হৃদয়াবেগ । পরিপূর্ণ 
বিকাশের পথে বাধাস্বরূপ সর্বপ্রকার কারণগুপিকে সমূলে অপসারিত করিতে হইবে । 
এইরূপ উদ্দেশ্তের সফলতা সাধনের জন্য প্রয়োজন হইল জগতের অঙ্টা ও নিয়ন্তা 
ঈশ্বরের উপর পরম নির্ভরতা । ভারতের সম্পূর্ণ উৎকর্ষ সম্পাদন করিতে হইলে 
সর্বাগ্রে এই মহান আদর্শের লুনিশ্চিত সফলতা ও কুতকার্ধতা আনয়ন প্রয়োজন 
হুইয়৷ পড়িয়াছে। | ' 


অনুশীলনী 
নিয্নপিখিত ভাবার্থগুলি নিজেরা করিতে চেষ্টা কর। 
১। গ্ান্পে উপনিষৎ 
€১) “একদিন আমাদের"****মীমাংসা চাহিতে |” (পৃঃ ৫, প্রাণের জয় ) 
€২) “দেব্তায় ও অনুরে**”*****অন্ধ না হয় |” (পৃঃ ১৫, দেবগণের ব্রঙ্গদর্শন ) 
€৩) “আচার্য মত্যকাম''****** লাগিলেন ।” ( পৃঃ ৪২, গুরু লত্যকাম ) ন্‌ 
(8) “যম শুনিয়]-"*শলাভ করিবে ।” (পৃঃ ৫৭-৫৮, নচিকেতা) 
€৫) “এই সকলের..."...তাহাই আত্মা ।” (পৃঃ ১০৩, দেবাস্থরের আত্মজ্ঞান) 
€৬) “রৈক্ক বলিলেন"*"**"বরল নহে ।” ( পৃঃ ১৪৩, রাজা ও রৈক ) 
২। কুক্ুপাগুব 
€৭) “কুস্তীর বাকযাবসানে****স্মরণ থাকে । (পৃঃ ৭৯) 
€৮) “ইহাতেও তৃণ্ত”*”*"রহিল না)” (পৃঃ ৩৭) 
(৯) “ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন”"***শক্তি নাই ।” (পৃঃ ১০২-১০৩) 
€১০) “দ্লেহভাজন-”*"""আমার উপদেশ |” (পৃঃ ৯৯) 


€১১) «অন্তর আপনার পিত।""**করিতে সক্ষম নছে।” (পৃঃ ১০২) 


(১২) 
(১৩) 
(১৪) 
$ (১৫) 
(১৬) 
(১৭) 
(১৮) 
(১৯) 
(২০) 
(২১) 
(২২) 
(২৩) 
(২৪) 
(২৫) 


(২৬) 
(২৭) 
(২৮) 
৪6২০) 
(৩০) 
(৩১) 
(৩২) 


(৩৩) 
(৩৪) 
(৩৫) 
(৩৬) 


ভাবার্থ লিখন 


“তাহারা বলিতে....*হইল ।» 


১০৫ 


“শরশব্যায় শয়ান মহামতি”****তুমি অবধারণ করো ।” (পৃঃ ১০৫-১০৬) 
অনস্তর সকলকে নিরুত্তর”.*""*আনন্দিত হইতেছ।” (পৃঃ ১১৬) 
“কিয়ৎক্ষণ এইরূপে”"শপছতাশনে প্রবিষ্ট হইব ।” (পৃঃ ১১৭) 
“সে রজনী প্রভাত হইলে***”"দেবগণেরও অসাধ্য হইবে |” (পৃঃ ১১৮) 
“এদিকে দুর্যোধন “***""জীবনধারণে প্রয়োজন কী” (পৃঃ ১২৫) 
প'অরাতিঘাতন নিশাচর......রথসমুদায় নিশ্িষ্ট হইল।” (পৃঃ ১২৭) 
পকুষ্ণ কহিলেন, হে.অর্জুন"***“তীহাকে নিবারণ করো।” (পৃঃ ১২৮) 
স্বীয় সৈন্যদলকে””*.* প্রবৃত্ত হুইও না” (পৃঃ ১৩১-৩২) 
“কৌরবসৈম্তগণ শকুনিকে”-”৮”ধাবিত হইলেন ।” (পৃঃ ১৪৩) 
“যে জলরাশির স্বাভাবিক -..**.সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই ।» (পৃঃ ১৫৫৫৬) 
“যৌথ পরিবার এখন””"""আর কিসে দিতে পারে? ( পৃং ১৫৬৫৭ ) 
“মনুষ্যের কতকগুলি”+*”ছুঃখেই মনগুষ্যের মহত্ব।” ( পৃঃ ১৬০) 
রামায়জীংকাব্য......পৃথিবীর অন্থত্র বিরল ।” (পৃঃ ১৬০৬১) 
আমাদের খষিগণ *.***জগতে অতুলনীয় 1 ( ১৬১-৬২) 
৩। রামায়ণী কথা 
“ইহাতে কেবল......প্রেতিষ্ঠিত করিয়াছে ।” ( ভূমিক।, পৃঃ 1/০8 
“তৎপর.......জড়িত ।" (রামচন্দ্র, পৃঃ ২৪ ) 
“বিশাল লঙ্কাপুরীর-”"****সাবধান হইয়াছে 1” (পৃঃ ৪৯-৫* ) 
“রামায়ণ-পাঠককে ""*"প্প্রতিপন্ন হইবে 1৮ ( পৃঃ ৬০-৬১) 
রামায়ণে যদি কোন....."দেখা যায় না।” ( ভরত, পৃঃ ৩৭ ) 
“ভরতের চরিত্র'****বধ করি |” ( লক্ষণ, পৃঃ ৮৩৮৪ ) 
«এই তাপস চরিত্র,*....আম্থা জন্মিল | (পৃঃ ১৩৭-৩৮) 
৪। রাজবি 
“রঘুপতি-”""""উপলক্ষ্য হইলাম ।” (পৃঃ ২২ ) 
“কিয়ৎক্ষণ***"*থামিল না।” (পৃঃ ৪৯) 


(পৃঃ ১১০-১১১) 


(পৃঃ ১৫৪) 


১০৬ 


(৩৭) 


(৩৮) 


(৩৯) 


অনুশীলনী 
৫। কাব্য-মঞ্জুব। 


“মাধব, হাম পরিণাম-নিরাঁশ। | 
তু" জগতারণ দীন দয়াময় 
অত এব তোহারি বিশোয়াসা | 
কত চতুরানন মরি মরি যাওত 
ন' তুয়া আদি অবসানা। 
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত 
সাগরলহরী সমানা॥ 
ভণয়ে বিষ্ত(পতি * শেষ শমন-ভয়ে 
তুয়া বিনা গতি নাহি আরা। 
আদি অনাদিক নাথ কহায়সি 
ভবতারণ-ভার তোহার] ॥” 
( কৃতাঁঞলি-_-পৃঃ ২) 
“বিশেষণে সবিশেষ কহিবাঁরে পারি | 
জানহ ম্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥ 
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত । 
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যোবংশখ্যাত ॥ 
পিতামহ দিল! মোরে অন্নপূর্ণা নাম । 
অনেকের পতি তেই পতি মোর বাম॥ 
অতি-বড বুদ্ধ পর্তি সিদ্ধিতে নিপুণ। 
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন ॥ 
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণভরা বিষ। 
কেবল আমার সঙ্গে বন্দ অহশিশ ॥ 
গঙ্গা নামে সত] তার তরঙ্গ এমনি |: 
জীবন ম্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥৮ 
( ঈশ্বরী পাটনী--পৃঃ ১৪) 
+কিস্ত সেই সর্বজয়ী মহাবল কাল, 
যার নামে চরাচর কাপে থরপরি-_ 
আপনার জয়চিহ্ন, যুঝে চিরকাল 
দাগিতে পারেনি তব ললাট-উপরি। 


কমলাকাস্ত ১৪০৭ 


সত্য-যুগে আদি-মন্থ যেমন তোমায় 
হেরেছেন, হেরিতেছি আমিও তেমন ; 
কাল তব সঙ্গে শুধু গড়ায়ে বেড়ায়, 
জাহির করিতে নারে বিক্রম আপন । 
এই যে দীড়ায়ে পুন সেই কিনারায় ! 
বহিছে তরঙ্গ রঙ্গে সেই জলরাশি ! 
উদার সাগর, গাও বিদায় আমায় 


আজিকাঁর মত আমি আসি তবে আসি” 
( সমুদ্র দর্শন-_পৃঃ ৪১) 


৬। চরিত-কথ। 
(৪০) “বিদথাসটারকে এইরূপ ফিব্লুখান্থ,পি্-"-**ম্বতন্্র ছিল।” (পৃঃ ১০-১১) 
(৪১) “বঙ্কিমচন্দ্র ষাহার-****সমর্থ হইয়াছিল ।৮ (পৃঃ ৩৫) 
(৪২) “ইউক্লিডের সময় হইতে "**"*নিরস্ত থাকিতে হইল ।” (পৃঃ ৫৯) 


(৪৩) “শর্ীরতত্ববিৎ পণ্ডতিতেরা-"*****চিরকৃতজ্ঞতাহ্ত্রে আবদ্ধ 1” (পৃঃ ৬৭-৬৮) 


৭। কমলাকাস্ত 


(8৪) নারিকেলের শম্ত, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি। ডাবের অবস্থায় বড় স্থমিষ্ট, বড় 
কামল, ঝুনার বেলা বড় কঠিন, দত্তস্ফুট করে কার সাধ্য? তখন ইহাকে গৃহিণীপন 
বলে। গৃহিণীপনা রসাল বটে, কিন্তু দাত বসে না। একদিকে কন্তা বসিয়া আছেন 
মায়ের অলঙ্কারের বাক্স হইতে কিয়দংশ সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু ঝুনোর শশ্তয এমনি 
কঠিন ষে, মেয়ের দাত বসিল না-ঝুনো দয়] করিয়া একটি মাকড়ি বাহির করিয়া 
দিল। হয়ত পুত্র বলিয়া! আছেন, মায়ের নগদ পুঁজির উপর দীতি বসাইবেন--ঝুনো 
দয়! করিয়া নগদ সাত সিকা বাহির করিয়া দ্রিল। স্বামী প্রাচীন বয়সে একটি 
ব্যবসায় ফারদিবার ইচ্ছ। করিয়াছেন, কিন্তু শেষ বয়সে হাত খাপি-_টাকা ন৷ হইলে 
ব্যবসা হয় না--ঝুনোর পুঁজির উপয় দৃষ্টি। হুই-চারিটা প্রবৃত্তিরপ দত্ত ফুটাইয়া 
দিলেন--বুড়ো৷ বয়সে দাত ভাঙ্গিরা গেল। শেষে যদি দাত বসিল, নারিকেল জীর্শ 
করিবার সাধ্য কি? যত দিন না! টাক] ফিরাইয়া দেন, তত দিন অজীর্ণ রোগে রাজ 
নিদ্রা হয় না।” ( মনুষ্য ফল--পৃঃ ৯১০) 


১০৮. অনুশীলনী 


(৪৫) «দেখ, আমি চোর বটে, কিন্ত আমি কি সাধ করিয়া চোর হুইয়াছি ? 
খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ ধাহার! বড় বড় সাধু, চোরের নাম শিহরিয়া 
উঠেন, তাহারা অনেক চোঁর অপেক্ষাও অধাগ্িক। তাহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন 
নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরেকু 
প্রতি মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতে চোরে চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে-_-চোর 
যে চুরি করে সে অধর্ম কূপণ ধনীর । চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী *তদপেক্ষা 
শতগুণে দোষী । চোরের দণ্ড হয়, চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?” 

(বিড়াল__পৃঃ ৪১) 

(৪৬) “দেখ আমাদের দশা দেখ । দেখ, প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, 
প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারিদিক দৃষ্টি করিতেছি-_কেহ আমদের 
মাছের কাটাখানাও ফেলিয়! দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে 
পারিল-_গৃহ-মার্জার হইয়া মূর্খ ধনীর কাছে সতরধ খেলোয়াডের স্থানীয় হইয়া থাকিতে 
পারিল- তবেই তাহার পুষ্টি” (ি ডাল- পৃঃ ৪২) 

(৪৭) “আর আমাদিগের দশা দেখ-_আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃণ্ঠমান, 

লান্ুল বিনত, দাত বাহির হইয়াছে__জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে_-অবিরগ্ভ আহারভাবে 
ডাঁকিতেছি, মেও ! মেও! খাইতে পাইনা । আমাদের কালো চামড়া দেখিয়! ঘ্বণ! 
(করিও না। এ পৃথিবীতে মত্ন্ত-মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে 
দাও__নহিলে চুরি করিব । আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শুঁফ মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও 
শুনিয়া তোমাদের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই? 
পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে, 
কেন? যদ্দি করিল, তবে সে তাহার খাওয়ার পর যাহা! বাহিয়া পড়ে, তাহ! দরিদ্রকে 
দিবে না৷ কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্ত তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে ) 
কেননা, অনাহারে মরিয়া! খাইবার জন্ত এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।” 


(৪৮) এএস, ভাইসকল ! আমরা এই অন্ধকার কালজ্রোতে ঝাপ দিই। এস 
আমরা, দ্বাদশ কোটি ভূজে এঁ প্রতিম! তুলিয়।, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি । 
(এস, অন্ধকারে ভয় কি? এ ষে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, *নিবিতেছে উহারা 
পথ দেখাইবে । চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল সমুদ্র তাড়িত, মথিত, 
ব্যস্ত করিয়া আমরা সম্তরণ করি-_-সেই ্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? 
না হয় ডুবিব? মাতৃহীনের কাজ কি? আইস গ্রতিম! তুলিয়া আনি, বড় পুজার ধুম 
বাধিবে। দ্বেষক ছাগকে হ্াড়িকাটে ফেলিয়া সংকীতি খড়ো মায়ের কাছে বলি 


সীতার বনবাস ১৪৩৯ 


দিব--কত পুরাবুত্তকার ঢাকি, ঢাক ঘাড়ে করিয়া, বলের বাজনা করিয়া আকাশ 
ফাটাইবে--কত ঢোল, কীসি, কাড়া-নাকাড়ায় বলের জয় বাদিত হইবে ।” 


( আমার ছুর্গোৎসব-_পৃঃ ৩৮) 


্। জীভার বনবাস 


(৪৯) লক্ষণ প্রস্থানোনুখ হইলে, নীতা রামকে বলিলেন, নাথ! চিত্র দেখিতে 
দেখিতে আমার এক অভিলাষ জন্মিয়াছে, আপনাকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবেক। 
রাম বলিলেন, প্রিয়ে ! কি অভিলাষ বল, অবিলন্বেই সম্পাদিত হইবেক । তখন সীতা 
বলিলেন, আমার অভিলাষ এই, পুনর্বার মুনি-পত্বীদিগের সহিত সমাগত হইয়া 
তপোবনে বিহার ও নির্মল ভাগীরথী সলিলে অবগাহণ করিব । সীতার অভিলাষ 
শ্রাবণগোচর কষ্জিয়া, রাম লক্ষ্রণকেবলিলেন, বৎস ৷ এইমাত্র গুরুজন আদেশ করিয়া 
পাঠাইয়াছেন, জানকী যখন যে অতিলাষ করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পুর্ণ করিতে 
হইবেক। অতএব গমনের উপযোগী আয়াজন কর ; কল্য প্রভাতেই ইনি অভিলিত 
প্রদেশে প্রেরিত হইবেন। সীতা সাতিশয় হবিত হইয়া বলিলেন, নাথ ! আপনিও 
সঙ্গে ষাইবেন। রাম বলিলেন, অয়ি মুগ্ধে ! তাহাও কি তোমাকে বলিতে হইবেক 1” ॥ 


(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-__পৃঃ ৩৬-৩৭ ) 


(৫০) “এই বলিয়া, দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, রাম কিয়ৎক্ষণ, অস্রপূর্ণ 
ট্য়নে, অবনত বদনে মৌনাবলম্বন করিয়া ছিলেন; অনন্তর লক্মণকে বলিলেন! 
অস্তঃকরণ হুইতে মকল ক্ষোভ দুর করিয়া, আমার আদেশ প্রতিপালন কর। 
ইতঃপূর্বেই, সীতা তপোখন দর্শনের অভিলাষ করিয়াছেন ) সেই ব্যাপদেশে তুমি 
তাহারে লইয়া! গিয়া মহর্ধী বাল্সীকির আশ্রমে রাখিয়া আইস; তাহা হইলে আমার 
গ্রীতি-সম্পৃদন করা হয়। এবিষয়ে আপত্তি করিলে, আমি যারপরনাই অসন্তপ্ট হইব । 
তুমি কখনও আজ্ঞা লঙ্ঘন কর নাই। অতএব বৎস ! কল্য প্রভাতেই মদীয় আদেশের 
অনুযায়ী কার্য করিবে, কোনও মতে অন্তথা করিবে না। আর, আমার সবিশেষ 
অন্থুরোধ এই, আমি যে তীহারে-এজন্সের মত বিসর্জন দিলাম, ভাগীরথী পার হইবার 
পূর্বে, জানকী যেন, কোনও অংশে, এ বিষয়ের কিছুমাত্র জানিতে না পারেন। 
তোমার হৃদয়-করুণারসে পরিপূর্ণ, এই নিমিত্ত তোমায় সাবধান করিয়া দিলাম 1” . 


(তৃতীর় পরিচ্ছেদ পৃঃ ৫১) 
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অ্শীলনী 
৯। সংকল্প ও ম্বদেশ 


“এবার ফিরাও মোরে***"*বীশি 1৮ 
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চতুর্থ খণ্ড 
প্রবন্ধ-রচনা 


প্রতহ্-ত্ুচনা 


বহু ্ীন্মম একত্র চয়ন করে শিল্পী মনের মতো সাজিয়ে তুলে মালা। একটিকে 
কুম্থমের সৌন্দর্যের উপর যেমন নির্ভর করে মালার সৌন্দয, অপরদিকে মালাকারেরও চাই 
শিল্পীস্বলভ রচন-ভঙ্গী । সুন্দর মালা রচনা করার জন্তে মালাকারের চয়ন করতে হবে 
রুচিসম্মত ফুল, সেই ফুলকে পর পর এমন করে সাজিয়ে তুলতে হবে, যাতে করে কোথাও 
রূপার্গিকে ক্রটি না থেকে যায়। 'তবেই স্বাকার্য হবে শৈল্পিক ভাব-দুটি তথা রূপ-ৃষ্টির 
সার্থকতা; সৃষ্টি হবে সার্থক সুন্দর 

মণি আহরণ করে মণিকার খেমন রচনা কবে রুচিসম্মত অলংকাব, শব্দ চয়ন করে 
লেখক তেমনই ক্ষীচনা কবে সাহিত্য । সৌন্দয-্থ্টি এবং আশন্দ সঞ্চাব সকল শিল্পীরই 
লক্ষ্য । তবে স্থন্দর কুম্ুম চয়ন করেই যেমন সার্থক মাশা রচনা কবা যায শা, সঙ্গে সঙ্ষে 
চাই মালাকারের শিল্পী মানস; তেমনি কেবলমাত্র ঝংকারবহুল বা গুরুগম্ার শব্দ আহবণ 
করলেই সার্থক সাধিত্য পচন] সন্তব নয়-উন্নত ভাবদৃ্ণ সঙ্গে শব্দ ৮য়নের গঙ্গা যমুনা 
সঙ্গম হলেই সরর্থক সাহিত্য বচন] হতে পারে। 

অনেকে অঙ্গে বিচিত্র অলংকার সাজিয়ে নিজের বপবৃদ্ধির প্রয়াস পান। কিন্তু দেঠে 
যদি লাধণ্য না থাকে, বিবিধ কারুকাযখচিত 'অলংকারও সৌন্দর্য বুদ্ধি করতে পারে না। 
রচন1রও আন্তরসৌন্দ্ঘ যদি না থাকে, ভাবে যি খাকে শিথিলতা ও দৌবল্য__-তাহলে 
সর্ট সার্থক হতে পারে না। শিল্প-সৌন্দ্য হারিষে রচনা তখন অলংকাবেব ভাবে হয 
পন্গু, কু হয়ে ওঠে তার অর্গ। অনাবশ্তক অলংকারের ওজ্জল্য পাঠকের চিত্তকে ক্ষণ- 
প্রভার মতই মাঝে মাঝে হঠাৎ আলোর ঝল্কাশিতে বিভ্রান্ত করে কিন্তু কোন নিবিড় রস- 
রূপ স্ষ্ট করতে পারে শা। ভারাক্রান্ত বচনা হারায় তার সহজ স্বাভাবিক পদ্ধতি । 
চট্রলনুত্যে ক্বর্্ণক আনন্দ আছে-_গভীর মর্মম্পশিতা নেই। ভাবহীন 'অলংকারবনতল 
ভাষায় সেই চটুল লীলাচাপল্য আছে-_কিন্তু তা৷ পাঠকের হৃদয় সমুদ্রে গীর আন্দোলন 
স্থষ্টি করতে পারে না। তাই সার্থক রন? স্থষ্টি করতে গেলে কেবলমাত্র গুরুগম্ভীর বা 
ঝংকারবহুল অনুনাসিক শব্দ চয়ন করলেই চলবে না, বিবিধ শব্দালংকারে এবং অর্থালংকারে 
রচনার দেহকে সার্কজয়ে তুললেই চল্বে না এ সকলের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে হবে 
তাব-সৌন্দযের। 'তবেই রচনার আন্তরসৌন্দয প্রকাশিত হুবে। শব্দের এবং অলংকাবের 


র--১ 


পাস 
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সার্থক সৌন্দর্য তখনই হবে প্রতিভাত। স্রতরাং রচনা-শিল্পীর চাই তিনটি প্রধান গুণ। 
যথা--(১) ভাব-দৃষ্টি তথ] বূপ-স্থত্টির ক্ষমতা, (২) যথাস্থানে যথোপযুক্ত অলংকার- 
ব্যবহারের ক্ষমতা ও (৩) স্ুুনিপুণ শব্চযন ক্ষমতা । 

রচনার অন্থদেশে যদি ছড়িয়ে থাকে ভাব-লাবণ্য এবং বহিরঙ্গে যদি প্রকাশিত হয় 
শব্ষের চমক ও অলংকাবের ছটা, স্যটি তখনই হয় সার্থক । মনে রাখতে হবে রচনা 
শিল্প । তাই 'তার সৌন্দর্য শির কবৰবে শিল্প-সার্থকহার উপরে । ভাব, ভাষা ও অলংকারেব 
ত্রিবেণী সর্ঘম বচনা-শিল্পেব শেষ্ঠত্ব ॥ শিল্পীর চাহ বিবিধ-গুণ। তার কল্পনাব প্রসাবতা 
রচনায় চটি করবে স্রদূরপ্রসারী ব্যপ্ধনা। বিশ্লেধী ও বিচাব শক্তি ষ্টি করবে 
অপরূপ দাপ্তি। সবোপরি তাব সুস্থ মানস স্থট্টি করবে সমগ্র বচশাটির মধ্যে গতি- 
স্বচ্ছন্দ) । সার্থক রচনায় একাধারে খাকে ক্বনা-গুসারতা। স্থক্ বিচার-বিশ্লেবণ এবং 
স্বচ্ছন্দ গতি। রচনায় যদি ল্বাভাবিক এ লচ্ছন্দ গণি শা খাকে, তাহলে বচনাশিল্লের 
অন্যান্য সব গুণ থাক] সবেও রচনা-৮ সাথক হয় ন।। সুতরাং সাথক রচশা লিখতে 
গেলে শিল্পীকে এই গতি স্বাচ্ছন্দোর [দকে বিশেষ দুটি দিতে হবে মনে বাখতে হবে 
গতিই প্রকুত গ্রাণের প্রতীক । স্থবিবতার মধ্যে প্রাণ থাকতে পারে বিস্তু নিশ্চল হওয়ার 
দরুণ মে প্রাণের ভত্তাপ হদ্যস্পর্শ করতে পাবে না। যে কোন সার্থক শিল্পার রচনা 
লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, বঢনা-শিল্পেঘ এই সব সাথ্ক গুণে অন্বিত হয়েই তাদের 
সষ্টি হয়েছে সুন্দর । রটনা লিখন-পদ্ধতি পাঠ করেই কেউ সাথক খচনা-শিল্পী হতে 
পারেনা । অনেকে বলেন, শিল্পী-মানস শাকি জন্মপ্রাপ্ত বাদেবত্ত। এসব কথা সমস্যা 
ও বিতর্কের বিষয় । আমরা এ মকল িতকেব উপের্ন উঠে এই সশ্)টুকু নিঃসন্দেহে বলতে 
পারি যে, চর্চা ভিন্ন কোন শিল্পই আয়গ করা সম্ভব নয়। রঢনা-শিল্পকে আয়ত্ত করতে 
হলেও চাই শিষ্টাপুর্ণ চচা। সুতরাং অশ্থশীলনই সার্থক রচনা স্থষ্টির আলোকজ্জল প্‌ 
নিয়ে যেতে পারে। 

রচনা ও প্রবন্ধ সমার্থক যে শয় এ কথাটি মনে রাখতে হবে। প্রবন্ধও এক শ্রেণীর 
রচনা কিন্ত রচনাধাত্রহ প্রবন্ধ নয়। শিল্পী মানসের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গেই রচনায় দেখা 
দিচ্ছে এত বৈচিত্র্য । তাই নিত্য নৃতন ধরণের রচন। প্রকাশিত হচ্ছে এবং ভবিষ্তে হয়তো 
আরও বিচিত্র ধরণের রচনা প্রকাশিত হবে। গল্প রচনা, কবিতা রচনা, নাটক রচনা, 
উপন্যাস রচনা! ইত্যার্দি বহুবিধ ধরণের রচনা প্রকাশিত হয়ে আস্ছে। ইদানীং প্রকাশিত 
হচ্ছে “রম্য-রচনা” নামে এক বিশেষ শ্রেণীর রচনা । এই বিবিধ রচণাসমূহেরই এক শ্রেণীতে 
প্রবন্ধের স্থান। পরীক্ষার্থীদের এই প্রবন্ধ-রচন৷ সম্পর্কেই বিশেষভাবে জান্তে হবে। 

অন্যান রচনার সঙ্গে প্রবন্ধের বিশেষ পার্থক্য ,রয়েছে। প্রকৃষ্ট বন্ধন আছে যাতে 
তাকেই বলি প্রবন্ধ। প্রবন্ধে ভরাগাডের মতো কুলপ্লাবী উচ্ছাস থাকৃবে না। পুষ্চরিণীর 
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মতো এর ভাব এবং ভাষাব চতুর্দিকে থাকবে এক দৃঢ় বন্ধন। পুশ্ববের ( পদ্মের ) 
সৌন্দর্য এতে থাকবে কিন্তু সে সৌন্দধ হবে সুমিত ও সংযত। এক কথায় অন্তান্ত 
বচনাব মতো প্রবদ্ধে স্বাধীন উচ্ছাদের অধিকার নেই। কল্পনার অসীম সমুদ্রে 
অবগাহনের মতে; প্রন্থততিও এতে নেই। প্রবন্ধ শিল্পীকে হতে হবে, সবদাই 
মনক্তনি্ঠ ও অর্থনি্। সুস্থ চিন্তা ও বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় থাঁকৃবে প্রবন্ধে। বিশেষ 
বিষয়েব ঞ্িভ্িতে চিন্তা কবে সেই চিন্তাকে কবতে হবে বিশ্রেষণ। প্রয়োজনানুযায়ী 
সরধরাভ করতে হবে তথ্য এবুং সমগ্র রচশাটিই হবে যুক্তিবহ। সমগ্র চিন্তাটিকে 
কতকগুলি স্থত্রাকাবে বেধে ফেলে পবে বিভিশ্ন পরিচ্ছেদে সেই সব স্থ্রকে করতে 
হবে বিচার-বিশ্সেষণ | স্থত্রগুলির আলোচনায় কোথাও আডইুতা খাকৃবে না। 
তাহলে প্রবন্ধ ঠাব স্বাভাবিক গণিধহাবিষে ফেল্বে। প্রবন্ধ-বচনা করার সময়েই 
এ বিষয়ে অত দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রবন্ধরচন! কবাব জন্য একাধারে প্রয়োজন 
হয় সুস্থ চিন্তা, বিশ্লেষণা শক্তি এবং হখ্যজ্ঞান | সুতরাং প্রবন্ধ শিল্পীকে কেবলমাত্র 
নিজন্ব চগ্ত। ও প্ুশ্সেষণা শক্তিব ভান নিরব কৰলেই চলবে না বিিধ বিষয়ের 
উপব তাকে ত্থাজ্ঞানও সঞ্চঘ্ করতে হবে। গ্রুয়োজনাস্যাধা ভাষাকে করতে হবে 
নংকাএমুখর অখব। গুরুগন্তীর | 'অতিবিক্ক 'অনংকাব প্রয়োগে গবন্ধ-শিঞ্জের ধ্যান- 
গাণ্তীধকে পালা৮পল কবে তোল। চলবে শা) মোটকথ। প্রবন্ধাকে ভতে হবে বলিষ্ঠ। 
'পারুষ-গতি শিষে চিন্তা ও তখ্যের জগতে হবে তাব স্বচ্ভশ হার । 

গ্রবঙ্গাও মান। কারের হতে পারে । খনন 

(ক) চিন্তামূন্ক, 

(গ) সমগ্টামুলক, 

4 (গে) ৩থানিউ € জীবনী জাতীয় প্রবন্ধ-রচন। 'এ পথায়ে পড়ে), 

(ঘ) বিতর্কমূলক ইহ্য[দি। 

এ ছাড়া কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দবণের বচনাব অঙ্দেও ছাত্রদের পরিচিত 
হতে হবে। মন কোণ কিছুর বর্ণশামূলক বচনা, আম্মক্থাযূলক 'এক্ অভিনব 
ধরণের রচণা, ইত্যাদি। তবে এ সব রচনায় চিন্ত| বা খিঙ্লেবণী প্রাথবের তেমন 
প্রয়োজন নেই। বর্ণশামূলক রচনায় থাকবে অনেকট। গাল্পক শর্দী আর আত্ম- 
কথামূলক রচনায় প্রয়োজন হবে কর্পনাপ্রসারতা। বচনা লিখনের জন যে যে 
সাধারণ গুণগুলিৰ কথা উল্লিখিত হয়েছে, তার সবগুলির সমাবেশ একজনের 
ধ্যে নাও হতে পারে। কারও বা হয়তো রয়েছে চিন্তা ও খিপ্লেবণী শান্তর প্রাচ্য, 
কারও বা হয়তে। রয়েছে কল্পনাপ্রসারতা, আবার কারও বা আছে গল্পকার স্ুশভ- 
ভঙ্গী। তাই স্ব স্ব নিপুণতা এবং বৈশিষ্ট্য অন্াগী বচন শিবাচন করে নিতে হবে। 
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পরীক্ষার্থীদের আরও একটি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন আছে। যে কোন, 
ধরণের রচনাই হোক্‌ না কেন, বিষয়বস্তর দিকে ও নামকরণের সঙ্গে সামঞরীন্ত বিধানের 
দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা ভাষার সামান্য পরিবর্তনেই বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ 
পাণ্টে ঘবয়। যেমন ধরা যাক-_“তোমার জীবনের লক্ষ্য” আর “জীবনের লক্ষ্য 
নির্বাচন” এই ছুটি রচনার বিষয়বস্তর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটিতে 
মধ্যম পুরুষকে বলা হচ্ছে তার জাবনের লক্ষোর কথা জানাতে আর তীয়টিতে 
বলা হচ্ছে 'জীবনের লক্ষ্য নিবাচন' সঙ্থদ্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করতে । স্ৃতরাং 
এ ক্ষেত্রে একের বিষয়বস্ত যদি অপরের উপর আরোপ করা খায়, তাহলে সম্পূর্ণ 
রচনাটিই তুল হয়ে যাবে। এ 

ভাষা প্রয়োগের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখত হবে। সবদাই লক্ষ্য বাখতে হবে 
একই রচনায় সাধুভাবা ও চলিতভাদা যে মিশে না যায়। "তাহলে বৈয়াকরণ 
অভিহিত “গুরুচালী+ দন ঘটবার সমূহ সম্ভাবন। থাকে । মোটকথা ভাধান্কূপ বচন! 
লেখাই খাঞ্থনীয়। আমরা এই ছুই জাতীয় ভাবারই রচনার উদাহর? অন্রিবিষ্ট করেছি। 
এগুলি পাঠান্তে ছাত্রছাত্রীদের মনে রচনা-বচন সম্বন্ধে একটা সাধারএ ধারণা জন্মাবে 
বলে আশ! করি এবং এই দীর্ঘ ভূমিকার উপস'হাবেও এ কথ। বলব যে ঢচা ভিন 
কোন শিল্পকেই সম্যকরূপে তায়ত্ত করা যায় না। 


মহান ভারত 
( চলিত ভাবায়) 
উত্তরে হেমশীর্য আকাশম্পশী হিমালয়, পুবে শাল-সেগুনের শ্ঠামবনানী শে 
্র্থাদেশ, পশ্চিমে তরখ নৃত্য চঞ্চল আরবসাগর আর দক্ষিণে দিগন্থপ্রযারী মহাসমুদ্রেএ 
মেঘমন্ত্রধবনির চতুঃসীমায় বেষ্টিত মহান ভারতবর্ষ একটি ভৌগোলিক 
দেশ মাত্র নয়। মানবতার মহামস্ত্রের উদ্বোধক এবং প্রচার কর্তারপে 
এই দেশ সমগ্র পৃথিবীর তীর্থন্বরূপ। 
ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্রের মধ্যে এঁক্য মংস্থাপন। সত্যই বিচিত্র 
দেশ এই ভারতবর্ষ। একই সঙ্গে প্রতিবেশীর মতো এখানে বাস করছে বিভিন্ 
ধর্ম, বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা, বিভিল্প ওাষা, বিভিন্ন রকমের আচার-ব্যবহার এবং 
বিভিন্ন পরিচ্ছদধারী বিচিত্র মান্ষ। সর্বাপেক্ষা বেশী সামাজিক বিভেদ রয়েছে 
এই দেশে। অথচ আশ্চর্যের বিষ সর্বাপেক্ষা বেশী সাম্য ও অভেদের বাণী এ দেশেই 
উচ্চারিত হয়েছে জগতে আর কোথাও এমন দেখা যায় না। বিভিন্ন ধর্ম ও 
সামাজিক রীতিশীতির বৈচিত্র্য অন্তান্ত দেশে এক্য হাতি করতে পারেমি। কিন্তু 


প্রারস্তিক তৃমিক] 


মান ভারত ঈদ € 


ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় এখানে কখনো প্রবল ধর্ম ছূর্বল ধর্মফে 
রাহুগ্রস্ত করে ফেলেনি, বলিষ্ঠ সমাজনীতি বা উন্নত জংস্কৃতি, 
অনুন্ূত সমাজনীতি বা সংস্কৃতিকে বিধ্বংস করে ফেলেনি। তাই 
এখানে উন্নত বৈদিক ধর্মের পাশাপাশি ধারা বেয়েই চলেছে অনার্য সংস্কৃতি ও ধর্ম। 
£৪ই ওদাধবোধ ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে মহান করে তুলেছে। 
মানবতার জয়গান প্রথম অন্ুরণিত হয়েছে এই ভারতবর্ষে । ধ্যানগস্তীর তপোবনে 
ভারতী়ষ্ীধির কণ্েই সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়েছে মানুষ অমৃতের পুত্র । সেই মনুষ্যত্বের 
জয়গান গ্রষ্ঠার করতে ভারতের চারণ কবির কঠ যুগে যুগে ধ্বনিত 
হয়ে উঠেছে আকাশু বাতাস আন্দোলিত করে। ভারতবর্ষের কবিই 
কম্ব-কঠে ঘোষণা করেছে £ 
“শোন হে মান্য ভাই! সবার উর্পরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই |” 
সংশয়-জমাচ্ছন্ন হুযোগের দিনেও ভারতীয় কবির-ক একই স্বরে প্রতিধবনি_- 
“শোন হে মানুষ ভাই 
সবার উপরেগ্মান্থুয সত্য 
অর্টা আছে কি নাই 1” 
এদেশ মানবতার মহান শক্তিতে গভীর বিশ্বাসী । যুদ্ব-জর্জর রক্ত-রাঙা পৃথিবীতে 
মানুষ যখন হারাতে বসেছিল মানবতার প্রতি বিশ্বাস, জননী পৃথিবীকে যখন মনে করছিল 
রক্তলোলুপ ছিন্নমস্তারূপে, তখন এই মহান দেশের কবিই শ্ুনিয়েছেন আশ্বাসের বাণী, ॥ 
শুনিয়েছেন ভারতীয় সাধনা-উদ্ভূৃত সেই চির পুরাতন মন্ত্র নৃতন কালের ভাষায় : 
“দিকে দিকে নাগিনীরা 
ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস, 
শাস্তির ললিত-বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস; 
বিদ্বায় নেবার আগে তাই 
ডাক দিয়ে যাই, 
শত শত দানবের সাথে সংগ্রামের তরে 
মানুষের! গ্রস্তত হতেছে ঘরে ঘরে ।” 
একদিকে যেমন মহান ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীকে শুনিয়েছে মহামানবের জয়গান, 
অপরদিকে তেমন সে প্রচার করেছে মানবধর্ম। যুগে যুগে মহাপুরুষ আবির্ভূত * 
হয়েছেন এই দেশে। দেশকালের সীমা লঙ্ঘন করে আবাহমান 
কি রি কালের মানুষকে তার! দীক্ষিত করে গেছেন প্রেম ও অহিংসার 
মন্ত্রে। শ্থগভীর এঁক্যের অঙ্কভব এবং আর্ধ খধিদের এতিহের পুষ্ট কবি মনের নিভৃতে 


বৈচিজ্রের' মধ্যে একা 


মানবতার জয়গান 


ন্৬ প্রবন্ধ-রচন! 


সব মানুষের সাথে এঁক্যের অঙ্কুভব এনে দিয়েছে। তাই মধ্যযুগের সাধক কবীরের 
মুখে আমরা শুনেছি £ 
“জোর ফুদাই মসীত বশত হৈ ওঁর মূলিক কিসকেরা 
তারথ মূরতি রাম নিবাস দুহমে কিনহূ'ন হেরা ॥ 
পুরিব দিশ' হরী কা বাসা পছিম অলহ মৃকাম1। | 
দিহম হী খোজি দিলে দিল ভীতরি ইহা রাম বহিমানা |” 


রশি 


( অর্থাৎ, মন্দির, মসজিৎ, তীর্থদর্শন সব কিছুরই অবস্থিতি মানুষের মনে । চিত্তের শুচি- 
শুঁভ্রতাই উহাদের যথার্থ অবস্থিতি নির্দেশ করে দেয়।) 


এই এঁক্যের অন্ুভবই এ-যুগের সাধককে বলিয়েছে__ 
“জীবে প্রেম করে যেই জন 
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর |” 


শক্তিমত্ত পশুগ্রায় যুযুধান মানজাতিক যুগে যুগে এ দেশ থেকে শোনানো হয়েছে 
মিলনের মহাবাণী। মানব-ধ্ষের মুমুযু' অধ্যায়ে 'এ দেশ সুচনা £পুরছে শবযৌবনের 
প্রেরণা । বৈদ্দিকযুগের খাধকুল থেকে আরম্ভ করে বুদ্ধদেব, শ্চৈতন্য, কবীর ও 
নানকের যুগ অতিক্রম করে ববীন্ত্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী পযন্ত যে বিশাল কাল প্রবাহিত 
এই বিশাল কালপ্রবাহের সবত্রহ ভারতীয় শান্তির শঙ্খ ঘোখণা কবেছে মিলনের 
মহা-নির্ঘোষ। তাই-_ 
“রণধারা বাহি জয়গান গাহি 
উন্মাদ কলরবে 
ভেদদি মক্ুপথ গিরি পর্বত 
বার! এসেছিল সবে--” | 
--তাবা সকলেই কী এক যাদুমন্ত্রের স্পর্শে রণমত্তত] ভুলে গিয়ে এদেশের মাটিতে 
আত্মলীন হয়ে গেছে। সে যাহুমন্ত্র মহান ভারতের প্রেমমন্ত্র। যুগে যুগে এই প্রেমমন্ত 
গ্রচার করে জননী পৃথিবীর সংকটকালে সঞ্জীবনী শক্তি এনে দিচ্ছে এই মহান ভারত। 
ভারতীয় সংস্কৃতির সাধনা বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্য সংস্থাপন । কিন্তু'এই এক্যতো 
কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করলে চলবে না। সমস্ত মানুষ জাতিকে যে একই 
শাস্তির পতাকার তলে সমবেত করতে হবে। তাদের মধ্যে ষে 
ভেদবুদ্ধি এবং হিংসার অনল রয়েছে তাকে অবসান করতে হবে। 
ভারতীয় সংস্কৃতি সাধনার সেদিনই হবে পূর্ণ সিদ্ধি। ভারতীয় কবির 
দৃঢ় বিশ্বাস মানুষের এ মহামিলন রচিত হবে তারত ভীর্থেই। অতিথি সেবার দেশ মহান, 


মিলনের মহামনস্ত্র 
সকলের আহ্বান 


বাঙলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ৭ 


ভারতবর্ষের কবি তাই পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে আহ্বান জানায় মিলন উৎসবের মঙ্গল 


ঘট পূর্ণ করার জন্ত : 
«এসো হে আর্ এসো অনার্য 
হিন্দু-মুসলমান 
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ 


রে এসে এসো খুষ্টান |” 
সামদ্বিকভাবে কালবৈশাখার সংহারলীলা হয়তো ভারতবর্ষের মনকে করে তুলেছে 
প্রক্ষি্ত । কিছু কিছু ভেদবুদ্ধি ভারতীয় এঁকাসাধনার পথে হয়তো! অন্তরায় হয়ে 
দীড়িয়েছে। কিন্ত ভারতের এই মহান এঁতিহা, বিশ্বময় ভারতের শাস্তি ও মৈত্রীর বাণী 
সাময়িককালের এক ছুযধোগে শেষ হয়ে যেতে পারে না। যুগ-যুগান্তর 
উপসংহার / রর 
ধরেযে মহান আদর্শের, মহান ধর্মের পতাকা বহন করে নিয়ে 
চলেছে ভারতবর্স, ক্ষণকালেব আঘাতে সে পতাকা ছিন্ন হয়ে যেতে পারে না। 
কালবৈশাখীর এই মেঘের অন্তবালে শিশ্চয়ই রয়েছে ভাম্বর ভাস্কর । আমর! সেই সর্ষের 
প্রতিক্ষায় রয়েষ্টি। এ 
বাঙলার প্রারুতিক সৌন্দর্য 
বাওলাব প্রকৃতি-ক্নিপ্ণ, সরস এবং স্নেহময়। জন্মের পর হইতেই এই প্রকৃতির 
কোলেই আমরা বড় হইয়া! উঠি। ইহার সোহাগ-পরশে ভোরে চোখের পাতা! 
মেলিয়৷ থাকি, আবার ইহারই মোহময় শাস্তির বক্ষে পরিশ্রাস্ত তন্দ্রালু দেহটিকে সপি 
দিই । একমাত্র বাঙলার প্রকৃতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় শ্যামল রর 
শোভা, সহজ রূপ ও অনাড়ম্বর সৌন্দর্য । সবুজ তৃণাচ্ছাদ্দিত প্রান্তর, 
আম-কাটাল-লিচু-স্ুপারী নারিকেলশোভিত শ্যামল বাগান, বেল-বকুল-মল্লিকা-মালতীর 
কুঞ্জ, শীর্ণ-বক্ররেখায় প্রবাহিনী নদী, কোকিল-দৌয়েল-পাপিয়া-স্ামার মধুর গান__ইহারাই 
বাঙলার প্রকৃতির রূপ ও রস। 
বাঙলার প্রকৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য- ইহার জলের প্রাচ্র্য। কত খাল- 
বিল, নদ-নদী, দরীঘিকা-পুক্ধরিণী যে এই প্রকৃতিকে সরস ও সুন্দর করিয়াছে তাহার 
অন্ত নাই। বর্ধাকালে বাঙলার গ্রামের শোভা যিনি দেখিয়াছেন, 
বরা তিনিই স্মরণ করিবেন__ চারিদিকে জল থৈ থৈ করিতেছে, মাঠ ক্ষেত 
বাগান সব ভাসিম্বা৷ গিয়াছে, ধান গাছগুলির শীর্ষ জলের ঢেউতে হেলিতেছে ছুলিতেছে? 
এই দৃপ্ত কত কবির কাব্যে আজও অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। জলের প্রাচুধের জঙ্তাই 
বাঙলার মাটি এত হাজল, এত সরস হইয়াছে। বাঙালী মায়ের হ্যায় এই মাটি নরম, 
সেই মায়ের ন্যায় ইহার বুকে অবারিত পীযুষধারা সঞ্চিত হইয়৷ আছে। 


প্রারম্ভিক ভূমিকা 


০ 


প্রব্ধ-রচনা 


বাঙলার সজল মাটির জন্যই তাহার তরুলতা এত শ্যামল, এত দ্দিষ্ধ। 
বাঙলায় পার্বতাদেশের শৈত্য নাই এবং সামুদ্রিক দেশের উ্ণতাও 
নাই। এইজন্য বাঙলার বায়ু এত মনোরম অর সেজন্যই প্রকৃতির 
সহিত বাঙালীর ঘনিষ্ঠতা এত অধিক। বাঙলার আকাশে কুয়াশার প্রাচুর্য নাই 
আবার সারা-বৎসরব্যাগী মেঘেব আতিশঘ্যও নাই। সেজনাই বাঙলার প্রকৃতির মধ্যে 
ত হাসি, এত উত্সব । 
বাঙলার প্রকৃতির মধ্যে স্থর যোগায় তাহার পাখী । মঞ্্ররিত আতবক্ষের শোভা 
আরও শতগুণে বধিত হয়, যখন সেই বৃক্ষের অন্তরালে কোকিল পঞ্চম 
তানে গান গাহিতে থাকে । দোয়েলের শিষে, পাপিয়ার সুরে, ঘুঘু পাখীর 
কৃ্নে বাঙলার বন যে কি মধুর ঝংকারেংবংরত হইয়া উঠে তাহা কাহারও 
অজান! নাই। “বউ কথা কও পাধীন অবিরাম মানভঞ্জন ও “চোখ গেল, 
পাখীর সকরুণ আর্তনাদের মধ্যে যে বাঙলার কত গোপন হিয়ার নিরুদ্ধ রহন্য 
নিহিত আছে, তাহা ভাবুকমাত্রই অন্থুভব করিবেন। বাওলার প্রকৃতির শ্রে্ 
সম্পদ তাহার ফুলের রাজ্য ।' কত বিচিত্র ফুলের বসন-ভূষণে 
পাখী ও ফুল-ফণ. . যে বাঙলার প্রতি সঙ্জিত হইয়া উঠে তাহা কি বলিয়া শেষ 
করা যায়! অশোক-কিংশুকের রক্তবাস, বেল-বকুলের মালা, চম্পক-গোলাপের 
অলংকার এবং রজনীগন্ধ/ব মুকুট পরিয়া বাঙলার প্রকৃতি যে কি অপরূপ সাজে 
নিত হয় যেন তাহা বিশ্বমনকে মোহিত করিয়া ফেলে। ফুলের সৌন্দর্য বর্ধিত হয় 
প্রজাপতি, ভ্রমর ও মৌমাছির দ্বারা__সেইজন্যই তো দেখি কবিদের কাব্যে ফুলের সঙ্গে 
সঙ্গেই ইহাদের বর্ণনা রহিয়াছে। ইহারা না থাকিলে ফুলের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ হয় না এবং 
ফুলের মহিমাও ব্যক্ত হয় না। 
বাঙলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য জীবন্ত । সেইজন্য নৃতন খতুতে নব নব সাজ- 
সঙ্জায় প্রকৃতিদেবী ভূষিত হইয়! উঠেন। এই নিত্য নৃতন বৈচিত্রোর জন্যই এই সৌন্দর্য 
এত মধুর, এত মনোহর। বৎসর যখন আরম্ত হইল তখন দেখি প্রকৃতির রূপ 
রুদ্র ও ভয়াল হইয়া উঠিয়ছে । ইশানকোণ হইতে কাল- 
বাহ নন বৈশাখীর হুঙ্কার শুনা যায়-_রহি রহি দহি দহি উগ্র ধেগে উঠিছে 
ঘুরিয়া, আবত্তিয়া তৃণপর্ণ, ঘূ্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া।' কিন্তু যেমন রুত্রের প্রচণ্ডতা 
আছে, তেমনি আবার শাস্তির স্নিগ্ধ প্রলেপও আছে। আম-কাঠাল-লিচু- জাম প্রভৃতি 
ফলের অবারিত দাক্ষিণ্য গ্রীষ্মের খর প্রদাহকে অনেকখানি লঘু করিয়া ফেলে । 
তারপর একদিন প্রসর্র আকাশে পুঞ্জপুঞ্জ কালো মেঘ জমা হুইতে থাকে। 
তৃষ্ধণর্ত ধরণীর বুকে অজ, বৃষ্টিপাত নামিয়া আসে । দেখিতে দেখিতে প্রকৃতির রূপ 


মাটি, বায়ু ও আকাশ 


বাঙলার উৎসর ৯ 


বদলাইয্া! যায় । নববর্ধার আগমনে মযুর কলাপ বিকাশ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, 
মত্ত দাদুরীর দলে উল্লাস আরম্ভ হয় এবং ডহুক-ডানৃকী অবিরাম ডাকিতে থাকে। 
বর্ষার মেঘ কাটিয়া গেল, বুষ্টিধারা থামিয়া গেল, স্বচ্ছ নীল আকাশে প্রসরতার 
দীপ্তি দেখা দিল। শরতের এই অমল মহিমা দেখিয়া কবি গাহিয়াছিলেন £ 
| "আজি কি তোমার মধুর মূরতি 
হেরিন্ধু শরৎ প্রভাতে, 
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ 
ঝলিছে অমল শোভাতে।” 


কেতকী-কাশেব জগতে প্রাণম্পন্দন দেখ দিল এবং শেফালিকাঁৰ আস্তরণ ধরণীর 
বুকে পাতা হইল। ্রুশ্যামা্জ বঙ্গ একে মহাব্রতে রত হইল, আনন্দময়ীর আগমনের 
সাডা দিকে দিগন্তরে পড়িয়া গেল। বঙ্গের শব আনন্দের ধতৃ, উত্সবের খতু। 

হেমন্তে কুয়াশা ও শিশির আসিয়া প্রকৃতির মধো রাজত্ব আবন্তভ করে। মাঠে 
মাঠে পৰশীর্য শ্চু্তর নয়নবিনোদন্৮-দৃশ্তা। হিমের শীতল নিঃশ্বাসে গাছের পাতা 
ঝরিয়া পডে। নগ্র রিক্ততায় কাননের সৌন্দযঘ খসিযা! যায়। দেখিতে দেখিতে 
প্রকৃতির দ্বাবে বসন্ত আসিয়া জাগ্রত হয়। বসন্ত আসিবার সঙ্গে সঙ্গে সার! প্রকৃতির 
মধো যেন আনন্দেব সাড়া পড়িয়া যাঁয়। সমস্ত বনস্থলী উৎসবের জজ্জায় ভূষিত হইয়া 
উঠে। কোকিলের কাকলিতে উৎসবের বাশি বাজিয়৷ উঠে, ভ্রঘরের গুপ্জীনে উৎসবের মন্ত্র 
ধ্বনিত হয়, রাশি রাশি ফুলে উৎসবের হাসি ফুটিয়া উঠে। খতুরাজ বসন্ত যেন নৃতন | 
প্রাণের, নৃতন আনন্দের উল্লাস বহিয়া নিয়া আসে। 

বাঙলার প্ররতির সহিত বাঙালীর সপ্ধন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সুতরাং এই প্রকৃতির 
রী ও রস বাঙালীর চিত্বকে সরস ও সঙ্ীবিত করে। প্রকৃতির এই সজল 
বাঙালী*মনের উপর  মৃত্তিকাই বাঙালীর মনকে এত কোমল করিয়াছে, এই সবুজ 
প্রকৃতির প্রভাব লীলাই বাঙালীর প্রাণকে এত সতেজ ও নবীন করিয়াছে। 
বাউলার এই মনোহর প্রককৃতিই বাঙালীকে এতখানি ভাবুক ও কবি করিয়াছে । 
মোটকথা বাঙলাদেশে বড়খাতুর আবর্তনে প্রকৃতির মধ্যে যে রূপবৈচিত্র্য দেখ! যায়, অন্য 
কোন দেশে তার তুলনা নাই। 


বাঙলার উৎসব 
(উৎসব প্রিয় জাতি হিসাবে বাঙালীর যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে। 'বারে মাসে তের 
পার্ণের দেশ বাঙলা । কবি ঈশ্বর গুপ্ত সম্ভবত এই দিকে লক্ষ্য করিয়াই 
বলিয়াছিলেন, "এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গে ভরা।” ব্জজননী স্বয়ং অবপূর্ণা। 


১৩ গ্রবন্ধ-"রচন! 


সুজলা-সুফলা-শন্য শ্তামলা তাহার রূপ । নয়নলোভন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, অনুপম 
সৌন্দধ এবং উল প্রাণশক্তির চমৎকারিত্বই বাঙালীর উৎসব- 
প্রিয়তার কারণ। জাতিগত বৈশিষ্ট্য, এঁতিহ এবং সংস্কৃতির 
বহিংপ্রকাশ এইসব উৎসবের মাধ্যমে শত ধারায় প্রকাশিত। 

উত্ধব বলিতে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানকে বোঝায়। যে অনুষ্ঠানে একাধিক ব্যক্িরি 
সমাবেশ ঘটে এবং একের স্নেহ, প্রীতি ও শুভেচ্ছা অপরের হৃদয়ে সংক্রামিত 
হয় সেইখানেই উত্সব। সারা বৎসর একটানা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি 
করিয়া মানুষের মন নিরানন ও বিষাক্ত হুইয়। উঠে। একের 
সহিত অপরের যোগস্থত্র ছিন্ন হয়। উত্ঘাবের সময়ে সকলে একসাথে মিলিত হইয়। 
নবীন প্রাণোদ্দীপনায় উদ্দীপিত হইয়া উঠে। প্রগাঢ় স্নেহের বশে একে অপরের আলিঙ্গনা বন্ধ 
হয়। একের স্নেহ, প্রীতি ও মঙ্গল চিন্তা প্রিয়জনের কল্যাণের নিমিত্ত ব্যয়িত হয়। 

বাঙলার উৎ্পবগুলিকে আমর প্রধানত চারিটি ভাগে ভাগ করিতে পারি। যেমন__ 
(১) ধর্মীয় উৎসব, (২) খতু উৎসব, (৩) সামাজিক উৎসব ও (৪) রাজনৈতিক উৎসব । ধর্মীয় 
উৎসবের মধ্যে সর্বশেষ্ঠ হইল দুর্গাপূজা । এই শুভ মুহুর্তের প্রতিক্ষায় বৎসরের 
প্রথম দিন হইতে বাঙালীরা অপেক্ষা করিতে থাকে। শরৎকালে দুর্গাপূজা হয়। 
শরতের আকাশে বাতাসে যেন পুজার দিনের চিঠি আসে। 
এতিহপ্রিয় বাঙালী আনন্দাতিশয্যে দুর্গাপৃ্জার জন্য প্রস্ততি 
লয়। যী, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই চারিদিন পুজা! হয়। যণ্ঠী 
তিথিতে ঘটস্থ'পন ও দশমীতে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়! হয়। বিজয় দশমীর স্মৃতি 
বাঙালী মনকে মাতৃবিরহে ব্যথিত করিয়। তুলে । মাতৃ-বিসর্জনের সহিত যেন বাঙালীও 
তাহার হিংসা, দ্বেষ ও বৈরীভাবকে দূরে অপসারিত করিয়৷ দেয়। তাহার খৃরের 
পূর্ণিমায় আসে লক্্মীপূজা এবং উহার পরবতা অমাবন্তায় আসে শ্যামাপুজা। 
শাক্ত বাঙালী জাতির কাছে যেন নতুন এক প্রাণচাঞ্চল্যের রূপ লইয়া আসে এই 
শ্তামাপূজা। এ উৎসবে আলোকমালায় বাঙলার আকাশ বাতাস সজ্জিত হয় এবং 
আতস বাঞ্জিতে চারিদিকে আলোকিত হইয়া উঠে। মাঘ মাসের শুভ পঞ্চমী তিথিতে 
বাগ্দেহীর অর্চনা কর! হয়। এই পুজায় বাঙলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা মনের ও প্রাণের অর্থ্য 
জানায় বিছ্যাদাঘ্িনী দেবীর নিকট। জরম্বত্তী পুজার পূর্বে আসে কাণ্ডিক পুজা, 
জগদ্ধাত্রী পুজা প্রভৃতি। এইসব ধর্মীয় উৎসবে নিরবিচ্ছিন্রভাবে আনন্দের বন্যাধারা 
প্রবাহিত হইতে থাকে ) ইহার সঙ্গে সঙ্গে চলে মহরম, ঈদ, রোজা, শবেরাৎ 
প্রভৃতি মুসলমানদের উৎ্সবগুলি। নর 

খতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার জলে-স্থলে ঘটে পট-পরিবর্তন। প্রাচীনকালের 


প্রারস্তিক ভূমিকা 


উৎসব কাহাকে বলে 


উৎসবের শ্রেণী 
ও ধর্ময় উৎসব 


বাঙলার উৎসব ১৯ 


সনাগুন উৎসবগুলিতে খতু আবাহনস্চক উৎসবগুলি সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করিত। 
প্রকৃতিরাণীর বিচিত্রময়ী রূপের সহিত যাহাঁদের পরিচয় যত বেশি, সাধারণতঃ তাহারাই এ 
উৎসবে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিত । অগ্রহায়ণ মাসে মাঠ হইতে ধান কাটিয়া আনিয়া 
কৃষকের! নবান্ন উৎসব করে। খতুরাজ বসস্তের আগমনে মনে 
এই প্রাণে জাগে এক নতুন তেজ। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই সম 
প্রাণচঞ্চল। সকলেই উন্মত্ত হয় হোলী খেলায় । বহির্জগতে রঙের বর্ণালী সমারোহের 
সাথে সর্ট অন্তর্জগতেও রঙ লাগে । আবীর রঞ্জিত সাজসজ্জার আড়ালে মনের বিচিত্র 
অনুভবগুলি যেন সহত্দল বিগ্ষশিত পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। অশোক, 
করবী, শিমুল ও পলাশে ছাওয়৷ প্রকৃতি রাজ্যকেও যেন এই উৎসব বেশ-বাস পরিবর্তনের 
কথা স্মরণ করাইয়] দেয়। 
সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মন্ুষ শ্রে্ঠ। সামাজিক রীতি-নীতি এবং বিভিন্ন 
উত্পবগুলি যেন অফুরন্ত প্রণাবেগ, আশ্চর্য জীবনীশক্তি এবং অনাবিল প্রাচ্যের কথাই 
মনে করাইয়া দিতে চায়। বিবাহ হইল অন্যতম সামাঞ্জিক উৎসব। এই একটি দিনে 
৬ সনাতন এতিহের পৃজারী মমাজ বাঙালী পুরাতন রীতি-নীতির 
সামাছিক উৎসব আশ্রয় গ্রহণ কবে। ইহার পরই অন্ততম উল্লেখযোগ্য সামাজিক 
উত্নব হইল-_জামাইষঠী। ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়াতে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার অক্ষয় তিলক 
আঁকিয়। দিয়া স্লেহময়ী ভগিনী ভ্রাতার আযুস্কাল বুদ্ধিব কামনা করে। ইহা ছাড়াও, 
বিভিন্ন ধনী পরিবারে কাহারও জন্ম্দিনকে উপজীব্য করিয়া সামাজিক উত্সব করিতে দে 
যায়। অবশ্ত এসব উৎসব আশীবাদের চেয়ে লৌকিকতাই প্রাধান্য লাভ করে| ,* 
রাজনৈতিক উৎসবের মধ্যে অন্যতম হইতেছে ১৫ই আগ্ট-ন্বাধীনতা উৎসব ও 
৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্রদিবস। অবশ্য গ্রথমোক্ত দিনটির সহিত বাঙালী জাতির 
রে বেদনাময় স্বৃতি জড়াইয়া রহিয়াছে । এই দিনেই বাঙলাদেশকে পূব এবং পশ্চিস 
_এই ছুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। সে যাহাই হউক এই 
হাঠিরডি ভাতে দিনকে ম্মরণ করিয়া এখনও উৎসব পালন করা হয়। এই দিনে 
দিল্লীর লালকেল্লায় যেমন তোপ দাগ! হয়, বাঙলাদেশেও তেমনিভাবে উৎসব এবং 
উদ্দীপনার সহিত এই দিনটি প্রতিপালিত হয়। 
এই চারি প্রকারের উৎসব ছাড়াও আর এক শ্রেণীর উত্সব রহিয়াছে। 
মনীষীগণের জন্মদিনকে লক্ষ্য করিয়া! এইসব উৎসব প্রতিপালিত * 
৯ দি হয়। ইহাদের মধ্যে একটি হইতেছে, ২৫শে বৈশাখের উৎসব । 
এইদিনে আমর! বিশ্ববরেণ্য কবি খষি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নতুনরূপে 
বোধন করি। প্রবৃত্তি হই তাহার স্ষ্টি সামগ্রীর ব্যাখ্যায়। ইহা ছাড়াও, স্বামী 


২ প্রবন্ধ-রচন 


বিষেকানন্দের জক্মোৎসব, নেতাজী স্মৃভাষচন্দ্রের জন্মোৎসব, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 
জন্মোৎসব প্রভৃতি পালন করিয়া থাকি। 

সমস্য। জর্জরিত বর্তমান যুগে আর তেমন উৎসবের প্রাচুর্য নাই। *দ্রত অবক্ষয়ের 
পথে বাঙলাদেশ আগাইয়া চলিয়ছে। ইহার উপরে আছে প্রাকৃতিক ছুরবস্থা 
ও সাম্প্রদায়িকতার কবলে পড়িবার মত বেদনাদায়ক পরিস্থিতি। তদুপরি 
রহিয়াছে শক্তির প্রচুর্য, ধনীব এশ্বর্য ও ছল-চাতুরার কলাকৌশল । ইহার ফলে বাঙালীর 
উৎসব প্রপিদ্ধির সুনাম নষ্ট হইতে চলিয়াছে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস 
করি যে বাঙালীর মর্মঞীবনে রঙ্গ ধসোতৎসবের ফল্তুধারা এখনও সুপ্ত 
রহিয়াছে। উপযুক্ত স্থুযোগু এবং পরিবেশ পাইলে অদূর ভবিষ্যতেই 
সেই সুপ্ত রস আবার প্রবাহিত হইবে প্রাণচ্চুল বেগে। বাঙালী মানসের সেই 
আগবণেব দিকে আমরা তাকাইয়া আছি) 


বাঙলার খতু বেচিত্র্য বা ষড়খতু 
[ স্কুল ফাইনাল ১৯৫৯ ] 

ঘোনার বাঙলায় আকাশে, বাতাসে আছে এমনি-এক অনির্বচনীয় আনন্দের সুর যাহা 
'আমার্দের মনপ্রাণকে করে বিশ্ময়ে বিমুঞ্ধ। শ্যামলা, বিপুলা ধরণীর দিকে আমর যতই 
'প্রারস্তিক ভূমিকা ও তাকাই, ততই আমাদের বিশ্ময়ের অন্ত পাই না। প্রকৃতির 
প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য রসভাগ্ডারে আছে যে-সৌন্দর্যের উত্স, সেই সৌন্দর্য প্রতিনিয়তই 
অমার্দিগকে জাগাইম্বা তোলে অপূর্ব পুলকে। শ্রকৃতি কখনও দীপুচক্ষু, শীর্ণ সন্ন্যাসী 
__কখনও বা ন্নেহময়ী জননী সাদৃশ। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই প্ররুতির 
সৌন্দর্যের আর শেষ নাই। প্ররুতিতে যদ্দি শুধু বর্যার অশান্ত ক্রন্দন থাকিত কিংবা 
বসস্তের কোকিলের কুহুতানই থাকিত, তবে প্রকৃতির সৌন্দর্য আমাদের এমনিভাবে রী, 
করিতে পারিত ন।। শীতের দেশে প্রকৃতির যে-বূপ পাই, সেই রূপে বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই। 
বসন্তে শ্টামল শশ্যশপ্প, পাখীর কলরব, কচি নবপল্পবের আন্দোলন, সুমধুর, সুন্দর বাতাস 
আর প্রসর আকাশ; মেঘমুক্ত আকাশে স্বচ্ছতম নীলাভের নির্মল বিস্তার। তারপর শীতের 
কঠোর আঘাতে বসন্ত তাহার ফুলদল লইয়া কোথায় অদৃশ্য হয়। আক।শে, বাতাসে 
প্রকৃতির ক্রন্দন । সব-কিছুকে পাইয়া সব-কিছু হারানোর রিক্তা যে নিংস্বতা, তাহা 
আকাশ বাতাসে ব্যাচ । 

বাঙলার প্ররুতিতে কিন্তু সেইরূপ রিক্ততার রূপ দেখি না। বাঙলার প্রকৃতি ষড়খতুতে 
নব নব সৌনদর্ে পরিপূর্ণ। বালার প্রকৃতিতে পরিপূর্ণতার সৌনদ্য। হয়তো মাঝে মাঝে 
সে পরিপুর্ণতার ছেদ ঘটে কিন্তু ছেদ এমনি সামান্ যে তাহার হাহাকারের তীব্রতা নাই। 


বর্তমান উৎনবের 
কাপ ও উপনংহার 


বাঙলার খতুবৈচিত্র্য বা ষড়খতু ১৩ 


বাঙলার প্রকৃতি বিভিন্ন খতুতে তাহাদের নব নব সৌন্দধ উদঘাটিত করিয়া নব 
নব রূপ প্রকাশ করে। প্রকৃতির এই বিচিজ্জতা আছে বলিয়াই 
বাঙলার প্রাকৃতিক জগতেদেখিতে পাই অভিনব রূপ। বাঙলার 
প্রকৃতি-_ক্িপ্ক, সরল এবং স্নেহময় । বাঙলার প্রকৃতিতে সাধারণতঃ ছয্জটি রূপ ঃ গ্রীন্ম, বর্ষ, 
গ্তরৎ হেমস্ত, শীত ও বসন্ত । 

গ্রীষ্মে গুরুতির রুদ্রভয়াল মৃতি ! ধূলায় ধূসরিত ধরণী । নদীতীরে শুদ্ধজল, শশ্তশূন্ত মাঠ। 
শস্যহীন মাঠে ছুই-চারিটি গোরু চড়িয়। বেড়ায়। গ্রীঙ্গের নির্|ক-স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া কাল- 
বৈশাখীর বাঁড় উন্মত্ত উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে। ঘন-ঘোর 
মেঘন্তুপে, স্নিগ্ধ, কৃষঠ ভয়ঙ্কর অন্ধকারে দিগদিগন্য লুপ্ত হইয়া যায়। 
বৈশাখীর মত্ত হাহাকারে উতৎকন্ঠিত পাবীর্টরঝঝাকে ঝাঁকে উড়িয়া চলে। 

গ্রীশ্মের তাপদগ্ধ ধরণীর বুকে গুরু গরজনে পায়ের নৃপুর বাজাইয়৷ নামিয়া আসে, 
মধুর না হইলেও সরস ব্ধাকাল। এই সময়ে আকাশে অবিশ্রান্ত ঘনঘটা দেখ! 
যায়; অবিরাম বারি বর্ণ চলি(ত থাকে। গগনে মেষের গুরু গুরু গর্জন শুনা 
যায়। নবীনধান্য হাওয়ায় ছুলিখ! ছুলিয়া সারা হয়। দিগন্তের 
বনভূমি অন্তরাল হইয়া যায়। শন্র/ক্ষত্র জলমগ্র, বাশের বন, 
কাশবন জলের মধ্যে মাঝে মাঝে কাপিয়া দুলিয়া উঠে। গাছপালা হইতে "অবিরাম 
টুপউাপ, শবধ। কর্ম নাই, বৈচিত্র্য নাই, শুধু আবণের অশান্ত ত্রন্মন। বর্ষার 
গলিয়া-পড়ার ঝরিয়া-পড়ার ক্রন্দন থামিয়া যায়। * 

শরৎ তাহার স্সিপ্ধ সুমধুর দিনগুলি লইয়া আসে । তখন সাদা-মেঘে আকাশ ছাইয়া 
যায়। গগনের শীলে কে যেন শাস্তির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়। কাশবন আবার জাগিয়। 
51 জলমগ্র মাঠগুলি শ্যামল তৃণে ভরিরা যায় । গানের শ্তামলতার রূপ মনগ্রাণকে 
ডুবাইসসা দেয়। ঢালু সবুজ অবারিত মাঠ জঙ্গী জনশূন্ট গ্রাম-পথ ) 
ঘন আম্রকুপ্জে নিবিড় ছায়া--সমন্তই একসঙ্গে মিলিয়৷ যেন ওকৃতির 
আমন্ত্রলিপি দিকে দিকে ছড়াইয়৷ দিতে থাকে । প্রকৃতির এই:বিচিত্র সভায় বাঙলার 
হিন্দুগণ ছুগাপুজার আগমন কল্পন1 করিয়া] তাহার পুজার আয়োজন করিয় থাকে। 

শরতের পর হেমন্ত আসে শীতের আমেজ লইয়া। পাকা সোনার ধান। 
কুষকের! নবান্নের উৎসবে মাতিয়া উঠে। আটি আটি ধান বাঁধিয়া গৃছের প্রাণ 
ভরিয়৷ ফেলে। পাকা সোনার ধানের সুগন্ধে আকাশ বাতাস 
ভরিয়। যাকস। সারা বৎসরের দুঃখের পর সুখের আশায় তাহার! 
আনন্দে উৎফুল্প হইয়া উঠে। হেমস্ত জানায় শীতের পূর্বাভাস । ঘাসে, গাছের পাতায় 
শিশিরবিন্দু সর্ষের আলোয় টল্মল্‌ করিয়া শুকাইয়া যায়। 


প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য 


এ্ীত্মের আবিভাৰ 


বর্ধার আগমন 


শরতের প্রকাশ 


হ্মস্তের আগমন 


৯৪ গ্রবন্ধ-রচনা 


হেমন্তের পর শীত আমে । গাছের পাতা ঝরিয়া পডে। তখন শুক্কপত্রে বনতল যেমন 
আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, তেমনি কুয়াসায় আকাশ আবৃত হয় এবং গাছপালা শ্রিয়মাণ হহয় 
পড়ে। শীতের মধ্যে স্থবিরতা দেখা দেয়। মানুষের জীবনে যেমনং 
প্রথম ভাগে সব কিছুই পুর্ণতা লাভ করিয়া বাধক্যে ঝরিয়া পড়ে; 
শীতের মধ্যেও তেমনি প্রক্কৃতির বার্ধক্যের রূপ ফুটিয়া উঠে । তবে বাঙলায় শীত খতুছে 
শীতের সেই ৬য়াবহ রূপের পরিচয় মিলে না। , 
শীতের পব বসন্ত আসে প্রকৃতির ভরা যৌবন লইয়া। গাছে গাছে নব নব পল্লব, মাঠে 
মাঠে সবুজ ঘাসের আস্তরণ, দূরে কোকিলে কুহুতান। বনে বনে ফুলেব সুমিষ্ট গন্ধ মাতাল 
হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। বসস্তে বিরহী প্ররুতির সকল সাধনা সার্থক হয়। বৃক্ষশাখা 
ফলভরে নত হয়, কেবল গ'ছে কচি নবপল্লব দেখা! যায়। মধুকর 
বসস্তের আবির্ভাব রান 4 
ফুলে গুপ্চন করিয়া ফিরে। বসন্ত নিত্যকালেব নয বলিয়াই তো 
'সে মত্যে এত প্রিয় । বন্থন্ধরাতে তাহার ক্ষণিক আগমনই ধবণীকে ন্বর্গের উচ্্বাস-রষে 
ভরিয়া তোলে। শীতের কঠোব আঘাতে ধরণী যখন সকল নিংক্বতায়, রিক্ততায় হাহাকার 
করে, তখনই বসন্তের নয়ন ভূলানো! রূপ আনন্দের বার খুলিয়। দেয়। 
তাই বলি, বাঙলার ষড়খতু যেন বীণার ছয়টি তাব। বীণাৰ একতাবে বঙ্কার 
+ দিলে সঙ্গীতের রস অম্পূর্ণ পাওয়া যায় না-কেমন যেন্‌ বেস্থুরো তালে বাজে ; তাই বুঝি 
একটির পর একটি কবিয়| বাঙলাব ষড়খতু বাঙলার প্ররুতিকে 
উপসংহার যারা ৫ এ রত 
নিত্য নৃতন রস, নিত্য নৃতন স্ষমা এবং নিত্য নৃহন অভিব্যক্তি 
আনিয়! দেয়। শীতের পর বসন্ত আসে, বসন্তের পর রী, গ্রীষ্মের পর বর্ষা প্রভৃতি কালের 
সহজ-নিয়মে পর পর আসে । ইহার। সকল বৈচিত্র্য লইয়া আসে বলিয়াই প্রকৃতির সৌন্দ্য 
চির পুরাতন হুইয়াও চির নৃতনের আভাস দেয়। ] 
বাঙলার বষ। 
বরণসস্ভারে বিচিত্র সঙ্গীতে বর্যার আগমন যেন প্ররুতির এক নৃতন আবির্ভাব । সমস্ত 
প্রকৃতি উন্মত্ত যৌবনের প্রাচুর্ধে একেবারে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। ঘনঘোর মেঘের 
সপে আকাশ ছাইয়! যায়। নিবিড় ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসে। থাকিয়া থাকিয়া 
মেঘাবৃত আকাশে মেঘ ডাকার শব্দ; ছায়াবৃত বনকুপ্ধে বিপুল 
৯ মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত আনন্দরাশি, নিজেকে প্রকাশ করিবার বেদনায় 
* তার “গুমরি ক্রন্দনের আর শেষ নাই-_বহুদিন পর তাহাগ রুদ্ধ 
বেদন৷ বাহির হইবার পথ পাইয়াছে। সেই বেদনাকে নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াও যেন শাস্তি 
নাই। বরধার স্পর্শে শুর প্রায় নদী খল খল হান্তে স্ফীত হইয়া উঠে*। গ্রামের অলিপথ 
গলিপথ, জলধারায় পূর্ণ হইয়া উঠে। কাশবন, খড়বন, স্থানে স্থানে শন্ক্ষেত্র জলমগ্ন হয়। 


শীত খন্টুর প্রকাশ 


বাঙলার বর্ধ ১৫ 


গ্রামের বেড়া, বীশঝাড ও আমবাগান একেবারে জলের অব্যবহিত ধারে আসিয়া 
[ডায়। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধারায় তৃণগুলে, ঝোপ-ঝাড়ে ঢাক! মাটির ঘরগুলি ধ্বসিয়া 

্ঁ | বাড়ির কোণে নৌকা ভাসে । চারিদিকে গুধু জল আর জল। ্‌ 

বর্ষাকালে প্রকৃতির শোভা অপূর্ব সুন্দর হইয়া থাকে। আকাশ প্রায় সব সময়েই 
হি শ্টামবর্ণ মেঘমাল1 দ্বারা আবুত, সে মেঘের দিকে চাহিলেও চোখ যেন জুডাইয়া যায়। 
বারি-বর্ষণের ফলে চারিদিকে গাছপালার ও মাঠের তাজ সবুজের হাট, নয়নও মন উভয়ের 
পক্ষেই পৰিতৃপ্তিকর। সারাদিন ধরিয়া যখন বাদল ঝরে তখন ঘরে বসিয়! থাকা, ভাগ্যবান্‌ 
ব্যক্তি যাহার প্নলীথার উপর আশ্রয় আছে ও যাহার আহারের চিন্তা 
নাই, তাহাদের পক্ষেত্বিশেষ আবামদায়ক হয । বিশেষত: রাত্রিকালে 
যগন আকাশে কৃষ্ণমেঘ ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমূক্ায়, গুরু গুরু মেঘগর্জন হয় ও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি 
পড়িতে থাকে তখন সকল মান্ুষেব মনে এক অপূর্ব ভাব আসে। বর্যাই বাঙলাদেশকে 
শস্তশ্টামলা করিয়াছে । বাঙলাব অন্ন, বাওলার এরশ্বধ, বাঙালীর মনের সরলতা ও 
“কোমলতা বর্ষার বারিধারার উপর শির, করে। 

বর্ধ'কালে নয় ও মন উভয়ই পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু এই সময়েৰ অস্থবিধাও অনেক 

আছে। যাহাদেব বাহিবে যাতায়।ত করিতে হয়, তাহাদের বডই কষ্ট। পাঁথকেব পক্ষে 

বধাকাল আদে। প্রশস্ত নহে । এজন্য আমাদের দেশে গগ্রাচীনকাল হইতেই এই রীতি চলিয়। 
আপিয়াছে যে সন্ন্যাসী,ভিক্ষু,পরিব্রাজক প্রভৃতি ব্যক্তিরা সারা বৎসর 
দেশ হইতে দেশান্তরে থুরিয়া বেড়াইন্েন কিন্ধ বর্মার সময় চারিমাস ' 
তাহারা কোনও স্থানে একটানা বাস করিতেন । পল্লী অঞ্চলে আবার ব্যার সময়ে সাপের 
ভয়-_গর্তে জল ঢোকে বলিয়। সাপ বাহিরে আসে; এ ছাড়া জৌকেরও ভয় আছে। কাচ! 
রিল আর রাস্ত। থাকে না, পাকে ও কাদায় দ" হইয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে 
মাহষের গাড়ী ভিন্ন অন্য যান বর্ধাকালে সম্ভব হয় না এবং ঠাটিয়া যাতায়াত করা কঠিন হয়। 
পূর্ববঙ্গ নদী-ব্হুল দেশ, বর্ধায় সেখানে জলপ্রাবন হম্ব। মনে হয় সমন্ত দেশ জলে জলময়__ 
বাড়ীর একঘর হইতে অন্যঘরে যাইতে গেলেও জল ভাঙ্গিয়া যাইতে হয়। তখন নৌকা] ভিন্ন 
একটুখানিও যাওয়। অসম্ভব হইয়া পড়ে। 

বর্যাকালে গরীবদের অত্যন্ত কষ্ট হয়। তাহাদের ভাঙ্গা চাল দিয়া অবিরাম জল পড়ে, 
তখন গৃহে অবস্থানও কষ্টকর হইয়া উঠে। তখন অনেককেই ভিজা কাপড়ে থাকিতে হয়। 
মাঠে খালি পায়ে চলাফের! করার ফলে পায়ে, হাঁজা বা পাকুই প্রভৃতি 
হয়। আবার বর্ধার কিছু পর হইতে নানাপ্রকার ব্যাধির প্রাছুর্তাব 
দেখ! দেয়, এই সময়ে পলীগ্রামে ম্যালেরিয়। জ্বরের গ্রকোপ বাড়িতে 
থাকে । বর্যাকালে আমোদ প্রমোদ একেবারেই বন্ধ থাকে--একমাত্র রথযাত্রা ছাড়া অন্য 


বর্মার বর্ণন! 


ছপকারিতা 


উপকারিত! ও 
উপসংহার 


সম, 


২ 


১৬ প্রবন্ধরচন। (এল মি 


কোন পৃজা-পাবণ প্রায় কিছুই হয় না। এই সময়ে কৃষাণদের পক্ষে বিশেষ পরিশ্রমের 





সময়। বর্যাকালের সুবিধা-অন্থুবিধা ছুইই আছে। তবুও বর্ধাকাল আমা? 

দেশের বিশেষ উপকার করে। আমর! কিন্তু সকলেই এই-খতুকে মনৈম্প্রাণের  ₹ 
ভালবাসি, এই খতুর জন্য আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করি। আমাদের ভারতবর্ষের 
কবিরা আবহমান ধরিয়া উল্লাসের সহিত বর্ষার বণনা করিয়া আিয়াছেন। বর্ষ। খতু জশ 
দিয়! জগতের এত উপকার বলিদাই উহার এত আদর। | 


বাঙলার শরৎ 


ব্ধচক্রের আবর্তণে প্রক্কৃতির ঝতু-রঙ্ঈশালা নাগুলার বুকে পর্যায়ক্রমে রূপান্তর আসে-_ 
উহাই হইল খতু। বিভিন্ন খতুতে বাওলার জলে-ধলে ও আকাশে বিচিত্রুতর বূপ পরিলক্ষিত 
হইয়া থাকে। গ্রীষ্মের 'তপ্ত-রিক্ততা, বর্ধার ধবণীন্নাঁত আবেশ-বিহবলতা, শরতে নাই। 
শরৎ কয়েকটি দৃশ্ত সমগ্রির মাঝে নিজের আত্মাকে মেলিয়া ধরে 
একটি বিশেষ ক্ষণে, বিশেষ মুহূর্তে, বিশেষ কয়েকটি অবস্থার ভিতর 
দিয়া সেআপনাকে প্রকাশ করিয়া কেলে। দৃশ্টের দর্পণে প্রতিবিদ্বিত শরৎ আত্মার স্বরূপ 
কবিদের সুস্থ অন্তর্দষ্টির কাছে অত)গ্ত স্পষ্টোজ্জল রূপ লইয়াছে। শরৎ ঝতুর বর্ণনাও তাই 
মধ্য ও আধুশিক যুগে কবিকুলের হাতে সুন্দরতম রপলা করিয়াছে। 

বর্যার ধরণীশ্নাত আবেশ-বিহরলতা শরতের সাথে সাথে অভিনব রূপ লাভ করে।॥ 


প্রারস্তিক ভুমিক] 


আকাশের নিঃসীম নীল ভাব আর শরতে নাই। শরতের আকাশ কাচের মত স্চ্ছ। 


ক্রীড়াচঞ্চল শৈশব চাপল্যে ভরপুর শরৎ দিকে দিকে যেন ফুল ছডাইতে আমে । শিউলি, 
কাশ, পদ্ম প্রভৃতি পুষ্পসস্তার যেন বঙ্গ প্রকতি-রাণীকে অভিনব বৈচিত্য দান কনা 
চতুর্দিকে এক অত্যাশ্চায ভাব-ভাবনার বিকাশ ঘটিতে থাকে । ঝ- 
দিনের তৃষিত চাতক যেন আনন্দ বারিধারা আক পান করে। 
সকলে বর্ষার দিনের স্ৃতি ভুলিয়া গিয়! দিকে দিকে পুজোর দিনের আলো দেখিতে পায়। 
হ্বতোংসারিত আনন্দে বঙ্গবাসিগণের অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎকে আলোড়িত কিয়া তুলে । 
আকাশের কারা তখন থামিয়। গিয়৷ ভারি মুখে হাসি ফোটে। সমন্বয়ের আলোকে শরৎ 
ধনী, দরিদ্র সকলের মনোহরণকারী সংবাদ বহন করিয়া আনে। আনন্দমযীর আগমন ধ্বনি 
পাখীর কলতানে মুখরিত হইয়৷ উঠে। শরতে ধরণীর আচল শিশিরসিক্ত রূপ ধারণ করিয়। 
তপণে অত্যুজ্জল দীপ্চিতে ঝলমল করিয়া উঠে, মনে হয় যেন দিকে দিকে কঙ শত মণিমুক্তা 
ছড়াইয়! দেওয়। হইয়াছে । শরতের রাত্রি দিনের চেয়েও অধিকতর মনোহর। স্ভবতঃ 
শরৎ প্রকৃতির এইরূপ নয়নলোভন রূপের দিকে তাকাইয়। কবি বলিশ্বাছেন_ 


শরতের রূপ 


বাঙলার শরৎ মু 


“মাতার কঠে শেফালী মাল্য 
গন্ধে ভরিছে অবনশী 
জলহারা মেঘ আচলে খচিত 
শুভ্র যেন মে অবনণী। 
পরেছে কিরীট কনক কিরণে, 
মধুব মহিমা হরিতে হিরণে 
কুস্থমভূষণ জড়িত চরণে, 
দড়ায়েছ মোর জননী ।” 
উৎসবপ্রিয্ বাঙালী জাত্রি জীবনেঞ্শৎ খতু উল্লেখযোগ্য ভূমিক। গ্রহণ করিয়াছে। 
এই শরৎকালীন্/ পরিপূর্ণ সৌন্দধের ধুঁশাভার মধ্যেই বাঙালী হিশ্বজজননী চুর্গাঠেবীর 
আবাহন করে। ধনী-দরিদ্র গুত্যেকই নিজ নিজ দুঃখের স্মৃতি বিশ্ৃত হইয়া আশা- 
আকাঙ্জায় উৎফুল হইয়! উঠে। বাঙলার গুবাসী-ফস্কান শত রকম বাধা-বিপন্ি তুচ্ছ 
করিয়াও শ্যামল গর কোমল বুঝে আত্মহারা হইয়া ছুটিয়া আসে। বহু'দন্রে নিরংচ্ছি্গ 
প্রত্যাশ। পৃঙ্জা-অর্চনার পর উৎসব আনন্দের শেষে, দশমীর দিন 
ঘটে। এইদিনে বাঙালী আনন্াময়ী মাতূজননীকে তশ্র পরিপুর্ণ 
নয়নে বিদায় দেয়। এই শরৎকালেই দুর্গাপূজার পর একে একে হস্ম্াপুজী। হামা 
পুজা ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাঙলার »ভ্তানদের করুবে পল্ঠীর জনহ্রিল 
মাঠগুলি পথস্ত এই খতুতে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। শৌধেবীধে অতীত 
বাডান্ী সমাজে রাজা-মহার]জারা এই খতুতে দিথজয়ে ঝহগত হইতেন। মাতৃগুজার 
পরে শিরে জগজ্জননীর আশ্লবাদ-তিলক কইয়া শতি পরীক্ষায় অবতণ হইতেন। এই 
3 শরৎ ধুর সহিত বাঙালী সমাংজর সনাতন এত্িহও জড়ত রাহয়াছে। 
বাঙলাদেশের ফড়খতুর আব্র্তনে গুকৃতির মধ্যে ফেরুপ বেছিভ্র্য দেখা যায়, ওর 
তুকনা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। বাঙলা (দশের এই ছয়টি খতুর মধ্যেকে ভেষ্ঠ 
এই সম্পর্কে যথার্থ জবাব দেওয়া সত্যই কষ্টসাধ্য। তবুও আমরা আনন্দে, মাধুঝে, 
সৌন্দর্যে এবং উৎসবের প্রাচুধে শরৎ খতুকেই নিঃসন্দেহে জেহত্ব 
ই ঘ্াবী করিতে পারি। বসন্ত গুতুরাজ হইলেও শর খতু কোন 
ংশেই তাহার অপেক্ষ। কম নহে। বসন্ত তুর আবেদন মনে, আর শরতের আবেঙন 
গুকৃতির সহিত নৈকটাস্থাপনে। বসস্ত খুতু গিয়, আর শরৎ হইল একাত জ্ন্থরদ। 
সভবতঃ এই কারণেই বাঙলা সাহিত্যে বসন্তের গান অপেক্ষা শরতের গানই ছুগতীর 
অস্ত€দতার নুর ধ্বনিত হয়। 
র-_২ 


শরংকালীন উৎসব 


বাঙলার লৌকিক সংস্কৃতি 





সংস্কৃতির অর্থ বিশেষ ব্যাপক । ন্ত্ংতরাং এই সংস্কৃতি বলিতে ধর্ম, সামাজিক আচ 
ব্যবহার, শিল্প সাহিতা, গীত-বাগ্য ইত্যাদি সব কিছুতেই বুঝায়। লৌকিক সংস্কৃতির তু 
সেই ধরণের সংস্কৃতি যাহ! লোক-সাধারণের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত, 
মননশীণ পণ্ডিতের জ্ঞান ও বুদ্ধি 'মবল্বন করিয়া! যে সংস্কৃতি গড়িয়া 
উঠে, তাহাকে আমরা লৌকিক সংস্কৃতি বলিতে পারি না ॥ সংস্কৃত, 
হ্যায় ও স্ৃতি শান্ত্রজ্জ পণ্ডিতের ক্ষরধার পাণ্ডিত্য অথবা পাশ্চাত্য 
শিক্ষাপ্রাপ্ড ব্যক্তির বিজাতীয় সমাজ আদর্শ, আমরা বাঙলার লৌকিক সংস্কৃতির 
জন্তূত্তি কৰিতে পারি না। কিন্তু কথক ঠাকুবের কথকতা অথবা গ্রাম্য পঞ্চায়েত আমরা 
বাঙলার লৌকিক সংস্কৃতির অঙ্গ বলিয়া মনে কদ্রিতে পারি। উচ্চ রাগৃ-রাগণীযুক্ত খরপদ 
ও খেয়াল বাঙলার লৌকিক সংস্কৃতির সহিত সম্পর্কহীন হইলেও ভাটিয়।লী ও যাত্রা 
গন এই সংস্কৃতির পরিচায়ক । 
মর] মানুষ অমরত্ব লাভ করে সংস্কৃতির দ্বারা । মানুষ মরে, তাহার রাষ্ট্র ও সভ্যতা 
কম্প্রাপ্ত হয় কিন্ত তাহার সংস্কৃতি অক্ষয়, অমর হইয়! বাচিয়া থাকে । ভারতবর্ষে আধ 
আগমনের পর অনধ শাসন ও সভ্যতা ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়] গেল কিন্ত অনাধ সংস্কৃতি 
ঝ।চিয় রহিল আধ সংস্কাতর মধে। এক সংস্কতি যখন অন্য সংস্কৃতির মধো প্রবেশ করে, 
তখন অনেক সময়েই তাহা ছন্ুবেশ ধারণ কবে। সে জন্য ভিন সংস্কতির বপ বুঝা অনেক 
সময়ই শক্ত হইন| পড়ে। বনু সংস্কৃতির ধারা এমন ভাবে আমাদের 
বর্তমান সমাজের মধ্যে টিকিয়া রহিয়াছে, যাহাদের স্বরূপ পুবাততব্ববিদ 
ছাড়া অন্য কাহারও কাছে সহজে ধরা পড়ে না। ভারতের 
সামাজিক জীবনে কলা, ধান, সথপারী, মন্দুর ইত্যাদি সংস্কৃতির চিহ্ছ। এক সংস্কৃতি আ্ 
সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে- ইহাই হইতেছে সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য । ভারতবর্ষে 
প্রধানতঃ আর্ধ সংস্কাতর লীলাক্ষেত্র কিন্ত আধদের সংস্কৃতির প্রভাব এই দেশে সর্বন্র 
পরিস্ফুট। দ্রাবিড়, শক, হুন, মুসলমান ও ইংরাজ প্রভৃতি কত বিভিন্ন জাতির সংস্কাতর 
প্রভাব আধ সংস্কাতর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে কে তাহা গণন। করিয়াছে ? 
বাঙলার লৌকিক সংস্কৃতি বাঙণার গ্রাম ও প্রকৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবাদ্বিত। 
বাঙলার মাটির গ্রভাবেই বাঙালী মন গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইজন্যই বাঙালীর গীতিকা, 
র ছড়া ও মঙ্গলকাব্যের মধ্যে তো এই স্নিগ্ধ ও কোমল অন্তরের 
ক রা প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়। যায়। বাঙলার প্রকৃতি পল্লব ও কিসলয়ে, 
ফুলে ও ফলে অপরূপ শর ও *শাভা ধারণ কুরে; সেইজন্যই তো! 
বাডানী। এত ভাবুক, এত কাব্যরসিক, বাঙালীর সারা জীবনই যেন একটি কাব্যের সুরে বাধা। 


লৌকিক সংস্কৃতি 
কাহাকে বলে 


সংস্কৃতি প্রাচীনকাল 
হইতে বহিয়! চলে 


বাঙলার লৌকিক সংস্কৃতি ১৯ 


বাঙলার দেব-দেবী, আচার অনুষ্ঠান এবং শিল্প-কলার মধ্যে আধেতর সমাজের ব্ছ পরিচয় 
ভাবে বিদ্যমান | 
[উলায় সংশ্কতির প্রধান কেন্দ্র হইতেছে ধর্ম। ইহ! আমাদের জাতীয়তা ও সংস্কৃতির 
উৎস। বাঙলার মধ্যে লৌকিক ধর্ম ও পৌরাণিক ধর্ম পাশাপাশি বিরাজমান রহিয়াছে । 
আবার অনেক লৌকিক দেব-দেবী, পৌরাণিক দেব-দেবীর রর 
অভিন্ন হইয! পড়িয়ছে। বগী-দবী, মনস[দেবী, ওলাদেবী প্রভৃ 
এইরূপ কর্তী অনাধ দেব-দেবী যে বাঙলার ঘরে ঘরে পুজিত হইতেছে তাহার হয়ত্তা রা | 

সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানও সঁস্কতির অন্তর্গত। ডাক ও খনার বচন বাঙলার 
₹ুনকের রুষিকাধে অনেক উপদেশ দান করিয়। থাকে । হাচি, টিকটিকি, সর্পাদর্শন, চক্ষুপক্ 
কম্পন ইত্যার্দি বহু গ্লাকাব কুসংস্কার সাধারণ বাঙালীর দেনন্দিন 
জীবন নিয়ান্ত্রত করে। স্থৃতিকাগৃহে ও বিবাহ বাসরে এমন সব 
লৌকিক আচার-অনুষ্ঠন পালিত হয়, যাহা কোন শাস্ত্র গ্রন্থে দেখিতে 
পাওয়া যায় পা। বাঙলার পরিচ্ছদ, অসঙ্কার আভরণের মধ্যেও তাহার নিজস্ব সংস্কৃতির 
পরিচয় প্রাচীন বাঙ্জা। কাবো পাওয়া যাঁয়। 

সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ হম বিকাশ হয় সাহিত্যে । বাঙলার লোক সাহিত্যের মধ্যে তাহার 
শৌকিক সংস্কৃতি জীবন্ত ইয়া আছে। শিবাংন ও মঙ্গলকাব্যে, যাত্রা, কবিগান, বাউল ও 
গভাটিয়ালী, ছডা ও "গুবাদ ইত্যাদির মধ্যে বাগলার প্রাণ বীচিঘ 
রহিয়াছে। এই সাহি:ত)র মধ্যে জয়দেবের সঙ্গীত নাই, খিগ্ভাপতির 
অলঙ্কার নাই, ভারতচন্দ্রের ভামা নাই কিন্তু ইহার মপ্যে সধল পল্লী জীবনের স্তংস্য্ত 
প্রকাঠা আছে। ফুল্গরা, খুক্রনা, বেহুলা, কালু ও লধ্যা, আগমনী ও বিজয়গানের মেনকা 
ও ভ্রমা, মহুয়া, মলুধা কন্ক ও লীল। আমাদের পল্লী সমাজের শিখুত চরিত্র । 

চিত্রকল।, স্থাপতা-ভাঙ্কধেব মধ্যেও বাঙলার লৌকিক সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট 
শ্বাতন্থা আছে। কৃষ্ণচনগরের প্রসিদ্ধ শিল্পীদের গড় পুতুল ও খেলন! দ্রব্য আজ পর্যন্তও 
অপ্রতিদবন্্ী। বাঙল।র মেয়েদের আঁকা আলপনার সৌন্দর্ষের তুলনা খুব কম চিত্রকলার 
মধ্যেই আছে। বাণ, খড় ও মাটির দ্বারা পল্লীবাী বাঙালী যে রকম কুটীবনির্ম'ণ করে, 

+.. তাহা বাঙলার বাহিরে কোথাও দৃষ্ট হয় না। পটুয়াদের পট এবং 





খঘাওলার লৌকিক ধর্ম 


বাওলার সামাজিক 
ছচার-অনুষ্ঠান 


বাওলাঞ্ লাহিতা 


জী লি ৮... হাড়িকলসী, বাসন ও বস্ত্রের মধ্যে ষে স্থস্ম চিত্রণ দেখা যায়, তাহা 
-ভা ১ - . 

| বিগরের নর প্রতিমা হি 
কুটানশিল্প সত্যই অপুর্ব। বাঙলার কাবিগরের যেরূপ সুন্দর প্রতিমা শির্ষাণ, 


করেন, তাহার শিল্পসৌন্দর্য অনবদ্য । বাঙলার নানাপ্রকার কুটীর- 
শিল্পের মধ্যেও তাহার লৌকিক সংস্কৃতির চিই পরিশ্কট। গ্রাথেব মেয়েরা যে কীথা গেলাই 
করিতে পারে, তাহার শিন্ন নৈপুণযও অতীব প্রশংমনীয়। গ্রামের গরীব লোকের ধরে 


ও । প্রবন্ধ রচণ। 


ঘষে সব পাটী, মাছুর, মোড়া ও আসন তৈয়ারী করেন তাহাদের দ্বারাও অনেক লোকের 
জীবিকার সংস্থান হয়। বাঙলার গ্রামের তাতিরা আজ পধন্তও সুন্দর ুন্ধর, বন 
করিয়া ব্ত্রসংকট খানিকটা দূর করিতেছে। 

আজ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির আঘাতে বাঙলার প্রাচীন লৌকিক সংস্কৃতি দেশের 
মধা হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। বাঙলার গ্রাম হইতে বাঙালীর প্রাণ সহরে। 
মধ্যে আজ সঞ্চারিত হইয়াছে। সহরের মধ্যে আধুনিক যন্ত্র ও 
জড়বারের প্রভাবে নৃতন বিজাতীয় সংস্কৃতির “উদ্তব হইতেছে। কিন্ত 
বাঙলার গ্রামের সংস্কৃতি আজ অখত্বে এবং অনাদরে প্রায় ধ্বংস হই 
যাইতেছে । এই লৌকিক সংস্কৃতিকে বাচাই না পারিলে বাঙলার্‌ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতয 
বলিতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিক্জো ন। 

* বাঙলার কুটীরশিল্প * 

বুহদান্তন শিল্পের দৈতআমাদে পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় কিছুটা পিছাইয়া 
পড়িয়াছে, কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন বাঙলা তর্থা ভারতবর্ষের কুটা শিল্প সমগ্র বিশ্বের 
বিদ্যায় উৎপাদন করিত। মাত্র অর্ধ শতাবী আগেও আমাদের পল্লীগুলি স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল। 
'কঁষি ও শিল্প ছুই-এর মধ্যে ছিল সামঞ্জস্য ও সহযোগিতা । বাঙলার চাষী উৎপার্দন করিত 
খাগ্শন্ত ও কাচাম।ল আর কারুশিল্পীরা তৈয়ারী করিত বিচিত্র ধরণের শ্্ন-পণ্য। একের 
চাহিদা চ্টাইত অপরে। তখন প্রয়োজনীয় ভ্রবে)র জন্ট আমাদিগকে 
বহির্দেশের কাছে হাত পাতিতে হয় নাই। আত্মনির্ভরশীলতার ও 
সহযোগিতা মূলক শ্রমবিভাগ সকল অভাব দূর করিয়াছে। অর্থসাম্যই ছিল সকল উ্নুতির 
উৎস। বংশামুক্রমে তস্তবায়, সুত্রধর, চর্মকার, শাখারী, কাসারী গুভূতি শ্রম্জীবীরা পুর্ব 
'নপুণ্যের সহিত পণ্য উৎপাদন করিব্া তাহাদের বংশখ্যাতি ও সবোপরি বাঙজার বুল 
শিল্পের মধাদা অক্ষুণ্ন বাখিয়াছে। 
_ কিন্তু বাঙল। ও ভারতের কুটারশিল্পের সেই নুবর্ণযুগ আজ ইতিহাস। বর্তমানে বিদেশ 
হইতে শিল্পজাত পণ্যের অবাধ-আমদানী ও ভারতে যছ্দানবের আবির্ভাব এদশের 
কুটারশিল্পগুলকে মারাত্মকভাবে আঘাত করিয়াছে । ফলে বৃহঘা রতন যস্্রশিলগুলির 
সঙ্গে দেশী শিল্পগুলির প্রতিযোগিতায় ঈঈাড়াইতে পারিল না। 
ফলে পল্লীর শিল্পীরা নিরূপায় হই তাহাদের জন্মগত ব্যবসায় 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, দেখিতে দেখিতে গ্রামের অর্থসাম্য নষ্ট হইল। ফলে বেকার 
সমস্যা ও তজ্জ নত অর্থ/ভাব দেশের ম-ধ্য দেখা দিল। তাতি, জাজ), ছুতো?, কুমোর, 
শাখারী, কারী প্রভৃতি সম্প্রদ।য় ধ্বংসের মুখে আগাইয়ী চঙগিল-_ বাঙলার কুটারশিঞ 
মৃরিতে বসি । 





বর্তমান অবস্থ! 
ও উপনংহার 


প্রান্তিক ভূমিকা! 


কুটীর শিল্প লুণ্তপ্রার 


বাঙলার. কুটারশিল্প ২১ 


যাবৎ কুঢীরশিল্পগুলির পুনরুদ্ধার ও উদ্মতি সাধিত না হওয়ায়, ব্যবসায়- 
্ ও শিল্পের অভাবে বাঙালীর অবস্থা শে/চনীয় হুইয়৷ উঠিরাছে। কিন্ত 
“আশ্চর্য বিষয় যে, তাহার জন্য এতটুকু ব্যগ্রতা পর্যন্তও আমাদের ন|ই। দেশের 
ক্িল্পগুলি লোপ পাওয়াতে ও লোকসংখ্যার ক্রমবুদ্ধিতে জমির উপর বর্তমানে 
অত্যধিক &চাপ পড়িয়াছে, তাই কেবল কৃষি আমাদের জীবিকা সমস্যার সমাধান 
কুটারশিল্পের করিতে পারিতেছে' না। বৃহৎশিল্পের পাশে কুটারশিল্পের 
পুনরুদ্ধার আবস্তক স্থান করিয়! “দিতে হইবে এবং এইভাবে উন্নতি যে অবশ্ঠন্তাবী 
তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত$জ।পান, জার্মানী প্রস্তুতি রাষ্ট্র। বিগত যুদ্ধের সময় আমাদের কুটার- 
শিল্পগুলির আপন ঝ৯ুপ্ডিত্বের সার্থকতা বি্লাষভাবে প্রমাণ করিয়াছে । যান্ত্রিক উৎপাদন 
যুন্ধেব সকল ঞথ পৃধণ করিতে পারে নাই। যানবাহনের অভাবে আমদানি-রপ্তানি 
ব্যাহত হইলে, বাঙলার কুটারশিল্পগুলিই 'তখন দেশবাসীর সমস্ত চাহিদা মিটাইয়।ছে। 
দেশের আধিক অভাব ঘুচাইতে হুইলে কৃষি ও কুটারশিল্পের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে 
হইবে, তাহা হইলে মুম্যূ“ অবস্থা কাটিয়! পল্লীপ্রাণ বাঙলার বুকে আবার জীবনেব 
দেখা দিবে। আধুনিক যন্ত্বিজ্ঞনের যুগে জাতীয় সম্পন্‌ বৃদ্ধি করিতে হইলে বৃহৎ যত 
রর অপরিহার্ধ কিন্ত কেবল কল-কারখানাগুলি দেশের বেকারত্ব ঘুচাইতে 
শিল্পেরও প্রয়োজনীয়তা অপরক। এগুলি শহরের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কিছুটা অভাব 
ঘুচাইতে পারে বটে কিন্তু বৃহত্তর দরিদ্র জনসাধারণের জীবিকা ! 
অর্জক্লট পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিবার সামর্থ্য ইহাদের নাই। কেন না যস্ত্রের প্রসারের সঙ্গে | 
সঙ্ছ্মানৃষের শ্রমের প্রয়োজন কমিয়া আসে, ফলে শ্রমিকদল বৃত্তিহীন হইয়া! পড়িতে 
বাঞ্ী। এই কারণেই যান্ত্রিক শিল্পসম্দ্ধ আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার অবস্থায় 
রহিয়াছে। বিগত কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষে যন্ত্রশিল্পের বেশ কিছুটা উন্নতি হুইয়াছে 
অথচ সেই অনুপাতে শ্রমিক কর্মে নিযুক্ত হয় নাই; উপরস্ত বেকার শ্রমিকের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমাদের দেশের বৃহৎ্শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও 
কুটারশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা অপেক্ষা কম। নবতরাং কুটীরশিল্পকে উর্লত করিতে 
পারিলেই আমরা আধিক দুর্দশার হাত হইতে কিছুটা রেহাই পাইব। 
বাঙলার অনেকগুলি কুটারশিল্প আজ একেবারেই বিলুপ্ত হুইয়া গিয়াছে । বর্তমানে 
হম্তচালিত তাতশিল্প, রেশমী বস্ত্রশিল্প, হস্তনিমিত কাগজশিল্প, মৃৎশিল্প, ধাতু শিল্প, 
শীথা শিল্প, বোতাম ও চিরুণীশিল্প কোনরকমে তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আজও 
বাঙলার বুকের উপর দ্াড়াইয়া আছে। উপযুক্ত পরিচালনায় পুরান কুটীরশিল্প 
প্রতিষ্ঠা সম্ভব। উপযুক্ত তত্বাবধানে এদেশে যে বিচিত্র রকমের শিল্পপণ্য তৈরী হইতে 
পারে, তার ছৃ্টস্ত 'ভ্রীনিকেতন' ও “াররিপ্রতিষ্ান' এবং এজন্ত সরকারী তন্বাবধানই সবাঞ্রে 















চে প্রবন্ধ-রচনা 


কাম্য। বাঙলার কুটারশিল্পীরা অবিশ্বান্ত রকমের ছুঃখ কষ্টের মধ্যে চে ব 
করে। মূলধনের অভাবে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর খপ্পরে পড়িয়া প্রাপ্য লভ্যাংশ 
ইহারা বঞ্চিত হয়। শিল্পদ্রব্য বিষয়ে ক্রেতার রুচিরও নিত্য পরিবর্তন ঘটিতেছে। 
কিন্তু কুটীবশিল্পেব “্দত্রে গবেষণা ও যথাখোগ্য শিক্ষার অভাবহেতু পল্লীশিল্পীরা 
শিক্ষিত ও আধুনিক রুচিসম্মত মানুষের দা মিটাইত্বে পারিতেছে 
না। এসব কারণে কুটারশিল্পোর প্রসার বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত, 
হুইতেছে। শ্রমিকের অভাব এদেশে নাই, এক্ষেত্রে অধিক মূলধনেরও প্রয়োজন নাই। 
প্রয়োজন শুধু সংগঠন শক্তি, বাবসায়িক বু ক -আত্মপ্রত্যয় ও অর্থস[হাযধা তথা সরকারের 
পৃষ্ঠপোষকতা । উপযুক্ত তন্বাবধান হইলে বাঙঁনার কুটাবশিক্পগুলি গ্রামের আদিক 
অবস্থার সম্যক উন্নতিবিধান করিতে পারিবে তাহাতে কোন অন্দেহ সাধ! 

কৃষি, শিল্প ও ব্যবশায়-বাণিজাই জাতীয় সম্পদ বুদ্ধি করিবার একমাত্র প্রধান সহায়। 
স্থত্যাং শিল্পের ক্ষেত্রে কুটারশিল্পের স্থান কিছুহেহ উপেক্ষণীয় নয়।  বর্ডুমানে দেশে বেকার 





কুটারপিল্পের হতব|বধান 


রন সমস্যাও উগ্ররূপে দখা দিয়াছে। ০11৭ সবশ্রেণীব 'আধিক 
পসংহার | 
চিত অবস্থার উন্নতির জন্য যন্শিষ্পেব সঙ্গে কুটারশিল্পেরও প্রয়োজন 


রে 
ৰ 


আছে। ছুটারশিল্লের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির উপবই আমাদের দেশের ভবিষাৎ নির্ভর 
করিতেছে । সুতরাং যান্ত্রিক সভ্যত| ও নগর জীবনের মোহ কিছুটা ত্যাগ করিয়া প্রাচীন 
অর্থনীতির দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে। বাওলাব গ্রামগুলি বাচিলেই ঃবাঙালী 
বাচিবে। নবোদ্ঠমে কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে পারিলে ই 
বাঙালীর হৃতগোরব পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। 


বাঙলার বেকার সমস্ত 


কর্মাকাজ্ষী ব্যক্তির কর্মে নিযুক্ত না হইবার সমস্যাই বেকার সমস্যা । ইহা 
ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য। সময়গতিকে এই সমস্যা কখনও তীব্রতা 
লাভ করে, আবার কখনও বা হ্থাস পায়। কারখানা প্রথার প্রবর্তন, শিক্ষার বিস্তৃতি 
এবং যন্ত্রশিল্লের সহিত কুটীরশিল্প আঁটিয়া উঠিতে না পারায় খেকার সমস্যার উদ্তব। 
ভারতবর্ষের অন্থ।ন্য প্রদেশের বেকার সমস্যার সহিত বাঙলাদেশের 
বেকার সমস্যার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে । অবিভক্ত বাঙলায় 
এই সমস্যা তত তীব্র ছিল না। স্থাবীনতালাভের পরে বাঙলাদেশকে পূর্ব এবং 


প্রারভিক ভূমিক! 


.প্েশ্চিম_-এই ছুইভাগে ভাগ করা হুইয়াছে। উহার ফলে কৃষির দিকম্হইতে উন্নত পুর্ব 


বাঙলা এবং শিল্পো্নয়নের দিক হইতে উন্নত পশ্চিম বাঙলার সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্নকূপ ধারণ 


চু) 


?,ফ্েবিয়াছে। আমর। এখন পশ্চিম বাঙলার অধিবাসী । কুতরাং বাঙলার বেকার মস্য। 


বাঙলার বেকার সমস্যা ০৬১ 


[৮ পশ্চিম বাঙলার বেকার সমস্যাই মনে করিব। দিনের পর দিন পশ্চিম 





ল।র বেকার সমস্যা তীব্র হইতে তীব্রতর বূপ ধারণ করিয়াই চলিয়াছে। 
বারো মাসে তের পার্ণণের দেশ এই বাঙলা । এখানকার মাটিতে নাকি একদিন 
সোনার ফসল ফলিত। এখানকার জলবাযু-আবহাওয়ার মধ্যে কেমন জানি একটা মাদকত। 
রহিয়াছে। জন্ভবতঃ ঞই কারণেই ব্রিটিশ বণিকর্দের নিকট এই দেশ অধিকতর আকর্ষণ 
সি কাহিল | ইঙ্রীদের চেষ্টাতেই একদিন বাঙলা তথা সমগ্র ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পনগরী 
কলিকতার উৎপর্তি হইয়াছিল ।*তাহাদের প্রয়োজন নির্বাহের তাগিদে সামান্য মাত্র ইংরেজি 
৪ শিখিয়া কেরাণীর কর্চই সেদিনকার বাঙালী সমাজ চরম বলিয়ামনে 
করিত । ফলে র্ঘকর্ষের প্রতি বিরাগ জন্মাইল, পল্লীবাসে বিতৃষ্ণা 
দেখ! দিল। সমগ্র দেশব্যাপী ভাঙ্গা-গড়া আর উান-পতনের মধ্য 
দিয়া সেদিন এই সমস্যার স্থত্রপাত দেখা দিল । তবুও পুকুরের মাছ, গাছের ফল, বাগানের 
সজী, ক্ষেতের ফসলের টানে শিশ্ষিতের। গ্রামেব প্রতি আর হইত। অবসর স্থয়ে ঘরে 
বসিয়৷ মাটির পুতুল ও খেলনা, বাশের দ্বারা রচিত স্থন্দর শিত্যব্যবহাধ জিনিস 
কুটারশিল্পের প্রতি মন-সংযোগ করিত। বৃহদায়তন শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় এ 
উহা পরাঙ্জয় স্বীকার কবিল। এইরূপে এই সমস্যা দিনেব পর দিন তীব্ররূপ ধারণ করিল 
শিক্ষিত ব্যক্তিদের সম্মুখে যেষনি উহ্না কর্মসংস্থানের পথ আগলাইয়া দীড়াইল, অন্য 
€তমনিভাবেই শ্রমিক এবং কৃষকদের সক্মুখেও এই সমস্তা বদিতরূপ লইয়৷ উপস্থিত হইল।ট- 
পরি, বঙ্গ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের লোকেরা উদ্বান্ত হইয়। পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিবার 
ই উহা! আরও জটিলতর রূপ ধারণ করিল। 
| ভারতের অন্য হ্য প্রদেশগুলিব ন্যায় বর্তমান যুগে বাঙলাদেশের বুকে তিন শ্রেণীর বেকার 
সমন্তা দেখা যায়। যেমন--(১) শিল্পগত বেকার সমস্যা, (২) কৃষিগত বেকার সমস্তা 
এবং (৩) শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা । আমবা শহরে বলিয়া কেবলমাত্র শিক্ষিত এবং 
শিল্পগত দিক হইতে বেকারদের সমস্য।র কথাই শুনি । গ্রামে গেলে কৃষিগত সমস্থগ্রর সহিত 
পরিচিত হুওয়। যায়। এই তিনটি সমস্থার সহিত পরিচিত হইতে হইলে সবাগ্রেই যাহ 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা হইল জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা । ভারতবর্ষের অন্যান্ত 
প্রদেশের ন্যায় বাঙলাদেশেও প্রতি বছর অত্যন্ত প্রবলহারে জন্মের হার বাড়িয়৷ চলিয়াছে।৪ 
তাই পূর্ব সমস্যার আশ সমাধান হইতে না হইতেই আরও বহু চাকুরী 
নি প্রার্থী আসিয়া উপস্থিত হয়। ফলে সরকারের পক্ষে এইকপ প্রত্তকিল 
পরিস্থিতিতে দিশেহার1 হওয়া ছাড়া গত্যস্তর থাকে না। এ যুগে শিক্ষার গ্রতি_ আগ্রহ 
অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে প্রতিবছর বিশ্ববিষ্ঞালয় এবং মধ্যশিক্ষা! পর্যদ হইতে সন্তপ্রাপ্ত 
সার্টিফিকেট লইয়। চাকুরী প্রার্থী সুবক-যুবতীর! দিশেহার। হইয়া ঘুরিতে থাকে। সুজলা 


ব্রিটিশ ভারতে 
বেকার সমহযা 










২৪ প্রবন্ধ-রচনা 







শুক্লা দেশের মান্য আঙ্গ খাওয়! পরার চিন্তায় বাতিবাস্ত। বাঙলাদেশের প্রাণে 


কলিকাতা মহানগরীতে অন্যান্ত প্রদেশবাসী এবং বিদেশীরা বিভিন্ন বাজার শা 


রাখিক্নছে। একদিকে যেমন চাকুরী না পাইবার যন্ত্রণা, এমপ্রয়মেণ্ট এ, বেজিষ্টী 
করিবার তাগিন, অন্যদিকে আপার প্রতিবাদ মিছিলের গগণভেগী মো 'লে বাঙলাদেশের, 


প্রাণ'কন্দ্র কলিক'ত। মহানগবী আজ্জ সন্বন্ত এবং বিপর্যন্ত। দ্বি ং তৃহীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনায় স্বাধীন দেশের সরকার এই সমশ্তার উপর সবশেষ কত দিয়া সত) 
তথাপি এখনও বাঙলারদেশে বেকারের সংখ্যা বেশ কয়েক লক্ষ । 

একদিন বলা হইত বাঙলা দেশের শিষিতেরা কারক পরিশ্রমের প্রতি বিমুখ এবং 
উহাকে অপমানজনক বলিয়া মনে করে। এ যু কিন্ধকু সমস্যা িনবূপধ|রন কব্য়িছে। 
বেকারদের কর্মের. বহু সংখ্যক কাধিগর্ী খিগ্ঠ।লয় খোলা হইয়ছে। উইপ্রিনিয়াবিং ও 
প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি ডাক্তারী প্রভৃতিব প্রি অনেকেরই আগ্রহ সাজ | আজ- 
কাল শিক্ষিত যুবকেরা যে কোন প্রকার পরিশ্রবমাপেক্ষ কর্মগ্রহণে উত্সাহ এবং আগ্রহী। 
র্দিও এই সমস্যার পূর্ণ সমাধান অদস্তব। তথাপি যি দ্রুত শিল্পার, স্বজন পোষণ 
৬র উচ্ছেদ এবং পল্লা অঞ্চলে কুটাবশিল্প যাহাতে পুনরুজ্জীবিত হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে 
ধইবে। দেশের বর্তমান অর্থ নৈতিক অবস্থায় শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ করিতে হইবে-_-তহা 
৷ হইলে এই সমস্যার ভীব্রতাকে অনেকটা লঘৃতর করা যাইতে পারে। পর্যাপ্চ সংখ/ক আর্িক 
মূলধন সরবরাহ করিলে অনেক ব্যক্তির ছ্বারাই এক কিংবা এঝুধিক 
মালিকানা! ভিত্তিতে গঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়।৷ তোল! তে 
পারে। অন্যদিকে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী কর্তৃত্বাণীনে আনিয়া প্রয়োজন 
মত বহু বেকারকেই কর্ম সংস্থান করিয়! দেওয়া যাইতে পারে। সমস্যার স্পূর্ণতর সমাধা 
কষ্টসাধ্য বলিয়াই অসৎ উপার্জনের পথ বাছিয়া লওয়! কিংবা আত্মহত্যার আশ্রয় 
গ্রহণ করার পশ্চাতে কোন যু+ক্তসিদ্ধ কারণ থাকিতে পারে না। বেকার সমন্ট| কেবলমাত্র 
আমাদের দেশের একার সঘশ্যা নহে, অন্ুম্নত দেশের অর্থ নৈতিক দুরবস্থা ভারতবর্ষের 
শ্যায় বহু পু'জিবাদী দেশেই বর্তমান রহিয়াছে । 














উপসংহার 


বাঙলার কষি ও কষক 
[ক্কু; ফা; ১৯৬১, উচ্চ হর মাধ্যমিক ১৯৬২] 
ছাপিম শেখ ও 'রামাকৈবর্ত আমাদের নিকট অশ্যন্ত স্থুপরিচিত। বষ্ধিমচন্ত্রে 
.. কল্পিত কৃষক ছুইঞ্জন বাঙলার কৃষক সমাঞ্জের সার্থক -প্রতিভূ। 
প্রারস্তিক ভূমিকা 
ইহাদের চাষ ও জীবনযাত্র/র প্রণ।লী বাঙলাদেশের কৃষকের চাষ ও 
জীবনধার।র গ্রণালীরই সার্থক বূবায়ণ। কঙ্কালসার দুইটি বলদ আর তাহাদের মনিব 


বাঙলার কৃষি ও কৃষক ২৫ 


শি 
দিম শেধ* আর 'রামা-কৈবর্ত'কে আমাদের আজ আর চিনিতে ভূল হয় না, যখন 
টা দা কুকের অবস্থার বাস্তব চিত্র ।খবি বস্কিমচন্জ বঙ্গ ননীর প্রশস্ত গাহিযাছেনঃ 
বন্দে মাতরম্। 2 
| ন্বজলাং স্থফলাং মলয়জশীতলাং 

শশ্য-শ্যামলাং মাতরম্‌ 

এই ছে্টিশর মাটিতে র্ীউলাব চাষী আঁচড় কাটিলেই যেন সোনা ফলিত। কিন্তু সেই যুগ 
দীর্ঘকাল অতীত হইব। চীয়াছে। সেব্তনও যেমন এই দেশের মানুষ প্র হ্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
কৃধিব উপর নির্ভর করিত, আজও 2 রয়া থাকে । যে বত্সব ফসল ভাল হয় 
না সেই ব্পর দেশেন অর্থ নৈতিক বনিয়াদ্ঠ দুবল হইয়া পডে। 

বর্তমানে বাঙল্রীর কষকের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে ঢলিয়।ছে। অনেকে বলিয়। 
থাকেন থে ক্রমধুঁনান জনদংখ্যা ইহার একটি কারণ। যে হাবে জনসংখ্যা বাড়িয়া 
চলিয়াছে তাহার তুলনায় খাগ্য উৎপন্ন ন হওয়ার দরুণও কৃষর উপর চাপ পড়িতেছে। 
৬ জনসংবযা বুদ্ধিরঞ্ঙ্গে সঙ্গে যদি শিল্লেরপ্রসার ঘটিত তাহ! হইলে 

উপর এত চাপ পড়িত না। কিছু সংখক লোক শিল্প কারখা 

কাজ করিয়] অন্ন সংস্থান করিতে সক্ষম হইত। অন্যান্য দেশের 
তুলনা আমাদের দেশের লোক কৃষির উপর অনেকাংশে কম নির্ভরশীল। আমাদের 
দেশের ছুাষীদের স্বন্ধে দারিদ্র্য--একটি অভিশাপের মত চাপিয়া বিয়া আছে। দারিজ্যের 
তারা বিশেষভাবে জর্জরিত। এই উতৎকট দারিদ্রের জন্য পুষ্টিকর থাস্ঠ তার! 
পায় না, ফলে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়৷ যায় ও নানাপ্রকার ব্যাধির কবলে পতিত 
উপযুক্ত পথা ও ওঁধধের অভাবের জন্য তাহারা একে একে বীজধান, লাঙ্গল 
জীয়াল প্রভৃতি বেচিয়৷ শেষ পর্যন্ত মহাজণের নিকট খণ করিতে বাধ্য হয়। এইভাবে 
সর্বহার। হইয়া তাহারা ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। 

অশিক্ষা! ও অজ্ঞনতাজনিত নানাবিধ কুসংস্কার চাধীকে দিন দিন অবনতির দিকে 
ঠেলিয়া দিতেছে । যুগ যুগ ধরিয়া কুষ্টি ও সভ্যতার অভাবে তাহারা বিংশ শতাব্দীর 
সবপ্রকাৰ আধুনিকতার স্বাদ হইতে বঞ্চিত এই অশিক্ষার জন্য তাহার! অন্যান্য দেশের 
চাষীদের সম্পর্কে কোন তথ্য জানিতে পারে না বা 'জাশিবার জন্য 
আগ্রহও প্রকাশ করে না। এই অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া দালাল 
শ্রেণীর লেকের! চাঁধীদের বিশেষভাবে প্রতারিত.কবে ও তাহাদের ফসলের হ্যাধ্য মূল্যও 
দেয় না। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশ নানাদিক আগাইয়া চলিতেছে 
সত্য, কিন্তু কৃষকদের ছু:খ দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। 
















কৃষকদের বর্তমান 
দুরবস্থার কারণ 









অশ্িক্ষা এবং অজ্ঞানতা! 


কষি ও শিল্পের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ বর্তমান । যে 'সমন্ত দেশে অধিক পরাগ 


ঙ পেত 
টি প্রবন্ধ-রচনা 


শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে দেই সমস্ত দেশগুলিতে চাষের অবস্থা বাওল! দেশের মত 






কৃষি ও শিল্পের | 
পতিত্বন্িতা - উপব চাপ কম পড়ে। ইহা ভিন্ন অনেকে শাহি নিযু€ 

, উপার্দন কবিতে পারে। তাহা ছাড়া সি 
নাথাকে, খন তাহাবা শিল্পে নিযুক্ত হইয়া উপাজ নের এব নিজেদের শীবনে কিছুটা 


স্বাচ্ছন্দ্য ও শ্বচ্ছল তা আনিতে পরে। 
জঅলসেঢ ব্যবস্থা চাষেব পক্ষে একটি 'অপরিহাধ উপাদান । আঁমচাষের জন্য অধিকাংশ 
সময় চাধীকে আকাশের কক্ষণার উপ ওর করিতে হয়। কেমন বৎসর বৃষ্টি নাই, 
আবার কৌন বত্সব ৩ হইয়। গ্রামের পষ্র গ্রাম জলে ভাসিয়া 
যায়। সেইজন্য প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পখ।য় সরকার জলসেচ 
বাবস্থার জ্ন্য বছ নদী৩ বাধ দিয়া বনা। শিয়ুন্বণ ও জলমেচের স্ুঝবস্থা করিয়াছেন 
অনের্ুর্মর্থণায় করিয়া মেচখোগা খাল, বিল, পুর্দীগুলির সংস্কাঝ করা হুইতেছে। - 
এত ব্যবস্থা! সব ও তেমন আশাচকপ উৎকর্ষলাভ কবিতে পারে দাই । 
/ ভাল সার, বীজধান ও উপযুক্ত জলসেচ না কবা হইলে রুষকে? মাই হইতে 
পাবে না। দন্ত ধখণেব বীজধানেব অভাবেও চাষীর ফলন ভাল হয না! ইহা ছাড়। 
এখনও অণেক আমি পতিত ও অনাখাদী অবস্থায় পড়িয়া আছে। 
গেহ সমস্ত জমিতে চাষ করিতে হইলে অনেক উন্নত ও ্নজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে চাষ করিতে হইবে। কৃ'ষমংক্রান্ত পরীক্ষাগার, চেঁগ্রানিক 
পরীক্ষাকেন্দ্র এবং কুঁধি শিক্ষণ বিচ্য!লয় প্রভৃতির 'একাস্থ অভাব থাকাব দরুণ আত্াদের 
দেশে চাষের অপস্থা এত অন্ন্নত। 
প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা সরকাব কুষির উন্নতির জন্য নানা প্রকার 
বাবস্থ। অবলঞ্গন করিযাছেন। ইহাদেব মধ! জমিদারী প্রথার বিলোপসাধন একটি 
উল্লেখযোগ্য । দ্বিতীয়তঃ সম্বায়ের ভিত্তিতে 'ভূঁমচাষ ব্যবস্থাব প্রবর্তনের ফলে পৃবের 
তুলনায় চাষের কিছু কিছু উন্নতি হইতেছে। তৃতীয়তঃ গ্রামাঞ্চলে কমিউনিটি উন্নয়ন 
বা সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পগার দ্বারাও চাষ তথ চাষীর উন্নতি করিবার 
প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চ- 
বাধিকী পরিকল্পনা চেষ্টা করা হইতেছে। ইহার মাধামে রাসায়নিক সার, উন্নত 
ধরনের বীজধান এবং অল্প সুদে কৃষকেরা খণ পাইতে পারিবে। 
গত ১৯৫২ সালের ২র! অক্টোবর এই বাবস্থা চালু হওয়ার পর হইতেই কৃষকের কিছু কিছু * 
সুবিধা পাইতেছে। ইহার মাধ্যমে জনন্বাস্থ্যের উন্নতি, রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থার 
উন্নতি, বাসগৃহের উন্নতি, শিক্ষার ব্যাপকতর প্রসার, নারীকল্যাণ ও শিশুমঙ্গল এবং 
পর কুটিরণল্লের উন্নতি কর! হইবে বলিয়া বল। হইয়াছে। 







জঅলসেচ পদ্ধতি 





স্ব. 


সার, বীজধান প্রভৃতির 
প্রযোগনীয়তা 


বাঙলার শীতকাল ৯৭. 


ৰ | 
রত ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্বেও বাঙলার কৃষকের তথ! কৃষির তেমন উন্নতি : 
| ,। ব্রাঙলার কৃষক যেই তিমিরে অবস্থান করিতেছিল সেই তিথির, হইতে 
রিতে সক্ষম হয় নাই। সরকারী ব্যবস্থার বহু আটই ইহার একমাত্র 

ব্রকারকে এই ব্যাপারে আরও ঘত্ববান হইতে হইবে। 

চন1 করিলে দেখা যায় যে, কৃষক ও কুষির উন্ততির পথে নানা 

কৃষিব্যবস্থ।র পবিবর্তন ও উন্নতি না করিতে পারিলে দেশের 

সামগ্রিক কঙ্গ্যাণও ব্যহত হইতে বাধ্য । তাই আজ আমর] কৃষি- 

ব্যবস্থার এই 'অধপৈিন মর্ে মর্মে অনুভব করিতেছি । বাঙলার 

চাষীকে যদি আজ্ঘ্রমামর! বাচাইতে নস্ট্টিরি, তাহা হইলে সমগ্রুবাঙলাদেশ অদূব ভবিস্াতে 

মৃত্যুর হাত হইঞ্রে রেহাই পাইবে না। বাওলার চাষী বাচিলে আবাখ আমরা স্ুর্জল:- 

স্থফলা শস্-যার্লা রূপময় বাউলকে সঙ]কােক দ্রষ্টার মত প্রত্যক্ষ করিতে পারব | 


বাঙলার শীতকাল 


[ উচ্চতব মাধ্যমিক ১৯৬২ ] 
বঙ্গ প্রকৃতি চিধ-চঞ্চলা, চিত্তম্প্শীণী ও বিচিত্ররূপিণা। খতুতে ঝতুতে হহা 
অন্তরে,অস্তরে সধ্চাবিত হয় নতুন 'প্রাথাব্গে | বহিঃগকতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তর রাজ্যেও 
পরিক্র্ঠনের দুবার আোতঃপ্রবাহে চঞ্চল হহয়া ওঠে । মোহময়ী প্রকূতির পরিবর্তন বর্মচক্রের 
ন-বিবর্তশকে লইয়াই ইঠাকে পরিপূর্ণ হাবে স্বীকৃতি দেয়। একাদিক্রমে ছুই / 
দুইটি মাস জুড়িয়া এক একটি ঝতু আসিয়া প্ররুতির ছারে উপস্থিত 
হয়। সংখ্যার হিসাবে যদিও ছয়টি ঝতু, আসলে কিন্তু চারিটি 
খ্চতুবই একচ্ছত্র আধিপত্য গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ও বসন্ত এই চারিটি খতু শ্বয়ং সম্পূর্ণ, 
স্বকীয় মহিমায় ভাস্কর। ইহাদের মধ্যে শীত ঞতুর জনপ্রিয়তা খুব বেশী নয়। তবুও 
প্রবল প্রতাপশালী শীত তাহার অপরিসীম আধিপত্য বিশ্ুর দ্বারাই মধা?। সম্পন্ন হইয় 
উঠিয়াছে এবং বাঙালীর নিকট স্মরণীয় খ্জতু বলিয়। স্বীরুতিলাভে ধন্য হইন়্াছে। | 
শীত খাতৃ দুঃখের খতু । কিন্তু এই দুঃখের মধ্যেও যে একট] এখর্ধ আছে, একটা 
প্রাচধতা আছে শীত খতু ধন আমাদের তাহাই স্মরণ কবাইয়! দেয়। রাত্রে হিম, সকালে, 
কুয়াসা, গাছ হইতে পাতা যায় ঝরিয়া, ফুলের সৌন্দগ আসে শেষ 
হইয়া_-কিন্তু শীতের দিনে রিক্ততারভারে ক্রিষ্ট নম, শীত হইতেছে 
সঞ্চয়ের খতু। তাই পৌষ আসিতেই কবি গাহিয়! উঠিয়াছেন : 
“পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে । 
ভাল। যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে। 













গ্কারণ। সেই কার 
এহামনত দিক 












ভ্তিক ভূমিকা 


শীতের বর্ণন! 


রি 
৮. প্রবন্ধ-রচন! 







হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে দিগ্ব্‌রা ধানের ক্ষেতে, 
রোদের লোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আচলে ॥ 


প্রতিটি মানুষ । মানবসংসারে আবার সুরু হয় কর্ম] 
ওঠে বাজিয়]। 
হৈমস্তিক শশ্যসম্তারে মাঠে মাঠে গৃহে টি জাগে আনন্দের বিদাখশিহরণ । ফলে-ফুলে, 
শাক-জীব প্রাচূর্ধতায় দিকে দিকে বিচ্ছৃরিত ছু শী: তব এঙ্বরদী প্ত। & মানুযের দেহ-মনে 
আগে এক আশ্চর্য সজীঞতা। এইরূপ আশ্চর্ইংপজাবতার এশ্বধে মধ্রে-প্রাণে আগে এক 
অপূর্ব পুলক । তবুও এই শী:তর এখবধের মপ্যে লঙ্গয করা যায চিবরিক্তষ]। তাই গরীবের 
কাছে শীত ক$ই কষ্টেব, বড়ই বেদনার । ছেড়া কাখায় গুইয়। ছেড়া কাধুড় পরিয়া শীত 
অতিব1৫5 করার জ্বালা যে কি অপহনীয় তাহা একমাত্র ভূক্তভোগীই অুপুলদ্ধি করিতে 
৷ মধ্যঘুগের বাঙলা! সাহিত্যের ববেথ্য কৰি মুকুন্দরামের সজীব নায় শীতের 
শহনীয়তার দিক সজীব হইয়। উঠিয়ছে £ * 
“মানমধ্ো মার্গশীর্য আপনি ভগবান্‌। ৃ 
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান | | 
উদর ভরিয়া ওক্ষা দিল বিধি য্দি। 7 
যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি ॥' / 
এইরূপ যম সম শীতে দরিদ্রা অস্তজ সম্প্রদায়তৃক্ত। দীন রমণী অভাগী ফুল্পরার অবস্থা হইসঈং : 
'পৌষে প্রবল শীত, স্থখী জগজনে। ং 
তৈল তৃলা তনৃনপাৎ তান্বুল তপনে ॥ 
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ 
অভাগী ফুল্লরা-মাত্র শীতের ভাজন ॥ 
হরিণ বদলে পাইন পুবাণ ধোসলা । 
পরিতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা ॥ 
হয়ত বা এই নিদরুণতার জঠেই কাব্যরাজে চির উ“পক্ষিত, চির অনাদূত এই শীতক্তু। 
অবশ্ঠট বাঙলার শীহ পাশ্চাত্যের শী:তর ন্যায় পত্র-পল্লবহীন নীরস নয়। 
বারো মামে তের পার্বণের দেশ এই বাঙলা । এদেশে খতু:ত খতুতে উৎসব । খতুতে 
খতৃতে নৃতন রঙ. প্রকাশ পায়। শীতের শুরু হইতেই নানা উৎসবে বাঙলাদেশ মুখর হইয়া 
ওঠে। মধাযুগের মত এখনও এই বাওলাদেশে নানা প্রকার পালা-পাণের প্রাচুধতা এই, 
খাতুভেই ঘটে । পৌষ সংক্রান্তির পিঠা, পায়স ধাইবার মহড়া এখনও ভোল! যায় না। 


দূরে কারখানার বাশী 








বাঙল। সাহি হার বৈশিষ্ট্য ২৯ 










তখতুর একটা আলাদ1 তাৎপধ আছে। কারণ, এই শীতের সময়েই 
তত্র/সনগুদেবীর পৃঙ্ষা হয়। বিগ্যার্থীবা ্রপঞ্চমীর নুপ্রভাতে জ্ানদাত্রী দেবীর 
রণে নিব্দেন করে নির্মল ভক্তির পুষ্পহার। কুষকের ভাগোও 
জাটে এই সময়ে সাময়িক ৬বসর। সারা বছরের বর্মরাস্তি ও 
সাদ ঘুচাইয়৷ দেবার জন্য গ্রামে গ্রামে শুরু হয় কবিগান, যাত্রা, 
শী:তর অন্যতম প্রধান খেল। ক্রিকেট । নান! 
তাসে আমাদের দেশে। সংবাদপত্র বুকে দেখা 


সার্ক।ন, কথকথ। ও কী 
দেশ হইতে এই খেলার 
যায় নানাদ্রেশের ক্রি. খেলোয়াড় শীতের অতিথিদের | 
শ্রীতির সৌন্দধ ঞধু প্রকৃতির রচজ্েই নুর মানবমনেও রাখে স্থায়ী শ্বাক্ষর। খতুরাজ 
বসস্তের আবাহন গত করিতে যেন এ টা উপস্থিত হু । শীতে না আছে বর্ষার 
আনমনা, গ্রীষ্মের উত্তপ্ঠতা কিংবা বসস্তের মণ উট ভাব। শীতের 
উামহার আপন পরিচয়েই আপনি ধন্ত। ইহার সৌন্দধ ০০ 
ব্যাপ্ত। তাই রি আবেদন প্রতি বাঙালীর অন্তরে অস্রে। 





বাঙল। রাহি ও উহার বেশেষ্য 


( চলিত ভাষায় ) 






[ শব্দটির মৌলিক অর্থ হ'ল জীবনচধা। সাহিত্য হ'ল মননগ্নীলতার ক্রমাভিব্যক্তি 
বিচিত্র পরীক্ষ -নিরীক্ষার সুষ্ঠু লেখচিত্র। তাই ঞতে)ক ভাষাভাষীর কাছে তার 
দেশী ্ল্টী(হিতয সবিশেষ মূল্যবোধের অধিকারী । চারিদ্িকের প্রবহমান মানবজীবন এই 
| সাহিত্যে রূপ পায় তাই বাঙালী জাতির এডিহপ্রীতি ও মননলীলতা 
ক্রমাভিব্ক্তির বিভিন্নস্তর এই বাঙলা সাহিত্যের মাধ্যমেই অনুসন্ধান 
কর! চলে। সেজন্য বাঙলা সাহিত্য শুধু বাঙালীকে আনন্দ দেয় না, তার উধেবও কিন্ত 
জানিয়ে দেয় এবং এজন্যই নির্ভয়ে একথা বল। চলে-_ বাঙল৷। সাহিত্য বাঙালীর জীবন ব্দে! 

গ্রহণ-বর্জনে সক্ষম এক অবিমিশ্র সংস্কৃতির অধিকারী এই বাঙালী জাতি। তাই বাঙলা 
মাহিত্যের আঙিনায় জতিধর্মনিধিশেষে সকলেই সমানভাবে প্রবেশাধিকার লানে সক্ষষ 
হয়েছে । বাঙালী কবির কঠে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে একথা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে “শুন হে 
মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।* বাঙলা সাহিত্যের আদি-মুগের 
বাল সাহিতোর . নিদর্শন মেলে চধাপদ্ধে এবং তা হ'ল মহাষান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের 
মৌলিক দিক হার৷ রচিত। মধাযুগের বাঙল] সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখি, আধ-অনাধের 
ভাব ভাবনা হ'তে শুরু করে এন মিক দ্রশনের পর্যস্ঠ অগ্রপ্রবেশ। এই সব কিছুর 
আত্মন্থীক ১ রূপ মধাধুগর ধাওশ। সাহত্ো বর্তমান রয়েছে। সেজন্য 'কানু-পা” “ভূন” 


৩৪ রবন্/৭ 


“হাড়িপা" প্রভৃতি সাহিত্য শ্রষ্ঠাদের যেমনি আমরা আধিযুগের বাঙলা সাহি২ 
গিয়ে স্মরণ করি, অন্যদিকে তেমনি মধাযুগের আলোচনায় নধন্থ বর্ম, আলাওল, হা)! 
ওস্তাদ পরাগল ৷ প্রভৃতির অবদানকেও অন্বীকার ক£তে পারা যাযলা। আধু ক 
বাঙল। সাহিত্য পধালোচনা করতে গিয়ে ইংবেজদের কাছে আমর ক্ুতজরর্ছাদয় ঘটে। 
করে পারি না। শুধু কি হংরেজ, কোথাকার কোন্‌ রুশদে শু 
সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রথম নাট্য প্রদশশ পরি 
পাশে বেঁধেছেন । শ্রীরামপুরের মিশনারীদের কাছে আমরা যে কথ, 
করা খায় পা। ফোর্ট উহলিয়ম কলেনতের কর্তৃপক্ষের বাঙপ। গ্ািশিহরণ। ফলে-ফুলে, 
ক্ষেত্রে অবদান অনন্বীকাধ। 1& মানুষের দেহ-মনে 
উপরোক্ত বক্তব্যকে -সসাজীবা করে বালা অহিতোর একাধিক মেট্রে-প্রাণে জাগে এক 
করা চলে-7( ১), সাং ্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রহণ-ধর্জনের অধিকারী” হক্ডস্থ]া। তাই গরীবের 
সাহিত্যের পির্ঘংশের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সমীকরণ শক্তির পরিপ্রকাশ ন্‌ পারয়। শীত 
হিউম্যানিজমের খ্বীরূতি অনেকদিন আগেই বাঙল। সাহিত্যে রপলরধি করিতে 
টি ফলে বোধ হয় বাঙালীঞে যুরোগীর সাহিত্যের বানি নায় শীতের 
বেছে এবং (৩) আর একট। জিনিস দেখতে পাচ্ছি শুপুমাত্র ধর্মের রং 
প্রচার সামগ্রী হিসাবে বিভিন্ন যুগের সাহিত্যরথীরা বাঙল। সাহিত্যকে ব্যবহার ২. 
মঙ্গলকাব্য রচাঁয়ি তাদের মধ্যে অলৌককত্বের প্রাত অনুরাগ প্রকাশ পেলেও লো 
আবরণে তা মুড়ে দেওয়া হয়েছে। ভাবতবধের অন্যান্য প্রদেশবা মীরা ধর্মটাকে বা 
দেখেন, চাটুকা রস্থলভ মনোবৃতিট! একাস্ত বলে মনে করেন। ফলে সেট! সার্থক এ 
শিল্প ন। হয়ে চারণগীতি বা! চাটুক।র সাহিত্যের মযাদালাত করে। হয়ত বা সে 
রেডিও কবি সম্মেলনে বাঙালী কবিরা যখন নতুন কিছু বলেন, অন্যান্য ভাষাভাষী এ 
তখন সরকার কিংবা ভগবানের যশোগীথা বর্ণনা করে চলেন । অনীম সমীকরণ শক্তির 
অধিকারী বাঙালীর পক্ষে ইংরেজী সাহিত্যের বিচিত্র ইন্দ্রধনুচ্ছটার বর্ণ সমারোহে আকুষ্ট 
হওয়৷ সহজলভ্য ₹য়ে উঠেছিল | বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার মাতামহী সংস্কৃত ভাষার 
ন্নেহচ্ছায়ায় লালিত এবং ইংরেজী ভাবার দ্বার! পালিত হয়ে বাঙলা সাহিত্য অনন্য সাধারণ 
মৌলিকত্বের অধিকারী হয়ে উঠেছে। 
বাঙল। সাহিত্য ধারা বিকাশের বিভিন্ন স্তরের আলোচনা! করলে একটা মৌলিক 
এক্য দেখতে পাওয়া যাম়। তাহলো, এ দেশের সাহিত্য সমাষ্টির দ্বারা রচিত এবং 
/মানবতাবাদের নুসামপ্তন্তব্যগ্রনা সার্থক রূপারোপে প্রোজ্জল। প্রায় হাজার বছর পূর্বে 
রচিত চর্যাপদের রচয়িতারা মহাযান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। মধ্যযুগের তন্বাদ শাধা, জীবনচরিত 
শাখ! এবং মঙ্গলকাব্য শাখাও বিভিন্ন গে।ঠীর ছারা সষ্ট। শ্রচৈতন্য মহাপ্রভুর ব)ক্তিচ্ছটার 









পমদূরে কারখানার বাশ 









চলি 
উদ 


কলিকা তইরন্খ-দুখে ৩১ 


পুগের (১৪৫০--১৮০০ খৃঃ) প্রায় সব সাহিত্য শাখাই সমুস্তাসিত। এদের 
প্লিতক্রম বোধ হয় চত্তীদ|স, বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস ও মালাধর বসু । চত্ীদাস সমস্/র 
ও একজন বিডি চ্ীদাসের সাথে একজন বিশিষ্ট বিছ্াপতির কাব্য সৃষ্টির আশ্চর্য 
টি প্রাণস্জীি। টি এবং তা হোল উভয়ের মানবরস সম্তেগী ক্ষমতা । আধুনিক 
গু আলোচনায় প্রথমদিকে রামমোহন, বিগ্ভাসাগর এবং মধুন্থদনের 
*সার্কান, কথকথা ও কা চি ভাষাগত দিক হতে প্রভাব বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। 
দেবেশ হইতে এই খেলারপুধংশ শতাবীর" মধ্য থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
যায় নানাদেশের ক্রিক দশক পগীন্ত মধুকুি বহিমচন্ত্র ও বিহারীলালের প্রভাব 
শীতির সৌন্দধ সুতা রাবান্দ্রক্ষুগ নামুঝুদিণের মধ্যেই শিহিত। রবীন্দ্রনাথের গ্রভাব 
বসস্তের আবাহন গর যা রচিত হচ্ছে£ও একেবারে বাঙঞ্ষ্জদেশ বহিভূতি সাগর- 
পূর্ব পরিকল্সিত প্রচারোদেশ্টে লেখ। মনে মত করা হবে 
স্ষ্টিৰ পশ্চাতে একটি সচেতন উদ্দেশ্ট থাকে, একথা সপ্ত 
ব্যা। তাই প্লে রচিত নয়। মা্্ষকে মান্য বলে শ্বীকতি যদি বাঙলা সা 
তিদ ওয়া হয়ে থাকে, তবে তা পরিশোধিত ও পরিমাজিত আকার 
[1 সাহিত্যে কূপ পেলে বিশ্মিত হবার মত কিছু নেই। বিজ্ঞানকে অস্বীকার 
ক যু'গ বাস করা নিশ্চয়ই মৌলিক চিন্তাশক্তির লক্ষণ নয়। সাম্প্রতিক 
গ্রিধতে যাদ বৈজ্ঞানিক অনুসদ্ধিংসাবোধ সম্প্রমা্গিত হয়ে ওঠে, তবে তাতে 
রর নন্দিত হ'তে হবে। 
দেরী কপাত্তরের মাধ্যমে বাঙলা সাহিত্যের কামাতে আভনব মৌলিক পরিবর্তনের 
আলো দেখ গিয়েছে।- অতিক্রান্ত অতীত ও চলমান বর্তমানের 
সব সম্ভাবনার স্পষ্টতর বিশ ঘটে অনাগত ভবিষ্যতে । হাই 














উপহার 






সস 


প্র 


1 


জীবন্ন রগিক বাঙালী পাঠক সমাজ আশা নিয়ে থাকবে সেই অনাগত ভবিযাতের জন্য | 


॥ কলিকাতাবাসের হখ-ছুঃখ ॥ 


মানব সভ্যতার নিকট পু'জবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার হইতেছে বৃহৎ নগরগুলি। 
ধনতা রক সমান্ধ-ব্যবস্থায় মূলধন বৃদ্ধির দুন্বহ আকাজ্ফার ঘ্বারা পরিচালিত হইয়া! বণিককুল 
বিভিন্ন নগরের গোড়াপত্তন করিয়াছেন । আর এই নগরগু(লিকে কেন্দ্র করিয়া পু'জিবাদীরা 
চাত্য়াছেন [বিন দ্রব্য সামগ্রার জন্য বাজার গড়িয়া তুলিতে। 
পারণামে এই বৃহৎ নগরগুলি হইয়া! ঈীড়াইয়াছে বর্তমান সভ্যতার 
কেন্্রস্থল। লগুন, নিউইয়র্ক, মস্কো, পিং এবং দিল্লী প্রভাতি বড় বড় শহরগুলির ন্যায় 
কলিকাতাও স্বীয় বিগাট এবং ও নতুনত্বের আড়ম্বরে বিশ্ববাসীর বিশ্ম। উৎপাদন 


প্রারস্িক তুমিক| 


ছি প্রপ্-রচপা 


করিতেছে । জব চার্ণক নামক একজন বণিক গোবিন্দপুর, ুতাুটি গ্ভীও 
ভবিষ্যৎ কলিক।তা মহানগরীর গোড়াপত্তন করেন। আজ তিনি বাচা 
নিশ্চয়ই ইহার বিরাট বিপুলতা এবং ঝা।পকতা দেখিয়। বিস্ময্বাভিতঁত হইতেন। 











যাইতেছে। সর 
কলিকাতার আকর্ষণ প্র/রুতিক সৌদ 


সম্ভার আজ অনাদৃত শিহরণ। ফলে-ছুলে, 
বৃদ্ধি ও উহার পরিণাম | 


শরীরকে প্রতারণা ভ্রগিয়। কেবল মন্তিফেটমাইযের দেহ-মনে 
পল্লী ছাড়িয়া কলির আসিয় বসবাস ঝুরতেছে। অন্নহীন দা প্রাণে জাগে এক 
আশায় পল্লীবুল্ধাঁয়া ত্যাগ করিয়া এই শহরের গৃহে গৃহে ভিক্ষা মাগি । তাই গরীবের 
ফলে অনাহার, অনিদ্রা! এবং রোগশোক কলিকাতা খড় পরিয়! শীত 
র্ণির নিত্য সঙ্গী হইয়া দাড়াইয়াছে। / করিতে 
৪ অবস্থা এইরূপ দড়াইয়াছে বলিয়াই এখন আমাদের কাছে কলিকাতার্চীনায় শীতের 
কথা আলোচনার বিষয় হুইণা পড়িয়াছে। জীবনযাত্রার যে পন্থা শিক্ষা, তাহ 
কলিকাতা । বিশ্ববিগ্ঠান্য় ও উচ্চশিক্ষার শিক্ষায়তনগুলি বিশেষভাবে 
শোভাবর্ধন করিতেছে। ন্ুবৃহৎ সাধারণ পাঠাগারসমূধ , 

কলিকাতাবাসের হুখ জ্ঞানের ভাগডার কলিকাতাবাসীর জদ্তই সুসজ্দিত করিয়া: 
কলিকাতায় বাবসায় এবং অন্তবিধ কার্যোপলক্ষে বিভিন্ন দেশের লোক আগমন ন্‌ 
তাহাদ্দের ভ/যা, আচার-ব্যবহার, আকৃতি-গকুতির সহিত অনায়াসে প্রত্যক্ষ পরিচ$ 
করাযায়। কলিকাতায় তাই বিভি্ন জাতির মিলনস্থল। রি 

কলিকাতার অন্ততম প্রধান আবর্ষণ হইতেছে আমোদ-প্রমোদের স্ব্যবস্থা। 
নাট্যশালা, চলচ্চিত্র গরভৃতির সন্বদ্ধে যতই বিরুদ্ধ সমালোচনা হউক না কেন, ইহ! 
দ্বীকার করিতে হুইবে যে, তাহার! ক্ষেত্র বিশেষে শ্থুপরিচালিত হইয়। শিক্ষা ও 
আনন্দ উত্য়ই প্রধান করিতে পারে। ইহা ছাড়। ফুটবল, ক্রিকেট, সাতার প্রত্ৃতি 
নানাবিধ ক্রীড়াচুষ্ঠান এই মহানগরীতে হইয়। থাকে । যানবাহনের চলাচল দিনের 
পর দ্বিন এই মহানগরীর আকর্ষণ বুদ্ধি করিতেছে। 

আলে! আর অন্ধকার উভয়ই যেমন পাশাপাশি অবস্থান করে, কলিকাতা মহানগরী 
বাসের শ্থখের কব! বলিতে গিয়া তেমনি স্বাভাবিকভাবে ইহার দুঃখের কথা উল্লেখ 
করিতে হয়। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধিক দিক হইত সমন্তা ভারাক্রান্ত 
কপটর ষথর্থি গ্রতিধ্বনী এই মহানগরীতে বাস করিয়া অনায়াসে শুনিতে পাওয়া যাঁয়। 







ভ্রমণের উপ্পকাক্টি্া ও কার্কারিতা তর 







াধকারী পবিবেশে ক্ষয় রোগের প্রাছুর্তীব ঘটিয়! থাকে । তাই কলিকাতা মহা 
নগরীতে অকালমৃত্যুর হাবও অত্যন্ত বেশী। রাজনৈতিক দ্দিক 
ছি হইতে প্রতিনিয়ত আন্দোলনেব উত্তাল ঢেউ আসিয়া নাগরিক 
এয়া “তোলে । সর্বোপরি নাগরিক জীবনের আপাত্বৈষম্য এক 









স্তানা এহ কলিকাতা মহানগরী । কাহারও 
় প্রস'দলাভের চিন্তা দূর হইয়া খায়) 
1 করিলে ঘুম আসে না। সে 


যায় নানাদেশের ক্রিক 







বসস্তের আবাহন 1ই হউক, স্মুষ্থী নাগরিক জীবন গড়িউইয়েরেলিবার জন্য কলিকাতা 
ইরা উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে । পৌর গ্তিষ্ঠানের উস্গুনিহিত হুবলতা 

য়া উহাকে যথার্থ ই জনসাধারণের অন্ত পরিচালিত এবং প্রস্্রেত করিয়া 
ব্যাণড। তাই 


এইসব দায়িত্ব কেঞ্জ ব্যক্তিবিশেষের নহে, সমষ্িগততাবে উহ! স 


ভ্রমণের উপকারিতা! ও কার্যকারিতা 
[ স্কুল ফাইনাল ১৯৫৮; ১০৬৩ ] 








ওুকতাকে বৈচিত্-পিপাস্থ মানবমন কোন ক্রমেই চরম বলে মেনে নিতে পারে 
সা্দিন যাপনের প্রাণ ধারণের গ্লানির আতরিক্ত বিছু মানুষ চায়। তার সে চাওয়ার 
থাকে উদ্দীপিত ভিগীষাবোধ, সুগভীর কৌতুহল এবং অপরিসীম অনুসন্ধিৎস11£ 
টিকা ও স্বভাবতই সার্থক ভ্রমণের মাধ্যমে আমাদের এই অনন্ত আকাঙ্ষার 
করার উদ্দেপ্ত আংশিক পরিপুতির মত সুযোগ সুবিধা লাভ করাযায়। আর 
সে জন্যেই শুধু ভ্রমণ করার জন্য নয়-_অপেক্ষারুত বড় একটা উদ্দেশ 

এর পশ্চাতে চালিকা! শক্তির অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। 
মানব জীবনগঠনের ক্ষেত্রে পরিবেশের মূল্য অপরিসীম । যারা সংকীর্ণ পরিবেশের 
মধ্য থাকতে অত্যন্ত, তারা তার উধের্ব কোনক্রমেই উঠতে পারে না; তাদের পক্ষে 


এবং 


প্র 


র্ধি হয় চুরি, রাহাজানি ও ব্যাভিচারের ঘটন] এই নগরেই বেশী ঘটে। দমবন্ধ 


৪ মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গরূপ উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয় এবং জে. 


অ্রমণের ফলে মানুষের চিন্ত1 


কারণেই ভ্রমণ করার মহতী উদ্দেশ্ট হল চিন্তার পরিমগ্ডলের গ্রসার। 
ও পরিমগুলের প্রসার 


ছি 
পরিবেশের গুসার করতে হুলে চাই ভ্রমণ করার মত স্বতোৎসারিত : 


উৎসাহ এবং অশ্ুরাগের সম্পূর্ণতার বিকাশ দেখাতে হলে অজানাকে সিসি: 3... 


অচেনাকে চিনবার মত প্রদীপ্ত জিগীষাবোধ থাকা একান্তই বাঞপীয়। 
সেই কোন্‌ দূর অতীতে অশোক নামে এক মহান্থভব রাজা ছিলেন। তিনি রানের 


কও 


£ 


এ৪ প্রবচন: 


হিতার্থে কি করেছেন, বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তার অবদান কতটুকু, সে সব তথা 
দায় এতিহাসিকের ; কিন্তু ভ্রমণেচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে এতিহান্সিক তথ্যের অতিত্ি। 
জেনে নেবার মত একান্তিক আগ্রহ থাকা তাগথনীয়। 






ভ্রমণের ফলে পা 

পুপ্তকের টি কাছে অশোকের শিলালিপি কোথায় কোথায় আবি ৫য় ঘটে। 
ভ ২বান*গাইয়া জাগিয়া ও:$ 

পরিচিত অর্থতথের সভ্যতা সত্যই আর্ধ পূর্ব কিনা কিংবা ৰ য়া ও: 

সম্পর্কের বাবহারিক বিদ্যালয় অতীত ভারতে অন্ধ দুরে কারখুনার বাশ 


'জাানপাভ ও শিক্ষা জেগে উঠ স্বাভাবিক তব অসং খ্য প্র 

ভ্রমণের মাধ্যমে [হারা পাঠকরে আহ্বতাহরণ। ফলে-ফুলে, 
করে তুলতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সার্থক মগের | রূপকথা ও টান্টযেব দেহ-মনে 
“এতিহাসিক যে প্রত কা দেননি, তাস্ু,পরিশ্রমলন্ধ তথ্য যে প্রাণে জাগে এক 
তি হলে বস্তনিষ্ঠ সচেতনতাবোধ থাকা অত্যন্ত তাইগরীবের 
বার জন্যই তাই ভ্রমণ কর] বিধেয়। ও শীত 







স্বলভ গানও ফুটে উঠে। আর যাদের আচাব- আচরণে উননত্য শীতের 

1াশ ঘটে সেইসব উন্নতেরা হুল শাধদরই উত্তর পুরুষ । অঞ্জানাকে ৬. 

নিয়েছে বিজ্ঞান, আর সে জন্যই নৃতাত্বিক বৈজ্ঞানিক অগ্সন্ধিংস। এবং পারম্প্জে 

'ষে তথ্য পরিবেশন করেছেন সেটার মৃপ্যকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না; 

তবুও অনস্বীকার্য যা তাকেও মানুষের সচেতন যুক্তিনিষ্ঠা মাথা পেতে নিতে পাবে 

'ক্কেমন জাশি একট! “কেন কেন* ভাব মাথা চাডা দিয়ে উঠে। শহরে সভ্যতাব 1. 

বাতির আলোকে আলোকিত পরিবেশে, বেতারযন্ত্রের মন্ত্র মুগ্ধকর সঙ্গীত লহরী, 
চলচ্চিত্রের জীবন রস-সন্তোগ দেখবার মত অবসর না পেলে, 

বিভিন্ন দেশীয় মানব জ্ঞানাহুধাগী অগ্রগামী মানব প্রেমিকের দল তা দেখে। কোথায় 

রি টাকা কোন্‌ ছোটনাগপুর অঞ্চল, সাওতাল পরগণা সব জায়গায়ই তাদের 

লাভের হুযোগ্-্থবিধা অবাধ যাতায়াত। আর জানা জিনিসকে ঝালিয়ে নেবার মত 
সুঞাগ্রত ও সুনিশ্চিত আশংকা ও মানবর্জীবন সম্ভোগ করবার মত 

ক্ষমতা তাদের রয়েছে। তাই উপন্যাসে আমর! দেখি এই সব অনাদৃত অপাঙ্ক্রেয় 

ন্োন্যদের স্বীকৃতি, ভাষা-তাত্তিকের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করবার মত স্থুকঠোর পরিশ্রম 

স্বীকার আর লুপ্ত সংস্কৃতি উদ্ধার করবার অধ্যবসায়। আর এসব কিছুর পশ্চাতে যা ন৷ 

খাঁকলে চলে ন! তা হুল সার্থক ভ্রমণ করবার মত আগ্মহ। এজন্তই বল! চলে ভ্রমণের 

মাধামে আমরা বিভিন্ন দেশী মানব-প্রকৃতির আচার-ব্যবহা রধ্প্রভৃতির সাথে পরিচিত 


'আইবার মত সুযোগ-স্থবিধা লাভ করে থাকি। 


স্বও কর্তব্য ৫ 









সাধ যেখানে সাধ্যের প্রতিকূলে সে ক্ষেত্রে সার্থক ভ্রমণের আগ্রহ থাক সত্ত্ব 
ককেল হুতে পাবে'। এর জন্য সবচেয়ে বড প্রতিবন্ধক হল আধিক অন্ুবিধা থাকার 
ই ১োনাহুবাগ,, অধ্যবসায়, বৈজ্ঞানিক অনুসদ্ধিৎসাবোধ, কৌতুহল ও অনথরাগের 
| টি মূলাবোধ ক্রমহান্তমান বিধিতে দীড়িয়ে যায়। এছাড়। ছিতীয়তঃ 
18 আধিক ন্ুষোগ-স্থবিধা থাকা সত্বেও স্বাস্থা উদ্ধারের আকাঙ্ছ! 
সার্কাস, কথকথ ও কী চু জড়িয়ে থাকে, তাব বাইরে মন-তুডঙ্গের অবাধগতিকে ঈদ 
দেশ হইর্ডি এই খেলারপুর্ষিরে দিয়ে উঠ, যাপনের প্রাণ ধাবণের গ্লানির প্রশ্নকে বড় করে 
ঘায় নানাদেশের ক্রিক দেখলেও লমণ ক সু শুধু ভ্রঘণ করার জন্য অর্থাৎ সাদা কথায় 
শ্রীতেব সৌন্দধ সু এ কথা ঠিক চিত টাবী নস মনোহব প্রারুতিক দৃ্ঠের ফটো গ্রাফ 
বসস্তের আবাহুন গু্রগার ক্যামেবায় ধর্ঠোর্সাখেন, যে শিল্পষ্চলি ও রং-এর আশ্রয়ে একে 
কবি মনের মাধুধী মিশিয়ে ছন্দ-বদ্ধ কাব্যরূপ 
উপস'হার প্গাদেব ভ্রমণের মূলাকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে। 
ব্যাপ্ত। তাই ভ্রামেবিকা প্রভৃতি দেশগুলিতে ছাত্র'দব শিক্ষামূলক ভ্রমণের 
উজরিত্র দেশগুলিতে খানে অধকা শ নাগবিকের জীবন ধারণের 
ভয়াবহ রূপ নিয়ে দেখা যায়, সেখানে শিক্ষামূলক ভ্রমণ করবার 
অনেকের কাছে উ দ্শ্যবিহীন এব" বিলাসিতার সামিল বলে ম 
৭ও স্বাধীন দেশেব সবকাব ছাত্রদেব শিক্ষ মুলক ভ্রমণের আংশিক থবচ 
ত্রদেব কা ছযে স্ুযোগ-স্থবিধ! এনে দেন, তাকে অবশ্তই আমাদের মাথ। পেতে 
হবে ম্বাগতম? ।  ॥ 


ছাত্রসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য 


পরী (অঠীতেব আদর্শগ্রীবন আমবা অতিক্রম কৰে এসেছি । তখনকাব দিনে ছাত্রজীবনের 
উদ্দেশ “ছাত্রানামধ্যয়নং তপঠ এব নৈতিক মানদণ্ডে বিবেচিত হত। এরূপ 'আদর্শ আশ্রম. 
জীবনেব সবল এবং শুস্শুত্র পরিবেশের সাথে মানান সই ছিল। 
কিন্তু আধুনিক যুগ হ'ল আধিক, সামাজিক ও রা্্রনৈতিক দিক 
হতে জমস্থান্ু যুগ । সমস্ত ভাবা ক্রাস্ত অবক্ষরশীল সমাজে থেকে অতীতের আদশ রাজ্যের 
বাণিন্না হবার স্বপ্ন অবাস্তব এবং অলীক। সবোপবি ছাত্রপাধারণ সমাজ বহিত্তি জীধ 
নয়। তাই সমাজের সমস্যাকে উপেক্ষা কবে জ্ঞান-কৈবল্যেব কল্যাণে নিজেকে পরিপু্ 
ভাবে ঈঁপে দেওয়া অসম্ভব । ূ 
আধুনিক মানদণ্ড ছাত্র শবাটি বছ অর্থবোধক । সংকীর্ণ অর্থে ছাত্র বলতে সাধারগ্ড" 
ঝুল জীবন হতে শুরু করে বিশ্ববিষ্ভ।লয়ের প্রান্তমীম। পযন্ত পাশ-ফেলের রাঙ্জোর 














সা 
এবং বু 
দেশী 


প্রোরস্তিক ভূমিকা 


৫৮ প্রবন্ধ-রচনা 


বিজ্ঞান শিক্ষার ভবিষ্যতে কি পরিণতি হইবে আজও তাহা অজ্ঞাত। কিন্তু সাহিত্য শিক্ষার 
ফলাকল সম্বন্ধে এইরূপ কোন প্রশ্বই ওঠে নাই। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের, সাধনা, বিজ্ঞানের 
আবিষ্কার মানুষের কল্যাণের জন্যই । বিজ্ঞান তথ্য সংগ্রহ করিয়া) 
সন্ধান করিয়া, বিচার করিয়া সাহিত্যিকের কল্পনাকে আরও গভীর 
করিয়া সাহিত্যশিক্ষার ক্ষেত্র প্রসার করিয়াছে । মাহ্থষের মনোবৃত্তি উন্নততর হুইলে। 
বিজ্ঞান অভিশাপ না হইয়া মান্থষের জীবনে আশীর্বাদই হইবে সন্দেহ নাই. (সাহিত্য 
শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষা মিলন হইলেই মানার পরিপর্ত লাভ করিবে। আমাদের 
সাহিত্য স্গ্রির মধ্যে রহিয়াছে বি 'চেতন1। ' তাই সাহিত) ও বিজ্ঞানের সময়ে 
মানুষের জীবন, মানুষের সস সুসর্ম ও সত্য হইঝ্্য উঠিতেছে। 
জীবনের লক্ষ্য নির্বাচন 
প্রত্যেকের আীবনে ভাল-লাগা', মন্দ-লাগা, উচিত-অনুচিতের গ্রশ্রেব সাথে বড় হবার 
গ্রশ্নও সমানভাবে জড়িত। এই জেগে ওঠা প্রশ্থ অস্পষ্টতা! ও অশ্বচ্ছতার আবরণে ঢাকা 
ভবিষৎ জীবনের চলাপথে আলোকবতিকার মত কাজ করে। জড় অনৃষ্টের অমোঘ 
বিধানের কাছে পরাভব স্বীকার করে “যে শুইয়া থাকে, তার ভাগ্যও শুইয়। থাকে” । তাই 
এ যুগের কবি-খধির বাণী, “যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,...তবে একলা চল 
একলা চলরে |” অর্থাৎ কবি বলতে চেয়েছেন, জীবন পথে চলতে 
গিয়ে প্রতিনিয়ত বিড়ম্বন! সহা করতে হলেও দিধাগ্রত্ত না হয়ে 
এগিক্সেই যাওয়াই সর্বোত্তম পন্থা । জংগ্রাম মুখর এ মানব জীবনের পথে পথে কাটা 
ছড়ান রয়েছে । আর রয়েছে ব্যথা-বেদনা, সংশয়-নৈরাশ্ঠের দ্বার! গীড়িত এক অনাগত 
ভবিষ্ৎ। সেজন্তেই বহমানা জীবনের নিরন্তর ধারা পরিবর্তন হওয়৷ সত্বেও, অতুজ্জল 
'আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠে। একটি বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে অনাগত দিনগুলির জা 
প্রস্তুতি নেওয়া বাঞ্থনীয়। পালহীন নৌকা ভরা জোয়ারে যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, তবে তার 
পরিণতি যেরূপ অনিশ্চিত এবং অলক্ষ্যচারী, লক্ষ্যহীন জীবন গ্রান্ততিও অনেকটা সেইরূপ । 
জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করতে গিয়ে নানাপ্রকার সমস্যার জাতাকলে পিষ্ট এযুগের 
মানুষকে অসংখ্য অন্থুবিধার সঙ্গুখীন হতে হয়। সামাজিক দিক 
লক্ষ স্থির করা হতে আপাত-বৈষয্য, আধিক দিক হতে অনিশ্চয়তা, রাই্ীনৈতিক দিক 
ক্ষেত্রে অনুবিধ। ৃ 
হতে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভঙ্গীর একচেটিয়। প্রাধান্য, স্বাভাবিকভাবেই 
এ যুগের মানুষকে বিড়দ্বিত করে তোলে এবং এ কারণেই সাধ সাধ্যের প্রতিকূলে চলে যায়। 
তবুও বিশেষ একটি লক্ষোর প্রতি ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত সহজাত আকর্ষণ থাকা 
সে আকর্ষণবোধ কারও ক্ষেত্রে বা স্পষ্ট আবার কারও ক্ষেত্রে বা অস্পষ্ট । যদি কাউকে 
'তার স্থির বিশ্বাস বলিয়ে দেয় ষে তার জীবনের লক্ষ্য অস্ত অন্পষ্, তরে. তাকে প্রতিক্ষেন্ে 


উপনংহার 







প্রারদ্িক ভূমিক! 


জীবনের লক্ষ্য নির্বাচন ৫৯ 


এ ব্যাপারে সজাগ থাক অবশ্যকর্ম। কেউবা শৈশবে ডাক্তার হবার স্বপ্ন দেখেছে, 
যৌবনের প্রান্তে পৌঁছে সে তার অতীত স্বপ্র বা আশাকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে পারেনি ॥ 
অবক্ষশীল সমাজের যন্ত্রণাবিদ্ধ পরিবেশ তাকে বেকারের ছুঃসহনীয় 


একটি বিশেষ 
৪৪ প্রতি অনিশ্চয়তা ঘেরা পথে টেনে নিয়ে যেতে বাধা করেছে। প্রাণপণ 
ড 
সহজাত সমর্থন যুঝে জীবনযুদ্ধের বীরদৈনিক পবাজয়কে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, 
. তাতে এতটুকৃও_তাব লজ্জা বা গ্লানি থাকতে পারে ন1। উদদাত্ু 


শপথেব ঝিকিমিকি আলোয় আর ছানা দৃষ্টি সমান থাকে সে পরাজয়কে মেনে 
নেবে নবজীবনের আগক্ন স্থপ্রভাত হিসাবে। টা ধরে নেওয়া যাক কোন 


একজনের জীবনের্ীলক্ষ্য ব! প্রধান আকাজ্ষ __-সে গায়ফ হবে। 
প্রত্যেক শ্ঞপ্লীই আস্তবিকতার সাথে সাধন! করে এবং গভীর চচার আশ্রয়ে দক্ষতা 


অর্জন করেছেন । লাভ কবেছেন বাগ দেবীর আশীবাদ বারি; প্রত্যেকের কাছেই তার 
নিজ নিজ জীবনলক্ষ্য যুক্তিযুক্ত এবং মূল্যবান। তার দরুণই অন্যের জীবনের লক্ষাকে 
কেন্দ্র কবে অজ্জতর্কভাবে যুক্তিব *ছুবি চালানোর প্রয়োজন হয় না। সে কারণেই, ধার 
জীবনের লক্ষ্য সঙ্গীতসাধক হওয়া, তিনি সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রতি অন্ুবাগবশতঃ একাধিক 
যুক্তি দেখাবাব চেষ্টা কববেন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনে লক্ষ্যের 
লক্ষ্য, সমর্থন ও উহার 
নানি চবম পযায়ে উপনীত হতে হলে গঙীব অধ্যবসাত্ব এবং এ লক্ষ্যের 
প্রতি পরিপূর্ণ ঙাবে অনুরাগ থাকা উচিত। একটি বিশেষ আনন্দ- 
বোধ প্রত্যেকের মধ্যেই আছে । মানুষের জীবনেব এই বিশেষ আননবোধ হতেই 
সর্বপ্রকার শিল্প-ভাবনার জন্ম হয়েছে। তবে সঙ্গীতবিগ্যা় পাবদশাঁ হয়ে সমাজের 
কতটুকু উপকার করতে পারবেন-_এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই কারও মনে জাগবে না। না জাগাটাক্ট 
গহ্বাভাবিক। এর স্বপক্ষে বললে বলতে হবে, আধিক সম্পর্কান্থিত বৃত্তি নির্বাচন করলেই 
ষে যথেষ্ট টাক1 উপার্জন কর! যায় এর কোন নিশ্চয়তা নেই। সংক্ষেপে বললে বলতে হয়, 
সমাজ বৈচিত্র্যের স্থাস্িত্ব সম্পাদনের নিদান হ'ল “নানা মুনির নানা মত'। আর বাক্তি 
স্বাতন্ত্রাবাদের যুগে কারও মতকে কোন অংশে কম বলে প্রমাণ করা পশ্চাত্প্রসারী৷ 
মনোভঙ্গীর জ্াত্মবিকাশের সুযোগ দেওয়। ছাডা আর কিছুই নয়। 
যুগে যুগে শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখে সভ্য মানুষ উন্নত রুচি ও সংস্কৃতির প্রতি অন্থবাগের 
পরিচয় দিয়েছে । তাই সঙ্গীতসাধনাকে যিনি জীবনের লক্ষ্য নির্বাচন করেছেন, ভার" 
মা সাফল্য এবং ব্যর্থতার প্রশ্নের সাথে একটি দেশের এতিহান্ুরাগ 
এবং শিল্পানুবাগের প্রশ্ন নির্ভর করছে। বিলম্বিত ছনে লক্ষ্য 
সাধনাকল্লে এগিয়ে ঘেতে ষেতে সঙগীতসাধকের বার বারই একথ! মনে পড়বে “বছজন 
হিতায়ের' মহতী আদর্শের কল্যাণে তিনি আত্মোৎসাঁরুত। ৃ 


অবসর বিনোদ্ধন 


যাক্ত্রিকযুগের মানুষ প্রয়োজনের নিকট দাসখৎ লিখিয়৷ দিয়াছে । তাই কর্মচত্রের 
'আবর্তনে একটি কাজ শেষ হইতে না হইতে আব একটি আপিয়৷ দেখা দেয়। বিচিত্র ভাব- 
ভাবনায় আন্দোলিত মানবমনের গোপন দ্বার উন্মুক্ত করিয়। পরিশ্রম বহিভূতি উপায়ে 
ক্ষণিকের জন্য জীবনটাকে চালাইতে কে না চায়? এইরূপ মনোমোহিনী আকাঙ্ষার % "তে 
একদিকে যেমন রহিয়াছে শ্রমকাতর য়ে একঘেয়ে অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছা, 
অন্যদিকে আবার রহিয়াছে জীব-জগৎ্ উত্ভিদ-জগতৎ মানব-জগৎ সব কিছুরও মাঝে যে 
অন্তর্নিহিত মৌন্দধ, মাধুর্য "এবং কখনীয়তা উদর পূর্ণ তর আম্বাদ- 
লাভ। বৈচিত্র্য-তৃষ্ণার শিবৃত্তি ঘটাইবার প্রয়োজটেই যেন অকন্মাৎ 
কর্ম-চাঞ্চলোর কথা মানুষ ভূলিয়া যায়। কেমন যেন একটা অজানা, অচেনা ভাব-গাবনা 
আসিয়৷ আন্দোলিত করিয়৷ তোলে ; এই আন্দোলন মনে জাগায় পুলক, হৃদয়ে জাগায় 
বিস্ময় আর চিন্তায় আনে মুক্তি। কর্মের বন্ধনমুক্ত অবস্থাই হইল অবস্ন্। আর এই 
"অবসরের সাথক ব্যবহারই হইল অবসর বিনোদন | 
কর্মের নাগপাশে জড়িত অবস্থাতেই মানবমনে জাগে অবসর প্রাঞ্চির আকাজ্ষ। ৷ 
তখন জীবনটাকে যেন এক ছুর্বহ বোঝা বলিয়। প্রতিভাত হয়। চিমনির ধোয়া, যন্ত্রের ঘর্থর, 
রা যানবাহনগুলির সংকেতবাহী শব্দ আর কারখানার বাশি_সব কিছুই 
বলে এ কাজের কথ!। এরূপ অবস্থ। হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্কাই 
অবসর বিহীন জীবনের এক ঘেয়েমিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তাই কবি বলেন-_-“4. 
[০০7 1116 (1719) 16001 0? 095) ৬৬৪ 10256 170 (3105 6০ 90950 200. 
56810...৮ সত্যই তো এইবূপ জীবন থাকার উদ্দেশ্য কি? এইরূপ জীবনযাপনে 
অনিচ্ছাই মান্থষের কল্পনার রাজ্যে এক নতুন জগতের সন্ধান আনিয়া দেয়। সেই কল্পনা 
রাজ্যে কাজের পাশাপাশি অবসর যাপনের প্রশ্ন ও সমাবে জড়িত রহিয়াছে । | 
পশুচারণযুগ্র এবং কৃষিযুগ হইতে আরম্ভ করিয়। শিল্পধুগ প্ন্ত মানব সভ্যতার বিভিন্ন 
বূপান্তরের মূলে রহিয়াছে কর্মের প্রতি আসাক্ত এবং উহার সহ্াবহারের ইচ্ছা । পিরিণতিতে 
ও উহ1 মানব মনে আনিয়! দিয়াছে কর্ম করিয়া! অবস্থার উন্নতি করিবার 
ভা নর মত গভীর অন্ুরাগ। ইহার স্বাভাবিক পরিণতিতেই বোধ হয় এ যুগের 
চিন্তা মাহুষ শ্রমদেবতার আরাধনাকে চরম মোক্ষ মনে করিয়াছে । এ যুগের 
মানুষের দর্শন হইল তাই কর্মদর্শন। ধনতাস্ত্রিক সভ্যত। কারথানা 
প্রথার স্থষ্টি করিয়া আলম্যকে অপসারিত করিয়। দিয় কর্মের স্বপক্ষেই ওকালতি করিয়াছে। 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের-এই একইরূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । সমগ্র জগৎ প্রবাহই যেন 


প্রারভ্িক তূমিক! 


অবসর বিনোদন ৬ 


৫ 
মানব-মনে উ কিঝুঁকি মারে না। হয়ত বা ইহার দরুণই যাস্ত্রিক যুগের নর-নারী কর্মের 
দ্বারা শ্রান্ত, ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত। 
মানুষের অন্যতম প্রাণধর্ম হইতেছে সজীবনা, চিত্তের ক্ষতি এবং মুক্তিলাভের 
অভীগ্ন: | জডপদার্থের হ্যায় প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শুধুমাত্র কাজ করিয়া! গেলেই 
যথাথ গ্রাণশক্তির বিকাশ হয় না। গতির প্রতি অত্যাসক্তির জন্য 
নসর বগলের মুল্য দানুষের আবেগপ্রবণ চিত্তের পূর্ণ পরিতৃপ্থি ঘটে না। পরিণামে ইহা 
সুখ-শী (৭ বঞ্চিত অশ্ন্থিপূর্ণ জীবনকে ডাকিয়া আনে । এইরূপ নেতিবাচক পরিস্থিতির 
কবল হইতে মুক্তিলাভেব করথার্শচস্তা করিয়া অবসর যাপনের মূল্য ও তাৎপর্য বিচার 
করিতে হইবে । | 
কর্মরাস্ত ! ও মন লইয়া উধ্ব্ণকাশে বিহঙ্গকুলের কলতান, পত্রের মর্মর-ধবনি, 
টুকরো মেঘের £৬৪৩৫ বিক্ষিপ্ত আনাগোনা, নদীর কুল্কুল্‌ বহিয়! চলা, মলয় পবনের 
উচা্টন ভাব বহিয়া আন, পাহাঁড়য়। জায়গায় মর্ত্যসুষম-_-সবকিছুই অনুপম আননের 
বার্ত। খাইয়া আনে। 'একটানা ক্লাস'কিংবা দোতল। লাইব্রেরীর কক্ষে বসিয়া গ্রস্থকীও 
সাজ্িয়। থাকিতে থাকিতে হঠাৎ যদি নীচের দিকে তাঁকাহয়া ফেরিওয়ালার গগনভেদী 
চিৎকার, সদ্য ইস্কুলফেরতা ছাত্রের উল্লাস কিংবা রিক্সাওয়ালায় বিশ্রাম লইবার দৃশ্ দেখা 
যায়, তাহার আনন্দ সত্যই অবর্ণনীয়। বস্তৃজ্গতের জড়তাসম্কুল পরিবেশের মধ্যে 
থাকিয়াও ষে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাকে উপভোগ করিবার মত ইন্ডরিয়সচেতন ব্যক্তির, 
₹খ্যা খুবই কম। তাহাদের ক্লান্ত ভারনত হৃদয়কে দমবন্ধ পরিবেশ হইতে মুক্ত' করার 
মাধ্যমেই অধসর বিনোদনের যথাথ মূল্য স্থিণীরুত হয়। 
ইন্দ্রিয়বশ, নৈষ্র্ম্য কখনও মানুষকে যথার্থ আনন্দ দিতে পারে না। অবসর বিনোদন 
করার অর্থ এই নয় যে, অলদ-হন্দ্রিয় সচেতনতাবোধ 1? অবসর বিনোদনের সাথক রূপ 
* হইল বৈচিত্র্য পিপাস্থু মানবমনের অনস্ত আকাঙ্ার পরিপূর্ণ বিকাশ । এই কারণেই গতাঙ্ু- 
গতিক কর্ম কিংবা পরিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া ভিন্নতর পরিবেশে অতিবাহিত করার দ্বারাও 
অবসর বিনোদন করা চলিতে পারে। স্বাস্থ্যোন্ধারের জন্ু স্থান 
524 পরিবর্তন যেমন অত্যাবশ্যক, ঠিক তেমনই কোন একটি বিশেষ কর্মে 
অভ্যন্ত হহধার জন্য যদি চেষ্টা করা যায় সেটারও যথেষ্ট সার্থকতা রহিয়াছে। ইচ্ছুলের 
ছাত্রদের কথাই এ প্রসঙ্গে বল৷ চলিতে পারে--তাহারা সাধারণতঃ দিনের পর দিন শিক্ষক, 
মহাশয়ের কথা শুনিয়া ক্লাস করিয়চযায়। সদিচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইয়া যদি তাহার!, 
অশিক্ষিত দেশবাসাঁদের অক্ষরজ্ঞান দিবার জন্ত সমাঅসেখার আশ্রয় নেয়, তাহ হইলে ষে. 
সফলতা লাভ করা যাইবে-_তাহার মূল্যই বা কম কিসে? ছাত্ররা! এ কারণে যদি দেঁশসেবা, 
সমাঞ্জলেবা এবং প্রতিবেশী সেবা করিয়া অবসর বিনোদন করিতে চেষ্টা করে; তাহ! 


৮০৯ ' প্রবন্ধ-রচনা 


হুইলে উহাই হইবে আদর্শ অবসর বিনোদন । “বা শব্খটি আমাদিগকে একই 
শ্রমের কথাই স্মরণ করাইয় দেয়। তবুও সেবা এবং কর্মের মধ্যে ষে পার্থকা আছে 
তাহার স্বাণ ভিন্ন, বৈচিত্র্য এবং উপযোগিতার প্রশ্নও ভিন্ন । 

কথায় আছে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা । এই পৃথিবীর রূপ, সৌন্দর্য এবং বৈচিত্রের 
'আম্বাদ মানুষ বীরত্ব এবং পরিশ্রম দ্বারাই লাভ করিয়াছে। প্রকৃতির হাতে ক্রীড়নক, 
মানুষ তাই আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। স্বভাবতই 
একারণেই বল! চলে, কর্মকে অস্বীকার না করিয়া! উহাকে পাশাপাশি 
রাখিয়া অবসর বিনোদনের চেষ্টাই হইতেছে এ যুগের স্কিত খাপ খাওয়াইন্না চলার প্রকট 
এক্ষণ এবং আদশ পথ । | 


উপমংহার 


ইতিহাস পাঠ 


পারম্পধ রক্ষা করিয়া তথ্যের আলোকে ঘটনার ব্যাথান ও দেশ-কালের অন্তগৃঢ 
তাৎপধ বিশ্লেষণই ইতিহাস। ঘটনার দ্বারা ঘনঘ্াচ্ছন্ন রোমাঞ্চকারী. অতীত-কাহিনী 
ইতিহাস নহে। ইতিহান গবেষকের নিকট অতীত-বর্তমানের মধ্যে যোগসেতু রচনা 
করিবার স্বাভাবিক প্রবণতা থাকাটা বাঞ্চনীয় কিন্তু উহাই চরম 
নহে। ইতিহাস পাঠক একথা জানেন, “কোন দেশের ইতিহাস 
লিখিতে গেলে-_সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহ] হ্ৃদয়ঙ্গম কর! চাই ।, 
সামগ্রিকভাবে ইতিহাস বলিতে বোঝায়_-"[07€ 11190017 0£ 005 ০110 15 005 
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সামান্ত উৎসাহুকে পুজি করিয়া ইতিহাস পাঠে নিয়োজিত হইলে প্রথম প্রথম 
তথ্যের কণ্টক হবার ক্ষতবিক্ষত হইতে হয়। ক্রমে ক্রমে উহ! গভীরতর আনন্‌ 
ও বৈচিত্র্যের খোরাক যোগায়। কোন একটি দেঁশের সামগ্রিক পরিচয় লইবার চেষ্টায় 
উৎসাহিত হইয়! ইতিহাস পাঠ করিতে গেলে দেখা যায়, উহ। পাঠের আনন্দ রোমাঞ্চকারী 

চিত্ত-চাঞ্চল্যের ভরপুর উপন্তাস পাঠের আনন্দকেও স্লান করিয়া দেয়। 
ইতিহাস পাঠে আনন্দ 
ও বৈচিত্দানকরে ইতিহাস গব্ষেকের নিরলস সাধনায় একটি জাতির*ধ্যান-ধারণা, 
চিস্তাচেতনা, আশা-আকাঙ্জী--সব কিছুই প্রাগ্লরূপ লইয়া 

পাঠকের নিকট উপস্থিত হয়। ধারাবাহিক ঘটনাহ্থদরণের পশ্চাতে এঁতিহাসিক বলেন, 
“দিথিজয়ী রাজ-রাজড়ার কথা, রাজধি অশোক কিংবা রাজা আলঙফ্রেডের ন্যায় দয়ালু 
রাজাদের কথ! আর অত্যাচারী সাম্রাজাবাদীদের কথা এই সকলের পশ্চাতে থাকে 
অথণ্ড জীবনাদর্শের সম্পূর্ণ পরিচয় দিবার আগ্রহ। " 


প্রারস্তিক ভূমিক! 


ইতিহাস পাঠ ৬৩ 


একজন রোমান কবি বলিয়াছেন“ 2 ৪. 1090) 2110. 71005375 1701087 
19 01917 00 1016. সমগ্র মানবসমাঞ্জের সহিত নিবিড়তর এক্যের অনুভবই 
উত্ত কৰ্বিকে এইরূপ কথা বলাইয়াছে। আমাদের পৃবপুরুষগণের মহৎ কর্ষ[দর্শও এক 
জাতির নিকট অপর জাতির আক্রান্ত হইবার কাহিনী ইতিহাস 
পাঠের মাধ্যমে আমাদের চিন্তার পরিমগ্ডলের প্রসার হয়। একদিকে 
যেমন মহুতৎ্কর্ষ এবং আদর্শ আমাদের শিকট অন্করণ যোগ্য হয়, 
অন্যদিকে তেমনি আক্রমণকারী জাতিগুলির হিংন্্র যনোবৃত্তিকে আমর ধিক্কার জানাই। 
ঘুর্বলতম জাতির অ্সহায়তা আমাদের সমবেদনা জাগায়। এই সমবেদনার মূলে 
রোমান কবির মতও আমাদের মনে জাগে একটি অথণ্ড ভাবাদর্শ। পরিণতিতে এ 
ভাবাদর্শ আমাদের্ধপ্রতিটি কর্মে, গ্রতিটি চিন্তায় যথেষ্ট উত্সাহ এবং জীবনীশক্তির 
বিকাশ ঘটায়। 

অতীত অনালিঙ্গিত বর্তমানের কথা ভাবাটা অশ্বাভাবিক। জগৎ জুড়িয়া ষে 
মানব-জাতির অধিষ্ঠান ইতিহাস সেই মারব-জাতির স্থৃতি কাহিনী । বর্তমানের অবস্থার 
দিকে তাকাইয়ী অহীত বিশ্বৃত চিন্তা মানবমনে দেখা দেয়। অতীতের শূন্যতাকে 
বর্তমানের পূর্ণতান্ব আনিয়া! যাচাই করিবার কষ্ট স্বীকার করিতে কেহ চাহেন না। 
এক্ষেত্রে ইতিহাস লুপ্ত স্থৃতির ইতিহালকে রোখাঞ্চতর করিয়া ইতিহাস পাঠকের নিকট 
উপস্থাপিত করে। একটি জাতির এতিহা, ধ্যান-ধারণা এবং চিস্তাচেতনাকে অতীতের 
ধারান্থুদরণ করিয়া জানিবার জন্যই ইতিহাস পাঠ। যে জাতি 
এতিহ বিস্বৃুত বর্তমানে শুধু দ্রিন যাপনের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত সে 
জাতির নিকট ইতিহাস তার্দেণ পূর্ব এতিহ এবং গৌরবের ্বর্ণোজ্ৰল 
এধ্যায়গুলির কথা বহন করিয়া আনে। ইতিহাসকে এই কারণে একটি জাতির বিকাশ 
এবং বর্তমান অবস্থার মূল কুঞ্চিকান্বরূপ নির্দেশ করিলে অযৌক্তিক কিছু বল! হইবে না। 
বর্তমান প্রতিনিয়তই অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে । আমর] অতীত চিন্তা 
ব্যতিরেকে বর্তমানের আদর্শ, ভাবনা, প্রচলিত কীতি এবং স্থিতিশীল অবস্থার ব্বরূপকে 
চিনিতে পারিব না। কারণ বধিতরূপ দেখিয়া জন্মেতিহাসকে চেনা যায় না। অতীত 
ইতিহাস এই কারণে শুধু অতীতের কথাই বলে না, বর্তমানকেও চিনিতে ও জানিতে 
জ্মামাদদের সহায়তা করে। ূ ৬ 

চলমান বর্তমানও একদিন নিঃশেধিত হইয়া যাইবে, তখন সেই অনাগত ভবিষ্যতে. 
চলমান বর্তমানের স্বরূপকে জানিতে হইবে-_সেদিনও বিগত অতীতের ন্তায় আঙজিকার 
বর্তমানকে চিনাইয়৷ দিতে সহায়তা করিবে। একটি জাতির সামগ্রিক বিপর্যয় কবলিত. 
অবস্থ হহতে বাচাইতে হইলে সেদিনও ইতিহাস পাঠ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে । | 


চিন্তা ও কল্পনার 
খ্রস্বার বৃদ্ধি 


বর্তমান অবস্থার 
শরিচয় দান 


৬৪ গ্রবন্ধ-রচনা। 


তবে একথা ভূলিলে চলিবে ন৷ যে, এতিহাসিক ইতিহাধ রচনার দায়িত্ব স্ুচারুভাবে সম্পাদন 
না করিলে সার্থক ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। শুধু মাত্র পারম্পধ নহে, ঘটশাহ- 
সবণকেই একমাত্র পুঁজিদ্বরূপ গ্রহণ না কারয়া শিরপেক্ষভাবে 
নিত এসব উপাদানগুলিকেই স্থুগ্রধিত করিয়া তুলিতে হইবে। হৃহার 
সহিত ইতিহাসের গতিশীল রূপটিকেও চিশিবার চেষ্টা করিতে হহবে। বৈজ্ঞানিক যুগে 
প্রগতিকে বাধ দিয়া স্থিতিশীল মানবগোষ্ঠীর কাহিনী বলিয়৷ গলে উহা অধৈজ্ঞান? বুদ্ধি- 
প্রন্থত হইবে । তাই ইতিহাস পাঠ যেমন আনন্দ, বৈচিত্র্য এবং জিগীধাবোধেধ নিবৃত্তি 
ঘটাইতে পারে, তেমান অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রস্থত ইন্তিহাস পাঠ আবার বিভ্রান্তও করিয়! 
তুলিতে পারে। সেজন্য সতর্ক পদক্ষেপে ইঁ হাস প1ঠককে অগ্রসর হইতে হইবে। 


কারিগরা শিক্ষ। 
মান্য আপন বুদ্ধিবলে যস্ত্রেৰ ডগ্ডাবন করিয়া প্রকৃতির উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে। শুধু প্র'তই নহে অগ্তান্য জীবজন্তরদের উপর মানুষের সবময় প্রাধান্যও 
বর্তমান রহিয়াছে । ইহার অন্যতম কারণ হইল যন্রউদ্ভাবন এবং উতারূ-ব্যবহার প্রণালী । 
ূ ন্ত্ের ব্যবহার প্রণালী ও উদ্ভাবন কৌশল যে বিদ্যার আশ্রয়ে আও 
প্রার্তিক ছুমিকা. করা জন্তব হয়ু, তাহা হইতেছে কারিগরী বিছ্ভা। এই কারণেই 
কারিগরী বিছ্যাশিক্ষালাভের প্রয্কোজনীম় তা অপরিপীম। কারিগবা বিছ্যাশিক্ষার সার্কতার 
প্রশ্নের সহিত কোন একটি বিশেষ জাঠির চখমধাপে আরোহণের প্রশ্ণও গভীরভাবে 
জড়িত রহিয়াছে। 
সভ্যতার আদিপবে মানুষ ছিল বিশৃঙ্খল, অসভ্য ও বর্বর । অভ্যতা সৃষ্টির মধ্যাহ্ন 
হইতে মানব সভ্যত| ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়। ব্তমানরূপ ধারণ করিয়াছে। মানুষ আরজ 
আর বিশেষ কোণ যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াই তৃপ্ত নহে। প্রয়োজনের অনন্ত চাহিদার 
দিকে লক্ষ্য রাখিয় পে গ্রতি দন নতুন নতুন যন্ত্রপাতি এবং উহার 
তত প্রণালী আবির করিয়া চাঁলয়াছে। এইসব প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি 
অবগ্ত মানব-সভ্যতাকেও প্রগ(তর পথে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। স্বভাবতই যে জাতি 
যতবেশী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইবে, সেই জাতি তত জটিলু জীবনযাত্রা! 
প্রণানীকে সহজতর করিতে পারিবে। এতিহা সক দৃষ্টিগুীর আলোকে ইহা পর্যবেক্ষণ 
করা গিয়াছে যে, কারিগরী বিগ্যায় সর্বাপেক্ষা নিপুণ জাতি দুর্বলদের উপর অর্থ নৈতিক 
আধিপত্যও বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। 
সমাত্ববন্ধ মানুষের ব]ইি এবং সমষ্টির প্রয়োজন মিটাইবার দাত্রিত্ব কারিগরী বিদ্যা 
নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। সভ্যতার বিবর্তনের সাধে সাধে ডহা জটলকূপ ধারণ 


কারিগরী শিক্ষা ৬ 


করিয়াছে। দেহিক, নৈতিক, ভৌতিক এবং মানসিক সমন্ত দিক হইতেই জটিল 
সামাঙ্তিক পরিবেশে লালিত মানুষের চাহিদ] নান' প্রকার । অবশ্ত পূর্বোক্তগুলির মধ্যে 
দৈহিক এবং ভৌতিক -প্রয়ৌজনীয়তা নির্বাহের প্রশ্নই সর্বাপেক্ষা বেশি 
গুরুত্বলাভ করিয়ছে। ইহাদের অভাব পুর্ণ করিবার চেষ্টা 
কারিগরা কর্মীরা গ্রণ করিযাছেন। সে কারণেই আধুনিক সমাজে. 
বনু কষ্ছ্পগরী কর্মীর প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কৃষক, তাতি, মুচি, ছুতার প্রভৃতি 
সমাজবন্ধুরা এতদিন পর্যস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইয়া আসিতেছিল। আধুনিক 
ন্ত্রাতির ব্যবহা৭ প্রণালী 'আয়ন্ত করিয়া উঠারাও নিজ নিজ বিষয়ে বুৎপত্তি লা করিয়া 
বল্প মূলধনে' অঞ্চচ ভ্রীমসময়ে অনেক বেশি পণ্য তাহারা সরবরাহ করিতে পারে। যদি 
তাহারা উপযুক্ত তর শিক্ষালাভ করিবার মত সুযোগ সুবিধা পায়, তাহা হইলে 
ইহাতে অপধাপ্ত পুঁজি বৃদ্ধির আশঙ্কা! থ|কিবে না। তবে বেকার-সমত্যার দূরীভূত করিবার 
ক্ষেত্রে এই প্রকারের কারিগরী শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তাকে কোন অংশেই কম করা 
চলিবে না। | | 

অনেক সম্ভাবনার আলোকবতিকা বহুন করিয়৷ বিজ্ঞান মান্ষের মধ্যে নতুনের 
উদ্দীপনা এবং চাঞ্চলোর স্ষ্টি করিয়াছে। সঙ্গে সর্জে কারিগরী বিছ্যাশিক্ষার ক্ষেত্র 
বিস্তৃত. হইয়াছে। ইহার জন্য কারিগরী শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা আজ শুধু কুষক, 
তাতিঃ ছুতার, মুচি প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ শাই। সমাজের প্রতিটি স্থান হইতে কারিগরী 
শিক্ষালাভের জন্য যথেই অন্ুবাগ বুদ্ধি পাইয়াছে, এমনকি শিক্ষিত এবং দায়িত্বশীল « 

ইঞ্জিনিয়ার দৃষ্টিতে এ ব্যাপারে নিবদ্ধ হইয়াছে। স্বাধীন ভারত 

বর্তমান কাবি- সরকারও কারিগরী বিদ্যার উন্নতির জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট হইয়াছেন। 
গরদের অবস্থা 
গত দেশব্যাপী কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য ছাত্রসমাজের মধ্যেও 
কম উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় নাই। কলা ও সাধারণ বিজ্ঞান পাঠের দিকে . 
অধিকতর নজর নণ1 দ্রিম্না কারিগরী শিক্ষার দিকে অপেক্ষাকৃত বেশি লক্ষ্য রাখা. 
অবশ্ঠই প্রয়োজন । 

প্রতিবন্র আমাদের দেশের বনু ছাত্রকে কারিগরী বিষ্ঠায় যথেষ্ট দক্ষতা নিন 
রাশিয়া, জার্মানী প্রভৃতি দেশে প্রেরণ কর। হইয়! থাকে । আমাদের দেশের তিনটি পঞ্চ- 
বার্ধিকী পরিকল্পনায় কারিগরী শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। উচ্চ- 
মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্য তাকায় এই বিদ্যাকেও উপযুক্ত স্বীকৃতি দেওয়। হ্ইয়াছে। সারা 
ভারতের কারিগরী শিক্ষার উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একটি কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে। 
প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া এই কাউন্সিলের সাস্তমগুলী কারিগরী শিক্ষালাভের অনবিধা 
দুর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই কাউন্সিলের গ্রচেষ্টায় বর্তমানে খড়াপুর ও মরি 


ধা... € 


বিভিন্ন প্রকারের 
কারিগরী বিদ্ধ! 
ঠ 


৬৬ প্রবন্ধ-রচনা 


ইঞ্জিনিয়|রিং কলেজ ৃইটি ছাড়াও অন্ান্ত পলেটেক্নিক্‌. শিক্ষালয়গুলি ইহার উজ্জ্বল 
স্বাক্ষরবহন করিতেছে। 
ক।রিগরী বিদ্যার বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তি হইতেছে, ইহা বড় বের্শি যাঁস্্ক এবং 
একঘেয়ে । পরিণতিতে মান্য জীবনের উচ্চতর আদরের কথা বিস্বৃত হইর়। জড় পদার্থের”" 
মত হইয়! উঠে । ফলে সু] মাত্র বাবহারিক দিকটাই বড় করিয়া দেখে ॥ 
ইহ। দুরীডূঠ করিবার উপায় নির্দেশ করিতে গিয়া হিউম্যানিটিজ 
বিষয়টি অবশ্য পাঠা করিবার কথা বলা চলে.। শা গউ 
করিয়াই আমাদের দেশে নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় উপরেক্তি বিষয়টিকে অবশ্য পাঠা হিসাবে 
গ্রহণ কর] হইয়াছে। কারিগরী বিগ্ভার প্রতি অত্যধিক ডল কল এবং 


কারিগরী বিদ্ব। 
গ্লাভের কুফল 


বিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে কারিগরী শিক্ষালাভের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ফাড়িয়াই চলিয়াছে। 
অবশ্য শিক্ষা হওয়! উচিত প্রত্যেকের নিজ নি বৃত্তি এবং প্রতিভা অন্ুযারী। 
সমন্য। ভারাক্রান্ত সমাজে অর্থ নৈতিক দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য প্রত্যেকেই তৎপর । 
। একারণেই বেকা৭ সমস্ত| এই বিষয়ের প্রতি অধিঝ্টংশ ছাত্রদের আকর্ষণ যি করিবার. 
অন্ততম কারণ। সমতা রাখিয়া অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শার 
খ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক-_ইহাই সবার আকাজ্কিত। সমন্তা বিজড়িত 
সমাজে শিক্ষা অজ নের অভিলাষ যেন কেবলমাত্র আখিক মানদণ্ডেই 
না হয়। এই ব্যাপারে দেশের চিন্তাশীল, বুদ্ধিীবী এবং সরকারের নজর রাখা অত্যন্ত 
প্রয়োঞ্জন হইয়। পড়িয়াছে। তাহা না হইলে কারিগরী শিক্ষানবীশর্দের সম্মুখেও বেকার 
সমস্যার অণহনীয় যন্ত্রণা একধিন আলিয়া উপস্থিত হইতে পারে। 


উপনংহার 


রৃত্তিমূলক শিক 

শিক্ষা যদি আত্ম প্রতিষ্ঠার সহায়ক না হয়, তাহা হইলে নে শিক্ষা নিরর্থক । আমাদের 
দেশের বর্তমান শিক্ষা জীবন যুদ্ধের পাথেয় যোগায় না। শিক্ষিত বেকার তাই আজ 
দেশ ভরিয়। গিয়াছে । আমাদের উ্দরান্নের সংস্থানে সাহায্য করে ন।। বাস্তব জীবনের 
সহিত এ শিক্ষার যোগ নাই। সে জন্য বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে বাহির হইয়া আমর! চক্ষে 
ধোয়। দেখি । চাকুরি অর্থাৎ কেরাণী-গিরি ছাড়া শিক্ষিত ব্যক্তির জীবিকা পথ নাই। 
চাঁকুরি আর কত পাওয়া! যায়। তাই আজদেশ জোড়! হাহাকার? বেকার সমস্থ 
ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া দেখা দিতেছে । সবচেয়ে বড় শিক্ষা দুনিয়ার বুকে টিকিয়া 
থাকার উপায় করা। বিশ্ববিগ্ঠ/লয়ের.কে তাবে সে উপাযু দেখানো নাই, শুধুমাত্র ভাব ও 
চিন্তা বারা মানুষ বাচিতে পারে না; তাহার হাত দুইটি প্রধান মূল্ধন। সেই মূলধন 
ক1ছে লাগাইয়। পৃথিবীর বুকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, খাইয়া ঝাচিবার উপায় করা। 


স্ব 


তিলক শিক্ষা ৭ 


. কিন্তু আমাদের হাত মিলিয়াছে। শুধু কলম পিধিতে। মস্তিষ্ক শিবিষ্বাছে পরের বুপি 


লইয়। আলোচনা করিতে । আমরা সকলেই হইম্বাছি শিক্ষিত তেশতা, অফিসের 
*ড়ে বসিয়। মাসিক বরাদ্দ মাহিনার ছোলা ছাড়া আমাদের ক্ষুতিবৃত্তির অন্থপথ নাই। 

' ুশিয়া জোড়া কর্মের দে মহাষজ্ঞ হইতেছে তাহাতে আমাদের কি কিছুই করিবার 
নাইস কৃষি-কর্মে কামারের কাজ, ছুতারের কাজ, যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কাঞ্জ, কোন যঙ্ত্রের 
সাহায্যে কিছু উৎপাদনের কাজ, প্রাহিকের কাজ, চামড়ার কাজ, বাশ বেতের-কাজ, 
টির ৪ উল কাজ ইত্যার্দ কঙ শত কাজ রহিয়াছে । আমরা হাত থাকিতে, 
কর্মশক্তি থাকিতে, মন্তিফ থাকিতে ছুই সব কাজ হইতে দূরে থাকিলে কে আমাদের 
মুখে অন্ন তুলিয়া দিবে॥ আমাদের এই ,কর্ম কৌশল গিখিতে হইবে। কারিগরী 
শিক্ষার প্রতি দেশের যুর্কদের দৃষ্টি না ফিরাইলে দেশ জোড়া বেকার সমস্যার সমাধান 
(কোনদিনই হইবে না। 

কেহ যর্দি বলেন যে তাহা হইলে দেশ কি কেবল কারিগরের দেশ হইবে? এখানে 


'কেতাবি শিক্ষা কি একেবারে বন্ধ ুইয্ যাইবে? এখানে কি জ্ঞানবিজ্ঞানের পথ রুদ্ধ 


হইবে? কখনই নহে? যাহার! প্রতভাশালী, যাহারা মেধাবী তাহারা প্রচলিত শিক্ষা 
ব্যর্থ অবলম্বন করিয়া থাকুক। কিন্তু যাহারা তাদৃশ মেধাবী নহেন তাহাদের জন্য বৃত্তি 
সবলক শিক্ষার দ্বারও যুক্ত করিয়া দেওয়া হউক। এই বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাহায্যে তারা 
দেশের নানাবিধ প্রয়োজনীষঘ দ্রব্যাদিব উৎপাদনে লাগিয়া যাওয়া বা লাগিম্কা গেলে 
তার্দেরও উদরাগ্ের ব্যবস্থা হহবে, দেশে অথও দেশে থাকিবে। কাজেই শিক্ষাঞ্ষে 
দ্বিমুখী কবা অত্যাবশ্ক-_এক মুখে থাকিবে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার দিকে ইহা ক্রমশঃ 
উচ্চতর শিক্ষার পে(পানরূপে থাকিয়া মাধ/মিক শুরেহ কতকগুলি বৃত্তিমূলক শিক্ষার 


ব্যবস্থা দ্বারা ছাত্রের হাতে কলমে কারঞ্জ কথার মত শক্তি ও প্রতিভা নিধারণের উপাস্থ 


সপে ষে ছাত্র যে বৃত্তির উপযোগী হইবে তাহাকে সেই বিশেষ বৃরত্তর ক্রমশ: উচ্চতর 
শিক্ষা দিলে সে আপন উদরার্রের ব্যবস্থা এঁ বৃত্তি অবলম্বনেই করিয়া লইতে পারিবে। 

গান্ধীজী প্রবতিত নবশিক্ষা বৃত্তিমূলক শিক্ষা কোন একটি হত্ত শিল্পকে অবলগ্থন করিয়া 
তাহারাই মাধ্যমে ছাত্রদের ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, জ্যামিতি ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা: 
করিয়াছেন তাহা মুলত গান্ধীজির 'নই তামিলি, শিক্ষা। এই শিক্ষার পুরাপুবি প্রচলন 
হইলেই ছাত্রগণ শিক্ষাকালেই কোন একটি বুত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনধারণে সমর্থ 
হইবার উপায় আয়ত্ত করিতে পারিবে । 

“কাজই শুগবানের পুজা”-কোন কাজই ছোট নয়। সার্থক ভাবে কর্ম করিতে 
পারিলে আমাদের অন্তনিহিত আত্মনক্মানবোধ আগরিত হহবে মানবের সেবাসু, 
মহান আদর্শ আমর। ধমা্জের সেবা করে। তাহার! সমাজের হিতকারী বন্ধু। যাহাদের 


৬৮ প্রবন্ধ-রচন। 


কাধ শক্তি থাকা সত্বেও পরের মাখায় কাঠাল ভাঙিয়া খায় করমীদের অবজ্ঞা করে 
তাহার! নরাধম। ০ & 


নব প্রবর্তিত সর্বার্থসাধক বিদ্যালয় নবম শ্রেণী হইতে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, 
হইয়াছে । এই ব্যবস্থায় শীপ্ব দেশের শিক্ষা এক নব অধ্যায়ের সুচনা হইবে। আর” 
শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়িবে না। এইজন্য এই ব্যবস্থায় বুত্তি নির্বাচনেরী অন্য 
বিশেষ শিক্ষক থাকিবেন। তিনি ছাত্রগণের মানাসিক বৃত্তি অনুশীলঞ্ *করিয়া কে 
কোন্‌ বৃত্তির উপযোগী তাহা ঠিক কবিয়া দিবেন! | 

দেশের যুবশক্তির অমিত কর্মশক্তি কাজে লাগানো বা লাগাইলে দেশ শ্রসম্পর. ৭ 
হইয়৷ উঠিবে। যেযে কাজের উপযুক্ত“তাহাকে সেই কাজেই নিযুক্ত করিলে প্রতিভা 
বা দক্ষতার অপব্যয় হইবে না। এই বিপুল জনসংখ্যা শরইস্কাবে সার্থক কাজে নিযুক্ত. 
হইলে ভারতের ঘরে ঘরে আনন্দের জোয়ার আনিবে। কাজেই বৃভিমূলক শিক্ষা ও 
কারীগরি শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষা যতর্দিন পুরাপুরি কর্মকেন্দ্রিক এবং . 
শিল্পমুখা না হয় ততদিন আমাদের বেকার সঁমস্তার সমাপান নাস্কু। বর্তমানে এইভাবে. 
শিক্ষার মোড় ফিরাইয়া তাহাকে অবস্থাস্থধায়ী না করি:ল দেশের আধিক সমস্যার . 
সমাধান ন্ুদুব পরাহত। সরকার এই বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন । এখন জন সাধারণ 
গতানুগতিক শিক্ষার মোহত্যাগ করিয়া এই ব্যবস্থা তরান্বিত করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ; 


করিলে দেশ সত্যই রক্ষ। পাইবে । 


পারিবারিক জীবনের শিক্ষা 

মানুষ যেদিন হইতে গৃহ-রচনা করিয়া পরিবারবর্গ লইয়া বাস কবিতে শিখিয়াছে» 

সেদিন হইতে তাহার জীবনের ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মান বসমাজের নৃতন প্রতিষ্ঠা চিত 

হইয়াছে। ইহার পূর্বে তাহার মন অস্থির ও উদ্ভান্ত হইয়া চারিদিকে ফিরিতেছিল, হঠাৎ 
তাহা তাহার প্রকৃত স্থান খুজিয়! পাইল। তাহার বিক্ষিপ্ত যাযাবর জীবনের অবসান. 

হওয়ায় সে ন্ুথশান্তিময় পারিবারিক জীবনে একটা নৃতন সত্যের আভাষ পাইল । এই 

সত্য মানব-জীবনের চিরস্তর সত্য। এই সত্য কেবল ব্যক্তিগত নহে? ইহা সর্বজনীন 
সত্য ) যেহেতু পারিবারিক জীবন সমগ্র মান্বসমাজের বৈচিত্র্যময় জীবনের কেন্রত্ব্প। 

মানুষ এই পারিবারিক ক্ষুদ্র পরিধির ভিতরে থাকিয়৷ জগচ্ছকি 

প্রারতিক ভুমিকা নিরীক্ষণ করে, এইখানেই সে জীবনের সবশ্েষ্ঠ তত্বগুলি খু'জিয়া। 

পায়। এইখানেই জীবনের প্রথম উন্মেষ ও এইখানেই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুচন1। 
এইখানে তাহার চরিত্রের যেরূপ অঙ্কুর উদগরম ই ইবে, পরিণামে সেই্রপ বুদ্মই উৎপর হইবে . 

এবং সেই বৃক্ষে সেইরূপ ফুল-ফল প্রসব করিবে। বস্তুতঃ, মানুষ কখনই পারিবারিক, 


পারিবাফিক জীবনের শিক্ষ! | ৬৯ 


'জ্বীবনের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না--কতক জ্ঞাতসারে, কতক বা অজ্ঞাতসারে 
*তাহার প্রত্যেক চিন্তা প্রত্যেক কর্ষ ইহা দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। 
॥  এইজন্যই "পারিবারিক জীবন প্রকুষ্ট শিক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র_ইহার শিক্ষা আমাদের 
“জীবনে মূর্তরূপে অনুভূত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা অনেকটা গ্রস্থগত, সে শিক্ষা মানসিক 
' বৃত্তির$কোন এক বিশিষ্ট অংশের উন্মেষ-সাধনে সাহাধা করে মাত্র । সে শিক্ষার প্রয়োজন 
বাহিরের দিকে যতটা, ভিতরের দিকে ততট| নহে। কিন্তু পারিবারিক জীবনের শিক্ষার 
* বগ্ হ্ায় িহিত লঞ্ভাবসমূহের উন্মেষ, চরিত্রের উন্নতি এবং মন্তুষ্যত্বের বিকাশ । সুতরাং 
'আবনগঠন ব্যাপারে ইহার প্রয়োনীয়ন্তা অসীম । শিক্ষাদান বিষয়ে বিদ্যালয়ের দাতিত্ব 
ঘতখাি, পরিবারের দায়িত্ব তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী। 
বি ছাত্রদের চরিত্রগঠনের স্থবিধাও অল্প, ব্যবস্থাও বড় অধিক 
নে কিন্তু পারিবারিক শিক্ষাব সর্বাংশ একমাত্র চরিত্র-গঠনের অন্য 
প্রযুক্ত হয়। আমাধিগকে মনে রাখিতে হইবে যে _-প্রত্যেক পরিবারের একট! শ্বগাঁয 
পবিত্রতা আছে; তাহা আমাদের সামান্য, ক্রুট, অনহেল। বা অপরাধের দ্বারা আমরা 
/ক্ষুন করিতে পারি না ।& 
ইংরেজিতে একটা! কথা আছে 40112116য 10921115 ৪6 12006. শুধু বধান্যত1 কেন, 
জীবনেব অধিকাংশ গুণরাঞ্ওর অঙ্কুর নিজ পরিবারের মধ্যে উদগত হয়। পরিবারের 
অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি পরম্পরের যে স্নেহ ও সহানুভূতি ম্বাভাবিকভাবে জন্মে, 
তাহাই উত্তরকালে প্রসারলাভপুবক মানব-জাতির প্রতি প্রদ্বশিত হইয়া থাকে__. 
প]রিবারিক প্রেমই একধিন বিশ্বপ্রেমে পরিণত হয়। পরিবারের মধ্যে আমরা ষে 
স্বার্থত্যাগ অভ্যান করি, তাহ।ই ভবিষ্যৎ জীবনের বুহত্তর ম্বাথত্যাগে পরিণত হইয়া 
জীবনকে গঁরবান্বিত করে। এই পারিবারিক জীবনের মধ্যেই আমরা গোঁঠী-জীবনের 
র্‌ অভ্যাস লাভ কি এবং মানপ-নমাজরূপ বৃহত্তর পরিবারে স্থানলাভ 
টা | করিবার যোগ্য হই। পরিবারের প্রত্যেকের সহিত আলাপ, 
ব্যবহারে আমর] যে অভ্যাস অর্জন করি, সেই অন্ুপারেই আমর! বাহিরের লোকের 
সহিত ভবিষ্যতে বাবহার করিয়। থাকি। পরিবরস্থ কোন ব্যক্তির রোগ হইলে তাহার 
 ষেব। করিয়া আমধী। সমগ্র মানবজাতির সেব। শিক্ষা করি। এইরূপে সমন্তপ্দিক বিচার 
' করিয়৷ দেখিতে গেলে পরিবারের মধ্যে থাকিয়। আমর! যে শিক্ষা লাড করি, তাহাই 
শেষ শিক্ষা 
এহ শিক্ষা ভিন্র ভির পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন রূপ । সকল পরিবাবের শিক্ষা জমান 
হইতে পারে না, তাহ! হইলে জগতে এইরূপ বৈচিত্র ও বৈষমা থাকিত না। কোন কোন 
"পরিবারের পুর্ব ইতিহাস অতীব গৌরবময় ; আবার কোন পরিবারের ইতিহাস কলঙ্কলিঙ। 


পারিবারিক শিক্ষার 
এউপকারিত। 


৭, প্রবন্ধ-রচনা 


এই 'অতীত ইতিহাসের প্রভাব বংশধবদদিগের উপর আসিয়া পড়ে এবং সেই অনুসারে 
তাহাদের মনোভাব ও চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে । সুতরাং কোনও এক ব্যক্তির শিক্ষা ও.. 
ব্যবহার দেখিয়৷ তাহার পরিবারের সঙ্ধন্ধে আমবা অনেক সময় একট, 
সাধারণ ধারণ। করিয়া লইতে পারি। অবশ্ঠ জগতে অনেক নগণ্য ' 
পরিবারের স্তুসস্তানের প্রতিভা, ধর্মনিষ্ঠা ও চরিত্রবলে খ্যাতি অর্জন করিয়া সঙগাজে ' 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। আবার অনেক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ল পরিবার কুসস্তান্ধের কুকাজে.ক 
অন্য অধোগমন করিয়াছে-_ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। ম্বতর1ং পরিবারের ইতিহাঠে 
ধারা পরিবত্তিত করা একেবারে অসম্ভব নহে। 

যখন পারিবারিক শিক্ষ। ব্যক্তিগণের চরিত্র ও কর্মের পর নির্ভর করে, তখন 
প্রত্যেকেরই এরূপভাবে জীবন-যাপন করা কর্তব্য যে, তাহাব প্রভাবে যেন পরিবারের, ' 
নৈতিক আদর্শ আরও উন্নতি হয় ও পারিবারিক প্রথাগু'ল নিশ্পাপ 
ও পবিত্র হইয়া উঠে। ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে প্রকৃত মানুষ এবং 
সচ্চরিত্রের আদর্শ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট ধনরত্ব আর কিছুই দান করিতে 
পারে ন|। 


বিভিন্ন রূপ 


উপসংহার 


/ সাধারণ গ্রন্থাগার 

বিবিধ পুস্তকের সংরক্ষণশালাকেই সাধারণতঃ গ্রন্থাগার বলা হয়। প্র্েক, 
স্থসত্য এবং উন্নতদেশের অগ্রগতির মূলে রহিয়াছে পঠন-পাঠনের প্রতি আস্তরিক 
অনুরাগ । শুধুমাত্র ব্যবহারিক দিক হইতেই পারা হইলেই কোন দেঁশের সমৃদ্ধি 
আনয়ন কর! সম্ভব নহে, প্রামাণিক দিক হইতে উপযুক্ত জ্ঞান আহরণ 
করা অত্যাবস্টক। আর এই প্রামাণিক দিক হইতে জ্ঞান 
আহরণেরও সর্বোত্তম পন্থা হইতেছে গ্রন্থাগার । এ ফুগের মনীষী কালণাইলের মতে, 
সত্যিকারের বড় বিশ্ববিদ্ঠালয় হইতেছে পুস্তক সংরক্ষণশালা। “1076 চো, 
11215515165 01 017656 0955 19 2, 201160101 0£ 1000155% ও 
ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে জানিতে পাবা যায় যে আলেকজান্দ্রিয়ার বিরাট পাঠাগারকে, 
খলিফা ওমর ধ্বংস করেন। ভারতীয় ইতিহাপে আছে, নালন্দা নামক একটি বিশ্ববিষ্ঠালয় 
অত্তীত ভারতের গর্ব করিবার মত বৈশিষ্ট্য লইয়া বর্তমান ছিল। বিশেষ করিয়! উহার" 
পাঠাগারটি সর্বাপেক্ষা বেশি উল্লেখের অপেক্ষা রাখে । খল” 

মা শাসনকালে উক্ত পাঠাগারটি ধ্বংস করা হয়। কনষট/্টিনোপলের, 
বিরাট পাঠাগারটি ধ্বংসের কথাও পৃথিবীর ইতিহাসে লিখিত, 

রহিয়াছে। এইসব পাঠাগারগুলির এঁতিহথ ম্ডিত ইতিহাষ জাঁনান্থরাগী মানব মনীষার, 
গর্ণোজ্জল অধ্যায়ের কথাই স্মরণ করাইয়! দেয়। মানুষ জানের প্রদীপ চির-গ্রজ্জলিত রাখিয়া 


প্রারস্িক ভূমিকা 


স্সাধারণ গ্রন্থাগার 


ন্ট 


নব নব ভাব-ভাবনার আশ্রয় লইয়াছে। তাই গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সেদিনকার' 
আজও অটুট রহিয়াছে । সেকারণেই বৃটিশ মিউপ্জিয়াম, লেনিনগ্রাডের বিরাট পাঠা! 
বিবিলিওথেক এবং ন্যাশনাল প্রভৃতি পাঠাগার আজও সর্বোতোভাবে গর্ব করি: 
উপাদান বহন করিয়! রাগিয়াছে। অন্যদিকে ভারতবর্ষের হ্যাশনাল লাইব্রেরীর কৎ 
িল্লেখের অপেক্ষা রাখে । এই বিরাট পাঠাগারটির বিভিন্ন জায়গায় পাচটি শাখা আ 
ব্রিটশ রাজত্বে ইহার নাম ছিল ইম্পিবিয়াল লাইত্রেরা। 

একদিন পাঠের 'একমাত্র অধিকবী ছিল সমাজের উচ্চমঞ্চের লোকেরা; তাই উহা! 
সর্বশয়ী প্র।ধান্তের কেন্দ্রভূনি ছিল এই পাঠাগার । অতীত ভারতেব ব্রাহ্মণ সংস্কা 
মূলেও রহিমাছে এরুপ হঙ্কার্ণ মনোবৃত্তিধ প্রসার । পাঠের আগ্রহ সকলের সমান ভাবে 
থাক্লেও জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমে উন্নততর আদর্শের সহিত পরচিত হইবার লে 
সমাঙ্জের প্রতিট মানুষের আছে। এ যুগের গ্রন্থ গার তাই সকলের জন্যই অবার ছ্বা 
আধুশিক্ঘু'গর পাঠাগার শুপুমাত্র জ্ঞাশানুশীলনের স্রযোগ করিয়াই দেন না, উন্নত চিত্ত 
পথও উন্মুক্ত ভুত দেয়। ইউরোপ মহাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দী 
বিভিন্ন পাঠাগার খুলবার চেষ্টা করা হয় এবং ডহার নফল প্র 
করে। উনধিংশ শতাব্দীর মধ]াঙ্থে ভার ওধর্ষে বিভিন্ন পাঠাগার খোল] হয়। €ি 
প্রয়েেজনের তুলনায় উহা খুবই অল্প । প্রত্যেক স্থসভ/ ও উন্নত দেশের ভাব-ভাবনার র 
সংগ্রহক।বী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পাঠাগার সত্যস্ত গুরুত্বলাভ করিয়াছে। প্রতোক শহ 
বহু উন্নএ এবং প্রাটীন গ্রস্থেব সংরক্ষণশ[৭। থাকিলেও অত্যন্ত দুখের বিষয় যে গ্রামে গ! 
ভারতবর্ষের প্রয়োজনেব তুলনায় পাঠাগাবের সংখ্য। অতাস্তুই অল্প। 

উন্নত সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত বর্তমান যুগের মানুষ আমরা । শিক্ষা চুশীলনে 
মহতী আকাজ্ষ। এবং অধিকার প্রতোকেরই আছে। অবস্থার প্রতিকুলে পড়িয়া মানুষ৷ 
. বিভিন্ন প্রকারের আধিক ছুরবস্থার সম্মুখান হইতে হুইতেছে। ইহার জন্য পাঠের আকা 
বলবৎ থাকিলেও পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠান্ুশীলন করা কষ্টসাধ্য । এই ছুরূহ সমস্থ 

সমাধান করিতে পারে একমাত্র পাঠাগারই । তাই ছাত্রদের এ 

হারার জনসাধারণের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাঠাগারগুলি। 
সুগঠিত করিয়া তোলা দরকার। সামান্ত টাদার বিনিময়ে গ্রতিদিন বিভিন্ন মনীষ 
জ্ঞানানুশীলনের সহিত পরিচিত হওয়ার শ্ফল সম্ভাবিত হয়। শিক্ষা নির্বাহের ক্ষে। 
ছাত্রদের জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে বুছিজীবীর্দের এবং জীবনচর্চার দিক হইতে জনসাধারছ 
অন্য পাঠাগার বিভিন্ন প্রকার উপকার করিয়া থাকে । 

জটিল সামাজিক পরিস্থিতির দিকে তাকাইয়! এবং প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য মং 
বিভিন্ন গ্রেণীর পাঠাগার খোল! হয়। ইস্ুল কলেজে ছাত্রদের জন্ত যে পাঠাগার খা! 


বর্তমান 


প্‌ গ্রবন্ধ-রচন। 


উহাতে শিক্ষামূলক এবং চিন্তামূলক গ্রন্থই বন্থল পরিমাণে রাখ রহিয়াছে । জনসাধারণের 
জন্ঠ পরিচালিত পাঠাগারে বিচিত্র রুচি ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রাখিয়া পুস্তক সংগৃহীত 
হ্য়। এই পাঠাগারে পুস্তক পাঠ করিবার সুবিধার জন্য উপযুক্ত দক্ষিণ দিতে হয়। জন- 
সাধারণের দ্বারাই এই সকল পাঠাগার পরিচালিত হয়। সরকারের পরিচালনায় একশ্রেণীর 
পাঠাগার রহিয়াছে, যেগুপি বুদ্ধিজীবী এবং চিস্তাবিদ্দের মানসিক 
খোরাক জোগাইব|র জন্য পরিচালিত হুইয়৷ থাকে৷ সরকার কর্তৃক 
. সুগঠিত উপায়ে ও উন্নত কর্মপদ্ধতির আশ্রয়ে এই দকল পাঠাগ।র সুগঠিত ও ধসমুদ্ধ। 
আর এক শ্রেণীর পাঠাগার রহিয়াছে এগুলিও সরকারের ছ্বাৰা পরিচালিত । কিন্তু উহাতে 
কেবলমাত্র ছাত্র্দের উপধোগী পুস্তকই সংগৃহীত হইয়। থাকে " 
জ/নানুশীলনের সহজাত গ্রবণতাকে পুষ্ট করিতে হইলে পাঠাগারের পরিবেশ অবশ্থাই 
উন্নত হওয়া উচিত। বধার্থ অধ্যয়ন পিপাসু ব্যক্তি সময়ের পরিমাপঠকরিয়া পাঠাগারে 
চার গিয়! বসে। খোস গল্প এবং চলতি ঘটনাব আশ্রয়ে যাহারা আজগুবি 
তা কাহিনী ফাদিয়া মূলবান সময়ের অপচয় করিবার জন্য পাঠাগারে 
গিয়া বসেন, তাহাদের যথার্থ ই পা$স্পৃহ! প্রবল অহ । তাহাদের 
প্রয়োজনে পাঠাগার নহে। পাঠাগারের সুস্থ সবল পরিবেশ গড়িয়া তেলার ক্ষেত্রে 
সকলের সমভাবে দাপ্রিত্ব রহিয়াছে 
কেবলমাত্র নিম্বশ্রেণীর প্রবণতার উদ্বোধক পুস্তকের সংরক্ষণশ।ল! হিসাবে পাঠাগারকে 
গড়িয়া! তুনিলে চলিবে না । শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরূপে পাঠাগরকে সুসমৃদ্ধ 
করিয়া তোলা প্রয়োজন । এবিষয়ে প্রগতিশীল রাষ্ট্রীয় সরকারের দৃষ্টি দেওয়া অনম্বীকার্য। 
পাঠাগারের বৃহত্তর উদ্দেশ্ত হইতেছে দেশের প্রতিটি মানুষকে জ্ঞাণানু- 
হিঃ শীলনের প্রতি উৎসাহিত করিয়া তোল1। সেইজন্যই পাঠাগার 
হইতেছে বাসী সম্পদ্বিশেষ। তাই উহার উতকর্ষের প্রশ্নের সহিত একটি জাতির * 
সামগ্রিক প্রশ্নও অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত রহিয়াছে। 
সময়ের মূল্য বা সদ্বযবহার 
[ স্কুল ফাইনাল ১৯৫৭ ] 
সময় অমূল্য ধন। সময় ও নদীর শ্োত কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না । মাঞ্চুষের জীবন 
 ক্ষবস্থায়ী | কালের গতির বিচার করিলেই সহজেই অনুমেয় হয় যে ইহা মূহুর্ত মাত্রেরও কম। 
অথচ প্রত্যেক মানুষই বিশেষ বিশেষ কর্তব্যপালনার্থে জন্ম গ্রহণ 
প্ার্থিক তুমিকা করিয়াছে। সেই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সময় মত কাজ করিয়া যাইতে 
ছইরে। সময় চলিয়া! গেলে বিশ্বের সমগ্র এশ্বর্য দিয়াও আর তাহা ফিরিযু! পাওয়া যায় না। 
'সেইলন সময় থাকিতেই সমস্ত কার্য সম্পাদন করিলে জীবনে ব্যর্থতা বরণ করিতে হয় না। 


প্রস্থাগার কর প্রকার 


বৃত্তিশিক্ষ1া ও বৃত্তিনির্বাচন ৭ 


যায়। মহাবাজ অশোক জনহিতকর কাজ কবিয়াই ধর্মীশোক হইয়াছিলেন। বৌছযুগে 
সেবাকাধ বিস্তার লাভ কবে। ভগবান্‌ যে কাজ করিতে পবাজ্দুখ হন নাই, সে কাজ থে 
সাধারণ মানুষ হীন বলিয়। পরিত্যাগ করিবে একথা অবিশ্বান্থা। 

বর্তমানে আম দের দেশে ষে ধরনের সেবা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে--এই ধরনের 
প্রতিষ্ঠান পুরে আমাদের দেশে ছিল না। কিন্তু তথাপি গল্লীব নানা উৎসবের মধ্যে, 
সাষ্জ্জক ভোজনেব মধ্যে আমবা পাংস্পবিক আস্তবিকতা বোধ দেখি-__ এবং ইহাই সেবা" 
ধর্ম প্রবৃত্তিব প্রাথমিক নিদর্শন। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্াদেশে ভ্রমণ করিয়] সে দেশের 

সেবাপ্রত্ষ্ঠানগুলি দেখিয়াছিজেনে। সেইজন্ত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
& কণিয়াই তিনি পৰশ্চাত্যাদেশেব অনুকরণে এদেশে রামর্ণ মিশন গ্রতিষ্ঠা 
কবেন। তিনি &সবার্থীদে বলিতেন-_দণ্দ্ি নাবায়ণ | তাহাদের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরের রূপ 
পরিস্ফুট দেখিতেন। বামঃফ আশ্রম প্রত্তঠাব সঙ্গে সঙ্গে দেশেব যুবকবুন্দেব মধ্যে পবা, 
আগহ অতিমাত্রায় দেখ দয়। (সজন্য যখনই সেবা আহ্বান আসিয়াছে যুবববৃন্দের। 
প্রফুল্ল বদনেঞ্জস কাযে আত্মসিয়েষ্টী কবিয়াছে। তখন হইতে জগ্যাবধি রামরু্ণ মিশনের 
আদশ অন্সবণে বহু জনহিতকর প্রত্ষ্ঠানেব জনু। হইয়াছে জজ্ঘ গড়িয়া উঠিয্াছে। " 

স্বাধীন ভারতকে যখাষথ দা সম্পন্ন কবিতে হইলে গ্রাম হইতে রোগ, মহামারী, ' 
অশিক্ষা ও কৃস*দ্কাব দূৰ কবিতে হইবে । এই মহান কর্তব্য সম্পাদন করিতে নিঃস্বার্থ ও, 
নিষলুষ চবিত্র যুবকের কর্তব্য এই সমস্ত গ্রামবাসীদের সেবাকাযেব মধ্য দিয়া উল্লতত্তরে ; 

আনা। নগর এবং গ্রামের সমুদ্ধিসাধন হইলে ভারতের গৌঁরধ 
উপসশ্হার 
বাডিবে । বিত্তশালী ণাগবিকদের অথ বিনিয়োগ করিতে হে 

গ্রামে যে গ্রামের উপরই নির্ভর করে আড়ম্বরপূর্ণ নাগরিক জীবন। বর্তমান যুগের 
সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়। জগৎ যাহাকে শ্বীকার করিয়াছে সেই মাহাত্মা গান্ধীর রা 
পর্যালোচন। করিলে দেখা যায় যে, তাহার জ্রীবন অ|ূর্ভর সেবায় সদাই নিয়োজিত ছিল। ৫ 


জনসেবার হুফল 


৮ বৃত্তিশিক্ষা ও বৃত্তিনির্বাচন | 
পৃথিন্তী জুডিয়া বর্তমানে একট! দ্রুত পরিবর্তনের ধারা প্রবাহিত হইতেছে। বিজ্ঞান 

ও শিক্ষার অগ্রগতি এই পরিবর্তনকে আরও গতিশীল এরিয়া তৃলিয়াছে। বর্তমানে 
আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক জীবন বিপর্ন্ত । বিগত যুদ্ধে বাতার্লী ৷ 
তথা ভারতবাসী তাহাদের সবস্ব হারাইয়াছে। ইহার প্রতি দুটি 
রাখিয়।ই আজ আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটা আমূল 
পরিবর্তনসাধনের প্রয়োজনীয়তা অস্থুভব করিতেছি। শিক্ষাই জাতির পথচলার গিটার): 
ক্বতরাং সমগ্র জাতির সবানদীল উন্নতি ও কল্যাণের জনক দরকার যুগোপযোগী শিক্ষাবানস্া):: 


প্রারস্তিক ভূমিকা 


4৮. প্রবন্ধ-রচন] 


যে শিক্ষা শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবনক্ষেত্রে একটি বিশেষ পেশার উপযোগী করিয়। তোলে 
'তাহাই বুম্তশিক্ষা। ইহা উপার্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষা্থকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে। 
ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হইবার পর হইতে অগ্যাবধি আমরা কেবল পুধিগত শিক্ষাই 
প|ইতেছি। কিন্ত এই শিক্ষ। বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিতেছি 
ন। বলিয়া বেকার সমস্যা আজ দিন দিন উগ্ররূপ ধারণ করিতেছে। 
ফলে দ্রুত গতিতে বাড়িয়। চলিয়াছে জাতীয় দুর্দশা ও দারিদ্র্য । অতএব শিক্ষার সামগ্রিক 
'আঁদর্শই যে ক্ষুগ্র হইতেছে একথা বলাই বাহুল্য। শুধু উচ্চ চিন্ত। ও উচ্চ ভাব লইয়। 
' জ্জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। ভাবসাধশার সাথে কর্মলাধনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। 
আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং 
সেখান হইতে বিশ্ববিগ্ভালয়ের দিকে অন্ধভ।বে টা চলে। সকলেবই লক্ষ্য উচ্চতর 
শিক্ষালাভ। শিক্ষা সমাপ্তির পর মুষ্টিমের ভগ্নাংশ সরকারী ও সওদাগরী অফিসে নেহাৎ 
ক্কতার্থের মতো স্বল্প বেতনে ঢুকিয়। পড়ে; অবশিষ্টের। লক্ষ্যহীন ভাবে পথে পথে ঘুরিয়া 
বেড়ায় । যদি কেতাবী শিক্ষার সাথে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা'থাকিত তাহা হইলে আজ জাতীয় 
জীবনে এতখানি ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হইত না-_আমর] দেশের সম্পদ বাড়াইতে পারিতাম, 
দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা! হইতে পরিস্রাণ পাইতাম। বৃত্তিশিক্ষার অভাবে এ দেশের বিদ্াথার! 
তাহাদের মানস-প্রবণতা অন্যায়ী বৃত্তিনিবাচন করিতেও অসমর্থ । 
নিম্নতর বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে একরূপ নাই বলিলেও চলে । 
এ দেশের জনসাধারণের প্রধান জীবিকা হইল কৃষি। অ+ কৃষিশিক্ষার সুবন্দোবস্ত আজও 
পযন্ত আমরা করিতে পার নই । যাহারা কৃষিকে অবন্মন করিয়া 
আছে বৎসরের অর্ধেঞ সময়েই তাহারা অলমভাবে কাটায় । নান! 
রকমের সহজ-সাধ্য শিল্প ও কাগিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে দেশের 
জনগণের এক বিরাট অংশ অধিক দুরবস্থ।র হা হইতে অব্যাহতি পাইত। বৃহৎ শিল্পে 
বিস্তর মূলধন আবশ্যক কিন্তু ক্ুত্রশিল্পে বেশী মূলধন অপেক্ষা বেশী শ্রমিকেরই প্রয়োন। 
অথনৈতিক দৈম্ত বাঙালীর জাতীয় জীবনকে দিন দিন পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে। 
প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জনশক্তি অন্যান দেশ অপেক্ষা আমাদের কম নাই। কিন্ত এগুলির 
সঘ্যবছারের জন্ম আমরা কোনরূপ প্রচেষ্টা করি নাই। শিল্পশিক্ষালাভ করিলে 
আমাদের দারিদ্র্য ও পরমুখাপেক্ষীতার ভাব সহজেই কাটিতে 
পারে। তাই এসব বৃত্তিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ আমরা মর্মে 
মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। গান্ধীজী রচিত “ওয়ার্ধ। শিক্ষা- 
প্রবিকল্পনাঁয় হাতে কলমে শিল্প শিক্ষার নিদে শি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই সমস্ত নির্দেশ 
জীব বাস্তবক্ষেত্রে এখনও শিক্ষার সংস্কার সাধিহ হয় নাই। 


পু'থিগত শিক্ষা 


নিম্নতর বৃত্বশিক্ষার 
প্রয়োজন।মত। 


€ 
এগ্াঙালীর অর্থ নৈতিক 
স্রবস্থার যুল কারণ 


সণমিক মুদ্রাব্যবন্থা এ 


আমাদের শিক্ষাব্য+স্থার মাধ্যমিক স্তরে নান৷ প্রকার বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থ। করা যায়।' 
মাধ্যমক শিক্ষাকে কলেজী শিক্ষার দোপন হিসাবে না দেখিয়া উহাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও 
আত্মন্বতন্ত্র করিয়া তোল] আবশ্তক। প্রতি বর বহু ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভতীর্ণ 
হইয়া পড়াশুনায় ইস্তফ দেম্ন। মাধ্যমিক স্তরে কিছুটা বৃত্তিশিক্ষ। পাইলে তাহার! পরবর্তী- 
কালে স্কুল হইতে বাহির হইয়। আপন আপন রুচি ও মানসিক প্রবণতা '* চুবায়ী একটি 
" বৃত্তি!নর্বাচন কিয়া সাবলম্বী হইতে পারে। বর্তমানে আমাদের ষে 


মাধ্যমিক শিক্ষা শ্বয়ং 

উজ নানা প্রকার বৃত্তিশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে, এ কথা কেহই 
রি শিক্ষার প্রবর্তন হই 

এবং উপসংহার অস্বীকার করিতে পারেন না। এই শিক্ষার প্রবর্তন হইলেই দেশের 


ছেলেমেয়ের! শিক্ষান্তে সমাজ জীবনে স্বাধীন মানুষ হইয়া উঠিবে। 
সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটিও জ্ী/মাদের মনে রাখিতে হইবে যে, শুধুমাত্র বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা হইলেই 
দেশের বেকার সমশ্া & দারিব্র্য ঘুচিবে না। সঙ্গে সন্ধে ব্যবসায় বাণিজোরও প্রসার করিতে . 
হইবে। আনন্দের কথা খে সম্প্রতি দেশের সরকার এ বিষয়ে কিছুটা সচেতন হইয়াছেন। 
নৃতণ শিক্ষাধারা দেশের জীবনের মান রি করুক, ইহা সকলেরই একান্ত অশ্রেত। 


দশমিক মুদ্রাব্যবন্থ। 


বিজ্ঞান প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রা গ্রণালীও দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে । 
জীবনমাত প্রণালীকে সহজ করিবার জন্য প্রতিটি মানুষই সচেষ্ট হইয়াছে। দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রা প্রণালীকে সহজতর ওাবে প্রবাহিত করিবার জন্ঠও প্রতিটি বিষয়ের পরিধর্তন, 
দরকার হইয়া পড়িয়াছে। তাহারই ফলম্বরূপ গণিতের ক্ষেত্রে নব রূপায়ণ দশমিক পদ্ধতির 
গ্রবর্তন। ভারতই সর্বপ্রথম এই দশমিক মুদ্র। পদ্ধতির আবিষ্কার 
করে। কিন্তু ভারতে বহু পরে এই পদ্ধতি চালু করা হইয়াছে । এই. 
ধধিস্থাকে পৃথিবীর বহু দেশ পূর্ব হইতেই গ্রহণ করিয়াছে। প্রথমে মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র ও 
পরে অনান্য দেশ এই মুন্্রপদ্ধতি চালু করে। পৃধিবীর ১৪ “টি দেশের নির্জস্ব মূদ্রা আছে। | 
তন্মধ্যে ৬০টি দেশ এই মুদ্রা ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের দেশে বিগত ১৯৫৭ সালের 
১লা এপ্রিল এই দশমিক মুদ্রা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। গত ১৯:৫ থুষটাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 
€লৌকসভা। ভারতীয় মুদ্রা আইন পাশ করিয়া এই ব্যবস্থা চালু করা হয়। 

দশমিক মুদ্রাব্যবস্থায় টাঁকা, আনা, পাই-এর হিসাবের বদলে “পয়সার হিষাব 
করা হইবে। .পূর্বেকার ব্যবস্থায় টাকার চৌষটি ভাগ করা! হইত। 
কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় এক টাকার একশত ভাগ কর! হইয়্াছে। 
ফলে টাকার হিসাব নিকাশের ব্যাপারে এই পদ্ধতি অনেক সহজ হইদাছে। 

তাহা ছাড়া বহির্বাণিজ্যের ব্মাপারেও এই ব্যবস্থা অনেক ক্মুবিধা দান করিবে। শ্লে-. 


প্রারস্তিক ভূমিকা 


সুদরার স্বরূপ 


ঠ 
টেডি - প্রবন্ধ-ওচন! 


দেশের ব্যাপারে হিযাব-শিকাশের কোন অসুবিধা হইবে ন1। কারণ পৃথিবীর বু দেশেই এই 
মুদ্রা পদ্ধতি চালু ইইরাছে। সভ্যত! ও ব্যবসা-বাণিজোর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা 
বাণিজোর ক্ষেত্রে ভারতকেও সমান তালে তাল রাখিয়া চলিতে হইবে । সেই কাবণেই 
_ বিশেষজ্ঞগণ ভারতে দশমিক মুদ্র পদ্ধতি গ্রহণের শকুলে মত প্রকাশ করেন। তাহা ছাড়া 
ভারতে শিল্পবিপ্লব শুরু হইতে আর বিশেষ দেরী নাই। পঞ্চবাগ্িকী 
এই ব্যবস্থায় সুবিধা রি ২ ৪. 
ও প্রয়োজনীয়তা. পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের ফলে আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই শিল্প- 
বিপ্লব শুরু হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। ভারতে ছেটিক 
ওজন পদ্ধতিও এতকাল চালু ন৷ থাকার দরুণ বহির্বার্ণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক অস্মুবিধার স্ষ্ট 
হইত। সেইজন্য মুদ্রাবাবস্থার সহিত তাল রাখিয়া ওজন পদ্ধতি প্রবর্তন অনেক সহজ হয় 
সেই বিষয়ের প্রতি চিন্তা কবিয়! দশমিক মুদ্রা পদ্ধতি চালু ভারতের পক্ষে অন্যতম প্রয়ে ডন 
ছিল। তাহা ছড়া পুরাতন ধাবাপ।তের বুড়ি-গণ্ডা, কড়া-ক্রান্তি, ধুল-দস্তি, কাক-তিল 
প্রভৃতি জটলতা পাঠ্যস্থুটীকে ভারাব্রান্ত করিয়! রাঁখিয়াছিল। তাই শিক্ষা ব্যবস্থাও 
জটিলতা দূর হইয়। ছাত্র-ছাত্রীদেৰ কাছে নৃতন পল্ঠুতি অনেক সহজসাধ্য হইয়াছে । 


এই নৃতন ব্যবস্থায় প্রথম প্রথম মানুষের কাছে একটু অন্তুবিধা সি করিয়াছে। তাহার : 


কারণ, যুগ যুগ ধরিয়া যে প্রণালী আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশতঃ 
মানুষের কাছে নৃতন কোন পদ্ধতি অসুবিধা স্থষ্টি কবে। স্বাভাবিক ও সংগতভাবেই 
পুরাতন ব্যবস্থার রদবদল করিতে গেলে প্রথম প্রথম একটু অস্থ্বিধার স্থষ্টি হইতে পারে। 
তাহার জন্য কিছুকাল পুরান ব্যবস্থার পাশাপাশি নতুনকে চালানে! হইয়া থাকে। 
অবশেষে মানুষের কাছে নৃতন ব্যবস্থা ধাতস্থ হইয়া গেলে তাহার পর নৃতন ব্যবস্থা মানুষের 

কাছে আর নৃত্ন বলিয়৷ মনে হয় না। আমাদের দেশেও এইরূপ 


এই ব্যবস্থা চালুর . 
পথে উন ভাবহে নৃতনের সঙ্গে পুরাতন ব্যবস্থাকে খাপ খাওয়ানে? হইয়াছিল । 


তাহার ফলেই এত তাড়াতাড়ি আমাদের দেশে দশমিক মুন্রার প্রচলন হইয়াছে। 
তবুও সমন্ত দ্রিক বিবেচনা করিয়া বলিতে গেলে বলিতে ভয় যে, এই দশমিক মুদ্রা ও 


অনেক সময় মানুষ এই ব্যবস্থাকে সহজতাবে গ্রহণ করিতে চায় নাই | . 
কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ উৎসাহের সেই এই ব্যবস্থায় সহযোগিতা করিয়াছে; 


অনেক সহজ ও জটিলগাহীন। হিহ়াব-নিকাশ ও লেন-দেনের ব্যাপারেও অনেক সুবিধা ' 


ট হুইয়াছে। বহিরাণিজ্যের ক্ষেত্রেও অনেক দেশ লেন-দেনের ব্যাপারে 
নিত অটিলতা মুক্ত হইয়াছে । সব দিক দিয়া এই ব্যবস্থা অভিনন্দনযোগ্য। 
এতকাল গণিতের প্রাথমিক পাঠক্রম নব্যশিক্ষার্থীর নিকট একধেয়ে ও ভীতিপ্রদ্দ ছিল। 
কিন্তু বর্তমান নৃতন পদ্ধতি তাহাদের নিকট অনেক সহজ হইবে এবং তাহাদের গণিত শিক্ষায় 
উৎসাহ সধার করিবে। সেইজদ্য ভারতের পক্ষে এই মুদ্রোঝ/বস্থা সময়োপযোগী হইস়্াছে। 


॥ 


ধর্মঘট 
মান্ুষর ইতিহাস শ্রেণীদ্বন্্ের বিষময় কুফলের ইঙ্গিত দেয়। দাসতঙ্্, সামস্ততম্র এবং . 
ধনতন্্র এইগুলি ইতিহালের বিভিন্ন ক্রমিকস্তর। কারখানা প্রথার প্রবর্তন, উন্নত যন্ত্র 
পাতিব আবিষ্কার, যানবাহনের সহজ বাহম, মূলধন ও পুঁজিবৃদ্ধর মত বিস্তর সুযোগ-সুবিধা 
৭ এই সব কিছুই ধনতান্ত্রিক সম্যঠার দ্বারা স্থষ্ট এবং মানবঞ্গতির নির্দেশক |, কিন্ত 
ইহার জ্ব্যদিকে রহয়াছে সমজাবক্ষয়, বিশৃঙ্খলা এবং শ্রেণীছন্বপ্রন্থত অনৈক্যবোধ। 
ধর্মঘটের মূলেও রহিয়াছে এই অনৈক্য এবং বিশৃঙ্খলা। একজনের 
অধীন কিংবা ' একট যৌথ কারবারের অধীনে সমন্ত শ্রমিক ও কর্ষ- 
চারিগণের একযোগে সধসম্মতিক্রমে বর্ধবিরতি দিবার যে পন্থা উহাই ধর্মঘট। সতা ও 
ন্যায়ের স্বপক্ষে থান্ধিয়া অন্যায় ও অসত্োের বিরুদ্ধে শপথ গ্রহণ করিবার আধর্শ হইতেই 
ধর্মঘটের জনম । যুগের ছারা লালিত হইয়া সাজ অভ্যন্তরে সর্বশেণীর মধ এই আদর্শ 
' বোধ উদ্দীপিত হইয়া উঠে। তাই এ ধুগে ধর্মঘট শুধু শ্রমিকরাই করে না--দমাঞ্জের ষে 
: কোন বৃত্তির মান্জই অন্তায় এবং আঁদত্যের বিরুদ্ধে রুখিয়। দড়াইয়া চরম পশ্থা হিসাকে 
ধর্মঘটকে বাছিয়! লয়। 
ধর্মবটের মূলে রহিয়াছে দুইটি পক্ষ । জাধারণতঃ মালিক এবং শ্রমিকের বিরোধকে 
কেন্দ্র করে যে ধর্মঘট হয়, উহার ক্ষেত্র সুনিদিষ্ট কোন কারখানাতেই নিবদ্ধ থাকে। 
অন্যদিকে অত্যাচারী এবং প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের অন্যাষ্য কৌন বিল কিংবা জটিল কোন 
সামাজিক সমস্তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন নাগরিকেরা একযোগে ধর্মঘট করিতে পারেন। খুঁজি 
বাদী সমাজ ব্যবস্থায় লভ্যাংশের সমঝ্টন হয় না। লভ্যাংশের চার ভাগের মধ্যে দুই 
ভাগ মূলধনের প্রয়োজনে এবং অপর ছুইভাগের মধ্যে একভাগ মালিক ও অপর ভাগ 
গ্তামিকের পাওয়া উচিত। কার্ধক্ষেত্রে কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার সৃষ্ট 
করে। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে অসস্তোষ ক্রমাগতই ঝবাঁড়িয়া থাকে। 
অন্যদিকে সরকারী কেষ্ট-বি্ুরা যদি আপন খেয়াল খুশিমত দ্বৈরাচারী 
মনোবৃত্তির আশ্রত্ব গ্রহণ করে, জনগণের আশা-আকাজ্জার বিরুদ্ধে যায়, তবে তাহাতে 
রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন নাগরিকদের মনে বিরুদ্ধ তাব-ভাবনার উদ্রেক হয়। এঁতিহাসিক 
ষ্টিভঙ্গীকে আশ্রয় না করিয়া নেতিবাচক আদরশীহ্বসরণে যদি কেহ ধর্মঘটকে অন্যাষ্য দাবী . 
মনে করেন, তবে তিনি তুল করেন। কারণ তাহাদের আধিক স্বাচ্ছল্য কখনও অন্তরের. 
কথা ভাবিবার মত পরিসর স্ত্টি করিতে দেয় না। তাহা না হইলে তথাকথিত নির্ভেজাল 
ব্যক্তিদের কখনও শ্রমজীবীদের সানিধ্যে আসিতে হয় না, তাই তাহারা একপ উক্তি 
করিতে এতটুকুও ছবিধা বোধ করেন না। 


বুস্পঙ 


প্রারস্তিক ভূমিকা 


বিভিন্ন রূপ ও পক্ষ 


৮২ প্রবন্ধ-রচনা ূ 


বর্তমানে দ্রুত শিল্পায়নের যুগে ধর্মঘট হইল অত্যন্ত স্বাভাবিক উপায়। এ যুগে 
কারখানার প্রথার প্রবর্তন এবং বুহৎ যৌথ ব্যবস! প্রতিষ্ঠানের সহিত এই প্রথার সৃষ্ট 
হইয়াছে। সংঘবদ্ধ না হইবার পূর্ব পর্যন্ত মালিকের জুলুমকে শ্রমিকের! ম্বাভাবিক বলিয়া 
মানিয়া লইতে বাধ্য হইত। তাই শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হইবার পূর্বেকার ইতিহাস পর্যা- 
লোচনা করিলে দেখা যায় যে, শ্রমিকদের অজ্ঞ হা, অশিক্ষা এবং আধিক দৌর্বল্যের সুযোগ 
মালিকেরা পুরোপুরি গ্রহণ করিয়াছিল । কারণ না দেখা ইয়া শ্রমিকদ্দেব সেদিন মালিকেরা 
পদচ্যুত রাইতে পারিত। হয়ত বা প্রয়োজনের তাগিদে বহু শ্রমাকাজ্জীই স্থভিষিক্ত 
হইপা চাকুরা গ্রহণ করিতে এতটুকুও ছিধাবোধ কর্িত না। কিন্তু এ যুগের অবস্থা 
দাড়াইয়ছে ভিন্নরূপ। এুগের শ্রমিকেবা জানেন, সংঘবদ্ধ না হইলে মালিকদের জোর 
জুলুমকে মানিতেই হইবে, ইহা "ছাড়া অন্ত কোন পখ নাই | তাহ শ্রমজীবী সম্প্রদায় 
তাহাদেবই স্বার্থে নতুন একটি প্রতিষ্ঠানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়।ছে, 
নিট বি ইহা হইল “ট্রেড ইউনিয়ন । এককভাবে কোন শ্রমিকের দাবীকে 
মালিককুল হয়ত বা স্বীকৃতি দিতে চাহিবে না। কিন্তু গণতন্ত্রের যুগে সমাজকে বঞ্চনা 
করা কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়। যদি মালিক বঞ্চনাই করিতে চায়, গে যদি অতিবেশী 
মুনাফাবৃদ্ধির কথাই ভাবে__তবে শ্রমিকপমাজ নীরব হইয়া থাকিতে পারে নী। অবশ্যই 
প্রতিকাবের কথাই চিন্তা করিবে। আর সে প্রতিকারের চরমতম পথ হইল ধর্মঘট কর! । 
শ্রমিকদের অভাবে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানের কর্ম বন্ধ থাকিবে। ইহাদের বাদ দিয়া নৃতন 
কাহাকে নিয়োগ করাও কষ্টসাধ্য । হয়ত বা ইহার দিকে তাকাইয়্াই মালিকসম্প্রদায় 
সমষ্টির দাবীর নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। শ্রমিক যদি যথেষ্ট তৎপর 
হয়, তবে তাহারা অনায়াসেই শিক্ষা বাসস্থান, উচ্চবেতন, কর্মকালের সময় হ্রাস এবং 
উন্নত উপায়ে কাজ করিবার মত সুষে'গ স্থবিধা আদায় করিয়া লইতে পারে । 
একথা অন্বীকার কর! যায় না, ধর্মঘটের উদ্দেশ্ট এবং আদর্শকে সফল করিয়া তুলিতে 
হুইলে যথেষ্ট প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হইতে হয়। ধর্মঘটের সাফল্যও অনেক সময্ব 
বিপদ ডাকিয়া আনে। ব্যবপা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ও জনসাধারণের প্রয়োজন নির্বাহের ; 
বা।পারে যথেষ্ট অস্থৃবিধা এবং অস্তরায়ের সৃষ্টি হয়। ব্যর্থতা পরিণামে ধর্মঘটাদের মধ্যে 
হিংসা এবং বিশৃঙ্খলা স্থষ্টি করে । এমন কি অনেক সম মালিক এবং 
অহবিধা এবং বুফল শ্রমিকপক্ষ মহম্মদ বিন-তুঘলকম্থলভ মনোবুত্তির আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়। অত্যাবশ্ঠক দিনগুলিকেও বাদ দিয়া চলেন। তবে ইহা একান্তই সত্য যে গ্রতিবাদ 
এবং অভিযোগ পেশ না করিলে মালিক পক্ষের হুশ হয় না। হয়ত বা হিংস] উপায়ে 
শ্রমিকরা! মালিকপক্ষকে সচেতন করাইতে পারেন। কিন্তু রূপ আচরণ মন্থ-/ত্ব 
বিরোধী ও অযৌক্তিক। আর সে কারণে ধর্মঘটই হইল অত্যন্ত স্বাভাবফ উপায় । 


পরশ্চিষবঙ্গের বিগত বস্তা ৮ 


এই পথ ছাড়া প্রতিবাদ পেশ করিবার অন্য কোন বিকল্প পন্থা নাই, তবে ইহাও সত) 
"অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকপক্ষ একযোগে ধর্মঘটের আশ্রয় গ্রহণ করে না, এমন কি শ্রমিকদের 
ন্বার্থে পরিচালিত বিভিন্ন মজদুর-ইউনিয়নগুলির কাধনিরবাহক সমিতির বিরদ্ধাচরণ 
করিতেও শ্রমিকেরা দ্বিধাবোধ করে না। আবার অনেক সময় ইহাও দেখ! যায়, কাধ- 
নিবাহক সমিতির উধ্ব তন নোরা সরকারের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমগ্র ্বা্থের 
মূল দাবীপুরণের কথা খিশ্বৃত হইয় নানতম দাবী পেশ করেন। 
বর্তর্ম্ি যুগে ধর্মঘট শুধু মালিক-শ্রমিকের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত নহে। সমাজের সর্বপ্রকার 
মানুষ আজ রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। তাই অহিংস উপায়ে 
শৃঙ্খলার সাথে প্রতিবাদ করিতে গিয়া অনেকেই ধর্মনটের আশ্রয় গ্রহণ করেন। যুদ্ধ, 
কক কীলোবাজার লোভাবিষেষ ও স্বার্থপরতা প্রতিদিনকার সমাজ- 
্দীবনকে কলুষিত করিয়া তুলিতেছে। এই অবস্থার স্থষ্টির মূলে 
রহিয়াছে শ্রেণীদন্্ ৷ * এই শ্রেণীছন্বের বিধময় পরিণতি হইতে সমাজকে বচাইতে হইলে 
প্রতিটি সুস্থ-বিবেক-বুদ্িসম্প্ন মাগ্ুমুকে অন্ান্ত অসত্যের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাড়াইতে হইবে । 
অহিংস উপায়ে প্রচ্চতিবাদের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় ধনিয়! ধর্মঘটের গুরুত্ব বাড়িয়া উঠিয়াছে। 


পশ্চিমবঙ্গের বিগত বন্যা 
জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইরা মান্ষ:ক যেমন তাহার পা1রপাশ্িক বাধা বিপত্তির 
বিরুদ্ধে ঈডাইতে হয়, ঠিক তেমনই প্রকৃতি দুযোগের সঙ্গেও তাহাকে লড়াই করিচে 
হয়। পারধধিব-সংগ্রথমে তবুও মানুষ বাপাবিপ-ত্তর একটি খামা প্রত্যক্ষ করিতে পারে। £ 
কিন্ত প্রকৃতির খেয়ালের কাছে মান্ুব একান্ব 'অসহায়। বন্যা গুকুতি এই খেগ্ালের মর্মী- 
_ স্তিক রূপ । বুষ্টধাঁা থে জলরাশি বহিয়। আনে, তাহা মানুষকে অজন্র 
পরভিক হুথকা. ভাবে যেন পরিপূর্ণ করিয়া দয়, তেমনই তাহার অতিরিক্ততা 
আমাদের শেষ সম্থলটুকু পযন্ত ছিনাইয়! লইয়া, তাহাকে একেবারে নিম্ব করিয়া যায়। 
ভূমিকম্পে, অনাবৃষ্টিতে দুভিক্ষ এবং তজ্জনিত মৃত্যু, রোগ-শোক, মহামারী প্রভৃতিতে মৃত্যু 
তো আছেই, কিন্তু বন্যা ভীষণবূপ ধারণ করিয়! মানুষের মৃত্যুকে বিভীষিকা করিয়৷ তোলে । 
বন্যাবিধব স্ বাউল!দেশের দুরবস্থা আমরা ব্যক্তিগত জীবনে এবং সংবাদপত্রের 
মাধ্যমে পাই। মেদিনীপুরের বন্যা, দামোদরের বন্যা, ব্রহ্মপুত্রের প্লাবন, মহানদী, কোন 
প্রভৃতির বন্যার বেগ গ্রামের পর গ্রাম শিশ্চিহ করিয়াছে । গত 
বডির ১৩৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ ঞ্েলাই বন্যার প্রকোপে 
[বগুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । মানুষ এই ছুশিবার বন্যার কাছে একান্ত অসহায় | . 
হুরস্ত জলআোত . মানুষ, পশ্ত সব ভাপাইয়া লইয়শ যায়। জলগ্লাবন যেন এক বিরাট. 


৮৪ প্রবন্ধ-রচন। রি 


মহম্মশানের স্ট্টি করে। তাহার পর দেখা দেয় মহামারী। ক্ষেতের ফপল যায় নষ্ট: 
হইয়া। গৃহহীন, আরহীন, বন্ত্রহীন বন্যার্ত দেশবাসীর দুখে-দুর্শশার আর অন্ত থাকে না। 
তখন সাহাযের জন্য সর্বত্র আবেদন জানানে হয়। 
বন্যার সর্বপ্রধান কারণ হইতেছে অতিবুষ্টি। অতিবর্ষণের ফলে নদীগুলি স্্ীত হইয়! 
ওঠে। এদিকে পুকুর, খাল, বিল প্রভৃতির জলাশয় সব একাকার হইয়! যায়। বৃষ্টি না 
কমিলে ক্রমশ সেই জল ঘর বাড়ি ভাসাইয়া লইয়া যায়। নদীর বাধ ভাঙ্গিয়া সেই অল 
গ্রামে ও শহরে প্রবেশ করে। তখন স্বভাবতই বন্যা হয়। দ্বিতীয়তঃ বন্য], শুধু জল- 
ল্লোতকেই বহন করিয়। আনেনা, এই সঙ্গে পলিমাটি গ্রভৃতিও 
০৯০ বহন করিয়া আনে। এই পলিমাটি নদীগর্ভে জমিয়া তাহার 
গভীরতাকে অনেকখানি কমাইয়া ফেলে। কুলে প্রথম বন্যার প্রেরে যদি আবার বন্যা 
দেখা দেয়, তখন নদীর সে জলধারা বহন করিবার ক্ষমতা থাকেনা। তখন জলধার! 
নদীর দুইকুল প্লাবিত করিয়া লোকলয়, শশ্থক্ষেত্র গুভূতি ডুবাইক্সা দেয়। কারণ, নদী- 
গর্ভে পলিমাটির স্তর জমিয়। নদীকে গতিমস্থর করিয়া ফেলে। 
বন্যার প্রকোপ নিবারণের উপায়ও মানুষ খুঙ্ধিতেছে। মনে হয়, প্রথমেই প্রাথমিক 
ব্যবস্থা হিসাবে বাঁধের ব্যবস্থা করা দরকার। নদীর ঝধগুলি কতকটা জল প্রতিরোধ 
করিতে সক্ষম হয়। পাকা বাধ না হইলেও অস্তত: কচ বাধও বন্যার বেগকে কিছুট! 
প্রতিরোধ করিতে পারে। এতদিন ধরিয়া আমাদের দেশের নদীগুলিতে পাকা বীধ 
অপেক্ষা কাচা বীধই বেশি দেওয়া হইয়াছে। এই বীধের ব্যাপারে চীন আশ দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করিয়াছে । ইহ! ছাড়া নদীগুলির পাশে বড় বড় জলাধারও . 
ইরিনা সষ্টি করা উদ্চিত। এই জলাধারে বৃষ্টির এমন কি নদীর স্ফীতঞলও 
রক্ষিত হইতে পারে। খরঝোত। নদীগুলির কাছাকাছি জলাধার রাখিলে বন্যার বেগ 
কিছুটা প্রশমিত হইতে পারে । বিশেষ করিয়া যে সব নদী বেশী ঢালু তাহাদের জন্য 
এই জলাধার নির্মাণ করা খুবই দরকার । টি 
বন্যা নদীতে যে বালি ও পলিমাটি এবং পাথরের মতো অন্যান্য পদ্াঞ্র বহন 
করিয়া আনে তাহাতে নদীগর্ভ ভরিয়া উঠে। এই মার্ি-পাথর সরাইবাঁরখীএকটা, 
ব্যবস্থা করা উচিত । বর্তমানে নদীগর্ভের গভীরতা ঠিক রাখিবার জন্য নৃতন যন্ত্র আঁবি্কত 
হইয়াছে) পর্বতসঙ্কুল এবং নদীমাতৃক ভারতে এইরূপ যন্ত্র মজুত রাখা উচিত$ নদী- 
গর্ভের উপযুক্ত গতীরতা থাকিলে জন্শ্রোত বহিয়া চলিয়া যাইতে পারে। কাজেই এই 
গৃভ়ীরতা যাহাতে বজায় থাকে সেইজন্য উক্ত যন্ত ব্যবহার করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের বন্যা: 
গ্রতিরো ধের জন্য বেস্ত্রীয় সরকারের তিন্ভন ইপ্রিনীয়ার ছল্পমেয়াদী কতকগুলি ব্যবস্থা 
অবঞ্ণঘনের হ্থুপারিশ করিয়াছেন। দু্গতি অঞ্চলগুলিতে গ্রামের ভুমিষ্টাগের উচ্চত। বৃদ্ধি. 


লোকগণনা বা আদমসুমারী ৮৫ 


» “নির্মাণ করিয়া শহরগুলিকে রক্ষার জন্য তাহারা সুপারিশ করিয়াছেন। বন্যার প্রকোপ 
যে সব নধীত্তে বেশি, সেই নদীণ্ুলি হইতে খাল কাটিয়। দিলে এবং সেই সব খালের 
। "সুখ বর্ধার দিনে বন্ধ কবিয়া দিয় পৰে গ্রাম্ম বা শীতের সময় জল ছাড়িয়া দিলেও জলের 
হঝর বেগ কিছুট! প্রশমিত হয়। ইহার দ্বারা বন্যা কিছু5 রোধ হয়। 
বর্তমান বিজ্ঞ'নেব যুগে বিজ্ঞানের আশীর্বাদন্বরূপ 'আমরা অনেক নৃতন নৃতন 
য্ত্রপানত পাঁইতেছি। প্রকৃতির খেয়ালখুসীব বিরুদ্ধে ঈ্রাঢাইতে গিয়া হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই 
মাঞুধ বার্থ হইবে। তবুও মান্ুযের ছকে একাস্তিক ইচ্ছ। তাহাকে নান! বাধা প্রতিরোধের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামশীন করিয়া তুলিয়াছে__যে বাচিয়া থাকার ইচ্ছ।য় মানুষ মৃত্যুকে একেবারে 
পরাজিত করিতে না পাঁরিলেও অন্ততঃ তাহাকে বাধা দিয়! ঠেকাইয়া রাখিতে সমর্থ 
হহাহে_ঠিক সেইভুবই আজ নানা চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা প্রারুতিক ছুর্যোগগুলির 
প্রতিকার নির্ণয় এই মাগ্ষকেই করিতে হইবে । 
আমরা যদ্দি কেবল "দৃষ্টের দে শ্লইদিয। বিধাতার খেম্বাল বলিয়! দুর্বল, অসহায়ের 
মতে চুপ করিয়। মৃষ্ট্যর মার খাইন্না যাই__তাহা হল মানুদ হিসাবে পরিচয় দিতেও 
পারিব নাঃ অবশ্থ এ সব ব্যাণারে রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব অধিক। দেশের সরকার যর্দি এই 
বিষয়ে সচেতন হন এবং ভারত সবকার যর্দ তাহাদের পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার মধ্যে এই 
হ্যা প্রতিবোধের পরিকল্পনা অন্যতম পরিকর্পন। হিসাবে গ্রহণ করেন, 
হা তাহা হইলে বন্যার ভয়াণহতা হইতে দেশ রক্ষা পাইতে পারে। 
মানুষের এই দুর্দিনে মানুন মাত্রেরঈ কর্তব্য রহিয়াছে__নরনারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ 
করা, বিপন্রের উদ্ধাবে অগ্রসর ২ইতে হইবে, শিজ্বের সর্বপ্রকার হুঃখ-ছুর্দশা ভূলিয়া পরের 
হুখমো5চন করিতে হইবে, তাহা হইলে পরমেশ্বরের কৃপায় মানবজন্ম সার্থক হইবে। 


'আধ্বিরা যেন তুলিয়া না যাই__ 
“সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে 1 


লোকগণন! ব৷ আদমহুমারী 


[ উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬১ ] 


লৌকগণনায় সবশ্রথম প্রচলন সম্পর্কে আলোচন। করিতে যাইয়া! আমরা দেখিতে 
“পাই যে অতি প্রাচীনকালেই ইহ! আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। পৃথিবীতে যাহার! প্রাচীন 
সভ্যতার অধিকারী সেই রোমানদের সাম্প্রতিক গড়িয়। উঠিবার বহু. 

প্রারস্তিক ভূষিক! 
পূর্ব হইতেই লোকগণনা প্রথা প্রচলিত হয় । খু জন্মের প্রায় তিন সহত্ 
বৎসর পুর্নে ব্যাবীলনের অধিবাসীদের কৃষি সম্পা্নু অবস্থা নিরূপণ করিবার জন্য এইস্কপ 
এএকট' গণনা কার্ষে হস্তক্ষেপ কর। হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে পারস্য, চীন ও মিশর 


৮৬ প্রবন্ধ-রচন। 


দেশে কেবলমাত্র রাজস্ব নির্ধারণের জন্য নহে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য কি পরিমাণ 
সৈন্য সংক্রহ করা যাইত তাহা নিধারণ করিবার উদ্দেশ্টেই লোকগণন! করা হইত। 
ভারতবর্ষে ১৮৮১ খুষ্টাব্দে সর্বপ্রথম লোকগণন। করা হয়। 

ব্রতমানকালে রাষ্ট্রের বিশেষতঃ নাগরিকগণের অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক 
অবস্থা সম্বন্ধে কিরূপ শীতি অবলম্বন কর! হইবে তাহাই লে।কগণার মুখ্য উদ্দেশ্ট। প্রতো 
দেশেই তাই কোন এক নির্দিষ্ট দিনে, কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যেক স্ত্রী, পুরু, নিশু, বৃদ্ধ 

প্রভৃতির সংখ্যানির্ণয় করিয়া! তাহাদের বৃত্তি, 'আখিকঅবস্থা প্রভৃতি 
লোকগণনার রর ৃঁ 
কে নানা বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ হইয়। থাকে। এইরূপ গণনা দ্বারা 

অতীত ও বর্তমানের তুলনামূলক আলোর্জসা হইতে প্রতোক রাষ্ট্র 
কিভাবে নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতে পারে," সে সম্বন্ধে এক পবিকল্পন! 
গ্রহণ করিয়। থাকেন। প্রতি দশ বৎসর অন্তর আমাদের দেশে লো কগণন। খরা হয়। 

এমন একদিন ছিল যেদিন রাষ্্নৈতিক চেতনার অভাবে মানুষ এই প্রথাকে প্রীতির 

চক্ষে দেখিতে পায় নাই। অজ্ঞতা ও সংস্কারবশতঠ তাহাদের এইবূপ ধূরণা ছিল যে, যদি 
কোন মান্ষকে গণন৷ করা হয় তবে অচিরাৎ তাহার মৃত্যু হইধে। এমন কি সাধারণ 
| ইংরাজদের মধ্যেও ১৭?৩ খুষ্টাব্বে এইরূপ মনোভাব আত্মপ্রকাশ 
লোকগণনার সম্বন্ধে ০ 
হিভিিরভীিজর করিয়াছিল যে, লোকগণার ফলে দেশে বিরাট মহামারী দেখা দিতে 

পারে। তখন কেবলমাত্র অতি সামান্য সংখ্যক সমাজ ও রাজনীতিজ্ঞ 
ব্যক্তি এ সম্বন্ধে বিশেষ যত্ববান হন। গত ১৯৩১ খুষ্টা্ব হইতে ভারতবাসী লোকগণনা 
দ্্-ন্অরে দেখিতে আরম্ভ করেন। 

৯৯৩১ খুষ্টান্বের লোকগণনায় হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যা সম্বন্ধে যে সংখ্যাটি 
পাওয়! যায় তাহা নিভূরল বল যায না। কারণ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য বাঙল্ধয় 
হিন্দুজনসংখ্য। হাঁস করা হইয়াছিল। ১৯৪১ খুষ্টাব্ধের লোকগণনার সময় হিন্দুরা! এ 
সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল হওয়ায় ও সতর্কতা অবলম্বন করায় যাহাতে গণনাকাধ নির্লি- 
ভাবে অম্প(দিত হয় সে সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করেন। সেই সময় হইতে সকলেই ইহার গুরুত্ব 

উপলব্ধি করিতে থাকে । ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পুব ১৯৬১ সালে 
ঃ প্রথম লোকগণনা করা হয়-_ ইহাই স্বাধীন ভারতের সর্বপ্রথম লোক- 

গণন]। বর্তমানকালে, যখন দেশের জনসংখ্য। দ্রুত গতিতে বৃদ্ধিপ্রাঞপ্ত. 
হইতেছে সেই সময় নিভূলভাবে লোকসংখ্যা নির্ণয় করিতে না পারিলে জাতীয় সমস্তাগুলি 
সমাধান করিবার জন্য কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না॥ আমাদের . 
দৈনন্দিন জীবনের প্রম্বোজন মিটাইবার জন্ত কি পরিমাণ খাস্চবনত প্রয়োজন, দেশের 
১বকার সমস্তা। সমাধানের উপার নির্ধারণ গ্রভৃতি গুরত্বপূর্ণ কার্ধগুলি কিভাবে সমাধান*করা, 


ংবাদপত্র ৮৭ 


যাইতে পারে, তাহার জন্য উপযুক্ত পরিকল্পন! গ্রহণ করিতে হইবে। জর্বপ্রথম দেশের 
জনসংখ্যা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা অত্যাবশ্থক। দেশের কত লোকের অন্নসংস্থান 
করিতে হইবেঃ উৎপার্দনের জন্য কি পরিমাণ সুদক্ষ কর্ণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এ 
সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে একটি নিভূল লোকগণনার প্রয়োজন । 
* অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও লোকগণনায় রাজনৈতিক গুরুত্বও যথে& আছে। 
ইহার জ্বর ভিত্তি কবিয়াই নির্বাচন কার্য পরিচালিত হয়। নির্বাচনের প্রত্যেকটি কেন্দ্রের 

নিদিষ্ট জনসংখ্যার প্রতিনিধি নির্ধারণ করা হইয়া থাকে । গণতান্ত্রিক 
গা রাষ্ট্রে যেখানে নির্ধাবিত প্রতিনিধি দ্বার! রাষ্ট্র কাধ পরিচালিত হয়, 
রাজনৈতিক গুরুত্ব লি ৃ 

£সখানে সঠিক লেউ্গণনাব বি-শষ গুরুত্ব আছে সন্দেহ নাই। 
১০৫১ খৃষ্টাব্দ স্বাধ। ভারতে যে সর্পপ্রথম লোকগণনা হয়, তাহা যাহাতে নিভু'লভাবে 
সম্পাদিত হর, এজন্য সববকম সতর্কতা অবলম্বন কর] হইয়াছিল । 

আজ স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র দেশের অর্থ নৈতিক সামাজিক_-অবস্থার পর্যবেক্ষণ ও 

উন্নতির জন্তা ভাব্কুতীয় নাগরি কগণেরপ্্দীবনযাত্রার মান উন্নয়মের জন্-_ প্রতি পাঁচ বৎসর 
অন্তর নানারূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন । ইহা ছাড় মানুষের প্ররুত প্রয়েজন বৃত্তি, 
জীবনধারণের মান প্রভৃতি নির্ধারণের জন্য সঠিক জনসংখ্যা কি, মে বিষয়ে অব্গত হইয়া জাতি 
গঠনের জন্য সরকার সংকল্প গ্রহণ করিরাছেন। স্থতরাং জাতি গঠনের কাধে লোঝগণনার 
অপরিহাধতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়! প্রত্যেক নাগরিকের গণনাকারীদের সবরকম সাহায্য 
করা কর্তব্য । গণনাকাধ গোপনীয়তা রক্ষ। করাই সরকারের বিধান ও উদ্দেশ্য । এই গণুন্] 

কাধ বিশেষ দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন সরকারী কর্মচারীদের নিযুক্ত করিয়া 
184 তাহাদ্দের অধীনে কাধ করিবার জন্ত বহু গণনাকারী ণিযুক্ত করা - 
এয়। এই সমন্ত কর্মচারী যাহাতে গোপনীয়ত। রক্ষা করিয়া! আবশ্যকীয় তথ্যটি সততার ' 
সহিত সংগ্রহ করিয়। নিরভূলভাবে গণন৷ কার্য সম্পাদন করেন ইহাই বাঞ্ছনণীয়। সাধারণের 
সাহায্য ও সহানুভূতি ভিন্ন এ কার্ধ সম্পাদিত হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক দায়িত্ব" 
শীল নাগরিকে রই কর্তব্য গণনাকার্ষের সরকারী কর্মচারীদের সর্বরকম সহান্ভূতি ও সাহাধ্য 
দান করিয়া জ্বাতির কল্যাণকর এই লোকগণন! কার্যটিকে সার্থক করিয়া তোল! । 


সংবাধপত্র 


বর্তমান সভ্যসমাজের অত্যাবশ্ুক নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে সংবাদপত্র অন্যতম । 
ইহা সভ্যতার একটি প্রধ।ন অঙ্গ বলিয়া! বিবেচিত। জগতের কোনও সত্যসমাজই ইহা 
ব্যতীত সচল অবস্থায় থাকিতে পারে না। খাগ্যপানীম্ব যেমন আমাদের উদরের ক্ষধান 
নিবৃত্তিসাঁধন করে, সেইরূপ সংবাদপত্র আমাদের অস্তরের ক্ষুধা দমনের উপকরণ সংগ্রহ 


৬৮ প্রবন্ধ-রচনা 


করিয়! থাকে। সংবাদপত্র কর্মীর কর্ম সম্প'দ:নর খেমন অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী, নিষ্বর্যা 
ব্যক্তির ইহা তদ্রপ অপসর বিনোদনের একান্ত সহচর | কি ব্যবসারী, ক্রি সাহিত্যিক 
কি রাজনীতিবিদ, কি দার্শনিক, কি শিক্ষক সকলকেই সংবাদপত্র 
তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-নির্বাহের উপকরণ জোগাইয়া থাকে । 
যাহার] সংবাদ পত্রেব নিত্য পাঠক যতক্ষণ তাহাদ্র হস্তে সংবাদপত্রথানি আসিয়া! উপস্থিত" 
ন। হয়, ততক্ষণ তাহাদের অন্বপ্তির অনি থাকে না। সংবাদপত্র আধুনিক কভার 
একট শ্রেঠ দান। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানব স্বীয় সমাজের উন্নতি বিধায়ক 
যতপ্রকার সামগ্রা আবিষ্কাব করিষাছে, সংবাদপত্রকে সৈ সকলের মধ্যে শ্রে্ঠ আসন দান 
করা যাইঠে পাবে । ইহ দ্বারা! মানব-সমাজে যক্তদ্বুর কল্যাণ সাধিত উইতেছে, অপর কোন 
সামগ্রী বারা তাহা সম্ভবপর নহে। রর পি 
অতি প্রাচীনকালে চীনদেশে এক জাতীয় সংবাদপত্রের প্রচলন ছিল বলিয়া জান! 
যায়। মোগল বাদশাহগণের শাসশকালে একপ্রকার হস্ত-লিখিত সংবাদপত্র হিল। কিন্তু 
তাহ। সর্বসাধারণের জন্য নহে, শাসন-বিষয়ক কাধর্শিাহার্থ উহা! কেবল উচ্চ রাজকর্ষচারি- 
গণেব মধো প্রচারিত হইত। আধুনিহ সংবাদপত্রের জন্বস্থান ইংলগ্ডে। রাজ্ঞী 
এলিজাবেথের সময়ে উহা প্রথমে ইংলগ্ডে প্রচারিত হয়। অবশ্ঠ ইহার পূর্বে ভিনিস নগরে 
একপ্রকার সংবাদপত্রের প্রচলন ছিল, উহা! কেবল শাসন-সংক্রাস্ত 
ব্যাপারসমূহ অর্বসাধারণকে জান।ইবার জন্যই ব্যবন্ত হইত । ভিনি- 
সেব অনুকরণে এই মহাদেশের অন্যান্য বাজ্যে এ প্রকার সংবাদপত্র প্রচারিত হইতে আবস্ত 
হয়। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে “গেজেট অফ প্যারিস” নামক একখানি সংবাদপত্র 
প্রকাশিত হয়। এই প্রাচীন পত্রিকাখানি অগ্ঠপি বর্তমান আছে। মুদ্রাযস্ত্র আবিষ্কৃত 
হওয়ার পরেই সংবাদপত্রের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি স্থচিত হয়। রং 
সংবাদপত্র শ্ুদূর নিভৃত পল্লীতে বিশ্বেব যাবতীয় তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ করিয়া পল্লীর 
সহিত বিশ্বেব যোগাযোগ স্থাপন করিতেছে । কোন্‌ দেশে কি রাজনৈতিক পরিবর্তন 
সাধিত হইল তাহা আমরা সংবাদপত্রের সাহাধ্যে গৃহে বসিয়া অবগত হইতে পারি। 
বিজ্ঞানের আবিষ্কার, মনীধবীগণের নব নব চিন্তাধারা, সমর-সংবাদ প্রভৃতি সংবাদপত্র 
আমাদের নিকট বহন করিয়া আনে । জনমত-গঠনে সংবাদপত্রের 
লংবাদপত্র সরবরাহ শক্তি অদ্বিতীয় শাসক ও শাসিতের মনোভাব সংবাদপত্রের 
ও জনমত গঠনে সাহায্যে প্রকাশিত হইয়া একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়ার সহজ 
সংবাদপত্রের শত পন্থা। কোন বিষ অত্যন্প সময়ের মধ্যে লোকসমাজে প্রচার 
করিবার এমন সহজ উপায় আর নাই। ব্যবসান্বীদিগের স্ব শ্ব পণ্যদ্রব্যর বিবরণ সংবাদ- 
পত্রের স্তস্তে ঘোষণী. করিয়া উহার বহুল গ্রচারসাধন একমাত্র সংবাদপত্রের ঘারাই 


প্রারস্তিক ভূমিক! 


পূর্ব ইতিহাস 


সংবাদপত্র ৮৯ 


সম্ভব হইয়া! থাকে। সংবাদপত্রের বিভিন্ন দেশের রাজনীতি, সমাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক 
বিভিন্ন তথ্য পাঠ করিয়া! আমরা আমাদের অভাব এবং তাহ! নিবারণকল্পে যথা কর্তব্য নির্ধা- 
রণের জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন সমাজে জ্ঞানের আলোক" 
পাত করিতে সংবাদসব্রই সর্বশ্রেঠ দীপ-বতিকা। অরশিক্ষিত ব্যক্তিও নিধমিত সংবাদপত্র 
থাঠ করিতে করিতে অশেষ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকে । ভাষা শিক্ষা করিতে সংবাদ- 
পত্রপাঠেক্ তুল/ সহজ উপায় নাই। মোটের উপর, সংবাদপত্র মস্স্তঘমাজের যে 
অভাবনীয় উপকার সাধন করিতেছে তাহা নির্ণয় কর! অল্প কথায় সম্ভবপর নয়। 
আমাদের দেশের ইংরেজ শাপবেঁর পূর্বে আবুনিক ধরণের সংবাদপত্দের সম্পূর্ণ অপরি- 
জ্ঞাত ছিল। ভারত গৃঢর্ণমেণ্ট “ইত্ডিয়াণ গ্েজট' নামক সংবাদপত্র প্রথম এদেশে প্রচলিত 
॥ করেন। খুষ্টান মিশনাবিগণ শ্রীপামপুরে ব|ঙলা! মুদ্রাযস্ব স্থাপন করিয়া 
এদেশে মুদ্দিত সংবাদপত্র প্রচারের উদ্যোগী হন। ১৮১৮ খুষ্টাবে 
শ্রীবামপুবের মিশনারী উইলিয়ম কেরী “দিগদশন” নামক বাঙলা 
মাসিকপত্র প্রকাশ কবেন। পরে তথাষ্জার মিশনাপীদিগের দ্বারাই সপ্তাহিক “সমাচার দর্পণ? 
প্রকাশিত হয়; ইহাই ভাবতীয় ভাষায় আধুনিক ধরণের সংবাদপত্র । 
স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন প্রকার সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে। এ সকল পত্রিকার মধ্যে 
কোনটি দৈনিক, কোনটি মাসিক, আব কোনটি সাপ্তাহিক । বাঙল। দেশে বর্তমানকালে 
আনন্দবাজার, যুগান্তর ও বন্থুমতী এ্রভৃতি উল্লেখযোগ্য দৈনিক 
সংবাদপত্র। হহা ছাড়াও ইংরাজিতে 50055101010, 4101168- 
02291 80015 প্রভৃতি বর্তমানকালে প্রচলিত রহিয্নাছে। 
ভারতবর্ষে অন্যান্য ভাষায় রচিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে বাঙলা দেশের সংবাদপত্রগুলি 
ুষত্বপূর্ণ মর্ধাদালাভ করিয়াছে। 
গতকাল লগুনে, নিউইয়র্কে ব1 বালিনে যে ঘটন। ঘটিয়াছে, অতি প্রতযাষে সগ্ধঃ নিপ্রা 
হইতে উঠিঘ্বা আমরা সংবাদপত্রের ন্তন্তে তাহার আন্মপুবিক বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। 
এত অল্প সময়ের মধ্যে এ সুদূর দেশসমূহেব সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কাগজে মুদ্রিত কর! কি 
বিশ্ময়ের বিষয় নহে? জ্ঞানবিস্তার ও জাতিগঠনেও সংবাদপত্র বিশেষ সাহায্য করে। 
সংবাদ সংগ্রহ এবং সরবরাহের জন্ট পৃিবীব নানা স্থানে' 
উপকারিতা ও বিবিধ কতকগুলি সংঘ আছে। ইহাদের মধ্যে 'রয়টার-এর নামই 
সংবাদ সরবরাহ সংঘ রত 
বিখ্যাত। পৃথিবীর সর্বদেশে ইহার শাখা আছে। উহার! সেই সকল 
প্রদেশ হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিদ্বা তারযোগে পৃথিবীর সমস্ত সংবাদপত্রে পাঠাইস্া দেয় । : 
সংবাদপত্রসমূহকে এই সংবাদের জন্য রীতিমত অর্থ প্রদান করিতে হয়। : ভারতবর্ষে 
ব্রয়টার”এর কয়েকটি শাখা আছে। কিন্তু বর্তমানে উহা “প্রেস ট্রাষ্ট অফ. ইণ্ডিয়া' নামে 


প্রণম ভারতীয় 
নংবাদপত্র 


বর্তমান বাঙল। 
সংবাদপত্র 


৯০ প্রবন্ধ-রচনা 


অভিহিত হইয়াছে । 'এতদ্/তীত এদেশে সংবাদ সরবরাহ ও সংগ্রহের জন্য “এসো সিয়েটেড্‌ 

প্রেস "ইউনাইটেড, প্রেস? গ্রভৃতি সংঘ আছে। বর্তমানে বেতারযন্ত্র এই সংবাদ সরবরাহের 

অভাবনীয়রূপে সাহায্য করিয়া থাকে। বর্তমানকালে সংবাদপত্র মুদ্রণের জন্য একপ্রকার 

দ্রুত মুদ্রাযস্ত্রের বাবহার হইতেছে। এ যন্ত্রের সাহায্যে অতিঅল্প সময়ের মধ্যে সহস্র সহ 

কাগজ মু্রিত, ছাটাই ও ভাজ হইয়া বাহির হয়। এইরূপে পৃথিবীর এক প্রান্তের 
ংবাদ অঠি অন্ন সময়ের মধ্যে অপর প্রান্তে প্রচারিত হয়। 
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জ/নোদয়ের পুবের ঘটনা-বৃত্তান্ত যেমন শিশুর সুকুমার মানস-পটে অঙ্কিত থাকে না, 
তেমনি জীবনের অতি শৈশবের কোন কথাই আজ আমার মনে নাই। কেমন করিয়া, 
কোথা হইতে আসিয়! এই অরণ্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলাম সে কথা৷ আজ একেবারে 
তুলিয়া গিয়াছি। এমনি এক অঙঞ্জানা তন্দ্রাবেশের মধ্যে কখন যে শৈশবেব কুহেলিকাচ্ছন্ 
দিনগুলি কাটিয়া গিয়াছে, তাহ] লক্ষ্য করি নাই । তবে এ কথা বেশ মনে পডে-যেদিন 
কৈশোরের প্রানস্তসীমায়,আপিয়া উপনীত হই, সেদিন এই ক্ষত বন-সমাজ আমার বিবোধিতা 
করিতে চেষ্টা করিয়।ছিল। হঈর্ধাপরায়ণ ঝোপ-জঙগল, কাঁটা-গুলাদি 
আমাৰ উন্নতিব পখে অস্যরায় হইয়া কঈাড়াইয়াছিল,_ আমার 
নবোন্মেষিত ংপ্রাণ-শক্তিকে মৃতপ্রায় করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল__কিন্তু এই রুপ্ন-ক্ষীণ 
বন-সমাজ বিরোধিতায় আমার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। আমার প্রতিবাসিণী 
যে দুই-একটি স্বর্ণলতিকা ছিল, তাহাদের কোমল স্বভাবে আমি সত্যই মুগ্ধ হইয়াছিলাম ; 
তাহাদিগকে আমার বড় ভাল লাগিত; তাই তাহাদের সাহচর্য পরিত্যাগ করিতে পারি 
নাই। .জীব-জন্তর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষ। করিবার মত ক্ষমতা তাহাদেব ছিল না; , 
সেইজন্য আমারই ্নেহ-নির্ভর আশ্রয়ে তাহার] পরিবধিত ও পরিপুষ্ট হইয়৷ কৃতজ্ঞতা-পাশেঃ 
আজ আমার শাখা-প্রশাখাগুলিকে আবদ্ধ করিয়াছে। তখন হইতে সুখে-হুঃখে ঝড়বৃষ্টি 
মাথায় করিয়া কতদিন, কত বৎসর অতিক্রম করিয়া আজ প্রৌচত্বের প্রান্তসীমায় পৌছিয়াছি। 
তবু যৌবণের উন্মাদনার কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে এক বসস্তের 
আলোকোজ্জল প্রভাত! ফুলেফলে শন্ত-শ্টামলা পৃথিবী; বিহগ-ক্কাকলী-মুখর 
আকাশ-বাঁতাস ; বনবনান্তরে সবুজের সমারোহ; ধৌত আলো-ঝলমল তরুবীথি! 
দেইদিন নীল আকাশের চন্দ্রাতপতলে বাতাসে মর্মরিত হইয়া ওঠে আমার পল্লবিত 
সমস্ত শাখা । বিপুল বিন্ময়ে সেদিন চাহিয়াছিলাম দূরের নীল আকাশ পানে । আলোক- 
'নির্বরি-ক্লাত আমার শ্তাম কলেবর যৌবনের লাবণ্যে অনুভব কর্য্বাছিল ধাত্রী-দেবতার 

স্েস্পর্শ! দেই আমার বৃক্ষজীবনের প্রথম জাগরণ। 
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গ্রারস্তিক ভূমিক! 
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এই গ্রামের অন্তিবৃদ্ধ প্রপিতামহদের মুখে শুনিয়াছি যে, চৌধুরী-বাশের এক 
খ্যাতনামা জমীদার গ্রামের প্রবেশ-পথে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেই 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এক মেঘমুক্ত প্রভাঁতে এই তৃণ-গুল্পের রাজো আমার অভিষেক 
হয়। দিগ বধূবা সেপ্দন গগণাঞ্গনে বক্ত-বাঙা আলপনা আকিয়াছিল ; আমার অভ্রভ্দী 
সু-উন্নত ভালে অরুণ-সারথি পরাইয়। দিয়াছিল রাঞ্জটীকা। সেদিন প্রকৃতির রাজ্যে 
কি মচুতামাতি, কি আনন্দ উচ্ছলতা! কিন্ত প্রথম ঘেদিন বীজ-গর্ড হইতে ভূমিট হইয়া 
মা।টর মায়ের ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করি-_সেদিন নিশ্চয় প্রকৃতির এত সমারোহ ছিল না) 
তৃণ-গুল্সেব রাজ আমার অভার্থনীর জন্য কেহ প্রস্তুত ছিল না) ৬বিষ্যতের এত 'সম্তাবনা 
আমার মধ্যে যে মু্তি রর প্রতিক্ষায় আছে-হতাহা স্বয়ং আমিও জানিতাম না! কেহ হয়ত 
স্বপ্লেও ভাবিতে পারে নাই যে, ছায়া-স্শীতল আমার রাস্ছত্রতলে একদিন শ্ঠাম্ত্ী 
উঠিবে, জাগিয়া উঠিবে গঞ্নর্বীর বাঠাস বিহগ-কপকঠে মুখরিত হইয়া, এই বনবাজ্োের 
মাঝে আসিবে পূর্ণ জোয়ার ! 
তবু. একরিি সেহ অভ।বিত স্বস্ক বাত্তবরূপ গ্রহণ করে--আমার অ 
দেখিয়া দেশের চক্ষু বিন্মিত হইয়া ওঠে । কর্মব্যন্ত বিহঙ্গেরা আমার শাখে-শাখে রচনা 
করে সহম্ব নীড। তারপর বছরের পর বছর ধরিয়া নানা স্ুখ-ছুঃখে জীবনের কত 
অধ্যায় শেষ হইয়া গিয়াছে। সকাল-সন্ধ্যায় কত পিক-পাপিয়ার ক ধবনিত হইয়াছে আমারই 
পল্লপব-কুপ্রে। মধ্যা্থে ছায়াশীতল আমার তৃণশয্যায় পথভ্রান্ত পথিক বিশ্রাম-লাভের : 
আশায় আসিয়া ভিড় করিয়াছে ; নিদ্রা-জড়িত স্থুরে মৃছিত হইয়াছে 
02 রাখালের বাশী; নৃত্য-চপল কৃষকশিশ্ডর কত আবার সহ্‌ করিয়াছি) 
কত ভীম বঞ্ণ। আর পঙ্গপালের উপদ্রব চলিয়া গিয়াছে আমারউপর . 
“দিয়া ; কত কাঠুরিয়ার স্ষ্ুর কঠারাঘাতে আমার অক্জ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে; রাজা-ওমরছের . 
হাতী আমার ডালপাল। ভাঙ্গিয়! দিয়াছে। কত সাধু-সক্ন্যাসীর গ্রজলিত অগ্নিকুণ্ডের চারি- 
দিকে গ্রামবাসীর! ভিড় করিয়াছে ! নিশীথে আমার অধিতিশালায় কত দুরৃত্ত, সপ আর. 
হিংনশ্বাপদ নিয়ে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে। কারণ, শক্র-মিজের কোন ভেদাভেদ . 
আমার নিকট ছিল না_-সকলের কাছে ছিল চিরনমুখ আমার অতিথিশালার দ্বার। 
কত বাহক বরণের বধৃদহ আমার পাদযূলে শিবিকা নামাইয়াছে। আজও আমার ৮ ৃ 
ভাগারে এই সমস্ত কথা ভপীকৃত হইয়া আছে। ৯. 
তারপর যুগধুগাস্তর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে নানা বিবর্তরের মাঝে, রূপান্তরিত 
ইসা গিয়াছে পৃথিবীর রপ। জভ্যতার ক্রমোক়তির সঙ্গে লঙ্গে মানুষের জীবনঘাত্রার:. 
পরিবর্তনের ঢেউ লাগিয়াছে। জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে আজ বিজ্ঞানের বিজয়- 
বৈজয়স্তী। আরব্য উপন্যাসের দেত্যের মত মানুষও আজ বিজ্ঞান বলে রাতারাতি .. 


ভ্রভেদী আকুতি 


৪, গরবন্ধ-রচন। 


মহারণ্য অপসারিত করিয়া! বা পর্বতের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেশ-দেশাস্তবে স্থাপন 
করিয়ছে-_বিলাসের লীলাক্ষে ব্র_-মগর-নগরী। গ্ররুতিকে মানুষ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া 
বিলাসের নানা উপকরণ সংগ্রহের জন্য তাহাতে আপনার প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্ধে 
নিয়োজিত করিয়াছে। গ্রাম-সীমান্তের এই বনভূমি আজ মানুষের কবলে পড়িয়! নিশ্চিহ 
হইতে বপিয়াছে। তথাপি এই মৃতকল্প অরণ্যের এক উপেক্ষিত কোণে আমি অতীতের 
সাক্ষী-ন্বরূপ উধ্ব বাহু খষির হ্যায় বসিয়| আছি। আমি অনন্তকাল ধরিয়া কত উথখন- 
পতনের বিচিত্র লীলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইতিহাসের কত পট- 
পরিবর্তনই না! আমার চোখেব জম্দুখে দেখিয়াছি, তাহার হিসাব 
কে রাখে? জীবের দুখ দূর করিবার পন্থা, আবিষার করিতে বুদ্ধদেব যে সাধনা 
করিয়াছিলেন, তাহা আমারই ছায়ায় বসিয়া । যেদিন আলিব্দর্ণর আদরের দুলাল সিরাজ 
পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া! পলায়ন করেন, তখন তাহাকে ধরিবার জন্য যাহারা 
খুরিতেছিল তাহারাও আমার ছায়ায় বিশ্রাম করিয়াছিল। কত দশ্থ্যরদল আমারই 
শাখায় আশ্রয় লইয়া কত অপহায় পথিকের সর্বন্ব"লুঠন করিয়া তাহাদের প্রাণনাশ 
করিয়াছে। এ যে মাঠের শেষে ভাঙ্গা বাড়ী দেখা যাইতেছে, ওখানে থাকিত নীলকুির 
সাহেবরা) তাহারা দেশের লোকদের ধরিয়া নিয়া কত অকথ্য অত্যাচারই না করিত। 
আজ আর তার কিছুই নেই। আমার পাশে এ যে শ্মশান দেখিতেছ, ওখানে যে মর্মবিদারী 
দৃষ্ঠ দেখিয়াছি, তাহা আর তোমাদের কি বলিব! জমিদারের একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে 
তাহার সগ্যোবিধবা কিশোবী বধূ স্বামীর চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে । এমনি কত ঘটনা 
'আমি দেখিয়াছি। আঞ্জও আমি সাক্ষী দেবার জন্য দ্রাড়াইয়া আছি। আরও কতকি 
দেখিবার জন্য থাকিব তাহাই বাকে জানে? 
আমার জীবনের ইতিহাস ও আমাৰ বিভিন্ন অভিজ্্তাঁ বর্ণনা করা ছুঃসাধ্য। তবে 
আমার সুদীর্ঘ জীবনে একটি পরম সত্য উপলবি করিয়াছি_-সংসারের কিছুই চিরস্থায়ী 
নয়। মানুষ আজ প্রকৃতির আবেষ্টশীর বাহিরে বহুদূরে অনাত্মীয়দের মধ্যে সরিয়। 
গিয়াছে। প্রকৃতির নিবিড় সম্বন্ধ মানুষ আর তেমন করিয়া উপলক্ধি 
করিতে পারে না। তাই মানুষেরা বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ধাতব- 
সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ গড়িয়া! তুলিতেছে__কল-কাঁরধানা এবং আরও কত কি1 এই সব 
“দেখিয়া আমি বুঝিতেছি আমার মৃত্যুও সপ্নিকট। জন্মিলেই মরিতে হইবে। মুতরাং 
আমাকেও এ পৃথিবীর বুক হইতে বিদায় নিতে হইবে ইহাতে দুঃখের কি আছে? মৃত্যুর 
সন্ধিক্ষণে আসিয়।ও নিজেকে ধন্য মনে করি। কারণ, জগতে আপিয়! জীবকুলকে 
ক্ষণিকের জন্যও শাস্তি দিতে পারিয়াছি। ইহাই অমার বৃক্ষজীবন্ধে চরম সার্থকতা । 


খতীতের স।ক্ষী 


উপহসধার 


রাজপথের আত্মকথা 


আমি রাজপথ । অহল্য1 যেমন মুনির শাপে পাষাণ হইয়! পড়িয়াছিল, আমিও যেন 
তেমনি কাহার শাপে চিরনিব্রিত অজগর-সর্পের স্ট।য় অরণ্য পর্বতের মধ্য দিয়া, বৃক্ষশ্রেণীর 
ছায়। দিয়া, স্ুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের বক্ষের উপর দিয়া দেশ দেশান্তর বেষ্টন করিয়া বহুধিন ধরিয়া! 
জড় শয়নে শান রহিয়াছি। অসীম ধের্যের সহিত ধুলায় লুটাইয়! শাপাস্ত কালের জঙ্থ 
প্রতীক্। করিয়া আছি। আমি চিরদিন স্থির অবিচল, চিরদিন একই ভাবে গুইয়া আছি, 
"কিন্তু তবুও আমার এক মুহুর্তের জন্যও বিশ্রাম নাই। এতটুক্থ বিশ্রাম নাই যে, আমার 
এই কঠিন শুষ্ক শয্যার উপরে একটি মাত্র কচি ঘাল উঠাইতে পারি; এতটুকু সময় নাই 
যে আমার শিয়রের্ কাছে অতি ক্ষুদ্র গুকটি নীলবর্ণের বনফুল ফুটাইতে পারি! কথা 
কহিতে পারি না, অথচ অন্ধভাবে সকলই অনুভব করিতেছি। রাত্রিদিন পদশব্ধ ; কেবলই 
পদশব্দ, আমার এই গভীর জড় নিদ্রায় লক্ষ চরণের শব্ধ অহনিশ আবতিত হইতেছে। 
আমি চরণের স্পর্শে হৃদয় পাঠ করিতে পারি। আমি বুঝিতে পারি, কে গৃহে যাইতেছে, 
কে কাজে যাইতেছে, কে বিআামে ফীইতেছে, কে উত্সবে যাইতেছে, কে শ্বশানে যাইতেছে। 
যাহার সুখের সংসার আছে, স্নেহের ছায়া আছে, সে প্রতি পদক্ষেপে সুখের ছবি আঁকিয়া 
আকিয়া চলে? সে প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে আশার বীজ রোপিয়! রোপিয়] যায়, মনে হয় 
যেখানে তাহার পা পড়িয়াছে, সেখানে মুহুর্তমধ্যে এক-একটি করিয়া! লতা অংকুরিত পুম্পিত 
হইয়। উঠিবে। যাহার গৃহ নাই, আশ্রম্ব নাই, তাহার পদক্ষেপের মধ্যে আশা নাই, 
অর্থ নাই; তাহার পদক্ষেপের দক্ষিণ নাই, বাম নাই; তাহার চরণ যেন বলিতে থাকে, 
আমি চলিই বা কেন, থামিই বা কেন; তাহার প্রতি পদক্ষেপে আমার শুষ্ক ধুলি যেন 
আরো! শুখাইয়। যায়। পৃথিবীর কোনও কাহিনী আমি সম্পূর্ণ শুনিতে পাই না। আজ 
' শত শত বৎসর ধরিয়া আমি কত লক্ষ লোকের কত হাসি, কত গান, কত কথা শুণিয়া 
আসিতেছি; কিন্তু কেবল খানিকটা মাত্র শুনিতে পাই। বাকিটুকু গুনিবার জন্য যখন 
কান পাতিয়। থাকি, তখন দেখি সলোক আর নাই। 

সমান্তি ও স্থায়িত্ব হয় ত কোথাও আছে, কিন্তু আমি ত দেখিতে পাইনা । একটি 
চরণচিন্ন সু আমি বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না। অবিশ্রাস্ত চিহ্ন পড়িতেছে, আবার 
নৃতন পদ আসিয়া অন্য পর্দের চিহ্‌ মুছিয়। যাইতেছে। আমি কাহারও লক্ষ্য নহি, আমিও 
সকলের উপায় মাত্র" আমি কাহারও গৃহ নহি, আমি সকলকে গৃহে লইয়া যাই।, 
যাহাদের গৃহ স্বদূরে অবস্থিত, তাহারা আমাকেই অভিশাপ দেয়। আমি থে পরম ধের্ষ, 
সহকারে তাহাদিগকে গৃহের দ্বার পর্যন্ত পৌছাইয়! দিই, তাহার অন্ত কৃতজ্ঞতা কই পাই %. 
গৃহে গিয়া বিরাম, গৃছে গিয়া আনন্দ, গৃহে গিয়া নুখ-সন্মিলন, আর আমার উপরে কেবল 


৯৪ প্রবন্ধ-রচন! 


শাস্তির ভার, কেবল অনিচ্ছারত শ্রম, কেবল বিচ্ছেদ । বালক বালিকার হাসিতে হাসিতে 
কলরব করিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া খেলা করে। তাহাদের গৃহের আনন্দ 
তাহার! পথে লইয়া আসে। তাহাদের পিতার আশীর্বাদ, মাতার স্নেহ, গৃহ হইতে বাহির 
হইয়া পথের মধ্যে আমিয়াও যেন গৃহ রচনা করিয়া দেয়। আমার ধুলিতে তাহারা স্নেহ 
দিয়া যায়। আমার ধূলিকে তাহারা রাশীকুত করে ও তাহাদের ছোট ছোট হাতগুলি দিয়! সেই 
স্ুপকে মৃদু মু আঘাত করিয়া পরম স্নেহে ঘুম পাড়াইতে চায়! বিমল হৃদয় লইয়া বসিয়া 
বিয়া তাহার সহিত কথা কয়। হায় হায়, স্নেহ পাইয়াও সে তাহার উত্তর দিতে পারে না। 
ছোট ছোট কোমল পা-গুলি যখন আমার উপব দিয়া চলিয়া যায়, তখন আপনাকে 
বড়ে। কঠিন বলিয়া বোধ হয়। মনে হয় উহাদের পায়ে বা'জতেছে। কুন্থমের দলের মতো 
কোমল হইতে সাধ যায়। অরুণ চরণগুলি এমন কঠিন ধরণীর.উপর চলে কেন? কিন্তু তা 
যদ্দি না চলিত তবে বোধ করি কোথাও শ্টামল তৃণ জন্মিত না। প্রতিপন যাহার! আমার 
উপরে চলে তাহাদিগকে আমি বিশেষ-রূপে চিনি। তাহারা জানে না তাহাদের জন্য 
আমি প্রতীক্ষ। করিয়া থাকি। আমি মনে মনে তাহ/দর মৃতি কল্পনা করিয়া লইয়াছি। 
কী প্রখর রৌ্র! উহ-হহু। এক-একধার নিশ্বাস ফেলিতেছে আর শত ধূল সুনীল 
আকাশ ধূসর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে । ধনীদরিদ্র, সুখীদুঃখা, জরাযৌবণ, হাসিকা রা 
জন্মমৃত্যু সমন্তই আমার উপর দিয়া একই নিশ্বাসে ধূলির স্রোতের মতন উ-ভয়। চশিয়াছে। 
পথের হাসিও নাই, কান্নাও নাই। গৃহই অতীতে জন্য শোক কবে, বর্তমানের জন্য ভাবে, 
ভবিষ্যতের আশাপথ চাহিয়৷ খাকে। পথ প্রতি বর্তমান নিমেষের শত সংন্ত্র নৃতন অভ্যা- 
গতকে লইয়াই ব্যস্ত। এমন স্থানে নিজের পদ-গৌ€বের গতি বিশ্বাস কারয়া অত্যন্ত 
সদর্পে পদক্ষেপ করিয়! কে নিজের চরণ-চিহ্ৃ রাখিয়া যাইতে প্রয়াস পাইতেছে! আমি 
কিছুই পড়িয়। থাকিতে দিই না, হাসি-ও না, কান্না-ও না। আমিই কেখল পড়িয়া আছি।* ৃ 


একটি ভাঙ্গ। বাড়ির আত্মকথ। 
( চলিত ভাধাম্ন ) 

আমি এক ভাঙ্গা বাড়ি। এক বিরাট অস্রাণিকার ধ্বসে-পড়া অবশিষ্ট । বাধ?কার 
বপিরেখ আমার আনতদেহের খাজে খাজে। হৃষ্টিস্থাত-প্রলয় চক্রের "আবর্তে 
আমার শুখৈশ্বযময় দিনের হয়েছে অবসান । কিন্তু আমার এ অব 
চিরিহিত হন শরীরের অবসান নেই। জানিনা, আমার এ হৈয় জীবনের যবন ক1- 
পাত কবে হবে-কবে হবে এই স্বণিত জীবন-বন্ধনের মুক্ি। জনমানবহীন সাথীহারা এক 

ুধিসহ জীবনের বোঝা বয়ে চলেছি। শেষ কোথায়? কি আছে এই পথের শেষে? 


রবান্রনাথ ঠীকুর 


একটি ভাঙ্গা বাড়ির আত্মকথা ৯৫ 


অতীতের পুরাতন জীর্ণ পাতার অন্তরালে আমার পূর্ব জীবনের ইতিহাসের পরিচয় 
মেলে । ভাল লাগে মানসপটে বিগত দিনের সমৃদ্ধচিত্র মেলে ধরতে । এই আমার স্ুখ- 
দুখের সান্বনা। আমি ছিলাম এক ধনীর প্রাসাদ । বিলাগিতার সঙ্গে আমি তাই আজ 
পরিচিত। আমার হুষ্টিকালে অট্রালিকাকুলে আমি যাতে মর্যাদাসম্পন্ন হই সেদিকে প্রখর 
টুষ্টি রাখা হয়েছিল। তাই কারুকার্ধের চারুদর্শনের অভাব ছিল না। স্বাচ্ছন্দ্য এবং 
প্রাচুযের্মধ্যে আমার জীবনধারা উৎসারিত এবং প্রবাহিত ছিল। নিজের দিকে চেয়ে 
আমার নিজেরই ঈর্বা হত। অন্যান্তদ্দের সহিত তুলনা করে গব অন্থভব করতাম। সেই 
গর্বের আগুনেই বোধকরি আমার সুঁথ-শান্তিঘেবা আনন্দের দিনগুলি দগ্ধ হয়েছে। 
সমৃন্ধ আমার ছিন্তু। তাব চিম আও আমার ধবসে-পড়া ইষ্টবন্তুপে, দেখা ধায় 
ভগ্রস্তু:প ফাকে ফাকে তোরণঘরের পার্স্থ সেই মুতিগুলির ভগ্নাংশ, কোথাও কানিশের 
এক স্ম্্ কাজকর] অংশ, কোবাও বা শ্বেতপথবের মেঝের এক ফালি । প্রতিটি জিনিসই 
যে অতি আদরের ছিল তাতে সন্দেহ নাই। আর আজ কোন মাচুষের 
অতীত দিনের কথা পদধূলিই এখানেটপড়ে না। কিন্তু তবু যেন আমার কানে বাজে ব- 
দৃঘ হতে ভেসে আসা জন-কোলাহল। অলিনদে আ'লন্দে, সংলগ্ন পুপ্ধরিণীর সোপানশ্রেণীতে 
আজও যেন নৃপুব শিক্ষণ বাজতে থাকে । জঅংগীতের মূছনা শোণা যায়। অন্দরমহলের 
দিকে চেয়ে আজও আমি স্পষ্ট দেখতে পাই জমিদার পত্বীদের। আমার দিবা-স্বপ্রের রঙিন 
মুহতগুলি মূর্ত হয়েউঠে। যেন কোন্‌ এক স্থতির অস্তরাল হতে কানে আসে কত কথা, 
কত হাসি, কত উতৎসব-কোলাহল। 
ধশাঢ্য জমিদার প্রভু আমাকে অপরূপ সাজে সাঞ্জিবেছিলেন। ধনলক্মীর কুপায় 
বিলসোপকরণের অভাব ঘটে নাই। আমার বাসভূশি গ্রাম হলেও ভিত্তির দৃঢ়তায়, বহিরজের 
'চীকাচকে] আমি যে-কোন পৌরপ্রাসাদের সমতুল্য ছিলাম বললেও অত্যুক্তি হয় ন1। 
ভোরের প্রথম অরুণালোকে যখন আমার শ্রদৃশ্ত ত্রিতলশীণ্ব আলো-আধারির খেল! চলত, 
আবার যখন অস্তায়মান স্থধের রডিন আলোকে সেখানে বিকীর্ণ হত গোধূলির রহস্যময় 


্বপ্লালোক, তখন মনে হত আমার মত ভাগ্যবান আর নাই, ধন্যবাদ দিতাম অদৃষ্টলিপিকে। : 


কন্ত “চক্রুবৎ পরিবর্তস্তে হুখানি চ স্ুখানি ৮৮। তাই আমার সুখের দিন শেষ হয়ে 


দুঃখানণা ঘ'নয়ে এল। সেই দ্রিবাবসানের কারণ হল মড়কের আবির্ভাব। মৃত্যুর ছায়া 
গ্রামের বুকে নেমে এল । আমার প্রস্থ জমিদার গ্রামরক্ষার চেষ্টা করলেন আপ্রাণ । কিন্ত 

অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকদের অজ তা তার'সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করল। তিনি .. 
5 মহামারীর হাত হতে গ্রামের লোকদের বাচাবার জন্য বহু বাধানিষ্ধ. ; 
আপ করলেন। কিন্তু তারা ভুল বুঝল । মৃত্যুর অমোঘ বিধানকে তারা ঠেকিহে 
রাখত পারল না। নিরুপা জমিদারবাবুও আমায় পরিত্যাথ করে শহরবাসী হলেন' | নর 


নি চর 


৯ গ্রবন্ধ-রচনা 


গ্রামের ধনজন-স্মৃদ্ধর মধ্যে আমার যে জীবন তার হল সমান্তি। গত-সুখ, হত-সৌন্দধ 
হয়ে রইলাম আমি। বহুদিন ধরে গ্রামের পরিত্যক্ত মাটির ঘরগুলি ভেঙে পড়তে লাগল । 
জঙগলাকীর্ণ হয়ে উঠল গ্রামের পথ, নিকানো উঠোন, পুকুর-ঘাট। জীবনের অভিজ্ঞতার 
ভাণ্ডার পূর্ণ করবার জন্য আমি দাড়িয়ে রইলাম । 

কিন্তু প্রবহমানকাল কাহাকেও অব্যাহতি দেয় না। তাই আমার সুদৃঢ় ভিত্তি, অঙ্গে 
জৌলুস যাহার গর্বে আমি গবিত ছিলাম তাও কালের নিগ্পেষণে ধ্বংসের পথে এগিয়ে 
চলেছে। আঙ্জও পূর্বের মত স্থর্য ওঠে, অন্ত যায়, মধুময় চন্দ্র হপ্রা- 
লোকের স্যষ্টি করে পৃথিবীরণ্বুকে। আজও খতুচক্র ঘুবে চলে 
চিরাচরিতভাবে। কিন্তু আমি আর সেই আমি নাই। খামার সুষটি পর স্থিতির কালও 
বোধহয় শিঃশেষপ্রা়- সম্মুখে প্রলয়ের মহালগ্নের সংকেত। প্রলয়েই আমার জীবননাট্যের 
পরিসমাপ্তি ঘটবে । তা?ই অপেক্ষায় আছি। 


উপসংহার 


জন্সভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ 
মানব যে স্থানে মাতৃজঠএমুক্ত হইয়। ভূমিষ্ঠ হয়, প্রথম নিঃশ্বাসেই যে স্থানের বায়ু গ্রহণ 
করে এবং যে স্থানের জল বায়ু, উত্তাপ, আলোক ও খাছযে তাহার 
প্রথম-জীবন রক্ষিত ও স্থখে অতিবাহিত হয়, উহ্থাই শাহাব 
জন্মভূমি। এই ভূমি মাতার ন্যায় স্ববক্ষোজাত খ|গ্াদি দান করিয়া পরিপুষ্টি করেন বলিয়া 
ইহার অন্য নাম-_ মাতৃভূমি । 
বি্যাশক্তি অর্থোপার্জন বা বা'ণজ্যাদি উপলক্ষে মানুষকে অনেক সময় স্থানান্তবে ব 
দেশান্তরে গমন কাঁরতে বাধ্য হইতে হয়, কিন্তু তাহার প্রাণ সর্বদাই স্বদেশ গমনোন্মুখ খাকে; 
কখনই তাহার মন হইতে সেই স্থানের শোভা ও সুখসমূদছ্বির বিষয় অস্তহিত হইতে পারে না 
কি এক অপুর্ব অপাধিব মায়া তাহাকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া রাখে। স্বদেশ 
অপেক্ষা বিদেশের প্রাকৃতিক শোভাসমৃদ্ধি শতগ্ডণে অধিক হইলেও তাহা ত্টাহার নিকট! 
অধিকতর সুখপ্রদদ বলিয়৷ বোধ হয় না। বিদেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির সমধিক 
সুবিধা, শিক্ষা-স্বাস্থ্যরক্ষার্দির উৎকষ্ট ব্যবস্থা, রাজ্যশাসনের সুগ্রণালী 
প্রভৃতি সকলই তাহার নিকট নিকৃষ্ট ও অশান্তিপ্রদ ঝলিয়] বোধ হয়। 
তাহার মনে হয়, যেন তাহার হ্বদেশে চন্তুস্থ্য অপর স্থান অপেক্ষা :অধিকতর উজ্জল 
কিরণ বিকীর্ণ করিয়া থাকেন, সেখানকার বৃক্ষলতার্দিও ধেন সমধিক শোভাস্বিত, যেন তথা- 
, কার প্রকৃতি ভগবানের সমধিক কৃপাপাত্রী। সে-স্থান অশিক্ষিত ও অসভ্য .অধিবাসীতে 
পুর্ণ হইলেও সুখগুদ, শিক্ষাপদ্ধতি ও স্বাস্থ্যবিধি প্রভৃতি বিষয়ে নি্ক্ হইলে ও উৎকৃষ্ট, তথা- 
কার সুখসমৃদ্ধি, শোভা-সৌনদর্য অপূর্ব, অপাধিব ও অবর্ণনীয়। কেহ সেই দেশ সন্ধে 


প্রারস্তিক ভূমিক। 


জাকর্ষণী শক্তি 


জন্পতৃমি স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ ৯৭ 


কোমরপ নিন্দাস্থচক কথার উল্লেখ করিলে তিনি তাহ। কিছুতেই সহ করিতে পারেন না। 
স্বদেশের সুসংবাদ প্রাপ্ত হইলে যেন হস্তে স্বর্গ প্রা্চ হন; স্বদেশাগত কোন ব্যক্তির 
সাক্ষাৎকাণ্ধ লাভ যেন তাহার মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের ন্যায় বোধ হয়। বস্ততঃ, বিদেশস্থিত 
ব্যক্তি যেন সবপ্ুকাব স্ুণে বঞ্চিত হইয়া! তথায় মৃতপ্রায় অবস্থান করেন। 
মহাকবি কালিদাস “মঘদূত' নামক কাব্যে যক্ষের ব্যাকুলতা৷ 'ও আগ্রহসহকারে 
হ্বদেশীয় শোভাদিব বণনা-স্থলে হ্বদেশেব প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ও 
তাহার মাহাত্মযই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে আরও বুঝা 
যায় যে, ষক্ষ স্বদেশ হইতে নিবাসিত হইয়া বিদেশে মুতের মতে অবস্থান করিতেছিল। 
যদি কোন ব)ক্কি কোনরূপে জন্মভূমির দ্বার্থহানির চেষ্টা করে তথ।কার প্রত্যেক ব্যক্তিই 
অবিলঘ্বে তাহার প্রর্তিবিধানে বদ্ধপরিকর” হন। কোন প্রবল পরাক্রান্ত ধিদেশীয় শক্র 
অপবিসীম বিক্রমের সহিত উক্ত দেশ আক্রমণ ও অধিকারের প্রয়াস করিলে অনায়াসে 
তাহার আশ! সফল হইবাব কোন সম্ভাবন। নাই। থাকার প্রত্যেক সমর্থ পুরুষই স্ত্রী- 
পুত্রাদির মায়! ত্যাগ কিয়া অগ্রধারণপূর্বক শক্রর সম্মুখীন হন এবং 
* অকাতরে প্রাণপণ চেষ্টা কবিষ্না প্রাণবিসর্জন করেন, তথাপি জীবন 
থাকিতে স্বায় মাতৃভূমি শক্রহস্তে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত নন। স্ত্রীলোক- 
গণও ইহার রক্ষার জন্য সবদ।ই নানাপ্রকার স্বার্থত্যাগ, পতিপুত্রের মায়াত্যাগ, এমন কি, 
প্রয়োজন হইলে প্রাণতঠ্যাগ করিতে পাবেন। প্রাচীন .ইতিহাস ইহার শত শত দৃষটাস্ত 
জ্বলন্ত অক্ষর হৃদয়ে ধারণ করিয়। রাখিয়াছে। 
চিতোর, হল্দিঘাট প্রভৃতি স্থানে রাজপুতগণ ম্বদেশবক্ষার জন্য কিরূপ অধ্যবসায় ও “ 
আত্মত্যাগ স্বীকার কবিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের পাতার আজও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত 
রহিয়াছে। রোমদেশবাসীরা যে সময়ে কার্থেজ নগরের উচ্ছেদ সাধন বাসনায় উহা 
আক্রমণ করে, তখন কার্েজীয় রমণীরা নিজেদের মাথার চুল দ্বার যুদ্বস্থলে ধস্থকের ছিলার 
অভাব পুরণ করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধের ব্যয়নির্বাহের জন্য দেহের অলংকার পর্যস্ত মোচন 
করিয়৷ দিয়।ছিলেন। স্থলতান মাহমুদ যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন ভারতবর্ষের 
রমণীরাও অনঙ্গপালের সাহাধ্যার্থে গাত্র হইতে নানাবিধ অলংকার 
* খুলিয়া দিয়াছিলেন। রাণী লক্ষ্মীবাঈ, রাণী কর্মদেবী, টার্দবিবি প্রভৃতি 
বীর রমণীর! ম্বদেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ-স্থলে অবতীর্ণ। হইয়া ব্বদেশান্রাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া 
গিয়াছেন। ধাত্রীপান্না স্বদেশের হিতার্থে ই নিজের শিশুপুত্রকে ঘাতকহস্তে বিসর্জন দিয়! রাজ- 
পুত্রকে রক্ষা করিয়া আত্মত্যাগের অসাধারণ দৃষ্টান্ত রাখিয়। গিয়াছেন। আধুনিক সভ্যজাতি- 
গণের মধ্যেও স্বদেশের সন্মান রক্ষার জন্য আত্মত্যাগের শত শত উজ্জল দৃষ্াস্ত পাওয়া যায়। 
জন্মভূমির সুখশস্তি ভোগ করিয়া মানব এত তৃপ্ত হয় যে, নে আর ম্বগবাসের অজ্ঞাত 


র--9 


প্রমাণ 


অনুরাগ ও তাহার 
জন্য আম্মত্যাগ 


উদাহরণ 


৬৮ গ্রবন্ধ-রচলা “ 


ও অনির্দিষ্ট দ্ুখলাভ কামনায় লোলুপ হইবার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করেনা এবং 
বর্তমান স্খ-শান্তিগ্রদায়িনী, প্রাণরক্ষয়িত্রী, গ্রতিপালিকা ও আধারভূতা মাতৃভূমিকেই 
বর্গাদপি গরীয়সা মনে করিয়া কৃভজ্ঞতাম্বরূপ তাহারই 'আরাধনায় 
ব্যাপূত থাকে । বস্ততঃ প্রত্যেক মানব-সন্তানেরই কায়মনোবাক্যে 
স্বদেশের উন্নতিসাধনপূর্বক উহার মুখ উজ্জল করা ও আন্তরিক ভক্তির সহিত মাতৃভূমির 
পুজাব্রতে নিরত থাকা একাস্ত কর্তব্য । 


উপসংহার 


ঘেসছহে সেরহে 
পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষেরই অংগ্রাম করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়। একমাত্র 
জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে প|রিলেই মান্য বাচার মত বাচিতে পারে। জীবনে অনেক 
সময় এমন কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থা দেখা দেয় যে, তাহার বিরুদ্ধে দাড়াইবার শক্তি না! 
থাকিলে, এ্ররূপ অবস্থার প্রতিবন্ধক ঘাহার৷ স্থষ্টি করে তাহাদের বিরুদ্ধে দাড়াইবার ক্ষমতা 
না! থাকিলে মান্ুযকে অবঠন্তাবী পরাজয় শ্বীকার করিতে হয়। 
আমাদের একটি কথ সব সময়েই মনে রাখিতে হইবে যে, এই 
পৃথিবীতে বাচিবার অর্থ কোনরকমে খাইয়া পরিয়! টি'কিয়। থাক নয়_-জীবনকে সুন্দর 
সার্থক করিয়! বাচিয়া থাক1। যে মানুষ প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া! 
জয়লাভ করিয়াছেন, তিনি মানবসমাজে পরম শদ্ধা এবং অসম্মান পাইয়াছেন। 
প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইলে সহন শক্তির প্রয়োজন আছে। এই 
শক্তি না থাকিলে সংগ্রাম করা সম্ভব নয়। এই শক্তি শুধু দেহের শক্তিই নয়__ইহাতে 
মানসিক শক্তির থাকাও প্রয়োজন । মানুষ যতই প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে 
ততই তাহার জীবনে বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় । এইরূপ সংগ্রাম 
করিয়া বাঁচিবার মধ্যে আনন্দ আছে। যে এই প্রতিকূল অবস্থার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পশ্চাদ্পদ হয়, যে ছুখকষ্ট সহ করিতে ভয় পায়-_তাহার জীবনের 
কোন মূল্যই থাকে না। বরং সে ছুবিসহ ছুঃখময় জীবন লইয়া! প্রতিদিন বিব্রত ও 
সশঙ্ষিত অবস্থায় থাকে। যে মাহুষ দুঃখে অখ্হিষু হইয়। ওঠে-_-তাহার জীবনে দুঃখের 
আর অন্ত থাকে না। জীবনে কারও বা বিরাট আশা ছিল-_হয় ত ভাহা সার্থক হইল 
না-তথন কেহ কেহ এই ব্যথতাজনিত যে দুঃখ ভোগ করেন-_যেরূপ ভগ্নোগ্যম হইয়। 
পড়েন তাহাতেও তাহাদের পরাভূত মনোভাবটি সুস্পষ্ট হইয়! ওঠে । আবার অনেকে 
জীবনের সাধারণ ছোটখাটে! দ্বন্ব সংঘাতেও মুষড়াইয়! পড়েন। 
আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নানারকম নিন্দাগ্লানি সন্থধ করিতে হয়-_অনেকে 
'ক্ষপ্রত্যাশত ছুখ জীবনকে আচ্ছন্ন করে। সেই ছুংখদ্ন্বকে সহ্য করিতে পারিলে 


প্রারভিক তৃমিক। 


সহনশীলতা 


সবারে করি আহবান ৯৯ 


জীবনের যাত্রাপথের অনেকখানি বাধা অতিক্রম কর! যাঁয়। এই ছোটোখাটো সংঘাতে 
ভাঙির। পূড়িলে জীবনের চলার পথ বিক্ষোভময় ও ছুবিসহ হইয়া! পডে। অবশ্য ইহাঁও 
সত্য যে, সকল রকম ছুর্যোগ ছুবিপাক মুখ বুজিয়া সহ করাও যায় 
না। জীবনের যে দুঃখ, যে নিন্দা-প্লানি অন্টায়ের পথ ধরিয়া আসে 
তাহার বিরুদ্ধে ঈাড়াইয়া তাহাকে প্রত্হিত করা দরকার। অন্যায়কে মুখ বুজিয়া সহ 
করিবারঞ্জাত পাপ ভাব নাই। তাই কবির ভাষায় বলিতে হয় ঃ 

“অন্যায় ষে করে আর অন্যায় যে সহে, 

তব ঘরণ। তারে যেন তৃণ সম দহে।” 
দারিদ্রের দুঃখ-_-তাহহইতে মুক্ত হইবাব জন্য নান! ছুধোগের মুখোমুখি দাড়ান, জীবনকে 
সার্থক কবিয়! তুলিবার জন্য জীবন-সংগ্রামে ব্রত্তী হওয়ার গৌরব আছে, সেখানে ষণার্থ 
মনুযাত্বের পরিচয় দেওয়! যায়। 

'যে সছে সে রহে” এই বাণীটি আমাদের সব সময় মনে বাখিতে হইবে যে এ জীবনে 
যেমন ছুঃখ দুষ্ধোগকে সহা করিবাঁণ শক্তি থাকা দরকার তেমনই 
আবাব অন্যান, অত্যাচার এবং অবিচাররূপ ছুঃখ দুধোগের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করিবারও শক্তি থাকা প্রয়োজন । অন্যায়কে সহা করিবার কথা বলা হয় না, 
তাহাতে শুধু নিজের জড়তা! এবং ছুবলতার পরিচয়ই দেওয়া হয়। 


সবারে করি আহ্বান 

সেই অম্পষ্ট অতীত হতে বর্তমান পযন্ত মানব্সভ্য হার অগ্রগতির মূলে রয়েছে 
অজানাকে জানব।ব, অচেনাকে চিনবার এবং অস্পষ্টকে স্পষ্টতর করে তুলবার মত স্বতোং- 
সুক্গিত আকাজ্কা এবং অনুরাগ । আর এহ গুরুদায়িত্বভার 'অপিত হয়েছে অগ্রগামী 
মানুষের উপবে। গড অদৃষ্টের অমোঘ বিধানকে চরম ভেবে পদে 
পদে প্রতিহত হয়ে যে মানুষ পশ্চাদ্দগামী হয়ে রয়েছে, তার পক্ষে 
মহাঁমানবের মিলন যজ্ঞভূমিকে দাঁড়িয়ে একথা কোন ক্রমেই উচ্চারণ করা সম্ভবপর নয়, 
“সবারে করি আহ্বনে; । 

সন্বীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও বিবেক-বুদ্ধিহীনত| মানব-সভ্যতার অগ্রগতির অফুরন্ত 
্বীকৃতিকে মুছে দিয়ে ক্ষুদ্রতাকে আশ্রয় করাতে বাধ্য করেছে। অবশ্ এগুলি মানসিক 
বিকৃতি ছাড়। আর কিছুই নয়। তাই এগুলিকে সমূলে উৎপ।টিত করে উদার সমুন্নত 
ভাবাদর্শকে বরণ করে নিয়ে শন্তের সম্ভাবনাকে পূর্ণকে দিয়ে ভরিয়ে তোলা এমন কিছুই 
কষ্টপাধ) নয় । ইতিহাসের স্বীকৃতি নিয়ে একথা বল। যায়, যে জাতি পরাক্রমকে চরম ভেবে . 
অপির ঝন্ঝনানির আশ্রয়ে আপন বীর্ধবস্তা মেটাতে চেষ্ট! করেছে, বিচ্ছেদের পথে এসেছে 


জীবন-নংগ্রামে পপাজয় 


উপনংহার 


প্রারস্তিক ভূমিকা 


১০০ প্রবন্ধ-রচন। 


এগিয়ে-_তার পক্ষে জাতি হিনাবে মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে 
পড়েছে । গ্রীসের স্পার্টা, রোমান সাম্রাজা হতে শুরু করে আজকের 'ড্রিনের ইংরেজদের 
পর্যস্ত এ বক্তব্যের ব্যবহারিক সমর্থক জাতি হিসাবে উল্লেখ করলে অত্যুক্তিকর কিছু বলা 
হবে না। এমন কি, সন্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিষই্টটলের জন্মভূমি এথেন্দের উন্নত সংস্কৃতির 
আশ্রক্সস্থল পতনের মূলেও রয়েছে এ একই ক্ষমতালিপ্সা এবং উপ 
সাম্রাজ্য ক্ষুধ!। অন্ঠদিকে ভারতের ইতিহাস হল মিলনের ইতিহাস। 
বহুর মণ্যে এককে উপলব্ধি করবার ইতিহাস। 'সবারে করি 
আহ্বানের, ইতিহাস। তাই বোপ হয় মহামানযের মিলনভীর্থে শক, হণদল, পাঠান, 
মোগল এক দেহে লীন হয়ে গেছে। যুগে যুগে সাম্রাজ্যবাদীর দল জয়োদ্ধত যোদ্ধর 
বেশে এসেছে ভারতবর্ধকে লুঠতরাজ করতে কিন্তু বাধা হয়েচ্ছ ভারতবর্ষের প্রেম, মৈত্রী ও 
অহিংসার স্থমহান আদর্শের কাছে নতি স্বীকার করতে । 

আর্ধ খধির] বলেছেন, “মানুষ অমৃতের পুত্র” । এই স্বীকৃতির পশ্চাতে রয়েছে সমগ্র 
মানবজাতির সাথে অপরিসীম অভিন্নতাবোধ | /' তাই সেই অস্পষ্ট অতীত হতে একটি 
সাবিক দৃষ্টিকোণের আশ্রয় গ্রহণ করে ভারতের অধিবাসীরা নিগৃঢ ক্র সম্পর্ক উপলব্ধি 
করেছে। সেই উপলব্ধির ফলশ্রুতি ভারতীয় সাধকগণের ধ্যান-ধারণার মধ্যে সার্থকরূপ 
লাভ করেছে। ভারতের সাধক চেয়েছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাথে মিলনডোব বাধতে | 
ভারতের কবি গেয়েছেন মহামানবের মিলনগীতি। আর তার জন্তেই অত্যন্ত স্বভাবিক- 
, ভাবে ভারতের কবির লেখনীতে ধ্বনিত হয়েছে চিরস্তন আহ্বানে সুর 'সবারে করি 
আহ্বান, । কিন্তু আহ্বানই ত সব নয়। আহ্বানকে জয়যুক্ত 
করতে হলে চাই আন্তরিক অন্গরাগ, স্থগভীর আকাজ্জা ও উদ্দীপিত 
উদার ভাবাদর্শ। সেই উদার অস্কুভবে বলীয়ান হয়ে ওঠে অগ্রগামী 
পথিক 'দুগম-গিরি-কাস্তার-মরু'র ছুরধিগম্য পথকে শতধাবিচ্ছিন্ন করে এগিয়ে চলতে 
সক্ষম হতে পারে। এবং এই সক্ষমতা অর্জনের জন্য চাই একল] চলার প্রস্তুতি এবং 
অনুরাগ । আর তার জন্তেই আমাদের পুবপুরুষ আধ খধিগণ মানবসাধারণকে উপদেশ 
দিয়েছেন এগিয়ে চলতে । কিন্তু আত্মসার্থসিদ্ধির উগ্র উদ্দেশ্য সাধনের অবিরত চেষ্টার 
পশ্চাতে সার্থকতার আলো লুকিয়ে নেই। জাতি-ধর্ম, আচার-ব্যবহারের আপাত বৈষম্যের 
অবান্তর প্রশ্নকে বাদ দিয়ে সবাইকে সমদৃষ্টিতে দেখবার মত উদার সমুন্নত ভাবাদর্শ থাকা 
একাস্ত বাঞ্ছনীয় । শুধু অগ্রবর্তী নয় পশ্চাদ্গ্রসারীদেরও এতে দিতে হবে সমানাধিকার 

রবীন্দ্র সাহিত্যে আমরা শুনেছি এই উদার আহ্বানের নিত্য নতুন স্থর। এই স্থরের 
অনুরণন ছিল রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানে-প্রেমে ও অনুভবে । আই তার জন্যেই রবীন্দ্রবাণী, 
এবারে করি আহ্বান কথাটির তাৎপর্য নতুন করে ব্যাখ্যা করবার দিন সমাগত প্রায় ॥. 


ইতিহাসের বিচারে 
ইহার সমর্থন 


ভারতের সাধনা ও 
স্বার্থরক্ষার কুফল 


বিজ্ঞানের লক্ষ্য কি ১৩১ 


রবীন্দ্র শতবাধিকী উদ্যাপনের সাথকতা। খোজ করতে হলে রবীন্দ্রবাণীর উপযোগিতার 
মধ্যেই তা পাওয়া যাবে। কারণ, মানুষ মরে যায়, পড়ে থাকে শুধু তার স্থৃতি, আদর্শ এবং 
রে বপ্র। তার আদর্শের বান্তব বূপায়ণ সম্পূর্ণতাই পাঠক সাধারণের 
রি ভি ইহার অন্ুসন্ধিৎসা এবং কর্তবাবোধের মাগ্যমে ব্যক্ত হবে। দেশ-কাল ও 
স্বীকৃতি ও উপসংহার 
৪ ঘমাজবিচ্ছিন্ন কোন কবি প্রতিভাই শ্বয়ডু নয়। একারণেই রবীন 
বাঁণীর বাস্তব বূপায়ণ পাঠক সাধারণেরই করে তোলা উচিত। সে দায়িত্ব পালনের 
মাধ)মেহ রবীন্দ্রবন্দনা সার্থকতর হয়ে উঠবে। 
বিজ্ঞানের লক্ষ্য কি 
ট ( আশী্বাদ্চিন৷ অভিশাপ ) 
ওভ/তার স্ৃতিক!গার হইতেই বিজ্ঞান মানুষের সঙ্গী ।) কোথায় সেই প্রাগৈতিহাসিক 
যুগ, ওর কোথায় এই বিংশ-শতকের শেষার্ধ--ভাবিলেও বিস্ময় বোধ হয়। জলে-স্থলে, 
অন্তরীক্ষে আজ মানুষের বিজয় বৈজয়স্তী। ক্র মানুষের বড়োর ভূমিকায় এই অভিনয়ের 
পশ্চাতে রহিয়াছেচসতত ক্রিয়াশীল বিষ্জান ও বিজ্ঞানীর অদৃশ্ত হস্ত। এখন আমরা যে 
যুগে বাস করিতেছি, তাহাকে বলা যাইতে পারে “বিজ্ঞানের যুগ” 1) 
জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নাই যেখানে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বিজ্ঞান- 
লক্ষ্মী গ্রবেশ করে নাই; কিন্তু মাত্রকয়েকটি বৎসরের মধ্যে যে ছুইটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়া 
গেল, তাহাতে বিজ্ঞানের রুদ্র রূপটি অতি মাত্রায় প্রকট হইয়া পডিল। (ীতত্রস্ত মানুষের | 
দল শঙ্কা ওরে প্রশ্ন তুলিলেন বিজ্ঞানের লক্ষ্য কি--আশীবাদ না অভিশাপ । শুধু সাধারণ 
মানুষ নয়_বিশ্বের বৈজ্ঞানিকগণও আজ দিশাহারা । 
পাথরে-পাথরে, কাঠে-কাঠে ঘবিয়া মানুষ যেদিন আগুন জলিতে শিখিল, সভ্যতার 
ইূশুহাসে সেই দিনই বিজ্ঞানের স্থচনা। কল্পনাতীত্ত এই পিরাট বিশ্ব-রহস্তের লীলা নিকেতন 
আর কৌতুহল মানুষের সহজাত সংস্কার__-তাই ভয়ে অরণ্যাচারী প্রাগৈতিহাসিক মানুষ 
যেমন একদিকে দেখিয়াছে বিশ্ব-কারখানায় নিয়ত ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়া জড় শক্তির রূপা- 
স্তর, অন্যদিকে তেমনি খুঁজিয়া ফিরিয়াছে-কি করিয়৷ এই বিশাল বিশ্বরহস্তের জটিল-গ্রস্থি 
উন্মোচন করা যায় টগরককাতির ঘটনাবলীর মধ্যে ক্রিয়াশীল কোন শৃঙ্খল! 
সভ্যতা ও বিজ্ঞানী স্ুত্রের স্সাবিক্ছি়াকি সম্ভব নয়? প্রকৃতির লৌহ-যবনিকা ক্রমশ: 
অপহৃত হইল, আপাত “ছন্নছাড়া, বিশ্বে ছন্দের ছায়া পাওয়া গেল। (জনম নিল বিজান। 
প্রকৃতির সম্বন্ধে তথ্যাস্থসন্ধান আর আপাত বিচ্ছিন্ন অগণিত ঘটনার মধ্যে একটা ঘোগস্থন্, 
একটি নাধারণ নিয়মের আবিফার--এই হইল ইহার লক্ষ্য । মৃত্যু নয়, অমৃত সম্পদের 
বিনাশ নয়, অঙ্জানাকে জানা, জড়কে নিঙড়াইয়! তাহার মর্মকথাি উদ্ধার করিয়া লওয়াই.. 


এই বিজ্ঞানের উদ্দেন্ট। 


প্রারস্তিক ভুমিকা! 


০ 


নহি প্রবন্ধ-রচনা 


জয়লাভ করিয়াই তাই বিজ্ঞান আপনার কল্যাণ হস্টি চারিদিকে প্রসারিত করিয়া! 
দিল। সঙ্গে সঙ্গে হইল--সভ্যতার সোপানে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ। যে মানুষ 
একদা অসহায় অবস্থায় আরণ্যক জীবনযাপন করিত, গিরিগুহায় আ;র বৃক্ষের 
কোটরে বন্তপশুর সহিত একত্রে বাস করিত, বিজ্ঞান সাধনাব দ্বার 
সে আঙ্গ এশী শক্তির অধিকারী । যাযাবর মানুষ আজ সামাজিক 
আীব। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পধন্ত বিজ্ঞনের গতি ছিল ধীর ও মন্থর । জেম্স 
ওয়াট্‌ বাপ্পায় শক্তিব উদ্ভাবন করিয়া বিজ্ঞান জগতে সভ্যতার যুগান্তর আনিলেন | 

দানবীয় শক্তিসম্পন্ন রেল ইঞ্রিন লক্ষ লক্ষ টন পণ্যসস্তার ও সহম্ব সহশ্র যাত্রী দইয়! 
ভূপৃষ্ঠ-কম্পিত করিয়া লৌহবর্ত্ে ছুটিয়া চলি; ইহার সহিত সার্থক প্রতিদন্দিতায় 
আত্মনিয়োগ করিল পেট্রোলচালিত মোটরগাড়ী। তর্ক €প্রলয়ঙ্কর মহাদানবের 
মৃতিতে আর মানুষ ভীতত্রস্ত নয়__সগর্ধে ধূদ্রাশি উদ্গীরণ করিতে করিতে অর্ণবযান 
মহাজমুত্রের কল্লোলধবণিকে শ্ন্ধ করিয়। দিয়া তাহার বক্ষোপরি বিচরণ কবিতেছে 
গবিত হিমাচল শীর্ও আজ আর মানুষের যাত্রাপ্যুখ বাধা দিতে পারে না, ডানা মেলিয়। 
তাহার উধ্বে” বিচরণ করিয়া বেড়ায়, বছবের পথ ঘণ্টায়, দিনের পথ মিনিটে আজ 
অতিক্রান্ত হইতেছে । আকাশের বিদ্যুৎ আজ মানুষের আজ্ঞাবাহী ভূৃত্য। তাহাকে 
দিয়! সে ঘরে ঘরে আলো! জালায়, পাখা ঘোরায়, ট্রাম, ট্রেন, কলকারথানা চালার, রারা 
করে, পরিধেয় বন্ত ইস্ত্রি করিয়া লয়, টেলিফোনে সংবাদ আদান প্রদান কবে) বিদুৎ 
চালিত মুদ্রাযন্ত্র ঘণ্টায় লক্ষ লক্ষ সংবাদপত্র ছাপাইয়া প্রত্যেক গৃহে জ্ঞান বিতরণ 
করিতেছে। রেডিওর কল্যাণে দেশ-দেশাস্তরের ব্যবধান আজ তুচ্ছ, দুর হইয়াছে নিকট, 
সারা বিশ্বের সহিত রেডিও আজ আমাদের মর্মের সম্পর্ক ঘটাইতেছে। আজ ক্যামেরায় 
সময়কে আমর! বীধিয়। ফেলিয়াছি, চলচ্চিত্রে ধরিয়া রাখিতেছি জগতের স্মৃতি; রূপ ও 
বাণী একক্রে গ্রথিত করিয়াছে টেলিভিশন । ত্যন্নবীক্ষণ সাহায্যে বিস্ময়কর জীবাখুং 
জগৎ, যন্ত্রের ধারা নক্ষত্রজগৎ ও বিশ্বরূপও আমাদের [চর হইতেছে। চিকিৎসা! 
বিজ্ঞানের ইতিহাসে “রক্তদান* একটি বিরাট অধ্যায় । খৃত্যুকে জয় করিতে না৷ পারিলেও 
বিজ্ঞান আজ মৃত্যু যন্ত্রণাকে পরাহত করিয় 
রর র্‌ কিন্তু প্রক্কৃতির রহস্য মন্থন করিতে সি ওঠে নাই, সঙ্গে উঠিয়াছে হলাহল। 
সেই হলাহলের মানব সভ্যতার সর্বাঙ্গ আজ বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, বিজ্ঞানের দেওয়। মারণা- 
স্তরে চাপে নিম্পেশিত মানুষ আজ তাই আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে। 
বিজ্ঞানের লক্ষ্য কি মৃত্যু-_সভ্যতার এ বিজ্ঞানকি অভিশাপ?" 


বিজ্ঞানের আশীর্বাদ 










বিজ্ঞানের অভিশাপ 





জাতিতে জাতিতে আজ মারণাস্ত্র নি্মাু্র নিলজ্দ বীভৎ যোগিতা, সমস্ত পৃথিবী: 
আজ হিংসায় উন্মত্ত। আর এই তাগ্ুধর্দীরণ মঞ্চে ইন্ধন যোর্গাইতেছে আধুনিক বিজন) 






যুদ্ধ ও বিজ্ঞান ১৯৩ 


:) ! স্বার্থলোভী হিংস্র মানুষের দল আপন মূঢ়তায় ও লোভে নিজের অধঃপতন নিজেই 
ডাকিয়া আনিল, আর আত্মদৌষজ্থালনের উদ্দেশ্যে অপরাধ চাপাইয়া দিল__নৈর্যক্তিক 
বিজ্ঞানের স্বন্ধে। সন ও কল্যাণে প্রযুক্ত হইলে যে শক্তি মানব সভ্যতায় নবযুগ 
আনিতে পারিত, মানুষ নিজের নির্ুদ্ধিতে সেই শক্তিরূপী দৈত্যকে দিয়৷ নিমেষে নগর- 
জনপদকে উদরস্থ করাইতেছে )) [বিজ্ঞানকে দোষ দেওয়া বুথা। 
তুলনা ও উপসংহার | 

রি বিজ্ঞান তো তার কর্তব্য যথাযণরূপেই সম্পাদন করিতেছে । গবিত 
মান্য, মোহান্ধ হইয়া শেখে নাই কি করিয়া নিজেকে শাসন করিতে হয়। সভ্যতার 
ধ্বংসকে আজ যদি কেউ ডাকিয়া আঁশিয়া খাকে তবে সে বিজ্ঞান নয়, ভগবানের শ্রেঠ স্‌ 
মানুষের অশুভ স্বার্থঝুদ ও লোভ। বিজ্ঞানের অপব্যবহার দেখিষ্বা যাহারা বিজ্ঞানকে. 
দেযী সাব্যত্ত করেন, তাহাদের দৃষ্টি অস্বচ্ছ, বিচারশক্তি পঞ্গু। বস্তৃতঃ “সভ্যতার পাদপীঞ্ে 
বিজ্ঞান অডিশাপ*” ৭বিজ্ঞান ধ্বংসকে ডাকিয়া আনিতেছে,৮-এইসব অর্থহীন প্রলাপ, 
নির্বুদ্ধিতারই অভিব্যক্তি । বর্তমানে যে এক শ্রেণীর স্বার্থান্ধ মানুষ পৃথিবীতে ধ্বংসের বছ্ছি' 
জালাইতে ঢাহেঞ্তাহার সুষ্ প্রতিকাষ$ করাই স্থিরবুদ্ধ মানুষের একাস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য ১ 


যুদ্ধ ও বিজ্ঞান 

মভাতা স্থির শুরু হইতে অগ্যাবধি মানবেতিহাসকে নিত্য নৃতন খাতে প্রবাহিত করাই-: বি 

বার ছুরুহ দায়িত্বভার বিজ্ঞান আপন স্বন্ধে তুলিয়া লইয়াছে। বৈজ্ঞানিক অবদানে মুসধষ্.. 

হইয়া বর্তমান যুগে উহার উপযোগিতা অত্যন্ত দ্রুত ঝাড়িয়াই চলিয়াছে। বেতার, বিছা, $1 
উড়োজাহাজ, ট্রেন, মোটর, বাস এমন কি স্যঃ আবিষ্কু ত স্পুটনিকের ব্যবহার প্রণালী পর্যঞ্ত 
সব কিছুই স্পধিত বিজ্ঞানের জয়যাত্রার স্বাক্ষর বহন করিতেছে । কর্ম-উত্সাহ এবং. 
পরিশম লাঘব করিয়া আধুনিক যুগে বিজ্ঞান জীবনযাত্রা প্রণালীকে, 
অধিকতর উন্নতখাতে গ্রবাহিত করিবার মত অবস্থার স্যরি করিয়াছে, 
মনে হয় যেন, তমিআঘন অন্ধকার দূরীভূত করিবার মহান দায়িত্ব লইয়৷ অগ্রগামী বিজ্ঞান! 
গধিতপদভরে আলোকবর্তিকা বহন করিয়া চলিয়াছে। মেদ্িনী তাহার আলোকে 
আলোকিত, পর্দভরে চমকিত এবং অগ্রগতিতে বিমোহিত হইয়! উঠিয়াছে। | 
বিজ্ঞান ডাল কি মন্দ এই প্রশ্নের মীমাংসা অসম্ভব । কারণ, বিজ্ঞানের উদ্ভাবক যেমন 

মানুষ, ঠিক তেমনি উহার ব্যবহারের সার্থকতা ও ব্যর্থতা সম্পূর্ণভাবে মানুষের ক্রিয়াকলাপেক । 
উপর নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক নিম্মম নিরূপণ কিংবা কোন কিছুর উদ্ভাবন, 
করিবার পুর্বে অনেকের মঙ্গল করিবার শুভ ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হন। মানুষ ব্ধন 
রোগে-শোকে ভোগে তখন নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভের চিন্তাটাই তার প্রবল হয়। বিজ্ঞানীও 

অপরিসীম পরিশ্রম সহকারে এবং অন্ুসপ্থিৎস! হারা পরিচালিত হইয়া অনকল্গযাধেকট 


জ্রারস্তিক ভূমিক। 


১০৪ প্রবন্ধ-রচনা 


নিমিত্ত অগ্রগামী হন। এখানে উদাহরণস্বরূপ লুই-পাস্তরের আবিষ্কারের উল্লেখ করা চলে। 
' শবলাতন্ক রোগের জীবাণু আবিষ্কার করিয়া তিনি মানবজাতির মহতী কল্যাণ সাধন করিয়া- 
ছেন। রেডিয়ামের আবিষ্কারক কুরী পরিবারও সেই উদ্দেস্টসাধনে 
বিজ্ঞানের ব্যবহার গ্ি রি ্ 
রি প্রয়াসী ছিলেন | এতছুভয়ের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যাইতে পারে 
যে, বিজ্ঞানীদের কোন কিছু আবিষ্কার কিংবা! উদ্ভাবনের পশ্চাতে 
সৎটিস্তাটাই বড় হইয়া দেখা দেয় এবং উহাই স্বাভাবিক। মানুষ আপন ,পয়োজনে 
বিজ্ঞানীর শরমলব্ধ গবেষণাকে অসদ্বাবহার করিয়! চারিদিকে নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাস 
নির্বরিত কন্রিয়া তোলে। পরিণতিতে উহাই আমাদের বিজ্ঞানের ব্যবহার সম্পর্কে সংশয়াত্মক 
চিন্তার উদ্রেক করে। | 
আণবিক অত্র উদ্ভাবনের পূর্বে সাধারণতঃ যে সমস্ত যুদ্ধ হইত উহা নির্দিষ্ট কোন দেশেই 
সীমাবদ্ধ থাকিত। তখনও এক পক্ষ পরাজিত হইত এবং ব্ুসৈনিক প্রাণাহৃতি দিত। 
অপর পক্ষ বিজয়ের আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিত । তবুও তৎকালীন যুদ্ধ কখনও সমগ্র 
মানব সমাজের ধ্বংসাত্মক পরিণতির স্থচন! করিত পা। আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধংবিত হইবার বেশ 
কিছুকাল পরে যখন আণবিক অস্ত্র আবিষ্কৃত হইল, তখন হইতেই স্বার্থপর মানব সমাজে এক 
পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে জোরালো সংগ্রামের পথে নামিল এবং এই কারণেই যুদ্ধ আরম্ত 
হইল এক জাতির সহিত আর এক জাতির । শক্রুপক্ষকে সম্পূর্ণভাবে পরান্ত করিবার 
নিমিত্ত বিজ্ঞানে অগ্রসর জাতিগুলি সর্বনাশ! ধ্বংসাত্মক অস্ত্রধারণ কবিয়! 'ঘুদ্ধং দেহি' রূপ 
ধারণ করিল। বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি পরে।ক্ষত আথিক স্বাচ্ছল্যের ইঙ্গিত বহন করিয়। 
আনে। এই কারণেই বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদের প্রয়োজনে 
যথেষ্ট অর্থ খরচ করিয়। রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান শাখার উন্নতি করিতে চেষ্টা করে। 
ইহার ফলে ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করা অহজলভ্য হইয়া ওঠে 
০০০০৮৪৪ নাগাসাকি এবং হিরোসীমার উপর পতিত দুইটি আণবিক বোমা 
প্রয়োগের শোচনীয় ছুর্গতি আজও বিশ্ববাসীকে ভোগ করিতে হইতেছে । বিভিন্ন 
দেশ আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার প্রণালী আয়ত্ব করিবার জন্য বহু তোড়জোড় দেখা গিয়াছে । 
হাইড্রজেন বোম] এবং রকেটের আবিষ্কারের ফলে যুদ্ধের ফলাফল অন্নিশ্চিত হইবার 
সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। যদি কোন জাতি জয়ের আনন্দে উল্লসিত হইয়া! ওঠে, তবে এ 
আনন্দ সম্পূর্ণ ভোগ করিবার মত জীবিত ব্যক্তির সংখ্যা নিরূপণ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া 
উঠিবে এবং এবপ সর্বনাশা যুদ্ধ হয়ত বা মানুষের ছার! স্ষ্ট ও বিজ্ঞানের অবদানে সমৃদ্ধ 
আধুনিক সমাজকে পূর্ব পরিণতি দান করিবে । পাশ্চাত্যের শক্তিশালী দেশগুলি আপন 
দস্ভভরে সমগ্র মানবজাতির সমূহ ধ্বংসাত্মক পরিণতিকে আহ্বান করিয়া আনিতেছে। 
সম্প্রতি বৃদ্ধ দার্শনিক জন রাসেল ব্রিটিশ সাস্রাজ্যবাদীদের আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা- 


জীবনচরিত পাঠের আবশ্টকঙ্ডা ১০৯ 


সহিত পরিচিত করিবে । ভারতের এই ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা আমার্দিগকে জাতীয় 
আদর্শে অনুপ্রাণিত করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা । 
জাতীয় পতাকার ব্যবহার যদি স্ুুনিয়স্ত্রিত না হয়, তবে ইহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান 
ৃ প্রদশিত হয় ন:। স্থানে, অস্থানে যথেচ্ছভাবে জাতীয় পতাকা ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। 
কোন শোভাযাত্রায় জাতীয় পতাকা বহন করিতে হইলে, জাতীয় পতাক1 কোন শোভা- 
যাত্রাক]ুরীর দক্ষিণ স্বন্ধে উন্নত রাখি! তাহাকে শোভাযান্রার অগ্রে রাখিতে হইবে । মনে 
রাখিতে হইবে যে, জাতীয় পতাকাই সর্বাগ্রে থাকিবে । জাতীয় পতাকা বহনকারীকে 
উপযুক্ত সাম্যভাবের সহিত সেই পতাকা বহন কবিতে হইবে । কোনও প্রকারে যেন 
পাকার সম্মান ক্ষণ না হয়, সে বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে । যখন কোন উৎসব বা 
অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভারতের জাতীয় পতাকার সহিত অন্টান্য দলীয় বা অনুষ্ঠানের প্রতীক 
পতাকাসমূহ উত্তোলিত হইবে, তখন ভারতের জাতীয় পতাকাই 
জাতীয় পতাঁকার হামরিাগে ্ | 
মাহা ওঠার সর্বপ্রথম উত্তোলিত হইবে এবং উহ1 সর্বশেষে নামাইতে হইবে। 
০. অর্থাৎ অন্যানথষ্ঠ সমস্ত পত।কা নামাইবার পর এই পতাকা নামাইতে 
হইবে । পতাকা উত্তোলনকালে এই পতাকাই সবোচ্গে থাকিবে । অন্যান্য পৃতাকাগুলি 
ইহার নিম্নে এবং ধাম পার্খে থাকিবে। সভাম্থলে জাতীয় পতাকা থাকিবে বক্তার পশ্চাতে 
এবং অন্যান্ত সমস্ত সঙ্জার উধের্ব। স্বাধীনতা! দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস প্রভৃতি জাতীয় 
উৎসবে প্রতি গুহেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা উচিত। ন্বাধীন্তা দিবসে জাতীয় 
পতাকাকে অভিবাদন করিয়া জাতীয় আদশের সংবল্প গ্রহণ করা কর্তব্য। 
পৌনে দুইশত বৎসর পরাধীনতার পর আজ আমরা স্বাধীনতালাভ করিয়াছি । 
আজ যখন এই ধর্মচক্রশোভিত পতাকা আমাদের স্বাধীনত! ঘোষণ। করিতেছে, তখন 
ভারতের প্রত্যেক নর-নারীর সংকল্প থাকিবে যে জীবন দিয়াও 
আমাদের জাতীয় পতাকার সম্মান অক্ধুপ্ন রাখিব। সনাতন 
ভারতবর্ষের সুমহান আদর্শ, প্রেম, মৈত্রী ও অহিংসার প্রচার ও প্রসার এই জাতীয় 
পতাকাকে অগ্রন্ভডাগে রাখিয়াই করিতে হইবে। 
/জীবনচরিত পাঠের আবগ্তকতা 
[স্কুল ফাইনাল ১৮৯৬২ ] 
জীবন থাকলেই জীবনচরিত রচিত হয় না। প্রতিদ্দিন কতশত মানুষের জন্ম ও মৃত্যু « 
হইতেছে। ইহাদের মধ্যে সকলেই মহাপুরুষ হইয়া জন্মান নাই। কিংবা অনন্থকরণীয় : 
এমন কোন আদর্শ স্থাপন করিতে পারেন নাই যাহার দ্বার! কালের, 
বুকে অক্ষয় অব্য হইয়া থাকিতে পারেন। অথচ সব মনুম্য সন্তানেরই: . 
জীবনচরিতের ঘা শ্রেষ্ঠ, যা! মহ, যা অন্যান্য সাধারণ উপাদান তাহার সময়েই প্রতিষ্ঠীধর : 


ঈ্উপসংহার 


প্রান্তিক ভূমিকা 


১১৩ প্রবন্ধ-রচনা। 


ব্যক্তিদ্দের জীবন গঠিত হয়। অতএব, প্রতিভাধর ব্যক্তিদের জীবনচরিতে সমগ্র মনুষ্য 
সমাজের জীবন স্পন্দন অনুভব করা বল! যাইতে পারে। ্ 
মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী । অনেক বাধা, অনেক বিপত্তি, বিভিন্ন গরতিকৃল পরিস্থিতি, 
ধারংবার দ্বিধাছদ্ব ও হতাশায় ক্ষত-বিক্ষত এ মানবজীবন। এই বাধা বিপত্তিকে 
তুচ্ছাতিতুচ্ছ গণ্য করিয়া স্বমর্ধাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার বাসন! সর্বপ্রকার মানুষেরই* 
'আছে। কিন্ত ক্ষণভঙ্কুর আত্মবিশ্বাসে ভর করিয়া প্রতিকূল পরিস্থিতিকে সহ্জভাবে 
বরণ করিয়া নিবার মত মনোবল সাধারণ মানুষের থাকে না। তাই প্রতিনিন্তত পর্যুদন্ত 
হইয়৷ ব্যথাহত চিত্তে বিডন্বিত মনে সাধারণ মানুষ পিছু"হটিয়! যা়। প্রতিভাধর ব্যক্তিরা 
কিন্তু এক্ষেত্রে 'সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম । তাহারা আঘাত প্রত্যাঘাতে ব্যথিত 
হন নাঁ। ব্যর্থতাকে মনে করে ভবিষ্যতে সাফল্যের অস্ফুট অস্ভাবন]। 
ছুঃখকে মনে করে স্ুখ-সৌন্দর্যলাভের উপায়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাহারা বিচলিত 
হন না। দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, কঠোর মনোবল, ছুর্মদ প্রাণাবেগ ও ছূর্দমম উৎসাহে তাহারা 
জীবনপথের কণ্টকাকীর্ণতাকে অত্যন্ত সহজভাবে। গ্রহণ করে। এখানেই সাধারণ 
অসাধারণের মূলানুগ পাথক্য, এখানেই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং এখানেই জীবনী পাঠের 
চরম আবশ্যকতা স্বীকুত। অখণ্ড মানবজীবন বলিতে জীবনের প্রতিকুল- অনুকূল রূপের 
সংমিশ্রণ বোঝায়। এইরূপই জীবনচবিতে প্রতিপান্য বিষয়ের মধাদ1 পায়। জীবনের 
পরিপূর্ণ সুষমা উপলব্ধি ধাহার করিতে পারিয়াছেন, অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যেও 
হ্প্রতিষ্ঠ হইতে পারিয়াছেন, তাহাদের জীবন চরিতই পরম সমাদরে ও আগ্রহের সহিত 
পঠিত হইয়। থাকে । 
সাধারণ্যে জীবনচরিত বলিতে অসাধারণ মহাপুরুষের জীবনী পাঠই বুঝায় । এজন্যে 

জীবনচরিতে অলৌকিকতা, অতি মানবীয়তা আরোপ করিয়া জীবন চরিতকে অতি বেশী 
'অসাধারণত্বের আবরণে মণ্ডিত করা হয়। ছলে, বলে এবং কৌশকে জীবনচরিতে বগিত 
ব্যক্তিকে অন্ত গ্রহান্তরের মানুষ বলিয়া প্রমাণের নিরস্তর চেষ্টা 
কর! হয়। বাস্তবে কিন্তু ইহারা, বিরোধী সাক্ষী দেয়। জীবনচরিতে 
বিত ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি, রাজনীতিবিদ, সমাজ 
নীতিবিদ প্রভৃতি সব কিছুই হুইতে পারেন। এইগুলি আসলে ব্যক্তির গৌণ পরিচয়, 
আসল পরিচয় হইল তিনি মানুষ৷ সাধারণ গতান্ুুগতিকভাবে মনুষ্য সমাজে অবস্থান 
করিয়া একজন ব্যক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইলেন কিরূপে জীবনচরিতের প্রধান বর্ণনায় 
এবিষয় তাহাই। তাই জীবনচরিতে বর্ণিতব্য্তির অলৌকিক জীবন নয়, ইহ জীবনই 
"পরম আগ্রহে পগ্ঠিত হয়। 
'জীবন চরিত, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একেকটি জাতির বাহার! শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর ব্যক্তি 


জীবন চরিত কি 


সাধারণ মনুষয্যঞজীবনে 
অসাধারণত্বের বর্ণলেপন 


জীর্ঘম-চরিত পাঠের আবঞ্টর্রতা ** ১১১ 


তীহার্দেরই জীবন চরিত রচিত হয়। এইরূপ অপাধারণ ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ পরিচয় যিনি 
তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করেন, তাহার দায়িত্বও কোন অংশ কম নহে। কোন প্রকার গৌড়ামি 
রি যার সন্কীর্ণতা ও স্বার্থপর মনোভাবের আলোক প্রতিভাধর ব্যক্তিদের 
দরিত্ব ও কর্তব্য. জীবনচরিত রচনা করিলে তাহার উদ্দেস্ঠ অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। 
্ সেজন্য গভীর অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা সহকারে জীবনচরিত রচিত হওয়। 
উচিত। ব্যক্তিজীবনের সহিত মনীষী জীবনের পূর্ণায়ত পৰিচয় তুলিয়৷ ধরিতে হইবে। 
নতুবা ৯শুধুমাত্র প্রতিভাধর বলিয়া বর্ণালেপন অথবা ব্যক্তিজীবনের প্রতি অত্যধিক 
গুরুত্বাধেপ করিয়া জীবনচবিত রচ্য্লা করিলে তাহা শিথিল ও অসম্পূর্ণ জীবনচরিত হইয়। 
থাকিবে । 
মানুষের ইতিহার্গর বিচার শুধু কালের বিচারে হয় না। সারা জাতির আশা-হতাশা, 
ব্যথা-বেদশ স্থখ সাধ-স্বপ্র সব কিছুই ইতিহাসে বণিত হয়। একেকজন প্রতিভাধর 
ব্যক্তির কারের মধ্য দিয়া সমগ্র জাতিব আশা-আকাজ্কার অভিব্যক্তি মূর্ত হইয়া! ওঠে। 
একটি জাতির সাহিত্য, শিল্প সংস্কত্িথা সর্বাঙ্গীন প্রগতির পরিচয় তখনকার সমসাময়িক 
গ্রতিভাধর ব্যক্তিদের আচরণে প্রকাশ পায়। অতএব, এঁতিহাসিক 
জীবনচরিত এক ০ ও র্ ৫ নু 
তিন মূল্য বিচারে মহাপুরুষ বা প্রতিভাধর ব্যক্তিদের জীবনী পাঠের 
প্রয়েজনীফত৷ সত্য সত্যই অনম্বীকার্চ। সাময়িকতাকে, তুচ্ছতাকে 
চিরন্তন ও শাশ্বত কালের সামগ্রী করিয়া তোলে গ্রতিভাধরদের কাধকলাপ। তাই তাহারা 
শুধু নিজ নিজ দেশে নয়, সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে চিরকালের জন্য স্মরণীয়, বরণীয়। 
হইয়া থাকেন। কালাতীত দেশাতীত এতিহা স্জন করেন প্রতিভাধরেরা। তাই 
তাহাদের জীবনচবিত মানব্জাতির বৃহত্তর ইতিহাস। 
সাধারণ মানুষ বিভিন্ন দিক হইতে অসম্পূর্ণ। ক্রটি-ব্চ্যিতিতে ভরা গতানুগতিক 
জ্মনুদ্যজীবন। প্রতিনিয়ত কতশত আশা-আকাঙ্ষায় মানবচিত্ত আলোড়িত হয়। 
কিন্তু বূবাস্তবের মুখোমুখি সব শ্বপ্লই ধূলিস্তাৎ হয়। পরিণামহীন অবিষৃদ্যকাঁরিতা 
সাধারণ মনুম্জীবনে প্রতিনিয়ত ব্যর্থ ও রিক্ত হইবার মূল 
জীবনচরিত একশ্রেণীর ০ 
লো হু !. এই ক্রটি, এই ব্যর্থতা, এই রিক্ততা__-সংশোধনের 
পথনিদেশ প্রতিভাধর ব্যক্তিদের জীবনচরিতে দেওয়া আছে। 
কঠোর অধ্যবসায় ও গভীর অন্থরাগের সহিত পাঠ না করিলে উহার পূর্ণতর আস্বাদ 
হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ন্ুৃতরাং, জীবনের অসম্পূর্ণতা, ব্যর্থতা ও রিক্ততাকে দূর 
করিবার প্রয়োজনে প্রতিভাধরদের জীবনচরিত পাঠ আবশ্তক। জীবনচরিত তাই এক 
শ্রেণীর ব্যাপক জীবন সমালোচনা । এই জীবন সমালোচন। পাঠের দ্বারা পাধিব জীবনের 
প্রতি অনুরাগ বুদ্ধি, মমতা ও প্রীতিবোধের উন্মেষ ঘটে। 


১১২ প্রবন্ধরচনা € 


সব মানুষের জীবনচরিত রচিত হয় না। প্রধানত অসাধারণদ্দেরই জীবনচরিত রচিত 

হয় এবং ইছার্দের কার্কলাপই অবিনশ্বর অমরত! আনিয়! দেঁয়। সুতরাং ইহাদের আচরিত 
আদর্শ আমাদের নিকট চির অনুকরণযোগ্য। কিন্তু মহান গ্রতিভাধর 

দিতি ব্যক্তিদের জীবনকে অসম্ভব কিছু ভাঁবিলে বাড়াবাড়ি হই্‌বে। কারণ, 
গ্রতিভাধর ব্যক্তিদের ভৌম চেতনা ও মর্ত্যঘনিষ্ঠজীবন সম্প্রীতিবোধই আমাদের অতি কাছে 
তাহাদের আনিয়া দেয়। তাই মহাকবি সেক্সপীয়র যথার্থই বলিয়ছেন ই « ১৪0৫ চি 
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ঈশ্বরচন্দ্র ব্াসাগর . 
[ কলিকাতা বি. প্র, ১৪৪২]. 
আত্মবিস্বত বাঙালী যখন কলুষপঞ্চে নিমগ্রঃ সেই জঙ্কটময় মুহুর্তে ঈশ্বরচন্ত্রের 'মাবিভাব 
হয়। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, কুস্ুম-কোমল হৃদয় ও অনমনীয় চরিত্রের 


প্রারস্তিক তুমিক! ০০ | 
গুণে তিনি পথভ্রষ্ট উচ্ছৃঙ্খল বাঙালী সমাজকেগসংযত কাঁরতে 


সমর্থ হইয়াছিলেন । 
বীরসিংহের সিংহশিশু পণ্ডিত ঈশ্ববন্দ্র ব্ছ্াসাগব মহাশয়েব পবিত্র শাম বঙ্গের 


আবাল-বুদ্ধববনিতার নিকট সুপরিচিত । বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নবীন বঙ্গের শিক্ষাণ্ডরু 
বলিলেও ভূল হয় না। বর্তমান যুগে এমন শিক্ষিত বঙ্গবাসী খুব কমই আছেন, যিনি তাহার 
প্রণীত “বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ” হইতে বিছ্া/রস্ত করেন নাই । ১৮২০ 
থু্।বে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র 
ব্রাহ্মণ বংশে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন । তাহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং. মাতার নাম ভগবতী দেবী। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আথিক অবস্থা 
মোটেই ভাল ছিল না। তিনি সামান্ বেতনে একটি চাকুরী করিতেন। 
পাঁচ বৎসর বয়সে গ্রাম্য পাঠশালায় ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্যাশিক্ষা আরম্ত করেন । আট বৎসর 

বয়সে উচ্চ বিছ্যাশিক্ষা করিবার জন্য তিনি পিতার সহিত কলিকাতা আগমন করেন। 
তখন এদেশে কোন রেলপথ ছিল না। সেইজন্য নিজের গ্রাম হইতেই কলিকাতঃ পর্যন্ত সুদীর্ঘ 
পথ বালক ইশ্বরচন্ত্রকে পায়ে হাটিয়া আসিতে হইয়াছিল । আসিবার সময় পথ চলিতে 

চলিতে রাস্তার দুই ধারে মাইল ষ্টোনের নম্বর দেখিয় ঈশ্বরচন্দ্র পিতার 
বাঙ্যশিক্ষা 

নিকট হইতে জানিয় মুখে মুখে ইংরাজী সংখ্যাগুলি শিক্ষা করিয়া ছিলেন। 
ঈশ্বরচন্দ্র ১৮২০ খুষ্টাবে সংস্কৃত কলেজে ভত্ি হন। তাহাকে ছুইবো রন্ধন, বাসন মাজা, 
বাজার কর! প্রভৃতি যাবতীয় গৃহস্থলীর কাজ নিজেকেই করিতে হইত। রাত্রিকালে রন্ধন 


জান্ম-পরিচয় 


ঈশ্বরচন্জ বিভ্াসাগর - ১১৩ 


করিবার অবসরে তিনি পাওভ্যাস করিতেন । অর্থাভাবে অনেক সময় তৈল ক্রয় করিতে 
| না পারার তাহাকে রাব্রিকালে রাস্তায় গ্যাসের আলোতে ফ্লাড়াইফ্কা পড়া তৈয়ারী করিতে 
হইত। তিনি ভীক্ষু মেধাশক্তির বলে অতি অল্লকালের মধ্যে ১৮৪৭ খুষ্টাবে সংস্কৃত 
কলেজের শেষ পরীক্ষা প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া “বিদ্যাসাগর উপাধিলাভ করেন। 

« কলেজের পাঠ শেষ করিয়৷ ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৪১ খুষ্টাব্ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান 
পণ্ডিতের পদলাভ করেন। তখন তিনি মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে সংস্কৃত শিক্ষকরূপে 
নিযুক্ত হন৷ সেখানে কাজ করিতে করিতে তিনি ইংরেজি, হিন্দী, ওড়িয়া ও উদ ভাষা 
শিক্ষা করেন । কিছুদিন পরে উত্তকলেজের চাকুরী ত্যাগ করেন। এই সময় স্বরচিত 
পুশ্ুকগুলির সাহায্যে তাহার জীবিকানির্বাহ হইত। ইশ্বরচন্ত্র প্রায় পচিশখানি পুস্তক 
লিখিয়াছিলেন। তাহার ধধ্যে 'বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ ও বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ” হইতে আরম্ভ 
করিয়া “আখ্যানমঞ্জরী”, শিকুস্তলা” সীতার বনবাস” প্রভৃতি সাহিত্য পুস্তক এবং তাহার 
রচিত “ব্যাকরণ কৌমুদী ও “উপক্রমণিকা” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিদ্যাসাগর মহাশয় 
বাঙলাদেশে অনেকগুলি বালিকা বিগ্যালষ্ট প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্ত্রী-শিক্ষার একজন উৎসাহ. 
দাতা এবং পৃষ্ঠপোর্ষক ছিলেন। বালিকণ বিধবার দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় 
হিন্দুসমাজে বিধব1 বিবাহের প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করেন। তাহার এই মতবাদের বিরুদ্ধে 
তখন দেশে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইলেও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। 

১৮৫৩ খুষ্টাব্ধে "বিধবা বিবাহ আইন, তিনি গভর্ণমেণ্টের দ্বার] বিধিসম্মত করাইয়া 
লইলেন। কিন্তু তিনি শুধু আইন করাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি নানাস্থানে বিধবা 
বিবাহের প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ; এমন কি আপনার পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে তিনি 
এক বাল্য-বিধবার সহিত বিবাহ দিলেন । শিক্ষাবিস্তারের কারেও বিদ্যাসাগর মহাশয় অগ্রণী 
ছিলেন,। মেট্রোপলিটন স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠ৷ তাহার শ্রেষ্ঠ কীতি। তাহা ছাড়া, তিনি 
 নিঞ্জ গ্রামে একটি অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 

বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের দয়ার সীম ছিল না। তাহার নিকট কোন প্রাথী বিফল মনোরধ 
হইয়া ফিরিত না। তিনি নিরাশ্রয় দরিদ্রদের ছুঃখ দূর করিবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট 
থাকিতেন। বিগ্ভাসাগরকে সকল লোকই “দয়ায় সাগর” বলিত। তাই তাহার উদ্দেশে 


“মধুস্থদন লিখিয়াছিলেন ঃ 


চে 


“য়ার সাগর তুমি বিখ্যাত তৃবনে 
করুণার সিন্ধু তুমি সেই জানে মনে 
দীন যে দীনের বন্ধু!” 
তিনি সামান্য মোটা ধুতি-চা্র ব্যবহার করিতেন। বিলাসিতা তাহাকে কখনও স্পর্শ 
করিতে পারে নাই। তাঁহার আর একটি গুণ ছিল মাতৃভক্তি। জনক-জননীকে তিনি, . 


ব-৮৮ 


১১৪ প্রবন্ধ-রচলা 


প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া! মনে করিতেন। মাতার আদেশ ব্যতীত তিনি কোন গুরুতর কার্ধই 
করিতেন না; যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুজ্ঞ, ছিলেন, সেই সময় 
তাহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ উপলক্ষে বাড়ী যাইবার জন্য তাহার মাতা তাঁহাকে পত্র 
লেখেন। বিদ্যাসাগর ছুটি চাহিলেন, কর্তৃপক্ষ তীহাকে ছুটি দিতে 
চরিত রর 
অশ্বীকূত হইল। ইহাতে তিনি পদত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন্‌। 
পরে তাহাকে ছুটি দিলে পদকব্রজে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন । পথিমধ্যে বর্ধায় স্ফীত ভীষণ 
দামোদর নদ, নৌকা অভাবে তিনি সস্তরণ পূর্বক তাহা উত্তীর্ণ হইলেন এবং সিক্ত দেহে গৃহে 
উপস্থিত হইয়া! মাতৃচরণ বন্দনা করিলেন। তিনি দর্বদ] ন্ায়পথে চলিতেন ও জীবনে 
কাহারও নিকট কখনও মস্তক অবনত করেন ন্লাই। 
ঈশ্বরচন্দ্রের শেষজীবন অত্যন্ত অশান্তিময় হইয়] উঠিয়াছিল। তিনি ধাহাদের উপকার 
করিয়াছিলেন, তাহারা অনেকেই তাহার বিরুদ্ধাচরণ কারত। তাহার পুত্র নারায়ণচন্দ্ 
এতদূর উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল যে, তিনি তাহাকে ত্যজাপুত্র করিতে 
হা বাধ্য হন। এইরূপ নানা ঝরণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হায় ভালিয়া 
পড়ে। অতঃপর বঙ্গমাতার এই কৃতী সন্তান ১৮০১ খৃষ্টানদের ২৯শে জুলাই সমস্ত দেশ- 


জী শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন। 


স্বামী বিবেকানন্দ 
[ কলিকাতা বি. প্র. ১৯৫২] 


পাশ্চাত্য শিক্ষ। ও সভ্যতার প্রভাবে আমরা যখন সনাতনধর্মকে পরিত্যাগ করিতে 
ব্িয়াছিলাম, যখন আমাদের বিদেশী শিক্ষার মোহ দৃষ্টি বিভ্রম ঘটাইতেছিল, ঠিক সেই 
সময় আবির্ভূত হইলেন জগতের আনন্দ স্বামী বিবেকানন্দ । দেশের অবস্থা ছিল তরধন 
অতান্ত শোচনীয়। ইংরেজের অত্যাচার পরাধীন ভারতবাসীকে নিপীড়িত করিয়া 
তুলিয়াছিল। সামাজিক কুপ্রথাগুলি জাতির উন্নতির পথরোধ করিয়া 
ধাড়াইয়াছিল। মহাত্স! রামমোহন ও বিগ্ভাসাগরের প্রচেষ্টায় সমাজের " 
যে উন্নয়নের সম্ভাবন! দেখা দিয়াছিল, তাহাও স্তিমিত হইয়। আসিয়াছিল (-অন্তায় ও অনা” ' 
চারের দাবদাহে দগ্ধ ভারতে আবির্ভূত হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ বিধাতার আশীর্বাদরূপে | 
কলিকাতা নগরীতে সিমলা! দ্ীটের দত পরিবারের ৯৮৬৩ খুষ্টাব্ষের ১১ই জানুয়ারী 
জন্মগ্রহণ করেন স্বামী বিবেকানন্দ । তাহার পিতার নাম বিশ্বনাথ 

নিহিত দত এবং মাতা ছিলেন ভূবনেশ্বরী দেবী? বিশ্বনাথ দত কলিকাতা 


হাইকোর্টে আইনজীবীরূপে কাজ করিতেন। 


প্রারদ্ভিক ভূমিকা! 


* ক্বামী বিবেকানন্দ ১১৫ 


নরেন্জনাথ অত্যন্ত দূরস্ত ছিলেন। তাই ভূবনেশ্বরী দেবী মাঝে মাঝে বলিতেন যে, তিনি 
পিশ্বনাধের নিকট সস্তান চাহিয়াছিলেন, তাই শিব তাহার কোন অনুচরকে পাঠাইয়াছেন। 
বাল্যকান হইতেই নরেজ্ুনাথ সাধু সঙ্স্যাসীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। লল্ন্যাসী 
দেখিলেই তিনি ছুটিয়৷ াইতেন। বাল্যকালে ধ্যান কর1 ছিল নরেন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রি 
খেলা প্রায়ই তিনি সঙ্গীদের সহিত বসিয়া ধ্যান করিতেন । সাত বৎসর বয়সে নরেন্ত্রনাথ 
মেট্রোপলিটন স্কুলে ভি হন। বিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়পাত্র। মাত্র 
চৌদ্দ বংসর বয়সে নরেন্্রনাথ কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেপ্সী কলেজে ভতি হন। পরে উচ্চ 
শিক্ষালাভের জন্ স্বটিশচার্চ কলেজে ভি হন এবং বি. এ. পরীক্ষায় ভত্তীর্ণ হইয়া আইন 
' পড়িবার সংকল্প করেন্ট। ইতিমধ্যে দেখা দিল নরেন্দ্রনাথের জীবনে দুর্দিনের ঘনরুষ্ণ মেধ- 
রাজী, তাহার ভাগ্যাকাশ অদ্ধকারময় হইয়া উঠিল। এই সময় বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয় লোকা- 
স্তরিত হন। ফলে পারিবারিক অশাস্তি ও দারিদ্র্যের জাল! নরেন্দ্রনাখের জীবনে বিষাদময় 
অধ্যায়ের সুচনা! করিল। তে 
এই সময্ন তাঁহার এক বন্ধুব নিদে শ অনুঘায়ী নবেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের 
পৃজারী ঠাকুর ্রীশ্র/রামকৃষ্ণ পরমহংসর্দেবের নিকট উপস্থিত হুইলেন। সেখানে ঠাকুরের 
অনুরোধে তিশ্ি কয়েকার্ট গান গাহিলেন। পরেন্দ্নাথের অবেগপুণ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া 
ঠাকুরের ভাব-সমাধি হইল। ইহার পর হইতে প্রায়ই তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। নরেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরকে একদিন জিজ্ঞানা করিলেন, তিনি ভগবানকে দেখিয়াছেন কি-না। ঠাকুর 
বলিলেন ষে তিনি নরেন্্নাখকে যেরূপ দেখিতেছেন, ভগবানকেও ঠিক 
92578 সেইকপ দেখিতেছেন। ঠাকুবের কথা শুনিয়। নরেন্দ্রনাথের হদয়ের 
নরক সমস্ত জাল! ঘেন জুডাইয়! গেল। ইহার পর নরেন্দরনাথ প্রায়ই ঠাকুরের 
ঘুনকট যাইতেন। এই সময়ে নরেন্্রনাথকে ঠাকুর দাঁক্ষ। দিলেন। তাহার শ্রীগরণের তলে 
উপবেশন করিয়া নরেন্ত্রনাথ লাভ করিলেন ব্রহ্গজ্ঞান। নরেন্দ্রনাথের প্রতি ঠাকুরের 
আকর্ষণও ছিল অত্যন্ত প্রবল । তাই তিনি নবেন্দ্রনাথের অদর্শন সহা করিতে পারিতেন । 
না। নান! পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে শিক্ষ। দিতে লাগিলেন । 
এই সঙ্গয়ে তাঁহাদের অত্যন্ত অভাবের মধ্যে দিন কাটাইতে হইতেছিল। ফলে 
নরেন্্রনাথকে গৃহে সামান্ত আহার গ্রহণ করিয়া তাহার আহার্ধে অপরের ক্ষুপ্রিবৃত্তি নিবারণ :. 
নি করিবার চেষ্ট। করিতেন। কখনও ব। তাহাকে অনাহারে ব| অর্ধাহারে, 
থাকিতে হইত। সকলেই তাহাকে উপদেশ দিল, তাহার দারিছ্োর 
কথ ঠাকুরকে জানা ইতে ৷ অবশেষে একদিন ভিনি ঠাকুরকে অর্থাভাবের কথা জানাইলেন ?:. 
ঠাকুর হাসি-মুখে বলিলেন, "সে দ্য চিন্তা কি? তুই মায়ের কাছে চেয়ে নিবি. 


নী 
বাল্যকাল ও শিক্ষালাভ 


১১৬ গ্রবন্ধবচনা 


ঠাকুরের কথা শুনিয়া নরেন্্রনাথ বিন্মিত হইলেন। ঠাকুর তাহাকে কি বলিতেছেন? 
পাথরের দেবীমৃতি তাঁহার প্রার্থনা পুর্ণ করিবেন কিরূপে? ঠাকুর তাহার মনের কথা 
বুঝিয়৷ বলিলেন, “একবার গিয়েই দেখ না।” ী 

ঠাকুর নরেন্ত্রনাথকে বলিতেন যে তিনি জগতে মায়ের উদ্দেশ্ট সিদ্ধি করিতে আসিয়াছেন। 
সুতরাং তাহার সাধারণ জীবনযাপন করিলে চলিবে না। ইহার কিছুদিন বাদে ১৮৮৬ 
ৃষ্টাবে পরমহংসদেব দেহরগ্ষা কবেন। ইহার পর বৎসরই নরেন্ত্নাথ পরিব্রাজকরপে' 
নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। ভারতের ন।নাস্থানে ঘুরিয়া তিনি ভারতবাসীদেয় প্রকৃত 
অবস্থার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইলেন। নরেক্্রনাথ বুঝিলেন, ঠাকুরের বাণী জগতে 
প্রচার করিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে। এই সময় হইতেই তিনি নবযুগের সবশেষ 
কর্মযোগী স্বামী বিবে কানন্দরূপে পরিচিত হন। * তিনি বলিয়াছেন £'. 

“বহু রূপে সম্মুখে তোমার 
ছাড়ি" কোথা খু'র্জিছ ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে সেই হী: 
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ।” $ 

১৮৪৩ খুষ্টাব্ধে আমেরিকার চিকাগো শহরে জগতের সকল ধর্মের এক মহাসম্মেলন: 
হইতেছিল ; নরেন্দ্রনাথ এই ধর্ম মহাসম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্ত 
আমেরিকা যাত্র৷ করেন। এখানে আসিয়া তিনি জানিতে পারিলেন ষে উপযুক্ত পরিচয়- 
পত্র না থাকিলে এই ধর্মসশ্মেলনে যোগদান করিতে পারা যাইবে না। তাহা ছাড়া এই 
সময়ে চিকাগো শহরে থাকাও অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। এদিকে তাহার 
অর্থও প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। তখন অনেকের পরামর্শে 
তিনি ধর্ম সম্মেলনের পূর্ব পযন্ত বোষ্টন শহরে বাম করাই স্থির 
করিলেন। বোষ্টন যাত্রাক!লে গাড়ীতে এক প্রৌটি মহিলার সহিত তাহার পরিচয় হয়। 
স্বামীজী বেদান্ত প্রচার করিবার জন্য আল্িয়াছেন, ইহা শুনিতে পাইয়া তিনি তাহার 
গৃহেই স্বামীজীকে আতিথ্য গ্রহণ করিতে বলিলেন। এই সময়ে চিকাগো শহরে ধর্ম মহা- 
সম্মেলন নুরু হইয়াছে । খাহারা এই সম্মেলনে বক্তৃতা! করিবেন তাহারা সকলেই প্ররস্তত 
হুইয়াই আসিয়াছেন। কিন্তু স্বামীজী প্রস্তুত ছিলেন না। তাহাকে বক্তৃতা, দিবার জন্য 
আহ্বান কর! হইলে তিনি ঠাকুর শ্রীশ্রীরামক্ষণকে স্মরণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, 
“আমার আমেরিকা-বাসী ভাই ও ভগিনীবৃন্দ” তাহার এই প্রথম সম্তোধনেই উপস্থিত 
জনমণ্ডলী আনন্দে প্ররূপ অধীর হইয়া পড়িলেন যে, প্রায় ছুই মিনিটকাল স্বামী চুপ 
করিয়। রহিলেন। হাত-তালি থামিলে স্বামীজী আবার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। এক 
সম্ামীর আগ্নিগর্ভবাণীর মধ্যে পাশ্চাত্যের জড়বাদী সমাজ সত্যের সন্ধান জানিতে পারিল ?. 


পাশ্চাতাদেশে 
হিন্দুধর্ম প্রচার 


স্বামী বিবেকানন্দ ১১৭ 


তাহার বক্তৃতা শুনিয়া আমেরিকাবাসিগণ দলে দলে তাহার শিশ্ত্ব গ্রহণ করিতে 
লাগিল। ১৮৯৫ খুষ্টাবে স্বামীজী বিলাতে গিয়া! সেখানেও ধর্ম প্রচার করেন। সেখানেও 
শত শত মনীষীর হৃদয় জয় করিয়া! বিজয়গৌরবে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন । কবি সতোয্- 
নাথ দত্ত সত্যই বলিয়।ছেন £ “বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে অগত্ময়। মার্গারেট 

গনোবল তীহাব শিশ্তত্ব গ্রহণ করিয়া ভারতের লেবায় আপনাকে নিবেদন করেন। পরবর্তী- 
কালেঞ্াহার নাম হইল “ভগিনী নিবেদিতা? | 

বিবেকানন্দ সমাজসংস্কারক ও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি জাতিভেদ এবং 
অস্পৃশ্ঠতাব বিকদ্ধে সংগ্রাম কারয়াহিলেন। আজও আমরা তাহার দেশপ্রেমের বাণী 
শুনিতে পাই-_“হে রত ভূলিও না__-শীগজাতি, মূর্খ, দরিপ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেখর, তোমার 
বক্ত, তোমাব ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল-_ আমি ভারতবাসী, 
ভারতবানী আমার ভাহ; বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, 

5গ্ডাল ভারতব।ধী আমাব ভাই; তুমি কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া 

রা ৪ জনর্পে ডাকিয়া $ন_ভারতবাদী আমার তাই, ভারতবাসা আমার 

| প্রাণ, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন বার্ধক্োর 

বারাণসী ; বল ভাই--ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, 
আব বল দিনরাত, “মা, আমার ছুবলতা, কাপুরুষ তা দূর কর, আমায় মানুষ কর।” 

১৮৭৭ খুষ্টাব্ডে স্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাহার আদর্শকে রূপাঁয়িত 
করিবার জন্য কর্মক্ষেত্রে গ্রবেশ করেন। ১৮৮৯ খুষ্টান্বে তিনি কলিকাতার নিকটবর্তী 
বেলু়ে শ্রীশ্রীরামকৃষণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার আমেরিকায় যাত্রা 

করেন। সেখান হইতে ইউরোপের নান দেশ ঘুরিয়৷ ১৯০১ থৃষ্টাবে 
তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। এই মহান আদর্শ গ্রচারের জন্য 
তাহাকে অক্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছল ফলে তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। 
অবশেষে ১৯০২খৃষ্টাবে ভারতের এই নবধুগ অষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়ে মহাপ্রয়াণ লাভ 
করেন। স্বামী বিবেকানন্দ মানবসেবায় ধর্ম প্রচার করিয়া! গিয়াছেন। তিনি ছিলেন আধুনিক 
ভারতের সর্ঞ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর । তাহার আদর্শের প্রধান অঙ্গ ছিল দরিপ্রনারায়ণের সেবা । 
তিনি জাতিভ্দে ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন এবং দেশে দেশপ্রেমের 
আদর্শ দ্বারা ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়া! নবভারত প্রতিষ্ঠা করিয়। গিয়াছেন। তাহার 
আদর্শ আমাদিগকে যুগ যুগ ধরিয়া সত্যের পথে লইঙ্বা চলিবে । হে নবভারত অষ্টা 
তোমাকে অন্তরের প্রণাম জানাই । 


তিরোধান ও উপসংহাব 
১. 


আগার্ধ জগদীশচন্দ্র বহু 


উনবিংশ শতাবীতে যে কয়জন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বঙ্গমাতার' 


কুসস্তান আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থ তাহাদের মধ্যে অন্ঠতম। তাহার বজ্ঞানিক আবিষ্কারি 
বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর "আনয়ন করিয়াছে। তাহার ভ্যায়।ন্ুসম্তান 
বক্ষে ধারণ করিয়া ভারতমাতা ধন্তা। এই প্রতিভাবান পুরুষ বিশ্বের 
জ্ঞান ভাগ্ডারে যে সকল অমূল্য তথ্য দান করিয়াছেন, তাহ! তাহার নাম চিঃম্মরণীয় 
করিয়৷ রাখিবে। ৭ 

আচাধ জগদীশচন্দ্রের পিতৃভূমি ঢাক! জেলার অন্তর্গত রাটীখাল গ্রামে । তাহার পিতা 
্বগীয় ভগবানচন্ত্র বন্থু ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট ছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মৈমনসিংহে আচার্য 
অগদীশচন্দরের জন্ম হয়। পাঁচ বৎসর বয়সে ফরিদপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জগদীশচন্দ্ের 
বিগ্যারস্ত হয় এবং পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হইলে জগদীশচন্দ্র কলিকাতা আনিয়া “হেয়ার 
স্কুলে; প্রবেশ করেন । পরে ষোল বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্গায় উত্তীর্ণ হন। অতংপর 


প্রারস্তিক ভুমিক1 


তিনি “সেপ্ট জেভিয়ার্স কলেজে, প্রবিষ্ট হন এবং ১৮৮০ খৃষ্টান 


জন্ম, বংশপরিচয় 


ও বাল্যকাল বিজ্ঞানে বি-এ পরীক্ষাতে উত্তীণণ হন। জগদীশের পিতা ভগবানচন্র 


অতিশয় চিন্তাশীল ও দূরদরশাঁ লোক ছিলেন। বাল্যেই তিনি পুত্রকে 
এমনভাবে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন যাহাতে জগদীশচন্দ্র মনে প্রাকৃতিক রহস্য 
উদ্ঘাটনের নিমিত আগ্রহ জন্মে। পিতার ইচ্ছা- পুত্র বিলাতে গিয়] উচ্চ শিক্ষালাভ 


করে। কিন্তু পুত্র যখন বি-এ পাশ করিল, তখন ভগবানচন্ত্র নানা কারণে খণগ্রস্ত 


হইয়া পড়িয়াছেন। বিশেষতঃ গ্রায় এ সময়ে তাহার কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয়। এই সক্ল 
কারণে অগদীশচন্দ্রের বিলাত গমন কিছুকালের জন্য স্থগিত রহিল। কিছুকাল পরে পিতা 


ও মাতা উভয়ের চেষ্টায় তিনি বিলাতগমনে সমর্থ হইলেন। বিলাতে গিয়া জগদীশচন্দ্র 
প্রথমে ভাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করেন কিন্তু শারীরিক অন্থস্থতা হেতু কিছুকাল পরেই . 


তাহাকে উছ৷ ত্যাগ করিতে হয়। ০ 
১৮৯১ খুষ্টান্ধে কেন্িজ বিশ্ববিষ্ঠালয়ে তিনি বিজ্ঞান পড়িতে আরম্ভ করেন। তিন 
বখসর অধ্যয়ন করিবার পর তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ট্রাইপস; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 


হন এবং এ সময়েই লগ্ন বিশ্ববিগ্যালয় হইতে বি. এস-সি পরীক্ষার সসশ্মানের সহিত . 


উতভীর্ঘ হইয়। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বদেশে আসিয়! জগর্ধীশচন্দ্র প্রেসিডেচ্ী কলেজে 
অস্থায়ীভাবে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। অধ্যাপন! কার্ধের অবসরে অগদীশচন্ত্ 


] 


কলেজের পরীক্ষাগারে বসিয়া নানাবূপ গবেষণা কাধে .রত থাকিতেন। উক্ত পরীক্ষা্ার্ং 


হাহ 


আচার্ধ জগদীশচন্দ্র বন্সু ১১৪ 


তখন বিশেষ উন্নত ছিল না। সেইহেতু, অনেক অন্ুবিধার মধ্য দিয়! তাহাকে কাজ 
করিতে হইত। এই অন্বিধা দূরীকরণের ইচ্ছায় তিনি স্বদেশের শিল্পীগণের দ্বারা কতিপত্ন 
জীবন স্ক্্র যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করাইয়া তাহার সাহায্যে 'গবেষণা চালাইতে 
লাগিলেন। তাহার অসামান্ত প্রতিভা শীস্ুই আপনার বিকাশপন্থা 
গ্লজিয়া বাহির করিল । জগদীশচন্দ্র কয়েক বৎসরের মধ্যে আপনার গবেষণার বিষয় 
বিলাতে 'রয়্যাল সোসাইটি'তে প্রেরণ করেন। “সোসাইটি” তাহার প্রতিভার মূল্য বুঝিতে 
পারিলেন্ন এবং তিনি যাহাতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করিতে পারেন, 
সেই উদ্দেশ্যে তাহাকে উপযুক্ত বৃত্তি গ্ুদান করিলেন। ক্রমশ তাহার নিত্য নূতন গবেষণা 
পূর্ণ প্রবদ্ধ নানাস্থানে প্রকাশিত হইতে. লাগিল। তাহার এইরূপ উচ্চাঙ্গের গবেষণার 
পুরস্কার স্বদ্ূপ লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে ভি. এস-সি. উপাধি প্রদ্দান করেন। অতঃপর 
ভারত গভর্ণমেপ্ট তাঁহাকে মৌলিক গবেষণা কাধে স্ুবিধাানের জন্য বাঁধিক আড়াই 
হাজার টাকা বৃত্তি নির্ধারণ করেন। 
ইহার পর অগদীশচ্ তাহার সঁব্ষণাগুলি গ্রচারের জন্য ১৮৯৬ থুষ্টাব্ধে ইউরোপ 
যাত্রা করেন। স্লেখানে গিয়াই তিনি লিভারপুলে এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে বক্তৃতা দিবার 
জন্য আমন্ত্রিত হন। সেই সভায় তিনি অদৃশ্য আলোক সম্বন্ধে তাহার নৃতন আবিষ্ষিয্না 
বিষয়ে বক্ততা দান করেন । নান দেশের বিখযাত বৈজ্ঞ/নিকগণ সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। 
জগরদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শ্রবণে তাহারা মুগ্ধ হইয়া মিলিত করতালি-ধ্বনির দ্বারা তাহাকে 
ংবধিত করিলেন। বেতারে সংবাদ প্রেরণের কৌশল জগদীশচন্ত্রুই 
প্রথম উদ্ভাবন করেন। কিন্তু তাহার বেতার-যস্ত্র আবিষ্কারের এই 
ইতিহাস এক দুঃখ ও বেদনার ইতিহাস। আমরা দূর হইতে ইউরোপকে নান! সদ্‌গুণে 
ভুষিত বলিয়৷ মনে করি কিন্তু সেখানেও ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার অভাব নাই। এই হর্ষা 
ও পরস্ীকাতরতার আক্রমণ হইতে জগদীশচন্দ্রও রেহাই পান নাই; বিশেষতঃ একজন 
ভারতবাসীকে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের সম্মানলাভে সমুগ্যত দেখিয়া কতিপয় 
ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক তাহাকে প্রতিপদে বাধা দিয়াছিলেন। সেই দূর 
বিদেশে এক হীন ষড়যন্ত্রের কলে জগদীশচন্দ্র ব্যতিব্যস্ত হইয়া! ওঠেন। বৈজ্ঞানিকগণের স্বণা 
মিথ্যাচারে বিরক্ত হইয়া জগদীশচন্দ্র পদীর্ঘ বিদ্যা ছাড়িম্বা উদ্ভিদ্বিষ্ভার আলোচনা ধরিলেন। 
তাহার অসাধারণ প্রতিভার দ্বারা উদ্ভিদ্বিষ্তায় এমন যুগান্তকারী আবিষ্কার করিলেন যে, 
বৈজ্ঞানিক জগৎ স্তস্ভিত হইয়া! গেল । । তিনি দেখাইলেন, জড়-জগৎ ও প্রাণিজ গতের মধ্যে 
কোন পার্থক্য নাই। উদ্ভিদ বিষয়ক একটি আবিষ্কারেও তিনি এইরূপ বাধ! পাইয়া, 
ছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলিম্বাছেন ১ “যাহারা আমার বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন, তাহাদেরই 
মধ্যে একজন আমার আবিষ্কার পরে নিজের বলিয়া প্রকাশ করেন।” রি 


শিক্ষা ও ক 


বিজ্ঞান সাধন! 


বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 


১২০ প্রবন্ধ-রচনা 


বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর জগদীশচন্দ্র পুনরায় পুর্ণোগ্কমে গবেষণা-কার্ধে মনো 
নিবেশ করেন। এই সময়েই তিনি তাহার বিশ্ববিশ্রুত উদ্ভিদ সম্পর্কীয় তথ্য আবিষ্কার 
করেন। প্রকৃতির এই অচল, মৃক সস্তানগণেরও যে মানুষের মত চেতনা ও অনুভূতি আছে, 
তাহারাও যে শরমে ক্লান্ত এবং বিশ্রামে সবল হয়, এমন কি একমাত্র চলচ্ছক্তি ভিন্ন অপর 
কোন বিষয়ে যে তাহারা সচল জীবগণ অপেক্ষা হীন নহে, জগদীশচন্দ্র তাহা আবিষষান্‌ 
করিয়া যন্ব সাহায্যে তাহা প্রমাণিতও করেন। তীহার এই অদ্ভুত আবিষ্কারে সমগ্র বিশ্ব 
ভিত হয় এবং এই বাঙালী বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্টেঅরদ্ধায় মন্তক অবনত করে। 

১৯০০ খুষ্টাব্ে প্যারিসে বিশ্বের বৈজ্ঞানিক্দিগের 'এক সম্মেলন আহত হয়। তাহাতেও 
বক্তা দিবার জন্য জগদীশচন্দ্র আমন্তি ত হুন। স্খোনেও তিনি আপন অসামান্ 'প্রতিভাপ্রদর্শন 
করিয়া গ্রতৃত সম্মান ও গৌরব অজন কথেন। প্যারিস হইতে তিনি লণ্ডন গমন করেন 
এবং সেখান হইতে ১৯০২ খুষ্টাব্রে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন । স্বদেশে আসিয়া জগদীশচন্দ্র 
পুনরায় ধ্যানযোগী খধির মত প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনে মনোনিবেশ করেন | সমগ্রবিশ্বব্যাগী 
তখন তাহার নিত্য নৃতনবার্তা পাইবার জন্য উন্মু্' হইয়া! উঠিয়াছে।, তাই পুনঃ পুনঃ 
বিদেশের আহ্বানে চঞ্চল হইয়া তিনি আরও কয়েকবার বিজ্ঞান অভিমানে বহিগগত হন। 

ইংলও, জার্মান, ফ্রান্স, ইটালি, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে তিনি বিপুল সংবর্ধনা 
লাভ করেন এব তীহার আবিষ্কৃত তথ্যগুলি এ সকল দেশে সাঁবশেষ প্রশংসা'লাভ করে। 
পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ঠালয় তাহাকে নানারূপ উপাধি সম্মানে ভূষিত কবে এবং ১৯২০ 
খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতে রয়্যাল সোসাইটি'র সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৮ খুষ্টাব্বে জেনেভার 
রাষ্ট্রনজ্ঘ তাহাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করে । একটি গবেষণাগারের অভাবে জগর্দীশচন্দ্রকে 
অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল; পরেই অভাব দূর করিবার অন্য তিনি ১৯১৭ থুষ্টাঝে 'বন্থ 
বিজ্ঞান-মন্দির নামে একটি সুন্দর গবেষণাগার স্থাপন করেন। যাহাতে কোন ভারতীয়েরু 

পক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কোন অস্ুবিধ! ন' হয়, সেই উদ্দেশে তিনি 


তাহার অবদান 

| ইহ! স্বদেশের সেবায় উৎসর্গ করিয়া যান। একমাত্র বিজ্ঞানেই নহে 
বাঙল। সাহিত্যেও জগদীশচন্দ্রের অবদান কম ছিল না, তাহার লিখিত “অব্যক্ত' গ্রন্থ তাহার 
সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দেয়। 


সারা জীবন ধরিয়। প্রতিকূল ঘটনার সহিত যুদ্ধ করিবার ফলে এবং বার্ধক্যের আক্রমণে 
জগদীশচন্দ্র স্বাস্থ কুন হইতেছিল। কিন্তু সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিয়! 
তিনি সমাহিত চিত্তে আপন কাজে রত ছিলেন । ফলে তাহার শরীর 

| আরও ভাঙ্গিয়৷ পড়ে। তখন বায়ু পরিবর্তনের জন্য তিনি গিরিভি নামক 
বাস্থ্যকর স্থানে গমন করেন। তথায় ১০৩৭ খুষ্টাব্বের ২৩শে নভেম্বর ভারতের এই কৃতী 
সন্তান, বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক দেশবাসীকে শোক সাগরে ভাসাইয়! চিরবিদায় গ্রহণ করেন। 


মহাত্মা! গান্ধী ১২১ 


জগদাশচন্দ্ের মৃত্যুতে বৈজ্ঞানিক জগতের যে ক্ষতি হইয়াছে, তদপেক্ষা বু গুণে অধিক 

ক্ষতি হইয়াছে ভারতবর্ষের । মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষা-_এই উভয়ের প্রতিই তিনি গভীর 
শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন । জননী জন্মভূমি সন্বন্ধে তিনি বলিতেন, “একথা আমাদের ভূলিলে 
টিরনকা চলিবে না যে, আমরা পুণ্যভূমি ভারতের অধিবাসী; ইহাই আমাদের 
জন্ম শতবাধিকী গৌরব” তিনি আরও বলিতেন, “আমাকে যদি শতবার জন্ম গ্রহণ 
€ করিতে হইত তাহ! হইলে প্রত্যেকবারই আমি হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ 
কবি'তাম।” গত ১০৫৮ খুষ্টাঝে তাহার জন্ম শতবাধিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমগ্র দেশব্যাপী 


পুথ্যকীতি মহাপুরুধেব উদ্দেশ্টে শ্রপ্ধী নিবেদন করে। 


মহায্স। গান্ধী 


হংরেজের শাসন-শোবণে যখন আমাদের দেশ, আমাদের ধ্যানের ভারত অশ্তঃসারশূন্ত 
ও নিষ্পেষিত, যখন ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগরিত হয় নাই, তখন এই মৃত- 
প্রায় জা হকে পুনরুজ্জীবিত করিবার্ট্ন্য এবং ভাবতমাতাকে পরাধীনতার নাগপাশ হইতে 
মুক্ত করিবাব জন্য আবিভূত হইলেন মহাত্মা গান্ধী। জগতের শেষ্ট মানব, অহিংসার 
শনির একনিষ্ঠ পূজার, ভারতের স্বাধীনতার অগ্রদূত মোহনদাস করমটাদ 
'গান্ধী। ইংরেজি ১৮৬০ খুষ্টানব্ধে ২রা অক্টোবব গুজরাট প্রদেশের 
মন্তর্গ ও পোরবন্দবে এক সম্থরান্ত বণিকবংশে মহাত্মা গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন। মহাত্মাজীর 
পিতার নাম কাবা গান্ধী ও মাতার নাম পুতলীবাঈ । 
শৈশবে গাদ্ধীজীর বিদ্যাশিক্ষা আরম্ত হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে । মাত্র তের বৎসর 
বয়সে কন্তরীবাঈ-এর সহিত তীহার বিবাহ হয়। অতঃপর তিনি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে 
তন্ভতি হন। মাত্র সতের বৎসর বয়সে গান্ধীী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভবনগরে 
শাহিন হ্যামলদাস কলেজে ভি হন। গান্ধীজীর কলেজে পড়া অধিক দর 
আর অগ্রসর হইল না। বন্ধু-বাঞ্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদিগের পরামর্শে 
তিনি কলেজ পরিত্যাগ করিয়। ব্যারিষ্ারী পড়িবার জন্য ১৮৮৭ খুষ্টাব্দে সেপ্টেন্বর মাসে 
বিলাত যাত্রা করেন। 
নয় মাস একনিভাবে পড়াশুনা করার পর গান্ধীজী ১৮৯১ খুষ্টাব্ধের জুন মাসে 
ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইন়্াই স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রথমে তিনি বোম্বাই 
শহরে আইন ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ সফলতা লাভ 
করিতে পারিলেন না। এই সময়েই তিনি দাদাভাই নৌরজী ও গোপালকষ গোধেলের 
সহিত পরিচিত ও জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ইহার পরে তিনি রাজকোটে যাইয়া 
বারিষ্টারী করিতে আরপ্ত করেন। ১৮০৩ খুষ্টাবে “এক জটিল মোকদ্মার ভার লইয়া. 


১২২ গ্রবন্ধ-রচন। 


গান্ধীজী আফ্রিকায় যান। সেই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের 
হাতে লাঞ্কিত ও উৎগীড়িত হইতেছিল। ভারতীয়দিগের প্রতি এইক্সপ নিষ্ঠুর আচরণে 
গান্ধীজীর মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। তথায় ভারতবাসাঁর প্রতি 
যাহাতে সদ্ধবহার হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে তিনি দৃঢ়সংকল্ল 
হইলেন। এইজন্য তাহাকে যথেষ্ট নিরধাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল । কিন্তু তাহাতে তিনি 
জক্ষেপ না করিয়া নিজের কার্য করিয়া! যাইতে লাগিলেন । ইহাতে তথাকার ভারতবাসীরা 
তাহাকে তাহাদের নেতা বলিয়া! মানিয়া লইল। রাজনীতি ছাড়াও তিনি অন্যান্য বিষয়ে 
তাহাদের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলন। 

বুয়ার যুদ্ধের পর গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিক[.হইতে ভারতে ফিরিয়া আসিয়া বোম্বাইয়ে 
পুনরায় ব্যারিষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বেশীরদিন তিনি ভারতে অবস্থান 
করিতে পারেন নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের হইয়া সংগ্রাম পরিচালনার জন্য 
আবার তাহার আহ্বান আসিল । তিনি আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিয়া! গেলেন। এই 
সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদিগের বিরুদ্ধে তাহা! প্রবল সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল 
ইহাই তাহার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রথম স্থত্রপাত। এই প্রবল 


আন্দোলনের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার্কেও পরাভব স্বীকার 
করিতে হইয়াছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া! ভারতের রাজনীতি 


ক্ষেত্রে যোগদান করিলে সমস্ত স্থান হইতে তাহার বিপুল সংবর্ধন। হইতে লাগিল। এ বৎসর 
কলিকাতা কলেজ স্বে।য়!রে যে সভা হয় তাহাতে বক্তৃতায় তিনি বলিলেন, “সন্ত্রাসবাদের 
সাহায্যে বুটিশের বিরুদ্ধে সফলতা৷ লাভ কর যাইবে না; পাশ্চাত্য দেশে যাহা সম্ভব 
ভারতবধে তাহ! চলিবে না ।” 

১৯৩৬ খুষ্টাবে বিহারের চম্পারন জেলায় নীলকরদের উপর অত্যাচার নিবারণ করিতে, 
গান্ধীজী চেষ্টা করেন। হার এই চেষ্টার ফলে নীলকরদের উপর অত্যাচার বন্ধ হইয়া 
গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গান্ধীজী বুটেনের পক্ষে ভারতীয় টৈন্ সংগ্রহ করিতে সাহাধ্য 
করিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পুরস্কার স্বরূপ ভারতীয়দের সমস্ত স্বাধীনতা হরণ 

করিবার জন্য যখন কুখ্যাত 'রাউলাট, আইন পাশ হুইল, তখন তাহার 

৬7 প্রতিবাদে গান্বীজী এক বিরাট আন্দোলন স্থষ্টি করিলেন। ১৯১৮ 

খৃষ্টানদের ৩*শে এপ্রিল হরতাল পালনের সময় দিল্লীতে পুলিশের 

সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে বহু লোক হতাহত হইলে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত 

বুরধিলেন। ইহার পর আসিল ১৯১৭ খৃষ্টাব্ের ১৩ই এপ্রিল-_গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক জালিয়ান- 

ওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের দিন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য 
এ এক তান্ত কমিটি গঠিত হয়, গাম্বীজী ছিলেন এই তদস্ত কমিটির সভাপতি । 


আক্রিক! বাস 


৮. 


সত্যাগ্রহ নীতি 


মহাত্ম। গান্ধী ১২৩ 


১৯২০ খুষ্টাৰে কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন বসে । মহাত্মাজী এই 
অধিবেশনে সরকারের সহিত অসহযোগের প্রস্তাব উত্থাপন করেন-__বিপুল ভোটাধিক্ে 
এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই বৎসরই ১.ই মার্চ তারিখে পুলিশ মহাত্মাজীকে তাহার 
আমে্দাবাদ সত্যাগ্রহ আশ্রয়ে গ্রেপ্তার করে। দায়রা জজ রাজ- 
দ্রোহের অপরাধে গান্ধীজীর প্রতি ছয় বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান 

করেন& কারামুক্তি পর মহাত্মাজী গঠনমূলক কার্ধে ও হরিজন উন্নয়নে আত্মনিয়োগ 
করেন। ১৯২৮ খুষ্টাব্ধে কলিকাতা কংগ্রেসে মহাত্মাজী এই মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন 
করিলেন যে, ত্য্দি এক ব্সরেধ মধ্যে গভর্ণমেপ্ট নেহরু কমিটির শাসনতন্ত্র গ্রহণ 
না করেন, তবে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার ল্ন্য আইন অমান্য আন্দোলন গ্রহণ করিবে ।” 
উহারই সমর্থনে ১৪৩ খৃষ্টানদের ২৬শে জানুয়ারী সমগ্র ভারতে স্বাধীনতা দিবদ পালন 
কর] হয়। 

এই বৎসরই গান্ধীজ। অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে মাত্র উনআশি জন সত্যাগ্রহী লইয়া 

আইন অমান্য ক্লরিবার জন্য “ভাণ্ডী, ভিত যাত্রা করেন। ছুই শত মাইল পথ অতিক্রম 
করিয়া তিনি ডাণ্তীতে উপনীত হইয়া লব্ণ আইন ভঙ্গ করেন। সমস্ত ভারত জুড়ি আইন, 
অমান্য আন্দোলন আরম্ত হইয়া যায়। অবশেষে ৪১1 মে তারিখে মধ্যরাত্রে পুলিশ মহাত্মাজীকে 
গ্রেপ্তার করে। ১৯শে মে তারিখে মহাত্মাঙ্তী বিখ্যাত গোলটেবিল টৈঠকে যোগদানের 
জন্য বিলাতযাত্র! করেন। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় মহাত্মু জী পুনরায় ১৯৩২ থুষ্টাকে 
আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিলে ৪21 জানুয়।বী তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়৷ যারবেছা 
জেলে আটক রাখা হয়। এই জেলে থাকা কালে হরিজনদের অন্য পৃথক নির্বাচনের 
প্রতিবাদে মহাত্মাজী ২০শে সেপ্টেম্বর অনশন আরম্ভ করেন। পুনরায় ১৯৩৩ খৃষ্টাবের 
»*৮ই মে গাম্ধীজী অনশন আরম্ভ করেন এবং ২৯শে মে অনশন ভঙ্গ করেন । ১৯৩৩ খুষ্টাবের 
১লা আগষ্ট পুনরায় মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করিয়া! এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ 


কম্থাধীনতা আন্দোলন 


দেওয়া হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্ধে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য গান্ধীজী তুমুল আন্দোলন 


করেন। এই বৎসর ২৬শে অক্টোবর তারিখে তিনি কলিকাতায় অনশন আরম্ভ সুরু 


করেন। » 
ইহার পরই আরম্ত হয় বিখ্যাত আগষ্ট বিপ্রব। ইহা এক গৌরবময় ঘটনারূপে 


বর 


ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে । ৮ই আগষ্ট নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ' 


অধিবেশনে ( বোম্বাই শহরে ) মহাত্মাজীর 'ভারত ছাড়? (016 10019) প্রস্তাব বিপুল 
ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। ইহাই বিখ্যাত আগষ্ট আন্দোলন নামে পরিচিত। বড়লাট তখন 
মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সমস্ত সদস্ুকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলেন । কলে 
চারিদিকে গ্রচণ্ড বিপ্লোছের আগুনে ষগ্র ভারতবর্ষ কীপিয়া উঠিল । 


১২৪ প্রবন্ধ-রচন। 


১৯৪৩ থুষ্টান্ধের ১৯শে ফেব্রুয়ারী মহাত্মাজী পুনরায় পুণায় বন্দী শিবিরে অনশন 
আরস্ভ করেন এবং একুশ দিন ব্যাপী অনশন করিয়া ওরা মার্চ তিনি” উহা! ভঙ্গ করেন। 
১৪৪৪ থুষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ার গান্ধীজীর পত্ী কন্তরীবাইঈ গান্ধী পরলোক গমন করিলে 
গান্ধীজী গভীরশোকে মৃহমান হইয়া! পডেন। ইহার দুই বংসর পরে অর্থাৎ ১৯৪৬ থষ্টাবে 
মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মি; জিরা পাকিস্তান দাবী করিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করিলে 

ভারতের নানাস্থানে হিন্দুমুলমানে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড আরন্ত হয়। 
সত্য ও অহিংস ৃ 
জান নোয়াখালীতে এই ভ্রাতৃহত্যা চরম আকাব ধারণ করিলে মহাত্মাজী 
এই বীভৎস ভ্রাতৃহত্যার সংবাদে পৃস্থর থাকিতে না পারিয়া আঁটাত্বব 
বৎসর বয়সে ছুটিয়া গেলেন ভ্রাতৃবিরোধ মিটাইবার জন্য। তাহার পর বিহারে হিন্দু 
শুপলমানে দাঙ্গা আর্ত হইলে গান্ধীজী পুনরায় ছটিয়। আর্সিলেন বিহারে । 

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ওরা জুনের প্রস্তাব অগ্নুসারে ভারতকে ছুইখণ্ডে বিভক্ত করা হইল; 
ব্রিটিশ সাম্াজ্যতৃক্ত ভারত ও পাকিস্তান এই দুইটি রাষ্ট্র ১৫ই আগষ্ট হইতে পূর্ণ স্বাধীনতা 
প্রাপ্ত হয়। গান্ধীজীরই প্রচেষ্টায় এই স্বাধীনতা লা করে। এতকাল রে মহাত্মাজীর 
অন্তরের বাসন! তথ! ভারত ছাড়' ধ্বনি সত্যে পরিণত হইল । ১৯৭৭ খুষ্টাব্দের স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির পর কলিকাতায় আবার হিন্দু-মৃসলমানদের দাঙ্গা আরম্ভ হয়। এই সংবাদে 
মহাত্মাজী বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া বেলেঘাটায় এক মুসলমান 
বাড়ীতে তাহার শাস্তির আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। মহাত্মাজী হিন্দুমুসলমানের মিলনের 
জন্য অনশন করিলে কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আবার প্রীতি ফিরিয়া আসিল । 

১৪৭৮ খৃষ্টাব্বের ৩*শে জান্য়ারী ভারতবর্ষের পক্ষে মহ1 মর্মান্তিক দিবস । এদিন 
মহাত্মা গান্ধী বিকাল €-৩১ মিনিটের সময় দিল্লীতে তাহার প্রার্থনা সভায় যোগদান করিবার 
অন্য যখন যাইতেছিলেন, তখন এক মারাঠা যুবক তাহার সম্ষুখে.. 
আসিয়া রিভলভারের গুলি ছুঁডিল। মহাত্মাজী পেটে ও বুকে 
গুলির আঘাত পাইলেন । সেই আঘাতের এক ঘণ্ট৷ পাঁচ মিনিএ পরেই ভারতের প্রদীপ্ঝ 
সত্য চিরদিনের মত অস্তমিত হইল । 

নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
বাঙলাদেশে একদিকে যেমন মনীষী ও সাধকবৃন্দ যুগে যুগে আবিভূতি হইয়াছেন, তেমনি 
এদেশে বীরেরও 'অভাব -হয় নাই। বাঙলার চাদ রায়, কেদার বার, প্রতাপাদ্দিত্য 
প্রভৃতি অসংখ্য বীর এদেশে শৌর্ধের পরাকাষ্ঠ দেখাইয়া! গিয়াছেন। 
রি ইহাদেরই. শৌর্ধ-বীর্ধের উত্তরাধিকারী লইয়া,আর একজন বীর এষুগে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি দেশগৌরব ন্থৃতাষচজ্জ। আমরা ভারতবাসা বর্তমানে 
স্বাধীনতা পাইঞ্াছি। এই শ্বাধীনত। প্রাপ্তির মূলে রহিয়াছে কুভাষচঙ্গের ত্যাগ, 


পীন্ধী হতার কাহিনী 


নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১২৫ 


স্বদেশসেবা ও কর্মদক্ষতা । বৃটিশের বিরুদ্ধে তাহার সমর ঘোষণাই ভারতের স্বাধীনত) 
পথকে বহু পরিমাণে সুগম করিয়া দিয়াছে । 
ভারচন্দ্রের পৈতৃক বাসভূমি ছিল চব্বিশ.পরগণার অন্তর্গত কোদালিঙ্বা গ্রামে । কিন্ত 
ভষিচন্দ্রের জন্ম হ্য উড়িস্তার অন্তর্গত কটক শহরে ১৮৯৭ খুষ্টাকের ২৩শে আনুয়ারী। 
তাহার পিতা স্বগাঁ় জানকীনাথ বন্থ তথাকার একজন অর্থশালী ও 
খ্যাতনামা উকিল ছিলেন। স্ুভাষচন্দ্রের শৈশব কটকেই অতিবাহিত 
হয় এবসই স্থানেই তাহার প্রাথমিক বিদ্যারস্ত হয়। তিনি যে ভবিষ্তংকালে একজন স্বদেশ- 
সেবক হইবেন তাহা তাহার শৈশবেৰু ছাত্রজীবনের নানা ঘটনা হইতে প্রমাপিত হইয়াছিল। 
কটকের “রাভেন্শ' কলেজিয়েট স্থল হইতে সুভাষচন্দ্র কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিক। 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয় দ্বিতীয় স্থান অধিকরি করেন। অতঃপর আই, এ, পড়িবার জন্তু 
কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডে্সী কলেজে ভতি ইন। চৌদ্দ বৎসর বয়সেই ভাষন 
শ্রামকষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের প্রতি 
আৰষ্ট হন। আভ্হাদের প্রভাব ন্লুভাষচন্দ্রের পরবর্তাঁ জীবনে বিশেষ 
কার্যকারী হইয়াছিল । সন্্যাসী হওয়ার প্রবল আকাঙ্্ায় একদিন সংসার পরিত্যাগ করিয়। 
চলিয়৷ যান। কিছুকাল নান! তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি হতাশ হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া) 
আসিয়া পুনরায় পড়াশুনা করেন । 

১৯১৫ গৃষ্টাবে স্বভাষচন্দ্র আই, এ, পরীক্ষা দিয় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কলেজে 
পড়িবার সময়েই সহপাঠিগণের উপর তিনি তাহার অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন | প্রেসিডেম্সী কলেজের ইউরোপীয় অধ্যাপক মিঃ ই, এফ, ওটেন ছাত্র- 
দিগের প্রতি অভদ্র ব্যবহার করিতেন । হার প্রতিবাদ করিবার জন্ট স্বভাষচন্দ্র কলেজ 

হইতে বিতাড়িত হন। ইহাতে কিছুদিন সুভাষচন্দ্র পড়াশুনায় বাধ! পড়ে। অবশেষে 
তিনি হব স্তাব আশুতোষ মুখোপ্যাধ্যায়ের চেষ্টায় স্কটশ চার্চ কলেজে চতুর্থ বার্ধিক 
শ্রেণীতে ভতি হইতে সমর্থ হন। এই কলেজ হইতে সুভাষচন্দ্র বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন এবং দর্শনশান্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে সম্মান লাভ করেন। এই সময়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের ট্রেনিং কোরে যুদ্ধবি্যা শিক্ষার জন্য যোগদান করেন। 

অত:পরধ্ীতনি সিভিল সাভিস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বিলাত গমন করেন। সেখানে 
কেন্থি জ বিশ্বধিগ্ঠালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত বি, এ, পাশ করেন। মাত্র আট মাস পড়িয়া 
স্থভাষচন্দ্র ভারতীয় সিভিল সানিস পরীক্ষ।দেন এবং বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সেই পরীক্ষা 
উত্তীর্ণ হন। এই সময় দেশের সেবাকার্ষে আত্মনিয়োগ করিবার জন্ত তাহার প্রাণ 
আকুল হইয়া ওঠে। তখন তিনি দিভিল সাভিসের কাধ পরিত্যাগ করিয়৷ দেশে ঢলিয়। 
আসেন এবং সব্রগ্নভাবে ভারতম[তার মুক্তি সংগ্রামে যোগদান করেশ। 


গ্জল্ম ও বংশ পরিচয 


ছাত্রজীবন 


৯৬ প্রবন্ধরচনা « 


খু 


যে সময়ে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন তখন দেশে মহাত্মা গান্ধী প্রবতিত অসহ- 
োগ আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল । স্থভাষচন্জ্র মহ।ত! গান্ধীর নির্দেশে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
দাশের প্রধান সহকমী হিসাবে অসহযোগ আন্দোলনে বাঁপাইয়৷ পড়িলেন। দ্েশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন কর্তৃক প্রস্থিষ্ঠিত “গৌড়ীয় বিষ্যায়তন' নামে স্বদেশী কলেজে সুভাষচন্দ্র হইলেন 
অধ্যক্ষ অর্থাৎ প্রিন্সিপাল। বাঙলান্ স্বেচ্ছসেবক বাহিনী তাহার, 
নির্দেশে পরিচালিত হইয়াছিল উত্তরবঙ্গ জলপ্রাবনে তাঁহার কঠোর 
পরিশ্রমের স্মৃতিকথা আজও পর্যস্ত দেশবাসীর হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। সুভাষচন্দ্র 
কলিকাতা পৌরসভার প্রধান কর্মনচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯২৮ খুষ্টাব্বে তিনি 
কলিকাতা কংগ্রেসে স্থেচ্ছাসেবক-বাহিনীর অধিনায়ক হন। ১৯৩০ খুষ্টাঝে সুভাষচন্দ্র 
কলিকাতা পৌরসভার পৌর-প্রধান নির্বাচিত হন। ন্বদেশসেবার জন্য তাহার উপর 
সরকারের বড় কড়। নজর ছিল। জীবনের অধিকাংশ সময়েই তাহাকে কারা জীবনযাপন 
করিতে হইয়াছিল। ১৯২১ খুষ্টাব্ধ হইতে ১৯৩৫ খুষ্টাব্ৰ পর্যস্ত অধিকাংশ সময়ই ভারতের 
ও বঙগদেশের নান। কারাগারে তাহাকে বন্দী জীনিনযাপন করিতে হয়। নির্বাসন ও 
কারাযন্ত্রণা জনিত স্বাস্থ্যহানিতে তাহাকে দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়!ছেঁ। কিন্তু নির্ভীক 
স্টভাষচন্দ্র একদিনের জন্যও তাহার দেশসেবার ব্রত বিস্মৃত হন নাই। 
ুভাষচন্ত্র বনু বৎসর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৮ 
খৃষ্টাব্দে তিনি নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং অদ্ভুত কর্মদক্ষতা 
ওদূরদশিতার সহিতনিখিল ভারত জাতীয় সমিতির কার্ধ পরিচালন] করেন। পরের বৎসরেও 
তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নিবাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নেতৃবর্গের সঙ্গে মতদ্বৈধতা হেতু এ 
পদ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়। “ফরওয়ার্ড ব্লক+ নামে একটি দল গঠন করেন। কলিকাতার 
হলওযেল মনুমেণ্ট অপসারণ ুভাষচন্দ্রের জীবনের অন্ততম প্রধান কীতি। এইজন্য তিনি 
আন্দোলন পরিচালনা করিয়া কারারুদ্ধ হন৷ পরে কারাগারে অসুস্থ 
হইয়! পড়ায় তিনি মুক্তিলাভ করেন। তখন তিনি স্বগৃহে বন্দীভাঁবে " 
অবস্থান করিতে থাকেন। ১০৯৪১ থুষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী সহসা সুভাষচন্দ্র রহস্যজনক- 
'ভাবে গৃহ হইতে অর্তধান হইলেন। ন্মুভাষচন্দ্র বহু বাধাবিষ্ন অতিক্রম করিয়া কাবুলের 
সধ্য দির ইউরোপে উপস্থিত হন । তখন গত মহাযুদ্ধ চলিতেছিল। তিনি মন্জে করিলেন যে, 
যুদ্ধ করিয়া ইংরেজকে ভারত ছাড়িতে বাধ্য করার এই উপযুক্ত সম্। সেই উদ্দেশ্যে তিনি 
ইংরেজের শত্রুদের সহিত বন্ধুত্ব করেন এবং ইংরেজ পরিত্যক্ত শত্রহস্তে পতিত ভারতীয় 
ইন্তাদের লইয়া এক বিশাল সৈন্যদল গঠন করেন। এই সৈন্তধলের নাম 'আজাদ-হিন্দ ফৌজ, 
অথাৎ ভারতীয় মুক্তি সৈন্য । নুভাষচন্ত্র সিঙ্গাপুরে এক অস্থায়ীস্বাধীন ভারত গভর্ণমেন্ট 
গুতিষ্ঠা করিয়। নিজে তাহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। 


রাজনৈতিক জীবন 


ব্ঘদেশপ্রেম 


শিক্ষা প্রসারে চলচ্চিত্র ১২৭ 


আজাদ-হিন্দ সৈম্তেরা অনীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে আসামের কিয়দংশ 
অধিকার করে। কিন্তু ভারতের মিত্রশক্তি জাপানের পতনের সঙ্গে সঙ্গে নেতাজী আজাদ, 
হিন্দ সৈন্যপল ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতে বাধ্য হন। এই আজাদ-হিন্দ বাহিনী গঠন ও 
পরিচালনে নেভাজীর অদাধারণ ব্যক্তিত্ব, কর্মদক্ষতা এবং গঠনশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 

আজাদ-হিন্দ ফৌজের পতনের পর নেতাজীর জীবনকাহিনী এক রহস্তজালে আবৃত 
হইয়া রহিয়াছে । কেহ কেহ বলেন, জাপানে যাইবার সময় তিনি ব্যোমধান দুর্ঘটনায় আহত 
হইয়| মৃত্মুখে পতিত হইয়াছেন । আবাব কেহ কেহ বলেন, তিনি 
কোথাও আত্মগোপন করিয়া বাস করিতেছেন সময়ে তিনি 
আত্মপ্রকাশ করিবেন । যাহা৷ হউক, নেতাজী যে সমগ্র বাঙালী জাতির তথা সমগ্র ভারত- 
বাগীর গৌরবের সার্মীগ্রা সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই । প্রতি বৎসর ২৩শে জানুয়ারী 
ভাবতবাসী বিশেষ করিয়।'বাঙালী এই বরেণ্য বীরকে অন্তর হইতে আহ্বান জানায়। 
তাহার '“জয়হিন্দ” বাণী ভারতবাসীকে চিরকাল উদ্থুদ্ধ করিবে। 


এশিক্বন্ঠ প্রসারে চলচ্চিত্র 
[ হ্কুল ফাইনাল ১৯৬২ ] 

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের জীবন রসসস্তোকাজ্ষা অত্যন্ত 
প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। আধুনিক যুগের স্মতিদিয়ে ঘের' স্বপ্রদ্ধার! পূর্ণায়ত নির্বাক 
মান্রষের দৈনন্দিন জীবনকে কেন্দ্র বিন্দু করিয়া রচিত সাহিত্য সবটুকু আকাঙ্ষার নিবৃত্তি 
ঘটাইতে অক্ষম। ইহার দরুনই বিজ্ঞানের সাহাধ্য অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়] পড়িয়াছে। 
সবোপরি বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষ বেগ পাইয়াছে কিন্তু আবেগ আজ ক্রমহাস্যমান বিধিতে 
দাড়াইয়ছে। সে কারণেই সময়ের সামঞ্রন্ত বিধান করিয়া জীবনরস সম্ভতোগের আকাঙ্ষা 
মিটাইবার সহজ-সাধ্য প্রচেষ্টা উদ্ভাবন করার দরকার। চলচ্চিত্র আজ সে দারিত্বভার 
নিজের কাধে তুলিয়া লইয়াছে। সেজন্যই চলচ্চিত্র একাধারে যেমন 
সবাক মানুষের নিত্য-নৈমিত্তক জীবনের খণ্ড ও ক্ষুদ্র এবং অনুভবের 
সার্থকতার রূপকে উপস্থাপিত করিয়াছে, অন্যর্দিকে তেমনি উহা সময়েরও সামঞ্জস্য বিধান 
ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছে। চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তার প্রশ্নও তাই অত্যন্ত গুরুত্বলাভ 
করিয়াছে ।* বিজ্ঞানীর অনলস শ্রমসাধনার দ্বারা আবিষ্কৃত যাহা আমাদের নিকট 


৬ 
উপসংহার 


প্রুরস্তিক ভূমিকা 


উল্লেখযোগ্য সমাগ?রলাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে চলচ্চিত্র অনায়াসে প্রথম শ্রেণীর ' 


আবিষ্কার। জনপ্রিয়তার তারতম্যের দিক হইতে চলচ্চিত্র সংবাদপত্র অপেক্ষা ও বেশী 
মধাধ। পাইয়াছে। চলচ্চিত্র আজ শুধু চিতই নহে । যুগোপযোগী প্রগতির ধারক হিসাধে 
সে চলমানও বটে। চলমান জীবনের দুর্দম-ছুর্বার গতির প্রতিটি পদক্ষেপ আজ চলচ্চিত্রের 
মাধ্যমে রূপায়িত এবং পরিবেশিত 


১২৮ প্রবন্ধারচন] ও 


চলচ্চিত্রের গোড়াকার ইতিহাস অস্পষ্ট এবং অন্থচ্ছ। বিজ্ঞানের অবদানের সবটুকু 
সুফল উপভোগের পুর্বান্ছে চলচ্চিত্র ছিল না, ছিল যাত্রাগান ও নাচ। আর সেখানে 
জীবনের লঘু-চপল দিকটিই পাইত সবিশেষ প্রাধান্য । উদ্দেশ্তের দিক হইতে যাতা, নাটক 
প্রভৃতি ছিল অলক্ষ্যচারী অতীতচারী জীবন বন্দনা । অশান্ত, অতৃপ্ত মানবহৃদয় উহাতে 
সম্পূর্ণ তৃপ্তির আম্বাদ পায় নাই। এজন্যই প্রয়োজন ছিল ইহ1 অপেক্ষা উন্নততর 
আবিষ্কারের । উনবিংশ শতাবীর শেষের দিকে ইংরেজ, আমেরিকান এবং ফরাসী 
বিজ্ঞানীদের প্রাণপণ চেষ্টার ফলেই “সিনেমাটোগ্রাম' নামক জটিলতর মন্ত্র উতাবিত 
হইয়াছে। সংক্ষেপে আমরা উহাকেই চলচ্চিত্র বলিয়া! থাকি। কিন্তু এই '্মাবিষ্কারের 
প্রথম প্রচেষ্টা ১৮০০ থুষ্টান্দে এডওয়র্ড মায়ব্রিজ এবং জে, ডি, ইসাক নামক দুইজন 
তিতা রী বৈজ্ঞানিকের ছারা সম্ভাবিও হইয়াছিল । এই* আবিষ্ষাবের পূর্ণতর 
গোড়ার ইতিহাস সাফল্য ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুসিয়ারের অব্দানে সংঘটিত হয়। প্রথম 
সার্থক চলমান চিত্রের নির্মাণ বিশ শতকের গোড়ার দিকে ঘটে। 
কিন্তু উহ! ছিল নির্বাকচিন্র সমষ্টিমাত্জ। সবাকর্টিত্রর আবিষ্কার ইহার কিছুদিন পরের 
ঘটনা। চলচ্চিত্র উদ্ভাবনের প্রথম দিকের উল্লেখযোগ্য একটি চিত্র হইতেছে কুওভেডিস্ঃ। 
ওয়াল্টার বচিত কাহিনী অবলম্বনে উহা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হইয়াছিল। সাম্প্রতিক 
কালে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের অব্দানে সমৃদ্ধ হইয়া উহাতে আরও বিচিত্রতর উপাদান 
সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিভিন্ন দিক হইতে কাহিনীর অবলম্বনে রচিত চিত্র, প্রচারমূলক 
চিত্র, ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনের দায় মিটাইবার জন্য নিমিত চিত্র এবং সংবাদ সমীক্ষার দ্বার। 
পরিবেশিত চুলচ্চিত্র অত্যন্ত গুরুত্বলাভ করিয়াছে। 
বর্তমান সমাজে জনপ্রিয় এই শিল্পটির গুরুত্ব অপরিসীম । এফুগের চলচ্চিত্রের আবেদন 
মানুষের মর্মমূলের গোপনতন্ত্রীতে। তাৎপর্ধের দিক হইতেও. ইহা৷ শ্বমহিমায় প্রজল। 
আধুনিকযুগের ধারক, বাহক এবং প্রচারক মানুষের বিভিন্ন আদর্শ তথা সমস্যাবছল " 
রূপটির সার্থক প্রতিফলিত ঘটে ইহার মাধ্যমে । তাই এ যুগের মানুষের উন্নত চিন্তা ': 
আদর্শ হইতে নুরু করিয়া অসহনীয় সামাজিক সমস্যাররূপ ইহার মাধ্মে পরিবেশিত। 
অন্যদিকে আবার যুদ্ধ ও শাস্তি, অন্যায়'উৎপীড়ন, রাজনৈতিক বৈপ্লবিক তথা__ 
টির্লারদা সামাজিক অ-সাম্যের পুর্ণ পরিচয় লাভ এই চলচ্চিত্রের ঘারাই পায়] 
চলচ্চিত্রের প্রভাব যায়। “৬৪:50 5 00৪ 50105 ০৫116. কথাটির মধাদ। 
চলচ্চিত্রের আবিষ্কার শতগুণে বাড়াইয়া৷ তুলিয়াছে। এ যুগের 
চলচ্চিত্র শুধুমাত্র সাহিতোর অনুসরণ করে না। মানুষের স্বাধীন চিন্তা বিকাশের মূলেও 
ইন্থার অব্ধান অনম্বীকাধ। তাই চলচ্চিত্র হইতেছে “জনমন্তড স্টির অন্যতম বাহন ॥) 
শিল্প মাত্রই কিছু.ন। কিছু প্রচার্কল্পে রচিত হয়। চলচ্চিত্র শিল্পও উহার ব্যত্যয় ঘট 





“রক্ষী প্রসারে চলচ্চিত্র ১২৯৮ 


একারণে উন্নত চলচ্চিত্রে যেমন জীবনে উচ্চতর নৈতিক জীবনকে রূপার্িত করে, 
দিকে তেমন হীনরুচির পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা নিঠিত লঘু চলচ্চিত্রও সৃষ্টি হয়। কুপ্রীতা 
ংরামিব বিকাশকে কোনভাবেই স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তাই 
দৃুগামী আদর্শের সমর্থকদের অবদানকে অভিনন্দন যাহার। জানায় তাহার] সংখ্যায় 
ত্ন্তই অল্প। ইহার নিমিত্তই মুহূর্তের তরে আদর্শ ভ্রষ্ট না হইয়া একথা নিঃসন্দেহভাে_ 
বর্লী চলে, চলচ্চিত্র মানবপ্রগতির সমর্থক উপাদানেব সঞ্চয়ন বাতীত আর কিছুই নহে 

স্থঁস*ঞঠিত পবিচালনার দ্বার! চলচ্চিত্র শিল্পকেও অন্যুতম সামাজিক শক্কিতে রূপাস্তরিত 
করা যায়। গ্রাম্য কুসংস্কার দৃবীকরণ এবং প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও ইহার 
যথেষ্ট উপধোগিততী বহিয়াছে। বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশে হহ)কে 
অন্ত$তম শিক্ষার বাহনরঞপ পবিগণিত করা হইতেছে ভারতেব ন্যাক 
অনুন্নত দেশেব অন্ধব জ্ঞানহীন জনসাধাবণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত ইহার 
উপযোগিতাকে কোন প্রকাবেই কম কবা চলে ন।| অন্যদিকে জনন্থাস্থ্যেব রক্ষাব মহতী 
আদর্শ প্রচাবেব দিক হইতেও চলচ্চিত্রকে অন্ততম হাতিযারের মযাদা দেওয়া চলে। 

,  অন্থৃকবণ এব অনুসরণ মানুষের ্্দহজাত গুণ। প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টির আলোকে 
ইহাদেব অন্ুসব্ণ আবাব সামাজিক ক্ষতিব কাবণ হইয়। দেখা দেয় । চলচ্চিত্র শিল্পীদের 
হাসি কারা হইতে সুরু কবিয়। উঠত] বস। পধস্ত সব কিছুকে অনুসরণ করিলে অবিসংবাদ্দিত- 

| ভাবে ডহার কুফল ভোগ করিতে হয়। উন্নত আদর্শের আলোকে রচিত চিত্রের 

বল পাশাপাশি নো'রামি আশ্রয়ে রচিত চত্রও ম্ধাদা পায়। আলোর 

প্রতিদ্ন্থী হিসাবে কালে চিরদিনই স্বীকৃতি পায়। তাই উন্নত 
চলচ্চিত্রের পাশাপাশি অবনত চিত্রের অবস্থান থাকা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। বে 
উহ ভুলিয়া গেলে চলিবে না, চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিন্তেদের সবকিছুকেই অন্ধ 
অচ্ছুকবণ কবা৷ উচিত নয়। 

স্স্পস্তাধু'নক যুগেব কর্মরান্ত সমস্তাকণ্টকিত মানুষ বাস্তবের রূঢ় আধাতে অর্জরিত। তাই 
আজ তাহাব একাস্ত প্রয়োজন অনাবিল মানসিক আনন্দ । চলচ্চিত্র দেখিয়। মানুষ 
ভুলিয়া যাস্ব তাহাব দিনাচদৈনিক একটান! একঘেয়ে জীবনের ক্লান্তি, দুঃখ ও বেদনণ । 
বর্তমান যুগের জীবস্ত রূপটি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে রূপায়িত 

হয়। ইহাব সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানব কল্যাণকামী ক্ষমতার দিকটির 

উপর আকর্ষণ বরধিত হওয়া! এয়োজন। সুস্থ সামাজিক এফং 
সা'স্কৃতিক উন্নয়ন কল্পে ইহাকে ব্যবহার করা চলে । দিয়বৃতির উদ্ভোধক নহে, বিনইধারী 
ক্ষমতাব পরিচালক হিসাবে চলচ্চিত্রকে গ্রহণ করার মাধ্যমেই রাষ্ট্রের কল্যাণুকে ভাকিয় 
আন ষাইবে। ৃ 

র-.৪ 








উপকারিতা 


উপসংহার 


বত'মান সভ্যতায় বিদ্যুতের ছান 
[ প্রাকৃ বিশ্ব. ১৯৬১ ] 


 (আহুয বাঁচিবার প্রয়োজনে প্ররুতির সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে' 
সঙ্যতার আদিমধুপে জীবনধারণের জন্ত তাহাকে বনে বনে থুরিয়া খাস্য সংগ্রহ করিতে 
হইয়াছে। বন্তজন্তর হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য পাথর ঘসিয়া অস্ত্রশস্ত্র 
প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। পশুগ্রা় আদিম মানুষের প্রাণধরণেব জন্য এই প্রয়াস, 
এই দ্বন্ব ব্যর্থ হয় নাই। এইভাবে যুদ্ধ করিতে করিতেই মানুষের শরীর ও মনের বিকাশ 
হইয়াছে__-তাহারা বুদ্ধি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । মানব-সভ্যতার 
ইতিহাস এই দ্বন্বেরই ইতিহাস। বাঁচিবার সাধনা করিতে করিতেই 
মানুষ প্ররুতির বিভিন্ন শক্তির রহস্ত উদ্ঘাটন করিয়াছে । তাহাকে কাজে লাগাইয়াছে, 
মাষের প্ররুতিজয়ের সাধনার ধারা অন্ুনরর্ক করিয়াই বিজ্ঞানের স্থচনা হইয়াছে। 
বিছাতের আবিষ্কার ও তাহাকে কাজে লাগাইবার পিছনেও এই সাধনার ধারাই কাজ 
করিতেছে । মেঘাবৃত আকাশে মুহূর্তের অন্ত অত্যুজ্জল আলোকচ্ছটায় দিঙ্মগ্ডল 
উদ্তানিত হইতে দেখিয়। মানুষের মনে প্রশ্ন জাগিল, কোথা হইতে এই ক্ষণ প্রভার উৎপত্তি? 
এই বিদ্যুৎ-প্রবাহের অভ্যন্তরে ষে অলীমশক্তি নিহিত রহিয়াছে তাহা কি প্রকারে 
সম্ভবপর হইল? কেনই বা বিছবাংপ্রবাছের সঙ্গে সঙ্গে গুরু-গুরু মেঘগঞর্জনে চারিদিক 
প্রকম্পিত হয়, আর কেনই বা বিহ্যুৎতেজের সংস্পর্শে যাহা আসে, তাহাই পুড়িয়৷ ছারখার 
হইয়1 যায়? এই প্রশ্নগুলির পিছনেই বিদ্যুতের আবিষ্কার ও তাহার ক্রমোন্নতির সাধন! ' 


ও ইতিহাস নিছিত রহিয়াছে। ) * ০ 
_ পৃথিবী ও তাহার ১) বায়ুমণ্ডলের সকল স্থানে এক প্রকার অতি সুক পরা, 


আছে, তাহার নাম তড়িৎ । এই তথ্য যেদিন মানুষ প্রথম আবিষ্কার করিল, সেদিন তাহার 
কাছে প্রকৃতির রহস্ত খানিকটা! উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। এই আশ্্য পদার্থ টি আমরা 
সচরাচর দেখিতে পাই না। কিন্তু কখনও কখনও ইহা কোন বন্ত্ হইতে তীব্র 
জে]াতির্ময় আ।লোকচ্ছটার আকারে বিচ্ছুরিত হইতে থাকে । বিদ্যুৎ ও বজ্ধধ্বনি এই 
মিড পদ্ার্থেরই কার্ষ। অনেক পর্যবেক্ষণের পর তড়িতের আব একটি 
বিশেষ গুণ মানুষের কাছে ধর! পড়িল। এই গুণটি হইল, যদ্দি 
এঁ তড়িং এক স্থানে অধিক থাকে এবং তাহার নিকটব্ত স্থানে অল্প থাকে, তাহ! হুইলে 
উহ! শেষোক্ত স্থানে আসিয়া উভত্ স্থানেই সমান হয়। আকাশে সঞ্চিত একখণ্ড মেঘে যদি 
বেশ পারমাণে ভাঁডং থাকে এবং নিকটেই আর একথানি মেধে যা অপেক্ষাকৃত কম থাকে 


প্রারস্ভিক ভূমিক! 


মান্ছষের অস্তরীক্ষ বিজন্ব ১৩৯ 


তাহা হুইলে যে মেঘখানিতে বেশী তড়িৎ আছে উহার উহত্ত অংশ অপর মেধধানিতে 
সঞ্চারিত হয়। ফলে অতি প্রধর জ্যোতিপ্রকাশ ও ঘোরতর মেঘগর্জন হয়। ইহাকেই 
আমর! বিদ্যুৎ বা বস্্রধবনি বলি। 
বিদ্যুতের মধ্যে যে অদ্ভুত শক্তি বিরাজ করিতেছে, সেই শক্তি যে মানব সমাজের 
অশেষ কল্যাণসাধন করিতে পারে, তাহা প্রাচীনকালে অজ্ঞাত ছিল। কালক্রমে মানুষ 
জান-বিজানে যতই উন্নতি করিতে লাগিল, ততই বিছ্যুৎশক্তিকে কিভাবে কাঙে লাগান 
যাইতে পাবে তাহার উপায়ও উদ্ভাবন করিতে লাগিল । চিন্তাশীল মনীষীগণ কৃত্রিম উপায়ে 
বিছ্যুৎ উৎপ্গীন করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
কুত্রিম উপায়ে বিছু$ উৎপাদনে যে সকল বৈজ্ঞানিক অক্লান্ত সাধনা 
করিয়] মানুষের নমস্ট হইয়। আছেন, তাহাদের মধ্যে একজন হইতেছেন ইংলগ্ডের মাইকেল 
ফ্যাবাডে এবং আর একজন আমেরিকাব বেগ্রী!মন ফ্রাহ্লিন। 
৭ েষটাদশ শতাফীর মাঝামাঝি সময় হইতে বিদ্যুৎ সম্থন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা নুরু 
হইলেও উনবিঠুশ শতাব্দীতে বৈছ্যুত্ষ্ট শক্তিব ব্যবহারে যুগাস্তর আনিয়া দেয়। কৃত্রিম- 
বিদাং-আবিষ্কারেব সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার একটা নৃতন যুগ আসিয়া পড়িয়াছে। বৈছ্যতিক 
শক্তিব দ্বারা চালিত কলকারখানা মানুষে জীবন-যাত্রায় বু পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে। 
ইহার সাশ্ায্যে নিমেষে গৃহ আলোকিত হয়, প্রথর গ্রীক্ষে শ্তল বাতাস উপভোগ করা খায়, 
টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের সাহায্যে অতিঅল্প সময়ে দূর দেশে সংবাদ 
বৈদাতিক শত্তির 
ব্যবহার ও উপসংহার আদান-প্রদান করা যায়। বঞ্জানরশ্ির আবিষ্কার তো চিকিৎসা 
জগতে এক নবধুগের প্রবর্তন করিয়াছে । বিদ্যুতের সাহায্যে যাহাতে 
মানবের আরও কল্যাণসাধন করিতে পার যায়, বৈজ্ঞানিকগণ তাহারই চেষ্টায় আজও 
নিয্বোজিত আছেন। যেদিন হইতে মানুষ বিছ্যুতকে আকাশ হইতে নামাইয়া, তৃগত হইতে 
শউুতযালত করিয়া মন্ুস্তের হিতকরকাধে নিয়োজিত কবিতে আরস্ত করিয়াছে, সেইদিন 
হইতে মানবজীবন আঁধকতর নিশ্চয়তা, আরাম ও সুখের অধিকারী হইয়াছে। সত্যই 
যান রহস্যময়ী প্রকৃতিকে পরাজয় করিয়াছে) * 
মানুষের অন্তরীক্ষ বিজয় 
[ ভচ্চতগ মাধ্যমিক ১৯৬৩ ] 
রামায়ণের লক্কেশ্বর রাবণের রথ একদিন বিছ্বাৎগতিতে ঘুরে বেড়াত আকাশের এক 
প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, বর্গ থেকে মর্ত্যে। বারশ্রে্ঠ মেঘনাদের মেঘের আড়ালে বসে 
যুদ্ধ কর! প্রতৃতি আমার্দের কাছে এতকাল সতাই এক কল্পনার ব্স্ত 
হয়ে পড়েছিপ। রামারণের এহ কাহিনী একদিন বৃদ্ধবুদ্ধাণের করতো 
ভক্তি বিহ্বল আর নধীন-নবানাদের কাছে ছিল এক অলৌকিক বিশ্দয়। 


বিছ্যৎ আবিফারক 


প্রারদ্িক ভূষিক। 


১৩২ প্রবন্ধ-রচপা 


বিংশ শতাব্দীর মানুষ আমর1। এখন আমাদের এসবে আর বিম্ময় জুরি করতে পাকে 
না। সে নিয়েছে একট! বিশ্বাসের বিরাট পরিধি । বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন একবার 
মাফিন প্রেসিডেপ্টকে ত্বার ব্যক্তিগত এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, “কিছুদিনের মধ্যেই 
এক গ্রহের সঙ্গে অপর গ্রহের যোগাযোগ হবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তা বেতারের, 
মারফৎ খবরাখবর আদান-প্রদান কর! যাবে।' এই ঘটনার পরে 
ংবাদপত্রে নানা রকম গুজবও বেরোতে লাগল এই মর্মে যে*“মঙ্গল 
গ্রহের কয়েকজন অধিবাসী পৃথিবীর বুকে নামতে নুর করেছে। এ ছাড়া একদিন একজন 
প্রধ্যাত বিজ্ঞানী স্পষ্টই ঘোষণা করলেন যে, “তিনি' ইতিমধ্যেই মঙ্গলগ্রহের কোন এক. 
অধিবাসীর সঙ্গে আকারে ইঞ্জিতে কথাবার্তাও চঁলিয়াছেন।  « 
এই সমস্ত জল্পনা-কল্পন। ক্রমশ ম্পষ্ট হতে লাগলো দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধের পর থেকেই। অটো- 
হান্‌ নামক অনৈক জার্মান বিজ্ঞানী যখন একটি পরিকল্পনা করলেন একটি রুত্রিম 
উপগ্রহের--্যাহা ম্বাভাবিকভাবেই আকাশ পরিক্রমা! করতে পারবে । এই ঘটনার পর 
বিষয়টি আরও পরিষ্কার হতে লাগলো। এন রুত্রিম উপগ্রহটই হবে গ্রন্থ থেকে গ্রহাস্তরে 
যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম ৷ গবেষণ। চলতে লাগলে! দ্রুত গাততে। 
ফলে আবিষ্কার হুল রকেটের। শেষে গত ১৯৫৭ সালের সেপ্টেপ্বর 
মাসে বিশ্ববাসাকে হঠাৎ চমকে দিয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মহাকাশে 'ম্পুটনিক' পাঠালে! । 
এটি মহাকাশে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো এবং পৃথিবীর কাছে “বিপ-বিপ” 
শবে জয়েরবার্তা ঘোষণা করলো। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'ম্পুটনিক' পর্যায়ক্রমে 
আকাশের পথে পদসঞ্চারণ স্থুরু করে দিল। 
দ্বিতীয় '“ম্পুটনিক লাইকা” একটি কুকুর বহন করে নিয়ে গিয়েছিল পৃথিবীর দূত 
হিসাবে সৌরসামাজ্যের নৃতন সংবাদ বয়ে আনবার জন্যে । আক 
এক বিস্ময়ের দিন ১৯৫৯ জালের ৩র! জানুয়ারী । এ দিন রাহি 
পাঠালে! “ধোকা চাদ “বুড়ো চাদের" সঙ্গে মিতালী করবার জন্টে 
নৃতন যুগের ভোরের শ্থচনা করলো সে। বিরাট সস্তাবনার বাণী বয়ে আনলে! এই 'থোকা। 
টাদ। এর অন্য নান "লুনিক'। তারপর দ্বিতীয় 'লুনিক' আকাশে উল সোভিয়েত 
পতাকা নিয়ে। তৃতীয় 'লুনিক' আকাশ পরিক্রমা করে নিয়ে এল চাদের বিরাট রহস্যময় 
দিকটির ছবি ও নানা তথ্য। 
এবই মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পাঠালো! একটি নকল উপগ্রহ । যার নাম 'ভ্যানগার্ড' 
ফলে ছুই দেশের মধ্যে লেগে গেল বিরাট প্রতিযোগিতা কে আগে টাদে পৌীছুবে। প্রাতি- 
যোঁগিতার ফলও ফললো। অবশেষে মাফ সাফল্যের সঙ্গে অন্রীন্ষে র পথে পা বাড়ালো 
ইংরেজির ১৯৬১ সালের ১২ই এগ্িল তারিখে সোভিয়েতের মাছয ফ্বারি গ্যাগাঞিন 


প্রস্তুতির প্রথম পর্ব 


প্রস্তুতির ছিতীয় পর" 
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সাফলোর সঙজে মহাকাশ পরিক্রমা করে পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এলেন। এর 
কিছুদিন পরেই আকাশে উড়লে! পৃথিবীর দ্বিতীয় মান্য শেপার্ড। ইনি আমেরিক। 
রর যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী । সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সম্প্রতি সোভিয়েত 
উড ০, ও রাশিয়ার দ্বিতীয় মানুষ গ্যারমান তিতভের দীর্ঘক্ষণ মহাকাশ 
অবদান ও উপসংহার পরিক্রম]। ইনি পৃথিবীর তৃতীয় মহাকাশচারী মান্য। এতদিনে 
মানুষের অস্তরীক্ষ বিজয় অভিযান সমাপ্ত হল। এখনে এই 
অস্থু্ীক্ষ বিজয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ হয় নি। রাশিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 
বিজ্ঞানীরা আরও উন্নততর গবেষণার দ্বারা গ্রহ হতে গ্রহাস্তরে যাবার অন্ত প্রস্ততি 
চালিয়ে যাচ্ছেন। অদূর ভবিস্ততে-মান্থয যে একরিন লক্ষেশ্বর “রাবণের, মতই গ্রহ 
থেকে গ্রহান্তরে গঈরিভ্রমণ করতে পাঁয়বে এ বিশ্বাদ আজ আমরা করতে পারি। 
প্রতীক্ষায় থাকবে। সেই দিনটির ষে দিনটিতে আমর। সগর্বে ও নিঃসংশয়ে বলতে পারবে! £ 

“সবার উপরে মানুষ সত্য 

সুর উপরে নাই ।» 


স্থল ম্যাগাজীন ----- 

্‌ সাহিতা রচনা মানুষে এক সুমহান কীতি। সাহিতোর মাধমে মানুষ তাহার মনের 
আনন্দ ও বেদনাকে ভাষা দিতে শিখিয়াছে । কিন্তু এই সাহিত্য রচনা করিতে গিয়া মানুষকে 
যুগের পর যুগ্ন সাধনা করিতে হইয়াছে । : এই সাধনা যেমন যুগের পর যুগ বিভিন্ন ভাষার 
সাহিত্যিকগণ সমষ্টিগতভাবে করিক্বা চলিয়াছেন, তেমনি ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকটি 
সাহিত্যিককেও এই সাধনা করিয়া চলিতে হইতেছে । /€দনন্দিনকার 

প্রারস্ভিক ভূমিকা টি 
সাধনার ঘারাই সাহিত্যিক আপন আপন প্রতিভার বিকাশ ঘটান। 
চেষ্টা ও সাধনা ভিন্ন জীবশের অন্যান্য দিকের ন্যায় সাহিত্য সৃষ্টি ক্ষেত্রেও কেহ উন্নতি করিতে 
"পারে না। আজিকার ঘিনি প্রখ্যাত সাহিত্যিক তাহাকেও একদিন না একদিন কীচা 
হাতে কলম চালাইতে হুইয়াছিল। সেই কাচা হাতে কলম চালাইতে চালাইতে তিনি 

'সাহিত্য রচনায় দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন ।' 

ঘ্াফিত্যে প্রতি অন্তরাগী প্রত্যেকটি ব্যক্তিকেই সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষানবীশের 
মত কলম চালান শিখিতে হয়। জীবনের অন্যান্ত শিক্ষার স্তার সাহিত্য সাধনার হাতে- 
খড়ি ছাত্রজীবনে হওয়া বাঞ্ছনীয় ।) শিক্ষানবীশ সাহিত্যকদের জন্তে 
7৮৪৬৫ কোন সামগ্ধিক পত্রের পাতা কোন দেশেই বরাদ্দ থাকে না। ছাত্র 
সম্প্রধায়ের সাহিত্যিক প্রতিভার দ্বুরণ ঘটাইবার অস্থবিধা দুর করিবার 
প্রয়োজনেই তাই স্থল য্যাগাঙঠীন। তামাদের দেশের প্রায় প্রত্যেকটি সুরতিষিত 


ছি 


১৩৪ প্রবন্ধ-সুচনা 


স্থুলেই প্রতি বছর ম্যাগাজীন প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা আছে। সাহিত্য রচনায় উৎসাহী 
ছাত্র-ছাত্রীিগকে এই ম্যাগার্জীনে আপন আপন লেখা প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়। ৯ 
প্রত্যেক স্কুলের ম্যাগাজজীন প্রকাশেব জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। সেই ক্নিটিতে 
ছাত্রকপাই প্রতিনিধিত্ব কবে। কেবলমাত্র তত্বাবধানের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ দুই একজন যোগ্য 
ও অভিজ্ঞ শিক্ষককে কমিটিতে রাখিবার নির্দেশ দেন। প্রকৃতপক্ষে পত্রিকা সম্পাদন 
ব্যাপাবে শাহারই চরম তত্বাবধান করেন। প্রকাশ যোগ্য রচনাব গুণাগুণ বিচাবেব গুরু- 
দায়িত্ব তাহাদের উপব থাকে। ইহাব একটি প্রধান সার্থকতা! এই 
৫৬ ৪৬ যে শ্রিক্ষকদেব পরিপন্ববুদ্ধিমত্া বং জ্ঞান প্রকৃত ভাল রচনাকেই 
পরিচালন! প্রকাশ যোগ্য বলিয়া অনুমোদন কবে । অতি মাত্রায় কাচা হাতের 
লেখ! এবং 'অপযাপ্ত ভূল ভ্রাস্তিতে,ভরা রচনাকে কোনক্রমে স্কুল 
ম্যাগাজীনে স্থান দেওয়া যায় না। এই কারণে বহু রচন] দোখয়া যথার্থ ভাল রচনাগুলিকেই 
যোগ্য মধাদ। দিবার চেষ্ট। করা হয়। লেখকের সুযোগ দেওয়া পাঠককে আনন্দ দেওয়ার 
মহতী উদ্দেশ স্কুল ম্যাগাজীন প্রকাশের ব্যাপারে সক্রি'ভাবে কার্ষকরি হয় ডি 
স্কুল ম্যাগাজীনে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা যেমন প্রচুর থাকে, তেমনি থাকে স্কুলের বাংসরিক 
কাধ প্রণালীর মোটামুটি ইতিবৃত্ত । স্কুল ম্যাগাজীনের সম্পাদক প্রত্যেকক্ষেত্রেই ছাত্রদের 
রি মধ্য হইতে নির্বাচিত হয়। সম্পাদক তাহার প্রবন্ধ ম্যাগাজীন 
প্রকাশের বিষয় সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও ছাত্রদের সঙ্গে জডিত বিভিন্ন বিষয় লইয়' 
পধালোচনা করে। ম্যাগাজীন পাঠকেব কাছে এই আলোচনা 
অনেক তথ্য বহন করিয়া আনে । 
পত্রিকার পরিচালকমগ্ডলীর এরূপ ব্যবস্থা রাখা উচিত যাহাতে প্রত্োক বিষ্ালয়েব 
ছাত্রছানত্রীবা অন্যান্য বিদ্যালয়ের প্রকাশিত ম্যাগাজীনগুলি পড়িতে পারে । তাহা হইলে 
নিজ নিজ বিস্তালয়েব পত্রিকাকে আরও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার অন্য ছাত্রছাত্রীদের 
মধ্যে সুস্থ প্রাতযোগিতা গড়িয়া! উঠিতে পারে। এইরূপ প্রতিযোগিতা পরিণামে 
কল্যাণকর হয়। 
স্কুল ম্যাগাজীন যে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত সাময়িক পত্রের একটি নবীন সংস্করণ । সাহিত্যের 
বিষয় ছাড়াও খেলাধূলা, বিশেষ সংবাদ ইত্যাদি নান! বিষয় ইহাতে প্রকাশ করা হয়। যাহা 
কিছুই ইহাতে প্রকাশ করা হউক না কেন, সব 1কম্ুতেই ছাত্রদের 
প্রতিভা বিকাশের নুযোগকে অগ্রধিকার দেওয়া হয়। সংগে সংগে 
ছাজদের মনে সাহিত্যরচনার গ্রতি অনুরাগ হি কর! হয়। এদিক হইতে স্থুল ম্যাগাজীন। 
ছাত্রদের মানসিক উন্নতি এবং তাহাদের সাহিত্যিক প্রতিভার 'অস্থুরোদগমের গ্রশত্ত ক্ষেত, 
প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীর জীবনে ছুল ম্যাগাঙ্জীনের প্রভাব তাই অনস্বীকার্য । 


উপনংহার 


দবেনন্দিন জীবনে বিত্ঞানের দ্বান 


্‌ » মানুষের কৌতুহলী সৃষ্টি ও উদ্ভাবনী শক্তির বারা মান্য নিজ জীবনযাত্বাকে সহজ ও 
 ন্থন্দব কবিবাব জন্য নব নব আবিষ্ষাব কবিয়া নান! পরীক্ষা নিরীক্ষাব খারা তাহাকে আরও 
উদ্লয়ন কথ্বিয়াছে। তাহাবই ফলে আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্ম। যুগে যুগে মানুষ তাহার সাধনার 
দ্বারা বর্তমান বিজ্ঞানকে উন্রতিব চরম পর্যায়ে আনিয়া উপস্থিত 
করিয়াছে। আর সেই বিজ্ঞানের প্রভাব অগং তথ জাগতিক মানুষের 
জীবনের জঙ্গে প্রত্যক্ষর্তীবে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ বিজ্ঞানের বলেই দূরকে 
নিকট কবিম়্াছে, পবকে আপন কবিয়াছে এবং জীবনকে সহজ ও হুন্দর করিদ্বাছে। 
প্রাকৃতিক দুর্দেব তাহাকে আঙ্জ আব সম্পূর্ণ পরাস্ত কবিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে 
প্রকৃতিকে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। & 
সহর কেন্দ্রিক প্রত্যেকটি মান্য বিজ্ঞানের প্রভাবকে মর্মে মর্মে অনুভব করিতে 
পারিতেছে। বিজ্ঞানের বলে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করে এবং সকাল হইতে সন্ধা পর্বস্ত 
প্রতিটি ব্যাপারে বিজ্ঞানের সাহাষা গ্রহণ করিতেছে । প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মাথার উপর রহিয়াছে 
বৈছ্যাতিক পাখ!। প্রচণ্ড শীতে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সে ঠাণ্ডা অনুভব করিতেছে না। 
বাড়ী হইতে বাহিব হইবামাত্র তাহার পরিশ্রম লাঘবের জন্য রহিয়াছে নানা ক্রু 
যানবাহন । ফলে ছুই ঘণ্টাব পথ মানুষ অর্ধঘণ্টায় পার হইতে পারিতেছে। র়েলগাড়ী 
চাপিয়। সে অল্পসময়ের মধ্যে বহু দূরে পৌছাইতেছে। বিমান শৃল্তমার্গে যাত্রী ও সংবাদ 
লইয়া! শত শত মাইল পরিক্রম! করিতেছে, জলঘান জলপথে ভারী ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
লা দূর দুবান্তে যাতায়াত করিতেছে। টেলিগ্রাম মারফৎ বহুদুরের সংবাদ আমরা পাইয়া 
ই্ফি। বেতারও নানা খবরাখবর বিতরণ করে। ঘরে বিয়া টেলিভিশনের মারফৎ 
কোন বাস্তব ঘটনা মানুষের দৃহির সামনে প্রত্যক্ষ হইয়! ওঠে। বন্যাব্ধিত্য ও ভৃতিক্ষরিষট 
অঞ্চলে তাড়াতাড়ি খান্তদ্রব্যের সরবরাহেও আর্ত্দের কার্ষ সাধিত 
ই ৬ হইতেছে। দুরারোগ্য ব্যাধিও আজ বিজ্ঞানের কৃপায় আরোগা 
হইতেছে। নৃতন নূতন চিকিৎসা! পদ্ধতিও" আজ আবিষ্কার 
ইয়াছে। স্টেপ্টোমাইসিন্‌, পেনিসিলিন, আল্ট্রাভাওলেটরে, এক্সরে, রেডিয়াম এবং 
রেডিয়াম চিকিৎসা! জগতের অভূতপূর্ব আবধিষকার। অন্ধকার দূর করিনার জন্ত 
লসারমান বৈদ্যতিক আলোও বিজ্ঞানেরই প্রস্তাব । বিজ্ঞান প্রভাবে পরিগন্ধ 
পানীয় জল আমরা নিশ্চিন্তে পান করিতে পারিতেছি। মুজ্ঞাযনের সাহাথো "জান 


প্রারভিক ভূমিকা 


১৩৬ গ্রবন্-রচনা 


আহরণের পথকেও আজ সুগম করিয়াছে বিজ্ঞান। পল্দীজীবনের ক্ষেত্রেও আজ বিজ্ঞানের 
প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করিতেছে । ধারে ধীরে পল্লীর মান্থষও সহরবাসীদের মতই বিজ্ঞানের 
"সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধালাভ করিতে পারিবে । | 
্জাবগত জীবনের উপরেও বিজ্ঞান প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । বিজ্ঞান কেন্দ্রিক শিক্ষা 
'মান্ছষের জ্ঞানকে আরও প্রসার করিয়। দিতেছে । ইহারই .ফলে মানুষ শিখিয়াছে শৃঙ্খল! 
ও নিয়মান্থবতিত1। জীবনকে তাই সে আজ সময়ের পরিষ।পে কর্ম- 
৯৪০১০০৪ ময় করিয়া তুলিয়াছে। অলস মন্থরতা দূর করিয়া মানুষের মধ্য সে 
আনিয়াছে কর্মগ্োমতা। তাহারই প্রেরণায় মানুষ একটি পট 
বিফলে যাইতে দিতে নারাজ ।' নান প্রকার কুসংসারকে রিজ্ঞান আজ দূরে ঠেরীয়া দিতে 
পারিয়াছে। তাহার ফলে মানবর্জীবনে ও সমাঁজে আসিয়াছে একটা পবিত্রতা, পরিশুদ্ধত ॥. 
বিজ্ঞানের একটি অকল্যাণকর দিকও .আছে। একটিকে বিজ্ঞান যেমন বন ও 
সমাজে সমুননতি ও স্বাচ্ছন্দ্য আনিয়!ছে। অন্তদ্িক্কে তেমনি জীবন ও সমাজের মধ্যেক্কীত্রিমতা 
আনিয়া দ্রিয়াছে। ফলে সরল বিশ্বাসী মানুষ ঠা হইয়া উঠিতেঙ্ছে। যান্ত্রিক সভ্যতা 
মানুষকে নিশ্রাণ করিয়া তুলিয়াছে। ফলে উহা স্বার্থান্বেষী মুটিমেয় 
লোক কায়েখাদ্বার্থে উহণ অপব্যবহার করিতেছে । ইহাতেই জগতে 
সুষ্টি হইয়াছে 'বঞ্চিত-সমাজ)। মানুষের বিরাট অংশ এ মুষ্টিমের স্বার্থান্বেষী মাহ্ষের হাতে 
লাঞ্ছিত হইতেছে। এই ষাস্ত্রিক সভ্যতাই সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার স্থত্ 
করিয়াছে। ধনীর হাতে পড়িয়। দরিদ্র সাধারণ মানুষ তাহার স্যাধ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত 
হইতেছে । মানুষের অস্তরের মধ্যে অবিশ্বাস ও স্বার্থপরতার ফলেই আজ বিজ্ঞান ভুলপথে 
পরিচালিত হইতে চলিয়াছে। তাই বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে কল্যাণকর বলিয়া অভিহিত করা 
যায় না। ইহার একটি অকল্যাণকর দ্িকও আছে। মানুষ বিজ্ঞানের জষ্টা । মাঞ্চুষের 
প্রয়োগ-নৈপুণ্যের উপর বিজ্ঞানের সফলতা নির্তর করে। তাই সর্বতোভাবে ধা ই 
বিজ্ঞানের কল্যাণময়ী রূপটির বিকাশ ঘটে, তাহাই লক্ষ্য রাধিতে হইবে। 


বুনিয়াদী শিক্ষা 


সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিতের দেশে শিক্ষা-দচেতনতাবোধ অনেকেরই নাই বলিলেই চলে । 
বম্বে ইহা কিন্তু জাতিগত দুর্বলতা এবং শোচনীয় পরিণতির কারণ। বহুদিন পরাধীনতার 
প্রান্তিক ভুধিকা নাগপাশে আবদ্ধ থাকিবার দন আমাদের দেশে অন্ান্ত অনেক 
বিষদ্বের ন্তা় যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষার প্রস্]ুর হয় নাই। কিন্ত এখন 
বারীনঅলাভের পরে শিক্ষার উত্তরোতর উন্নতি বিধানের চিত্ত অনেকের মনেই * 
আপিয়াছে। সেকারণে সহজসাধা উপান্ছে ভবিষ্তৎ বংশধরদের গড়িয়া তুলিবার প্রশ্নও *- 


উপদংহার 


& 


বুনিষ়্াী শিক্ষা ১৩৭ 


"আজ অনেকের মনে দেখা দিয়াছে। এইসব লক্ষ্য করিয়া এবং আধিক অগ্রসরতার কথা 
চিন্তা করিয়া মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষার বিস্তৃতির নির্দেশ 
দিয়াছিলেন। 
আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মান্বযই দরিদ্র। শুধুমাত্র জ্ঞানলাভের আকাঙ্া 
নিবৃত্তিটা তাহার দরুন বড় হইয়। দেখ! দেন না। ব্যবহারিক জীবনের সহিত শিক্ষা্থগীলনের 
সামগরস্পূর্বক জ্ঞান আহরণই হইবে সার্থক পন্থা। শুধু মাত্র স্কুল-কলেজে কিংবা কনভেস্টে 
প্রেরণ করিয়া ব্যবহারিক জীবনের সহিত সম্পর্ক রহিত. শিক্ষা এ 
যুগে বনু গ্হাত্রছাত্রীকেই অসার গ্রন্থকীটে পরিণত করিয়াছে। কৃষির 
সহিত শিল্পের ছন্থে যখন শিল্পেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে তখন 
রুট শিল্পজ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তা অত্যত্ত বড় হইয়া দেখ দিয়াছে। শুধু মাত্র তত্বকথা 
গিলাইয়া স্বকুমারমতি বালক-বালিকার্দের নিকট শক্ষা বিভীষিকা উৎপাদনের দায়ভার 
বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তনের সাহায্যে দূর করা যাযম়। জাতির জনক গান্ধী সম্ভবতঃ এই 
দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ্ীন্দ বছর বয়স পর্স্ত বালক-বালিকাদের মধ্যে বুনিয়ারী 
শিক্ষা প্রচলনের কথা বলিয়ছিলেন । 
বুনিয়াদী শিক্ষার মেয়াদ শিশুর সাত হইতে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত । এই আট 
বংসরের শিক্ষা মেয়াকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হইয়াছে। প্রতিটি স্তরেই ভূগোল, 
বিজ্ঞান, স্বাস্থানীতি, ইতিহাস, সাহিত্য ও গণিতকে অবশ্ত পাঠ্য বিষয়ের মধাদ। টেওয়া 
হইয়াছে। শুষ্ক পাঠ্য বিষয়কে সহজবোধ্য ভাষায় প্রণয়নের নিগিপ্ত 
রে 9 ্রন্থকারদের নিদেশ দেওয়া হইবে। ইহার পাশাপাশি চলিতে থাকিবে 
নানাবিধ শিল্পকল1 ও দেনন্দিনকার জীবনে অবশ্থ প্রয়োজনীয় 
ব্যবহারিক সামগ্রী নির্মাণের চেষ্টা । হাতে-কলমে এইসব ব্যবহারিক জিনিস-পত্র নির্মাণের 
ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীকে যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়৷ হইবে। প্রতিটি পাঠ্য বিষয়ের উপর বিভিন্ন 
ব্যবস্থা করা হইবে৷ খেলাধূল! ও ব্যায়াম কর! অবশ্য প্রয়োজনীয় .বিষয়ের মর্ধাদা পাইবে । 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা মাতৃভাষার মাধ্যমে চালু করিতে হইবে । বিভিন্ন হাতের কাজ যেমন” 
'সবাতশিল্প, সুচী শিল্প, অন্কন, চামড়ার জিনিস, কাঠের কাজ, বই বাধাই, খেলনা, ছড়ি, 
পেরেক” বাসন প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য সামগ্রা নির্মাণের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎ্দাহ দিতে 
হুইবে। তাহাতে প্রামাণিক এবং ব্যবহারিক উভপ্ন বিষয়েই ছাত্র-ছাত্রীরা সমান দক্ষ হইয়া 
উঠ্ভিবে। অর্থনীতি শিক্ষার স্থিত নাগরিক শিক্ষালাভ করিয়া যাহাতে এই স্বাধীন 
ভারতের ছেলেমেয়েরা! চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে স্বাবল্বী ও আত্মচেতন হইয়া উঠিতে পারে | 
বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে সেই ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। 
ইংরেজি শিক্ষার দৌলতে দেশের সংখ্যাগরিঠই ী্বীরিন্নিনন্রবলীর্ি 


বুনিয়াদী শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা 


১৩৮ প্রবন্ধ-রচনা 


উঠিগ়াছে। ফলে নিজের দেশকে বিশ্বৃত হইয়া সাগরপারের দেশের চিন্তাটাই তাহাদের 
নিকট প্রকট হইয়! উঠিয়াছে। বুনিয়ারদী শিক্ষার প্রবর্তন দেশবাসীর সম্পর্কে স্বাজাত্যযোধ 
দু হইবে। আধিক ও মানসিক উভয় দিক হইতেই জাতির মধ্যে 
সুস্থ সতেজতার লক্ষণ ফুটিয়! উঠিবে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাস্তবজগতের 
বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে বু ব্যক্তিকেই সচেতন করিয়। তুলিবে। সর্বোপরি, দ্রুত শিল্লানের 
যুগে শৈশবেই অনেকের নিকট শিল্লোৎ্কধিতার উপযোগিতা লাভের নিমিত্ত উৎসাহ ও 
উদ্দীপনার সঞ্চার হইবে। ্ 

শুধু রাষ্রনায়ক নন, শুধু জাতির জনক নন, সার্থক শিক্ষান্থরাগী হিসাবেও মহাত্মা গান্ধী 
চিরল্মরণীয়-_চিরবরণীয়। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের কথা চিন্তা করিয়াই তিনি এই বুনিয়াদী 
শিক্ষা প্রচলনের নির্দেশ দিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে জাকীর হোসেনের শিক্ষাপ্রণালী 
অর্থাৎ “সার্জেন্ট স্বাঁম'-এ বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট জোরারোপ করা হইয়াছে । দৃঢ় 
আত্মবিশ্বাস ও আত্মান্থশীলন, ম্থগভীর আত্মনির্ভরঙ্ীলতা, অটুট 
কর্মক্ষমতা এবং ব্যবহারিক নৈপু€পলাভের বীজ এই বুনিয়াদী শিক্ষার 
মাধ্যমে ন্ুকুমারমতি বালক-বালিকার চিত্তে রোপিত হইবে। জাতির প্রতিটি মানুষের 
মধ্যে স্বাবলম্বন বোধ ফিরিয়া আসিবে। সঙ্গে সঙ্গে চলিবে অহিংসা, শাস্তি, মৈত্রী, কল্যাণ 
ও প্রগতির আরাধন1। -আমাদের দেশীয় সরকার এই সব দিকের কথ! চিন্তা করিয়াই 
আলোচ্য বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । আশা করা যায় একদিন না একদিন 
ইহার সুফল অবশ্টই লক্ষা করা যাইবে । 


সহশিক্ষ। 


এমন একদিন ছিল যখন নারীকে অবলা ও বুদ্ধিহীন! বলিয়া অন্দরমহলে বন্দিনী 
থাকিতে হইত। পরিচিতিতে নারী ছিল অস্থূর্যম্পশ্তা। আর সেই জন্যই পুন্তুষের সহিত 
নারীর সমান অধিকারের প্রশ্ন কাহারও মনে উদ্দিত হইত ন1। পুরুষও সর্বাস্তকরণে চাহিত 
নারীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে। বালা-বিবাহ, সতীদাহ প্রথার ন্যায় মনগড়া 
কুসংস্কারের বোঝা নারীর উপর চাপাইয়া দেওয়া হইত। ফলে নারীর পক্ষে এইরূপ 
থারতি ভুমিকা প্রতিকূল পরিস্থিতির সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করা 
কষ্টসাধ্য হইত। পরে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে নারী-পুরুষের 

সমান অধিকার পাইল। তাই অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকগুলির ন্যায় শিক্ষার 
ক্ষেতঅেও নারী যোগ্য মর্যাদা পাইল। উচ্চশিক্ষালাভের আকাঙ্ষা পুরুষের ম্যায় নারীর 
মনেও জাঁগিল। জস্ভবতঃ পূর্ব প্রস্তুতির ভারে ারীর পক্ষে উপযুক্ষ শিক্ষালাভের 
উিগযোগী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের স্বয়তা দেখা! দিকা। একারণেই পুরুয়ের সহিত মিলির 


উপকারিতা 


উপসংহার 


সহশিক্ষা ১৮৯ 


মিশিয়া নারী সহশিক্ষালাভের সুঘোগ পাইল। সহশিক্ষা কথাটির অর্থ হইতেছে, নারী- 
পুরুষের একত্রে শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধা । জীবনের সবদিক হইতে যখন পুরুষের 
পাশাপাশি* থাকিয়া নারী আপন কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করিয়া! সমাজস্থিতি রক্ষা করিয়া 
আসিতেছে, তখন শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে পূধকভাবে শিক্ষালাভের প্রশ্ন তোলা বাতুলত। 
ম্াত্র। ববং উভয়ের মধ্যে মেলামেশার ফলে উভয়ের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা পরিপক্কতা লাভ 

করিতে পারে। 
নারী পুরুসের সহিত একত্রে শিক্ষাণাভ করার প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়। ছুই দল বিরুদ্ধ- 
বার্দীর মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। 'অবশ্ত উভয় দলীয়রাই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নয় 
বছর পর্যন্ত সহশিক্ষা চালু করাকে সমর্থন কবিয্নাছেন। তবুও সনাতন পন্থীদের মতে নারা 
আর পুরুষের বিষ্তাভ্যাঞ্টের আদর্শ ও উদ্দেস্ত' সমান নহে। পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্মীতায় 
নারী কোনক্রমেই আঁটিয়া উঠিতে পারে না। ঘৌকুমাধ, কোমলত্ব, স্নেহ, মমতা গ্রভৃতি 
গুণ নারীব ভূষণ। পুরুষের শিক্ষণীয় বিষয়ের সহিত নারীর শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে থে্ট 
তারতম্য রহিয়াছে। নারী পুকুষের' স্ুহিত একত্রে শিক্ষালাভ করা তাই তাহাদের মতে 
* অন্চিত। অন্য দল নবীনপন্থী। তাহাদের মতে উপযুক্ত শিক্ষা 

সহশিক্ষা সম্পর্কে 
ছুই দলের মতামত পাইলে নারীও পুরুষরে সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারে। সমাজস্থিতি 
ৰক্ষার ক্ষেত্রে নাবী-পুরুষের প্রান্থ সমান অবঞ্ান। সর্বোপরি নারী- 
পুরুষ উভয়েই সমাজের অঙ্গ বিশেষ। তাই একটি মাত্র অংশের উত্তরোত্তর উদ্নতি বিধানের 
চেষ্টা সার্থক প্রয়াস নহে। ইহা ছাড়াও সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক দিক 
হইতে যখন উভয়েরই সমানাধিকার স্বীকার পায়, শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন ইহার অন্যথা হুইবে। 
উভয় মতটিকে বিচার করিয়া! দেখিলে নিঃসন্দেহাতীত চিত্তে শেষোক্ত মতবাদটিকে 
সমূর্থনণ করিতে হয়। সনাতন মতবাদীদের মধ্যে পশ্চাদ্প্রসারী মনোভাবের 
সমর্থন মেলে। সম্ভবতঃ ইহারাই একদিন নারীকে বন্দিনী যাপনে অভ্যস্ত খিয়! 
স্মীতিতৃপ্ত হইতেন। তাহ ছাড়া তাহারা যে হম্থুরাগের প্রশ্ন তুলিয়াছেন, উহারও কোন 
ুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই। সহশিক্ষার জন্ম যদি অগ্থরাগের কৃষি হয়, শৈশবেও উহা ঘটিতে 
পারে। সভ্যতার প্রগতিকে ধিনি চিনিয়া লইতে পারিয়াছেন, তিনি কখনও এরপ যুক্তিহীন 
| বক্তব্যকে সমর্থন জানাইবেন না। অন্যদিকে নবীনপন্থীীদেব মতবাদকে সমর্থন করিয়াও 
নারি একথা বলা যায়, নারী পুরুষের স্তার সর্ববিষয়ে সমানভাবে মনোনিবেশ 
| করিতে পারে না। ইচ্ছা থাকিলেও ইহার পরিপূর্ণ স্থবহার করা 
কষ্টসাধ্য হইয়া! ওঠে । স্থান সন্কুলান ও পৃথক ব্যবস্থার অভাবের দরুনই সহশিক্ষার উদ্ভব । 
নারী-পুরুষের মধ্যে সহশিক্ষার দরুন যদি অন্ুরাগের কৃষি হয়, উহা যদি পরস্পরের লন্মান 
এবং সদিচ্ছার উপর ভিত্তি করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়িয়। তুলিবার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হব, 


১6৪৪ প্রবন্ধ-রচন। 


তাহা হইলে বলিবার কিছু নাই। কিন্তু ইহার বিপরীত পরিণতি অর্থাৎ অন্থরাগের নাম 
করিয়া যদি নোংরামী, কুশ্রিতাপ্রস্থত হীনমনোবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, তাহ! হইলে 
বাভাবিকভাবে উহার বিরোধিতা না করিয়া পারা যায় না। শুধু শ্রী নয়,হীও নারীর 
একটি সম্প?। পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় যদি এই পরম সম্পধটি সে হারায়, ' 
তাহা হইলে দুখের আর তাহার শেষ থাকে না। পুরুষের কঠোরতা, নারীর কোমলতা; 
পুরুষের গতি, নারীর স্থিতি; পুরুষের শৌর্, নারীর মাধুর্ঘ_শিক্ষা যেন ইহার আহুকুল্য 
করে ইহাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে । | 

প্রাথমিক এবং উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে সহশিক্ষার,রীতি আমাদের দেশে চালু হইয়াছে। 
উচ্চচিস্তা, উদার মনোভাব ও সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়৷ এ যুগের বুদ্ধিজীবীরা 
সহশিক্ষার প্রশ্নট বিচার করিয়া দেখিতেছিন। অন্ান্য বহু দেশের ন্তায় উচ্চ মাধ্যমিক 
শিক্ষার ক্ষেত্রে সহশিক্ষার রীতি চালু হয় নাই। প্রয়োজন মিটাইবার 
মত পরাপ্তসংখ্যক বালিক বিদ্যালয় বর্তমান থাকার দরুন উহার 
প্রয়োজনীত্বতা তত বড় হইয়। দেখ! যাইতেছে নাঃ কিন্তু অর্থ নৈতিক সংকটের কথা চিন্তা 
করিয়া বহু সংখ্যক বালক-বালিকাদের উপযোগী কলেজ খোলা কষ্টসাধ! হইয়া! উঠিয়াছে। : 
তাই একই কলেজে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রী এবং পুরুষের একত্রে শিক্ষালাভ করিতে 
হইতে,ছ। ভারতবর্ষে সহশিক্ষার আদর্শ প্রবর্তনের স্থত্রপাত রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম তাহার | 
বিশ্বভারতী, প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করেন। হয়ত ব] উহার স্ঞ্চলের কথা চিন্তা করিয়া 
চিন্তাশীল অভিতাবকর্দের মধ্যে বর্তমানে খুব কমই আছেন, যাহারা আজ সহশিক্ষার 
বিরোধিতা করেন। ্‌ 

অতীত ভারতের সনাতন আদর্শের অনুসরণে নারীজাতির যোগ্য স্বীকৃতি দেওয়া, 
বাঞ্চনীয় ঘটন।। ইহার বিরোধী মনোভাব অবশ্য ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন কবিই 
দেখাইয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা সন্কীর্ণ মনোভাবের উধ্বে উঠিয়া সেদিন নারীজাতি 
অম্পর্কে উচ্চ চিন্তার আশ্রম্ব গ্রহণ করেন নাই। এ যুগের কবি খধি রবীন্দ্রনাথ বিসপ্বো 
মর্মে পুরুষের পাশে নারীর অবস্থিতির কথাই চিন্তা করিয়াছেন । 
তাই তিনি তাহার “রক্তকরবী' নাটকের আলোচন করিতে গিয়৷ 
যথার্থই বলিয়াছেন--প্নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তন যদি পুরুষের 
'উদ্চমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধ! পায়, তা” হলেই তার স্থস্টিকত যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। 
'তখন মানুষ আপনার হষ্টি যস্ত্রের আঘাতে কেবলই গীড়া দেয়, পীড়িত হয় 1” নারী, আর 
পুরুষ_একই বিধাতা পুক্রুষের হুষ্ট ছুই বিচিত্র রূপ। এককে বাদ দিয়া অপরের বিকাশ 
'অমশ্পূর্ণ। এ কারণেই সহশিক্ষার তাৎপর্ধ অপরিসীম । * 


বর্তমান সহশিক্ষ। 


উপসংহার 


»সর্বোদয় ও ভূদান আন্দোলন 
ভূদান শবের অর্থ জমিবপ্টন। কিন্তু শুধু জমিব্টনই এই ভূদান বা সবোদয় 
আন্দোলনের চরম আদশ নহে। ইহার সার্থক উদ্দেশ্ত হইল সম।জকে শ্রেণীহীন, শোধণ- 
ীন করিয়া তোলা এবং অহিংসা' প্রতিষ্ঠা করা। এই চিন্তাধারার ভিভিতেই ভূদান-যজ্জ বা 
সবোর্য় আন্দোলনের স্থচন৷ হয় হায়দ্রাবাদের তেলেজেনায় আচার্য 
বিনোব৷ তাবের নেতৃত্বে। ১৯৫১ থৃষ্টান্বের এপ্রিল মাসে আচার্য ভাকে 
এই আন্দোলন সুরু করেন। হায়দ্রাবাদের শ্রীরামচন্্র রেড্ীর নিকট হইতে তিনি একশত 
একর জমি পাইয়! ত্বাহ! হায়দ্রাবাদের ্র্বহারা শ্রেণীর আশীটি পরিবারের মধ্যে বণ্টন 
করিয়। দেন। সঙ্গে সঙ্গে ভূদান-ষজ্ঞ বা সবোদয় আন্দোলন আরম্ত হইয়া গেল। 
ভূমিহীনকে ভূমিদান ও মাটির জঙ্গে তাহাদের নিকট সম্পর্ক স্থাপনও এই সবোদয় বা 
ভূদান আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য । ভারতের অর্থ নীতি ভূমির উপর অশ্রেয় করিয়া! আছে। 
এক কথায়-_ভান্রত কৃষিপ্রধান দেশ । ওতাই অধিকাংশ লোকই কৃষির উপর নির্ভর করিয়। 
থাকে। পূর্বেই বলিয়াছি ভূদান আন্দোলনের সার্থক লক্ষ্য ভূমিদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। 
এই আন্দোলনের লক্ষ্য আরও ব্যাপক। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে আত্মরির্ভরশীলতা 
আনয়ন ও উন্নতি বিধান করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্ঠ এবং অহিংস 
খা পথেই তার সমাধান সম্ভব। ভারতে ভূমিই হইল সমাজ উন্নয়মের , 
আসল বস্ত। তাই সর্বাগ্রে চাই ভূমি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং তাহাও 
আবার অহিংসার দ্বারা। ভারতের ভূমি সংস্কার আইনেরঘ্বারা করা হইয়াছে। তাহা 
ছাড়৷ জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধনের দ্বারা ভূমির উন্নয়ন করার কথা ভারত সরকার চিন্তা 
্রিয়াছেন । কিন্তু ভাবেজী ইহার সমর্থন করেন না। তিনি আইন বা বল প্রয়োগের 
জঙ্গজ্বাধী। তাহার মতে জমিদার-থাকিবে এবং তাহার হাতে অমিও থাকিবে। কেবল 
তাহার ছয় ভাগের এক ভাগ ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমিদার দান করিয়া দিবেন। তাহার 
মধ্যে সকলেরই অবস্থান সমাজের নিকট বাঞ্ছনীয় । 
আচার্য ব্লিনোব। ভাবের পরিকল্পন। অহ্থ্যায়ী পাচ কোটি একর জমি পাঁচ লক্ষ গ্রামের 
প্রতিটি পরিবারের মধ্যে পাচ একর করিয়৷ জমি বণ্টন করিয়া দিবার পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেন। এই পরিকল্পন! অঙ্গযায়ী ভারতের বিভিন্ন স্থানে চ্ভূদান সমিতি, প্রতিষিত হইয়া 
জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সক্ষম হয়। ইতিমধ্যেই 'তূদ্ান সমিতি? 
গত ১৯৫৬ থুষ্টান্বে কয়েক লক্ষ একর অমি সংগ্রহ করিয়া তাহ] 
কষকদের মধ্যে বণ্টনও করিয়া দেয়। এই আন্দোলনে প্রায় পৌনে ছুই লক্ষ পরিবার 
উপরূত হইয়াছে । কেন্ত্র'় সরকার ও রাজ্য ফরকারগুলি এই ব্যবস্থাকে সমর্থন বরিয়াছেন। 


প্রারস্ভিক্তৃমিকা 


আন্দোলনের অগ্রগতি 


১৪২ গ্রবন্ধ-এচপা। 


ইহাকে সফল করিবার জন্ত কোন কোন রাজ্যসরকার 'ভূদান সমিতির ভূমিবণ্টনে সহ- 
যোগিতা করিয়াছেন । টি 

ভূদ্দান আন্দোলনে ভূমিহীন কৃষকদেবই সহায়তা করে। তাই ভূদান আন্দোলন মাহষের 
মনে সাম্য সদিচ্ছা ও সমবায়মূলক প্রচেষ্টার একটি নুন্দব মনোবৃত্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছে। 
ভূদান আন্দোলনের পরিকল্পনার আরও চারিটি উদ্দেস্টা আছে। তাহা 
হইল-_“শ্রমদান+, “সম্পতিদান” “বুদিদান' ও 'জীবনদান? | সুতরাং 
ইহা বিশ্বপ্রেমের আদর্শে জনগণকে উদ্ধদ্ধ কবে ও প্রেরণা যোগায় 

এই ভূদান আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক ধ চে রাষ্ট্রগঠনের সহায়ক হইয়া! উঠিবে। কারণ 
সমাজের মধ্যে সমবায়মূলক ভিত্তি বচনাই গ্ই আন্দোলনেৰ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্ট লইয়াই 
এই আন্দোলন স্থচিত হইয়াছে। এই আন্দোলনের ফলে কৃষি 
ম্ুরদের হাতে কিছু জমি যাশবে ও তাহার দ্বার! তাহারা উপকৃত 
হহবে। ফলে, তাহাদের জীবনযাত্রামানেরও কিছু পরিবর্তন হইতে পারে। নৈতিক 
দিক দিয়াও তাহারা অনেকটা মাজিত হইতে পারি/ব। ৃ 

সবদিক দিয়া বিচার করিলে বল! যায় ষে, এই ব্যবস্থা ভূ মহীন কৃষকদের দীর্ঘ দিনের 
পুঞ্ীভূত সমস্যার পুরোপুবি সমাধান কবিতে পারিবে না। এই ভূদান আন্দোলন সমবায়ের 
ভিত্তিতে জমি চাষ না করাইতে পারিলে চাষী অথবা চাষের কোন 
উন্নতি হইবে না। তাহার জন্য চাই আদর্শ ক্রুটিহীন পরিকল্পন]। 
তাহা না করিতে পারিলে ভূন আন্দোলনের সার্থকতা থাকিবে না । মোটকথা সমগ্রভাবে 
বিচার করিলে এই আ/ন্বালনে জাতীয় সম্পদ বুদ্ধি না হইতে পারে কিন্তু যে অগণিত 
মানুষ ভূমিহীন হওয়ায় যাষাবরের মত জীবন যাপন করিতেছে-_-অসহা দারিপ্র্য যাহাদের 
জীবনকে নিম্পেষিত করিয়া দিতেছে, তাহাদের শ্রন্ত এই আন্দোলন মানবতার দিক দিয়া, 


সার্থক। 
পৌরকর্তব্য 


সমষি বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্যক্তির বিকাশ অসম্ভব । সমট্টির মাঝে বাক্তি আপনাকে প্রকাশিত 
করেন। তাই একক নুখ-গুধিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের সহিত ব্যক্তি রাট্রের অপরাপর 
বাঞ্তিছেরও সুখ-ন্দুবিধ! বিধানের চিন্তা করেন। কবি তাই বলিম্বাছেন--"সকলের 
তয়ে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমর] পরের তরে । নিজ নিজ স্বাধীন সত্তার বিকাশ 
সস্তাব্য ঘটনা। ইহার সহিত অপরের চিন্তা-কর্মের সাধুজ্যতা বিধানও 
একান্ত গ্রয়োজন। তাই ব্যক্তির স্বকীয় ব্যক্তিত্বকে সমষ্টির মহিত 
জড়িত করিয়া ভাব। উচিত । দেখিতে হহ্‌বে যে, উহার সহিত যেন অপরেরও উপকার 
সাধিত হয়। ইহার দিকে লক্ষ রাখিয়।ই পৌ+বুণ্তি নিরূপণ কর! হয়। পৌরবৃত্তি হইল 


ইনার তাৎপর্য 


স্মাঙ্গোলনের নুফল 


উপসংহার 


প্রান্তিক ভূমিকা 


- পৌরকর্তব্য ১৪৩ 


নগর কিংব৷ রাষ্ট্রে বাস করিয়া রাষ্ট্রগত ও সমাগত মজলের জন চিন্তা করা। এই চিন্তা 
যূলে একাধারে অধিকারবোধ ও অন্যদিকে কর্তব্যঝোধ জডিত থাকে। 

ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র না রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি এই প্রশ্ন দুইটিকে কেন্দ্র করিয়া নানা বিতর্কেষ 
সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিতর্কের মূলে রহিয়াছে রাষ্ট্রের উদ্দে্ঠ সম্পর্কে অজ্ঞানতা। সমহ্রির 
তাড়নাতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। এই কারণে ব্যক্তি মান্তেরই উচিত অন্যান্ত বিষয়ের ন্যায় 
পৌরকর্তবয সম্পর্কে সচেতনতাবোধ । সমস্থ ভারাক্রান্ত যুগের কুফলের কলে অজ্ঞানতা, 
অশিক্ষা, ঘবাগ-শোক, মহামারী প্রভৃতিতে বিভিন্ন দেশ ভরিয়া গিয়াছে । মানবসমাজের 
দুর্গতিব মূলে এই কারণগুলি চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন কারে। এই গুলিকে সম্পূর্ণভাবে 
দূরীকরণ সহজসাধ্য নহে। ইহাদেব ক্রম্ক্রমে অপসারিত করিতে হইলে সর্বাগ্রে যাহা 

প্রয়োজন তাহা হইল দারিত্ববোধপ্রন্থৃত বিভিন্ন পৌরজনদের সচেতন করিয়া তোলা। 
জাতীয়তাবোধ, সংমম-নিষ্ঠা, ত্যাগ প্রভৃতি গুণগুলি বিভিন্ন ব্যতির 

পৌরকর্তব্য পালনের | 
ক্ষেত্রে সচেতনতাবোধ মধ্যে সঞ্চাবিত করিয়া! তোলাও প্রয়োজন । এ যুগের পৌরজনদের 

এ সচেনতা শুধু ঈ্টাপন আপন অধিকার কিংবা দায়িত্ববোধ সম্পর্কে 
সজাগ থাকিলে চলিবে না, উহার সহিত প্রয়োজন বাষ্টেব পরিচালকদের রাজ্য পরিচালনা 
সম্পর্কে দৌষ ক্রটী সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন থাকা । কাবণ, এ যুগে ক্ষমতার লড়াইয়ের 
প্রশ্ন বড হইয়। দেখা দিয়াছে । তাই, নিজ দেশের প্রর্ষ্িত সরকার রা পরিচালনার 
সহিত কতটুকু দেশরক্ষা, শাস্তি-শৃঙ্খলা, যোগ্যতা-অযোগ্যত৷ বিধানের দিকেও সমআগ্রহী । 
উহার দিকেও নজর বাখার প্রয়োজন । কারণ, ইহার মাধ্যমেই পৌরঙনের ধধার্থ 
নচেতনতাবোধের পরিচয় ফুটিয়া ওঠে। 

এ যুগের রাষ্ট্র নাগরিকদের কতকগুলি সুযোগ সুবিধ। দেয়। ধর্মাচরণ, বৃত্তিনির্বাচন, 
লিক্ষা। রাজনৈতিক মতাদশের অনুসরণ, স্বাধীন চিন্তার বিকাশ, জীবনরক্ষা, মুবিচারলাত 
প্রভুতি তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য. কতকগুলি দুযোগ নুবিধা। কিন্তু ইহার বিনিময়ে 
নাগরিককে কতগুলি কর্তবাপালন করিতে হয়। রাষ্ট্রের গ্রয়োজনে নাগরিক যে কোন 
বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। নাগরিক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্ নিয়মিত কর দেয়। 
সব্বদিক হইতে নাগরিক রাষ্ট্রের উৎকর্ষ ও উত্তরোত্তর শ্রবৃদ্ধি সাধন করিবার জন্য চেগ্িত 

হুয়। ইহার সহিত ব)ক্তির তাড়নার সঙ্গে সঙ্গে সমট্ির তাড়নাও 
পৌরকর্তবোর বিষ মালা থাকে। কিন্তু উহাই সব নহে। অশিক্ষার দূরীকরণ, জন- 
কল্যাণ, ছুস্থ ও নিরগ্রদের সাহাঘা, পল্লী সংস্কার, প্রতিবেশ্টর সহিত হৃগ্তা স্থাপন প্রভৃতি 
প্রত্ক্ষ কর্তব্পালনের অপরিহাধ দায়ত্ব থাকে নাগরিকদের । শুধু মাত্র মনেপ্রাণে নে 
প্রত্যক্ষ কর্ষানুঈীলনের মাধ্যমে দ্ায়িত্ববাশ নাগারক রাষ্ট্রের সেবা করিয়া থাকে । সঙ্গে 
সজে নিজ রাষ্ট্রকে আধকতর শঁভশালা কাগয়। তুলিবাগ জন্য আইন-শৃঙ্খলও মানিয়! 
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চলিতে হয়। যুদ্ধের সময় দেশরক্ষা, দেশের আধিক-প্রগতির উল্লাতির জন্য আদর্শ 
নাগরিকের কর্তব্য হইতেছে সম-চেতনাবোধ | নিরক্ষদের সংখ্যাধিক্রের জন্ত সংখ্যালঘিষ 
শিক্ষিতদেরু কর্তব্য হইতেছে নিজের সহিত অপরকেও পোরকর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করান ॥ 

অতীত আমাদের দেশে পৌরকর্তব্যের সমুন্নত বিকাশ দেখা গিয়াছিল। তাইমান্ু.ষর 
মাঝে দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা! কবিয়! মানবসেবার মহতী আদর্শ অনেকেই মানিয়৷ চলিত। 
এজগ্য পৌরকর্তব্যের অপরদিক হইল জনসেব। যুদ্ধ কালোবাজাব, লোভ, বিদ্বেষ, 
স্বার্পরতায় অন্ধ মানবমন আজ সন্থীর্ণ ও ঈর্যাপরায়ণ হইয়। উত্ঠিয়াছে। উহাকে অপসাবিত 
করিয়া তুলিবার নিমিত্ত সততা ও৪ স্তা়পব।য়ণতার মহত্বর বিকাশ 
প্রয়োজন। আব সে করণেই নাগরিকদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও 
কর্তব্য সম্বন্ধে অধিকতব অবহিত থাকাই বাঞ্ছনীয় উহাকে জয়যুকত করিবার অর্থ ই 
হইতেছে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ ভাকিয়। আনা । শ্রীতি, সৌহার্দ ও মৈত্রীর বন্ধনে 
এক নাগরিক অপর নাগরিককে বািতে পাবিজেই আরও মুউন্নত আদর্শের আশ্রয়ে 
বিশ্বশান্তি গ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও 19 অর্জন করিতে ঠ্ হইবে। 

পর খেলা 30, [। ৮5৮০৭ 
*.. স্বাধীন ভারতে জনসংখ্যা-সমন্ত। 

ভাবতেব অর্থ নৈতিক অবস্থা দিন দিন অবনতিব পথে অগ্রসব হইয়া চলিয়াছে। 
এদেশেব জীখনযাজ্ার মান অত্যন্ত নিয়জ্তরেব | আজ অব্র-বস্ত্র সমস্যা মাছষেব নিত্য সহচব। 
উপযুক্ত খাছ্যাভাবে মানুষ দিন দিন জীবনীশক্তি হারাইয়। রুগ্ন ও 
দুর্বল হুইয়া পড়িতেছে। দাবিদ্র্য মানুষকে অষ্টেপৃষ্ঠে বাধিয়া 
রাখিয়াছে। এই অবস্থাপ্স আবার আদম সুমারী (১৯৫১-৬১) হিসাব অনুযায়ী ভাবতের 
জনসংখ্য। ভ্রুতগতিতে বুদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে। 

ভারতের মত দরিপ্র দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধিব ফলে সমাজদেছে নানারূপ সমস্যা ও অর্থ, 
নৈতিক বিপর্যয় আজ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ভাবতে শতকরা প্রায় পচাত্তর জন লোকই 
ক্লুষির উপর নির্তবীল। এই কৃষিব্যবস্থাও আজ অবনতির শেষ পর্যায়ে পৌছিয়াছে। 

তাই প্রতিব্থসর বিদেশ হইতে থাগ্শশ্য আমদানী করিয়! দেশের 
লন খ্যা খান্তাভাব মিরটাইতে হইতেছে। বর্তমান দেশে শিল্প ও ব্যবসায়- 
বাণিজ্যের তেমন প্রসারলাভ করে নাই। তাহার কলে ক্রমবর্ধমান 

জনসংখ)। কৃষিব্যবস্থার উপর দ্বাকুন চাপ সৃষ্টি করিয়াছে । একদিকে যেমন জমির উৎপা্ধন 
কম হইতেছে অগ্যধধিকে তেমন জ্নসংখ্যাও বাড়িয়া! চলিয়াছে। সেইজন্ত অনুন্ধত রুষি 
ব্যবস্থা ক্রমবর্ধনাম জনসংখ্যার কোন গ্রুতিকার কগতে পাবিতেছে না। 

অষ্টাদশ শতান্ধীর শেষভাগে ইংরেজ ধন'বজ্ঞানী ম্যাত্রথাস খান্বঙবোর সহিত 


উপসণ্হার 


প্রারত্তিক ভূমিক। 


স্বাধীন ভারতে জনসংধ্যা-সমস্যা ১৪৫ 


অনসংখ্যার সন্বদ্ধ বিষয়ক একটি মতবাদ প্রচার করেন। তাহার মতবাদে বল! হইয়াছে যে 
নসংখ্য। বৃদ্ধি ষে ভাবে হইয়! থাকে, খাচ্যদ্রবোর উৎপাদন সেই অনুপাতে ন৷ হইলে দেশ 
'ম দারিদ্র্য ও আধিক সংকটের সম্মুখীন হয়। তাহার মতে অনসংখ্যা জ্যামিতিক ছারে 
স্ব হয (0602085610 70270555101.) অর্থাৎ, ১, ২, পর, ৪১৮, ১৬ এইভাবে 
রা এবং খাদ্যদ্রব্য পাটাগণিতিক হারে বুদ্ধি হয় ( £১1160701503091 
অনসংখ্যাতর [210515592010) অর্থাও, ১৪ ২১ ৪) ৬১৮, এইভাবে । এইন্ধপ 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে .কয়েক বৎসরের মধ্যে দ্বিওণতর 

হইয়! দেশে অর্থ নৈতিক বিপর্যয়, দারিষ্রয ও খাগ্াভাব ঘটে। 
মুরোপীয় দেশগুলিতে মালথাসের তত্ব: অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । কারণ, 
মুরোপীয় দেশগুলি কৃষি ও শিল্পে অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। 
যুরোপে ম্যাল- বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষাবাদের দ্বারা তাহাদের সামগ্রিক 
মি উৎপাদন অস্বাভাবিকভাবে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে । কিন্তু ভারতের 
মত দরিদ্র দেশে ম্যালথাসের তত্ব এহঁনও পণ্য 'তুল বা মিথ্যা প্রমা্রিত করিবার 

উপায় ন।ই। 

আমাদের দেশে ম্ালথাসের জনসংখ্যাধিক্যের আরও ছুইটি লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। 
তাহা হুইল ভারতে জন্ম ও মৃত্যুর হার সমান। শিক্ষাহীনতার 
দরুন আগাদের দেশে জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রচলন করা এক দুরূহ 
ব্যাপার। সেই কারণে জন্মের হারও যেমন অত্যধিক, মৃত্যুর 
হারও তেমন অস্বাভাবিক । ইহা ব্যতীত উপযুক্ত খাগ্ঠাভাবে অনেক লোক রোগে আক্রান্ত 


জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের 
পথে অন্তরায় 


হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। 

»'জন্সূংখ্যা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'যদি সেই অঙ্ুপাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে 
ভ্াঞঠক্ষে কাম্য জনসংখযা বা 07001070017) 00018030910 বলা হয়। 'এই কাম্য- 
জনসংখ্যাতত্ব প্রচার করেন অধ্যাপক ক্যানন্। আমরা নিঃসন্দেহে 
বলিতে পারি যে আমাদের দেশ কাম্যজনসংখ্যাকেও অতিক্রম করিয়া 
গিয়াছে । কার] উৎপাদনের তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
অনেক সভ্য দেশ এই কাম্যজনসংখ্যা স্তরে অবস্থান করিতেছে । আবার কোন কোন 
দেশে উৎপাদনের তুলনায় অনসংখ্যা অনেক কম পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। 

দেশের উৎপাদন ব্যাপারে একটু যত্ববান হইতে পারিলে আমাদের জনসংখ্যা সমন্তার 
প্রতিকার করা মোটেই কষ্টকর নয়। ভারতের রুযিব্যবস্থা অত/স্ত অনুনগত। তাহার 
উপর অনেক জমি অনাবাদী হইয়া পড়িয়া আছে। আমাদের দেশে শিল্প ও বাণিঞৌোর।; 
প্সারও তেমন হয় নাই। অথ আমাদের দেশে প্রান্কতিক সম্পদও যথে্ট পরিমাণে, 


কস ১৩ 


কাম্যভুনলংখ) তব 
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রহিয়াছে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি 
করা যাইতে পারে। দেশের প্রান্তিক সম্পদ কাজে লাগাইত্তে পারিলে দেশের উৎপাদন 
বুদ্ধি পাইবে। নৃতন নৃততন শিল্প-প্রতিষ্ঠন গড়িয়া তুলিতে পারিলে' 
অনেক লোক বেকারীর হাত হইতে অব্যাহতিলাভ করিতে পারিবে। 
ফলে দেশের জাতীয় সম্পদও অ:নকাংশে বৃদ্ধি পাইবে। রাষ্ট্রকে উন্নত পরিকল্পনার 
মাধ্যমে দেশের উৎপাদন বাড়াইবার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রাষ্ট্রের কর্ণধারদের অবশ্থাই 
দেশের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা সুষ্টভাবে পরিচালিত করিতে হইবে। তাহা না হইলে 
দেশে ধনতান্ত্রিক কৃফলত। দেখা দিবে। সেইজন্াপ্সর্বস্তরের মান্থষের মধ্যে যদি উৎপাদিত 
জিনিস বন্টিত না হয়, তাহা হইলে সমাজের অধিকাংশ জনগণের মঙ্গল সাধিত হইবে না। 
দেশের বৃহত্তর অংশ “যেই তিমিরে সেই তিমিরেই” থাকিয়া যাইবে এবং মুষ্টিমেয় ধনিকশেণী 
সমাজের উপর প্রতুত্ব করিবে। ফলে সাধারণ মানুষ শিদ|রণ দারিদ্রের মধ্যে পড়িয়া 
সমাজকে অধঃপতনের পথে লইয়া যাইবে । 

উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পার্ধিলে আমাদের দেশে জনসংখ্যাসমস্থা 
বিদুরিত হইবে। দেশ তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে অভিশাপরূপে 
ন। দেখিয়া সমাজের উপর আশীর্বাদরূপেই দেখিবে। ভারতের 
সেই জনশক্তি তখন পৃথিবীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া! প্রতিপন্ন হইবে। 


পরীক্ষার পূর্বরাত্রি 


পাশ ফেল পরিক্ষার্থীর জীবনে অবিসংবাদিত ঘটন1। উহাকে অস্বীকার করিবার কোনই 
উপায় নাই। তাই ছাত্র-জীবনে পরীক্ষা-প্রস্তুতির ইচ্ছা স্বাভাবিক প্রেরণা । কিন্তু 
কার্ধকালে এই প্রস্তুতির কথা বিস্বৃত হইয়। শুধুমাত্র নৈরাশ্ঠকে আকড়াইফ়া রাখিলে কোন 
পরীক্ষার্থীর পক্ষেই সাফলালাভ করা সম্ভব নয়। অথচ সাফল্য লাভ ব্যতিরেকে সম্ভাব্য 
উন্নতি উপস্থিত হইতে পারে না। তাই প্রস্ততিগত অক্ষমতাস্ 
আত্মবিশ্বাসের শিথিলতা পরীক্ষার পূর্বদিন. পরীক্ষার্থীর মনে এক 
ভয়াবহ আতঙ্কের সৃষ্টি করে। পাশ না ফেল-_এই চিন্তায় পরিক্ষার্থীব অন্তর্জগত নিরস্তর 
আলোড়িত হুইয়া ওঠে। সেক্জন্য ছাত্রজীবনে পরীক্ষার পূর্বদিনের রাত্রি যেন এক যন্ত্রণা- 
দায়ক অন্থস্তি বহন করিয়া আনে । কি হইবে, কি করিব, কোন্‌ প্রশ্নটা পরীক্ষার আসিতে | 
পারে--বারবারই মনে এই প্রশ্ন জাগিয়া ওঠে। 

অনেক দিনের আকুল প্রতীক্ষার পর ছাত্রজীবনে এক একটি পরীক্ষ! আসিম্বাউপস্থিত 
হয়। ছাত্র ঘথার্থ কতটুকু শিখিয়াছে তাহা জানিবার অই পরীক্ষা। নেওয়া হয়। সারা 
নর ক্লাশ করিয়া শিক্ষকদের আলো চন। শুনিয়া ষে ছাত্র একটি বছর কাটাইয়াছে, তাহার 


প্রতিকারের উপায় 


উপসংহার 


প্ররস্ভিক ভূমিক। 


পবীক্ষার পুর্বরাত্রি 587 


হী চি 
নিকট পবীক্ষা কেনই বা এত ভয়াবহরূপ লইয়া আসে, তাহ ভাবিলে সত্যই বিশ্মিত হইতে 
হয়। এ বিস্ময় ছাত্রদের দুর্বল মনেব জন্য হয়। জীবনে বছু বকম পরীক্ষা দিতে হুয়। 
ইস্কুল জীবনেব পৰীক্ষা তাহাবই স্থচনা। তাই তাহার গুরুত্ব 
অপরিসীম । বিশ্বাসেৰ দুঢতা, ম্বৃতিশক্িব তীক্ষতা, বুগ্গিবুত্তির 
স্পষ্টতা, উপস্থাপনাব চটুলতা আব চিন্তাশক্তির প্রথরতাই পরীক্ষা পাশের অন্ততম 
গঅবলঘ্ধন। এইগুলিব যথার্থ বিচারের পক্ষে পপীক্ষা্ পুর্বদিনেব বাত্রিটি যথেষ্ট তাৎপর্য 
বহিয়াছে। প্রস্তুতির সফলতা নি্ূপণেব পক্ষে পবীন্মার পূর্বদিন রাত্রি যেন একটা মস্তবড় 
আশীবাদ। চিন্তাবৃত্তিব অহবহ সচলতা পবীক্ষার্থীৰ মনে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আনিয়া! দেয়। 
বান্তবে কিন্তু পবীক্ষাব পূর্বঙ্গিনেব বাত্রিটি ছাত্রদের কাছে আরও ভিন্ন অবস্থা লইয়া 
আসে। ই*বেজিব প্রস্তুতির কথা চিন্ত] কবিতে একে একে বাঙলা, অঙ্ক, ইতিহাস, 
সংস্কত প্রভৃতিব চিন্তা জাগিয়া ওঠে। বাববাবই ছাতদেব মনে হয় প্রস্ততি অসম্পূর্ণ । 
খাবাপ ছাত্রবা ভাবে পবীন্ষাপ্র এবাব পাশ করিতে পারিব না। ভাল 
ছাত্রেবা ভখে পবীক্ষায় এদার ভাল ফল দেখাইতে পাৰিব না। 
অস্কে ছুবল ছাত্রুবাববাখই অঙ্কে ফেলক্কবার ৮, ঠিস্তা করে। শিক্ষকদেব সাবা বৎসরের 
উপদেশ একদিনেই একটির পব একটি কবিয়া জা গধা ওঠে। তখন মাথা থাকে ঘুরিতে চিন্তা! 
যাষ সব গুলাইয়!। অনিশ্চিত তবিষ্যৎ জীবনে পবিণ তি সম্পর্কে মনে জাগিয়া ওঠে সংশয় | 
এইবপ বাস্তব অবস্থা স্ষ্টিব মূলে অস্থিব ভাব-াবন। বর্তমান। তাহ এইবপ বিশৃঙ্খল 
ও অমংণগ্ন অবস্থাকে কোনক্রমেই মনোবাজ্যে স্থান দিতে নাই। শান্ত, ধীর, স্থিরভাবে, 
ও অবিচলচিত্তে এই দিন ছাত্রদের চিত্ত]! করা উচিত। সব কিছুকে সহঙ্জভবে গ্রহণ করিতে 
হয়। যাহাবা পরীক্ষাকে দুরধিগম্য বলিয়া! মনে করে-_-তাহারাই 
এই দিনটিকে বিপজ্জনক চিন্তা করে। তাই সকল পরীক্ষার্থীর অত্যন্ত 
জতর্ক পদক্ষেপে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষার পুর্বদিনের রাত্রিটি অতিবাহিত করিবার 
চে! কবাই বাঞ্ছনীয়। 
|] আমাদের দেশে পরীক্ষার উপর এতটা জোর দেওয়। হয় যে, সমস্ত বছর পড়াগুমা 
করা হোক আর নাই হোক-_পরীক্ষার আগে কিছুদিন ছাত্রসমাজে সাজ সাজ রব 
পড়িয়। যায়। আর সেই প্রস্তুতির শেষ মহড়া হয় পরীক্ষার পুর্ব দিন রাতে। যাহারা 
.. দুর্বল, ভীরু এবং আত্মবিশ্বাসহীন তাহারাই পরীক্ষার পূর্বদিনের 
রাত্রিটাকে বিভীষিকাপ্রদ বলিয়া মনে করে। প্রকুতপক্ষে উহা 
অসার চিন্তা মাত্র । মানুষ যুকি-বুদ্ধিম্পন্ন জীব! ছাত্ররাও মহুম্ত-পদবাচ্। ম্বতরাং 
যুক্তি-বুষ্ধির কষ্টিপাথরে সমগ্র বিষয়টি তাহাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত। ইহাই হইনে 
পরীক্ষা পূর্বদিনের রাত্রিকে সহজভাবে গ্রহণ করিবার একমাত্র উপার । 


এই দিন'টিব তাৎপর্য 


বাস্তব ব্যবস্থ। 


কারণ ও উপায় 


উপসংহার 


গ্রামোনয়ন 


বাঙলা গ্রাম প্রধান দেশ। গ্রামের উন্নতিতেই যথার্থ উন্নতি এবং তাহার অবনতিতেই 
ইহার অবনতি। আঙ্ বাঙলার গ্রাম অবনতির শেষপ্রাস্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।» 
একদিন বাঙলার গ্রামগুলিতে শাস্তি বিরাজ করিত। আজ সেই গ্রামের অবস্থা মত্যন্ত 
শোচনীয়। বাঙলার শান্তিময় পল্লী গ্রাম আজ আর নাই। বাঙলার 
গ্রামের মাঠে মাঠে ধান হইন্ব, গোয়ালভর গরু থাকিত, নদীতে, 
পুকুরে মাছের প্রাচূর্য ছিল, গ্রামবাসিগণ সুখে স্বচ্ছন্দে খাইয়! পরিয়৷ নিশ্চিন্তে গ্রামে বাস 
করিত। তখন বার মাসে তের পার্বণ লাগিয়াই ছিল। সেদিন বাঙলার প্রত্যেকটি গ্রাম 
আমোদ-উতসবের একট! আকর্ষণের বস্তু ছিল। 
বাঙলার নগর সভ্যতা দেখ! দিল। সেই সঙ্গে দেশা দিল চাকরির মোহ । ইংরেজ 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এই দুইটি জিনিমের আমষ্লীনি হইল আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা 
দেশের চেহারাও বদলাইয়া গেল। ইংবেজি শিখিলে চাকরি পাওয়া যাইবে এবং চাকরি 
পাওয়! গেলে ভালভাবে নাগরিক জীবন যাপন কর! যাইবে নাগরিক জীবনের সর্বাপেক্ষ। 
বড় আকর্ষণ ছিল--পরিশ্রম না করিয়াই আরামবনুল জীবনযাপন করার স্বিধাটুকু। এই 
রানার মোহই বাঙলার গ্রাম-জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট করিয়াছে। ইংরেজি 
ই শিক্ষা গ্রাম-জীবনের শান্তি অনেক পরিমাণে নষ্ট করিয়াছে । 
ইংরেজি শিক্ষা আসলে এমন কিছু মন্দ জিনিস নয় কিন্তু দুর্ভাগা ক্রমে 
ইহ! গ্রাম্া-জীবনের শাস্তি নষ্ট করিয়াছে । ইংরেজি শিক্ষার মধ্য দিয়] আমরা একটি 
বিলাসবহুল জীবনযাত্রার স্বপ্ন দেখিয়াছি। সেইজন্য এ প্রকার ইংরেজি জীবনযাত্র;র 
স্বপ্ন আমাদের ক্ষতিই করিয়াছে । কিন্তু এই কথা আমরা বুঝিতে পারি ন! যে, বাঙলার, 
মাটিতে সহশ্র বৎসরেরও বিলাতী জীবনযাত্র। প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। আমর 
কুষিজীবী, ম|টিই আমাদের প্রাণ । 
নানা কারণে আজ পল্লীগ্রাম হতশ্রী হইয়া গিয়াছে; প্রথমে পল্লীবাসীদের মধ্যে 
সহরমুখী হইবার একটা প্রবল বাঁসনা দেখা দিয়াছে। তাহার! পল্লীগ্রামে যেসব অন্থুবিধ! 
অনুভব করেন তাহা এড়াইবার জন্য তাহারা সহরে ছুটিতেছেন। আজ তাহারা নগরমুখী 
হওয়ায় পল্লীগ্রামের নান! অনুবিধা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। 
উপকরণ-প্রিয়তা ও শ্রমবিমুখতা পল্জীবাসীদের অন্ততম ক্রুটি। 
পল্পীগ্রামে থাকিয়। পল্লীবাসীর1 ঘদ্দি সমবেতভাবে চেষ্টা বরেন) তবে গ্রামের অনেক 
অন্ুবিধাই দুর করিতে পারেন। অবশ্ত সহরের মত সকল রকমের স্থাচ্ছন্দ্য পল্নীগ্রামে' 


প্রারস্িক ভূমিকা 


সহ্রমুরখখী নীতি 


গ্রামোরয়ন ১৪৯ 


সম্ভব হইবে না; কাজেই পল্লীগ্রামের অবস্থা উন্নত করিতে হইলে, বিলাস বাহুল্যের কথা 
'ভাবিলে চলিবে ন1। বিলাসের বাসনা কমাইতে পারিলে সহরের আকর্ষণ কমি 
আসিবে। আজকাল বাঙালী নগরজীবনের অসুবিধা কিছুটা অস্কুভব করিতেছেন। 
সহরের ব্যয়বহুল জীবনযাত্রায় অনেকেই আজ বিব্রত হইয়! পড়িয়াছেন। 
৬ বর্তমানে গ্রামের সার্থক উন্নতির জন্য আমাদেব ভাবিবার দিন আসিয়াছে । আজ 
পল্লীবাসীর! অত্যন্ত ছুঃখে কালযাপন করেন। তাহাদেব মনের ঘন অন্ধকার শিক্ষার 
আলোকে দৃবীভৃত করিতে হইবে। বালক-বালিকাদের জন্য গ্রামে আরও বিদ্ায়তন 
খুণিতে হইবে। পানীয় জলের নুবচবস্থার জন্য গ্রামে বড় পুদ্করিণী ও অনেকগুলি কারয়! 
নলকৃপ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় 
গ্রামের শিক্ষা ও 
চি প্রতিঠা করা উচিত। ছেলে-মেয়ের! যাহাতে রীতিমত ব্যায়াষ ও 
খেলাধূলা কবিয়া শরীরের উন্নতিবিধান করিতে পারে তাহার ব;বস্থা 
করিতে হইবে। যাত্রাগান, কর্িগান, কথকতা প্রভৃতি পুনরায় চালু করা দরকার। এই 
সমন্ত কবিতে পাবিলেই গ্রামের উন্নতি স্বীভব। অবশ্ঠ এই সকল ব্যয়ে সরকারের সাহায্য 
ও সহানুভূতি থাক। নিতান্ত প্রয়োজন । 
গ্রামের চাষীরা যাহাতে চাষ-আবাদের যাবতীয় সুযোগ স্থবিধা লাভ করিতে পারে, 
সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যেসব কৃষকের আপন জমি নাই তাহাদিগকে জমিদাঁন, 
উপযুক্ত বীজ সরবরাহ ও অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। চাষীদের 
অধিকাংশই খণভা রগ্রন্ত। পল্ীগ্রামের মহাজনের চাষীদের মোটা 
সুদে টাকা ধার দেয়। আর এইসব খণের দায়ে চাষীদের ভিটামাটি পর্যন্ত বিক্রয় করিতে 
» হয়। চাষীদের প্রয়োজন মত বিনা সুদে ধার দেওয়ার জন্ত গ্রামে গ্রামে সমবায় কৃষি- 
: শ্্বদান সমিতির প্রতিষ্ঠা করা উচিত। 
এখন হয়ত আর প্রাচীন দিনের শীস্তিময় গ্রাম অচিরে দেখা দিবে না। কারণ, 
সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিভক্ষিও অনেক পরিমাণে পরিবতিত হইয়াছে। 
তবুও যতই আমরা শিল্পকেন্দ্রিক হই না কেন, দেশের প্রাণকেন্দ্র গ্রামগ্ডুলিকে একেবারে 
নিশ্চিহ্ন হইতে দিলে চলিবে না । গ্রামের উন্নতি ব্যতীত বাঙালীর 
উন্নতিই যে সম্ভব নয়। একথা আমাদিগকে বিশেষভাবে উপলব্ধি 
করিতে হইবে। গ্রামবানীদের সর্বাপেক্ষা বড় দুর্ভাগ্য বোধ করি অজ্ঞতা ও অশিক্ষা। 
আমাদের প্রধান কর্তব্য গ্রামবাসীদের সাধারণভাবে শিক্ষিত করিয়া তোল] একদিন এই 
ভারতের তপোবন ও গ্রামাঞ্চল হইতেই সত্যত| ও সংস্কৃতি রূপলাভ করিয়াছিল । গ্রামের 
প্রাণকেন্দ্র যাহাতে স্তব্ধ হইয়! না যায় সেদিকে আমাদের অবস্থাই ঝক্ষ্য রাখিতে হইবে। 


কৃষকদের প্রতি লক্ষ্য 


উপসংহার 


ল্ীগ্বরিকজীবন ও পল্লীজীবন 


সাধারণতঃ দেখিতে গেলে পল্লীবাসিগণের অনেকেই সরল প্রকৃতির লোক ; সেই 
কারণে শিক্ষিত-সমাজের আধুনিক সভ্যতার তুলনায় পল্লীবাসী কিছু অসভ্য ৷ পলীবাসী 
স্বানবিশেষে বেশভূষার পারিপাট্য করিতে পারেন না, লোকবিশেষেয় সহিত আলাগ 
করিবার পদ্ধতি জানেন না, আহারে-বিহারে কুত্রিমতার পরিচয় 
প্রধান করিতে অনভিজ্ঞ; সেই কারণে বোধ হয়, পলীবাসী 
নগরবাসীর নিকট সময়ে সময়ে "অসভা! বিশেষণে ধবিশেষিত হইয়া থাকেন । নগরবাসী 
বেশভৃষায়, আহার বিহারে, আচার-ব্যবহাবে, স্থান ও পাত্রভেদে যেখানে যেরূপ আবশ্তক, 
সেখানে সেইভাবে আচরণ করিতে পারেন; সেই কারণে বোধ হয়, তাহারা সভ্য ও উন্লত। 
নগরবাসিগণ সাধারণতঃ পরিশ্রমী ও কর্মশীল । পল্লীবাসিগণের স্তায় তাহার আলস্তে 
কালাতিপাত করেন না। তাহার! প্রামই কোন-না কোন কর্মে লিপ্ত থাকেন। ইহার 
কারণও সহজে অনুমান করা যায়। পল্ীগ্রার্্ অক্লচিস্তা বিরল । জমিতে যে ধান ও 
অন্ান্য শশ্যার্দি উৎপন্ন হয়, তাহাতে কোন প্রকারে সারা ব্থ্সরের খাছোর সংস্থান হইয়া 
থাকে । যাহাতে আহারের সংস্থান হয়, পল্লীবাসিগণ প্রথমে সেই চেষ্টা করেন। স্ুক্তরাং 
ষে সময় ধান ও অন্যান্য শশ্তার্দি বপন ও রোপন করিতে হয়, সেই সময় ব্যতীত অন্য সমঙ্কে 
তাহাদিগের অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। ইহা ভিন্ন তাহাদের 
হ্নদয়ে উচ্চাশার নিতাস্ত অভাব, সেই কারণে আলম্তের সমধিক 
প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। নগরের অবস্থা কিন্ত এরূপ নছে। সেখানে প্রত্যহ পরিশ্রম 
না করিলে সাধারণ লোকের দেনিক আহারেরও সংস্থান হওয়া দুরূহ ব্যাপার । সেইজন্য : 
সকলেই স্বীয় ক্ষমতান্যায়ী সুবিধামত কর্মে নিযুক্ত থাকেন। উচ্চাশ। নাগরিক-জীবন্নের 
একটি প্রধান বিশেষত্ব । যাহাতে স্বীয় অবস্থার উন্নতি হয়, সকলেই তাহার জন্ দিবুরাত্ত_ 
পরিশ্রম করেন। এই কারণে কি ধনী, কি দরিদ্র, কি ভদ্র, কি অভদ্র সকলেরই কোন- 
নাকোন কর্মে লিপ্ত থাকিতে হয়। 
নগরবাসী নিত্য নৃতন বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং অন্করণশীল হন ॥ 
ব্যবসায়োপলক্ষে নগরে নান! প্রদেশের নানাবিধ লোকের সমাগম হইয়াথাকে। নগর- 
বাসিগণ প্রায়ই তাহাদের বেশভূষা, আচার-ব্যবহারাদ্দির অনুকরণ 
করেন। অধিকন্তু আধুনিক উদার পাশ্চাত্য-শিক্ষার যথেষ্ট প্রচার- 
নিবন্ধন নগরবাসীর হৃদয় কুসংস্কারপুর্ণ নহে। সুতরাং অপরের সহিত 
তুলনা করিয়া স্বীয় আচার-ব্যবহারের কোন অগপ্রয়োজনীন্নত। বা অপকারিত। দেখিলে 
তাহা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করেন। পল্লীবাসীরা কিন্তু ইহার বিপরীত-ভাবাপর। 
তাহারা অতিশয় রক্ষণশীল । তাহার! প্রাচীন আচারাদির কিছুমাত্র পরিবর্তন করিতে ইচ্ছুক 


প্রকৃতি 


আলস্য ও শ্রমশীলত। 


জনুকরণপ্রিয়তা ও 
উদার মনোভাব 


নাগরিক্জীবন ও পল্লীত্্রীবন ১৫১ 


নন। অধিকাংশ পল্লীবাসীর হৃদয়ে ভূয়োদর্শন ও উচ্চশিক্ষার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। 
নগরবাসী নানাবিধ লোকের সহিত বাস করিলেও তাহাদের সকলের সঙ্গে পরস্পরের 
পরিচিত মহে। পল্লীগ্রামের লোকের! যেমন গ্রামস্থ সকলের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় 
থাকে, নগরে সেরূপ নহে। নগরে অনেকস্থলে প্রতিবেশীর সহিত ভালরূপ পরিচয়ই 
জ্থাকে না, এরূপ আলাপ-পরিচয়হীনতায় উপকার ও অপকার দুই-ই আছে। ঘনিষ্ঠতা 
হেতু পল্লীগ্রামে প্রতিবাসিগণের নিকট যেমন সহাহ্ভূতি এবং 
সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়| যায়, নগরে সেরূপ আশ নাই বটে, কিন্ত 
পরিচয়াভাবের জন্য নগরবাসিগণের জরষ্পরের মধ্যে হিংসা ঘ্েষ প্রভৃতির আধিক্য প্রায় 
দেখা যায় না। দলাদলি, মামলা-মোকন্দমা) পরমিন্না-পরচর্চা, পরশ্রীকাতরতা, দীর্ঘসথত্রতা 
প্রভৃতি দোষ পল্লীজীবনে অধিকতর পরিমাণে দেখা যায়। 
নগরে কেহ কাহারও উপর আধিপত্য প্রকাশের স্থবিধা পান না; অধিক কি; 
আপন-আপন অধিকার মধ্যেও সকলে অযথা প্রতুত্ বিস্তারের সুবিধা পান ন]। পল্লীগ্রামে 
জ্মিদারবাবু প্রঞ্জীশাসনে, প্ডিতমহাশয় উত্কৃষ্ট ব্যবস্থা-প্র্ানে, 
্রাহ্মণঠাকুর জাত্যভিমীন প্রদর্শনে, মগুলমহাশয় শাসনবাক্য প্রয়োগে 
যেবপ সুবিধা পান, শহরে সেরূপ সুবিধা একেবারে নাই | 
আজকাল অধিকাংশ পলী অতি অস্বাস্থ্যকর স্থান। জলনিকাশের ভালরপ ব্যবস্থা 
ন]। থাকায় বর্ষাকালে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে এবং পরিষ্কৃুত পানীয়জলের অভাবে কলেরা 
বসন্ত প্রভৃতি নানা রোগের প্রাহুর্ভাব পল্লীগ্রামে প্রায়ই দৃষ্ট হয়। 
সুপেয় জল ও স্ুচিকিসকের অভাবে এ সমস্ত রোগ পলীগ্রামে 
স্থখে রাজত্ব করিয়া থাকে। ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর সহিত আবার ইন্ফ্লুয়েগা প্রভৃতির 
ভ্াবিরভাব হওয়াতে এখন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় অধিকাংশ পল্লীগ্রামের অধিবাসীর। 
রেশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। 
পল্লীগ্রাম এইরূপ কতকগুলি দোষে কলঙ্কিত হইলেও এখানে নানারকমের মনোহর ও 
প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ নয়নপথে পতিত হইয়া চিত্তের তুষ্টিসাধন করে। নগরে যানবাহনা দির বিকট 
শবে, লোকের কোলাহলে, নানারূপ প্রলোভনে চিত্তবৃত্তি সর্বদা চারিদিকে বিক্ষিড হয়। 
কিন্ত পল্লীগ্রামের গভীর নিস্তব্ধতা মনকে প্রত্যেক কার্ষে একাগ্র হইবার সুযোগ প্রদান 
কব করে। পন্নীগ্রামে প্রশস্ত রাজপথ অথবা বৃহৎ অট্রালিকা নাই বটে, 
- কিন্তু যদি গ্রীন্মকালে বিবিধ ফলপরিপুর্ণ ও নবপল্পবাচ্ছাদ্িত উপবন: 
দর্শন করিতে চাও, বর্ষা ও শরৎকালে শ্তামলক্ষেত্র অথবা হ্মস্তকালে শশ্তসভারপূর্ণ বিস্তৃত 
প্রান্তর দর্শন করিয়া নয়নের তৃত্তিসাধন করিবার ইচ্ছা থাকে, যদি বসস্তকালে বিহদকুদের; 
সুমধুর সঙ্গীতে কর্ণকুহর শীতল কুরিবার ইচ্ছা হয়, অথবা পন্লীবাদিগণের আড়দঘবরহীনশরল” 


প্রতিবেশী 


আধিপত্য ও শাসন* 


দ্বাস্থ্য 


২৫২ গ্রবন্ধ-র5না।* 


মধুর ব্যবহারে আপ্যায়িত হইবার বাসন! জন্মে, তাহা হইলে পল্লী গ্রামেই গমন কর। 
নগরে এই সকল দৃশ্য দেখিতে পাইবে না। স্থানে স্থানে পল্লী গ্রামে মুক্ত বাযুতে, সরোবরের 
নির্মল সলিলে, প্ররুতির নীরব মাধুর্য বিশেষ নৃতনত্ব দেখিতে পাইবে। 


গ্রামের হাট 
[ উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬০7 


কৃিনির্ভর গ্রামীণ সভ্যতা ভারতবর্ষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । আয়তন, লোকবনতি 
পরিবহন ও অর্থনৈতিক সুযোগ-স্থুবিধার ধিক হ্ুইতে কোন গ্রাএই স্বয়ং সম্পূর্ণ নহে। 
তাই শহরের মত গ্রামে প্রতিধিন বাজার বসে না। সম্তাহে একদিন 
কি ছুই দিন গ্রামে হাট বসে। এই হাট শহরের বিভিন্ন বাজারের 
মৃত নহে। তাহার অপেক্ষা বৃহত্তর প্রয়োজন ইহার মাধ্যমে নির্বাহ হয়। যত প্রকার 
দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী এই হাটের দিনে গ্রাম্যবাসীরা কিনিতে পায় । একাধারে 
ক্রেতার ভাঁড় অন্যদিকে বিক্রেতার জিনিস বিক্রয়ে? তাগিদ হাটে পরিলক্ষিত হয়। 

দশ-বারটি গ্রামের অধিবাসীদের প্রয়োজনে একটিমাত্র গ্রামের অভ্যন্তরে হাট বসে। 
নদীরতীরে কিংবা জনবহুল রাজপথের নিকটেই হাটের স্থান নির্ধারিত হয়। গ্রাম্য 
চিকিৎসক, কবিরাজ, হেমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, মনোহাবী ও ষ্টেশনারী দোকান, মহাজন, 
মুটি প্রভৃতি বিভিন্ন ও বিচিত্র বৃত্তিসম্পন্নদের দোকান, ভাক্তারখানা সব কিছুই এই হাটের 
নিকটেই রহিয়াছে। সামাজিক গ্রাম্য-মান্ষ বহুদুরের গ্রামের মানুষের সহিত এইদিন 
দেখ। সাক্ষাৎ করিয়। সুখ-দুঃখের আলাপ-আলোচচন। করে। জিনিস-পত্রের দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি 
হইবার জন্য অনেকে চিন্ত! প্রকাশ করে । কেহ ব1 বলে, পত্রিটিশ শাসনেই আমাদের দেশ 
ভাল ছিল।” আবার কেহ বা বলে, মরকার সব মানুষের তো! সমান নুখ-্ুবিধা করিয়] 
দিতে পারে না। কেহ বা অতীতের স্বর্োজ্ল অর্থ নৈতিক অবস্থার কথ) চিন্তা করিয়া! 
আড়াই টাকা মণের চালের উল্লেখ করে। এমনি সব ঘটন! প্রতিটি হাটেই ঘটে। 
গ্রামের অধিকাংশ লোকই সহ্জ্সরল জীবনযাপনে অভ্যন্ত। 
তাই তাহারা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা 
করে না। এমনকি প্রতিদিন সংবাদপত্র পাঠ করিবার সুযোগও 
তাহারা পায় ন৷। হাটের কল্যাণে অনেকেই মংবাদপত্র পাঠের নুযোগ লাভ করে। কে 
হারিল, কে জ্িতিল--এই চিস্তা কাহারও মনে আলোড়নের হ্ষ্টি করে না। দরিদ্র 
নিপীড়িত গ্রামবাসীর! চড়া সুদে মহাজনদের কাছে খণ নেয়। তাই মহাঞ্জনের! বু নোট, 
সিকি, আধুলি, পয়স৷ প্রভৃতি সাজাইয়! লইয়া বসে। 

হাটবারের দিন গ্রামের রান্তাধাট গ্রামবাসীদের মোরগোলে মুখরিত হইয়া ওঠে । চাল, 


প্রারস্তিক ভূমিক! 


গ্রাম্য হাটের বৈশিষ্ট্য 
এবং তাৎপর্য 


একটি প্রদর্শনী ১৫৩ 


ডাল, তেল প্রভৃতি নিত্যব্যবহাধ সামগ্রী । কাপড়, গামছ'১ পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাদন- 
€কোসনের ন্যায় প্রয়োজনীয় সামগ্রী সবকিছুই এই হাটে পাওয়া যায়। কৃষক, জেলে 
গোয়ালা 'প্রভৃততির1 উপযুক্ত মূল্যে জিনিনপত্রের বিক্রয়ের মত সুযোগ এই হাটের মাধ্যমেই: 
পায়। সঙ্গে সঙ্গে তাহার! নিজনিঞ অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিল এই হাট হইতেই কিনিষ্বা 
লইয়া যায়। নির্দিষ্ট হাট দিনে বসে। হাটের মূলতত্বই হইল 
০ ০ আহ. বেচাকেনা । তাই এখানে নানা লোক নানা প্রয়োজনে জড়ো হয়। 
কিন্তু এই বেচাকেনার মধ্যে নানা তর্ক-বিতর্ক, নানা দরাদরি এবং জিনিসপত্র পরখ করিয়া 
দেখার প্রয়োজন ঘটে। প্রতোকের্ঁনজ নিজ কাজে ব্যন্ত। দরাদরির অন্ত নাই। হাটের 
বেচাকেনায় কাহার ব] ক্ষতি কাহারও বালাভ হন্ষ। দিনের কোলাহল থাশিয়া গেলে যে 
যার ঘরে ফিরিয়া যায়। 
গ্রামের হাট ক্ষণকালের জন্য গ্রামবাসীর মনে বিচিত্রাকাজ্ষ। নিবৃত্তির সুযোগ আনিয়া 
দেয় এবং অর্থ পৈতিক স্থুঘোগ সুবিধার স্থষ্টি করে। হাটের বেচা-কেনার মুহূর্তগুলি একাস্ত 
প্রয়োজনীয় হইঘ্ উঠে। গ্রামবাসীষ$ মনে কর্মচাঞ্চল্য জাগে । আবার নিশীথের অন্ধকার 
ঘনীভূত হইলে হাটের বুকে নামে অনন্ত নিস্তব্ধতা । মাঝে মাঝে দল হারানো পাখীর 
কাতর স্বর শোনা যায়। গ্রাম্য হাটের সচপসতা কখি মনে বিশ্বহাটের 
০ কল্পনা আনিয়! দেয়। ক্ষণস্থারী জীবনের সুখ-সৌন্দ্ধে পরিপূর্ণ এক 
একটি অধ্যাক্প যেন হাটের রূপের সহিত মিলিয়া যায়। শহরে সভ্যতার আকর্ষণে বন্ধ 
গ্রামবাসীই আজ শহরে চলিয়! আসিয়াছে । কিন্তু যাহারা এখনও গ্রামে রহিয়াছে 
তাহাদের পূর্ণ পরিচয় লইবার পক্ষে গ্রাম্য হাটগুলির মূল্য অনেক। 


একটি প্রদর্শনী 


«প্রদর্শনী বস্তুটি পাশ্চাত্য দেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে। আমাদের দেশে প্রদর্শনী 
বলিয়। কিছু ছিল না। নান] মেল। উপলক্ষ করিয়া! দেশের বিভিন্ন সময়ে দেশের কৃষিজ 
ও শিল্পজ দ্রব্যাদির একটা সমবেত প্রদর্শনী হইত। ইহাতে কৃষি-শিল্প বিষয়ক জ্ঞান ও 

পারস্পরিক আলোচনা অপেক্ষা বাণিজ্যের প্রতিই বেশী লক্ষ্য করা 

পরীর উৎপত্তি. হইত। ইউরোপ দেশটি সত্যই বৈজ্ঞানিক দেশ। বিজ্ঞানস্ম তভাকে . 
সব কাজই ইউরোপের লোক চায়? অনুমান ও অদৃষ্টবাদ ছাড়িয়া! তাহারা তথ্য ও পুরুষাকারের ... 
উপরই বেশী নির্ভর করে। তাহারা কোন বস্তুর উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি বিচার এ 
রা করিয়া তাহাদের বার্ধকারণসগ্বদধ নির্ঘ না করিয়। কোন কাজ করিতে চাক না।:. 
তাহাদের ঘেই বিজ্ঞানসম্মত কা্পদ্ধতি হইতেই প্রদর্শনীর উৎপভি। | রর ৃ 
মে“কান প্রদর্শনীতে আ্মামর! কি. দেখি? ধরা যাক, একট! কৃষি প্রদর্শনীতে কি ্ধ রা 


১৫৪ প্রবন্ধ-রচন। 


যায়? বিভিন্ন স্থানের কৃষিজাত ভ্রব্য এক স্থানে জড়ো! করা হইয়াছে; বিভিন্ন আকৃতির 
দ্রব্য তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে। তাহাদের আবার ভাল, মন্দ, মাঝারি *প্রভৃতি প্রকার- 
ভেদ আছে। এইভাবে তুলনামূলক পদ্ধতিতে সাজানোর ফলে মনে 
স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা জাগে একই প্রকার শম্ত বিভিন্ন হয় কেন? 
বিভিন্ন স্থানের মাটি, জলবায়ু এক নহে বলিয়াই বিভিন্রতা। ইহার পর আবার প্রশ্ন 
জাগিবে, কোন্‌ ম।টি কিরূপ, কিরূপ জলবাধু এই প্রকার ফদলের উপযোগী, সে স্থানে 'ইরূপ 
মাটি বা জলবায়ু কৃত্রিম উপায়ে করা যায় কিনা, মাটির কিরূপ তেজন্থিতা থাকিলে সেইরূপ 
হইতে পারে, মাটির সেই শক্তি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্থষ্টি কর! যাঁয় কিনা । কোন্‌ খতুতে, 
কি মাটিতে, কত সার দিয়! ফদল লাগাইলে ক্র পরিমাণ যত্ব ও পরিশ্রম করিলে লক্ষ্য মত 
ফসল উৎপাদন করা যাইবে ইত্যাদি নানা দিজ্ঞাস1 ও তাহাদের উত্তর প্রদর্শনীতে দেখিতে 
পাওয়৷ যায়। তারপর কোন্‌ দেশে কোন্‌ কোন্‌ ফসল বেশী ও উৎকুষ্টভাবে জন্মে, কোন্‌, 
ফসলের চাষ করা লাভজনক ইত্যাদি নান! কৃষি-বাণিজাজাত প্রশ্নের উদয় ও মীমাংসা 
হয়। তখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্ধ করাব (8বিধা হয় এবং কৃষি'রাণিজ্যের নান) 
উন্নততর উপায় আবিষ্কৃত হয় । 

তাহা হইলে দেখা! যাইতেছে, কষি-বাণিজ্য, শিল্প ও অন্যান্য নান! বিষয়ক প্রদর্শনীর 
প্রধান উদ্দেশ্ট হইতেছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কোন জীব বা' প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি বিকাশ ও 
অগ্রগতির স্থদ্ধে আলোচনা করা । কিন্তু তাছাড়া ইহার অন্য একটি প্রধান উদ্দেস্ঠও 
আছে। লোকশিক্ষার ইহা অন্যতম প্রধান উপায়। নিরক্ষর 
ব্যক্তিও যে কোন প্রদর্শনী দেখিলে-_ প্রদর্শনীর বস্তগুলির উৎপত্তি, 
বিকাশ, উন্নতির বিষয় বুঝাইবার লোক থাকিলে, যে কোন বস্তু সম্বন্ধে আগ্রহশীল হয় ও 
অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার সে বিষয়ে কাজ করিবার মত জ্ঞান জন্মে। মৃত্তি, চিত্র ও* 
বাক্য মানুষের মনে অসীম আধিপত্য বিস্তার করে। প্রদর্শনীর মধ্যে মৃি ও চিত্রের 
সাহায্য এবং প্রকৃত বস্তর সাহায্যে ষে সরাসরি শিক্ষা মানুষ লাভ করে তাহা সে সহজে 
ভুলিয়৷ যাইতে পারে না। 

লোকশিক্ষার সঙ্গে প্রচারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । প্রদর্শনী দেখিয়। যেমন লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি 
হয় তেমনি লোকমতও গঠিত হয়। কোন একটি বন্ত বা শিল্প মতবাদের প্রতি লোকের 
অনুকুল মত গঠন করার জন্য প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য খুবই বেশী তাহাতে 
রাজনৈতিক বক্তাগণ দৃষ্টান্তের বক্তব্য প্রমাণিত করিবার সুযোগ পান, তাহাতে লোকচিত্তের 
উপর অধিকার ও প্রভাব বাড়ে। স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর ঘারা জনম্বাস্থ্যের অবস্থা, রোগের 
উৎপত্তির ও বিস্তারের কারণ, রোগের প্রতিকারের উপায় ইত্যাদি নানা বিষয় চিত্র, বততৃতা 
ও গ্রচারপত্রের দ্বারা জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া হয়! ইহাতে লোক অনেক উপকৃত 


প্রদর্শনীর উপাদান 


প্রদর্শনীর উদ্দেগ্ঠ 


ক 
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জি 


হয় এবং দেশে রোগের বিস্তার কমে, লোকে রোগনিবারণ করিতে শিখেমমৃত্যু-সংখ্য। 
কমে, অন্সাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় । 

সাম্রাজ্য-ব্যাপী ও পৃথিবী-ব্যাপী প্রদশনীর অনুষ্ঠান হইয়াছে এবং হইতেছে । ইছার 
উদ্দেশ্য পৃথিবীর শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, সভ্যতা) সংস্কৃতি, শিক্ষা ও গুকৃতি বিজ্ঞান বিষদ্কে_ 
তুলনামূলক আলোচনা ও প্রচার? প্রচ্ছন্ন ভবিষৎ বণিকবৃত্তির ইচ্ছাও 
ইহার মধ্যে নিহিত থাকে । তাই দেখা যায়, প্রদর্শনীর প্রয়োজন 
আধুনিক যুগে অত্যন্ত বেশী। ভারতে ধত বেশী সার্থক গুদর্শনী হয় ততই মঙ্গল। 

* বিতর্কসভ। 
[ প্রাক ধ্বব. ১৯৬২ ] 

পাশ্চাত্যকবি লর্ড এভেবরী সত্যই বলিয়। গিয়াছেন__'জগতের অর্ধেক কলহই তল 

বোঝাবুঝি হইতে । তুমি আমাকে একভাবে একট। কথা বলিলে আমি অন্যভাবে নিলাম । 
তুমি আমাকে ঠরাট্া করিয়া একটা কথা বলিলে আমি সেটা গম্ভীর 

প্রার্তিক ভুমিক্জ ভাবে নিলাম?” এইভাবেই দুনিয়ার অর্ধেক ঝগড়া-বিবাদের 
উৎপত্তি। বাস্তবিক এবিপুল দুনিয়ায় মানুষে মানুষে যত তুল বোঝাবুঝি--যত মন ভাল।- 
ভাঙ্গি সব কিছুর মূলেই কথা বলিতে না পারা ! 

ব্যারিষ্টার, উকিল, মোত্রশর প্রভৃতি আইনজীবীরা কথা বেচে খায়। যে যত বড় 
ব্যারিষ্টার, তার তত কথার কারসাজী। ভাল আইন জেনেও কথার কারদাজি ন! জানলে 
আইন ব্যবসায় পশার জমানো যায় ন1। শুধু আইনজীবীই নন শিক্ষক, ব্যবসাদার, 
রাজনীতিক সবাই কথা বেচে থাম । আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও কি 
সবাইকে কম-বেশী কথ! বলিতে হয়? অতএব কথা বলার ধরনট 
*সবারই আয়ত্ত করা দরকার। কারণ অনেক সময় দেখ! যায়, আমরা একটি লোককে 
মোটেই চটাইতে চাই না। কিন্তু আমাদের কথা বলার ভঙ্গীতে তিনি একেবারে চটিয়া লাল ॥ 
যুক্তি যাহাই হোক না কেন, সর্বদা সতর্ক হইয়! কথা বলিতে হয়। কথা সুষ্ঠুভাবে বলিতে 
পারিলে দুনিয়ার অনেক ঝঞ্জাট হইতে রক্ষা পাওয়। যাঁয়। ভালভাবে কথ বলিতে পারিলে 
জীবনে সম্কনতা লাভও করা যাইতে পারে । কিভাবে কথা বলিতে শিক্ষা কর৷ যায় তাহা 
আয়ত্ত করিতে মাঝে মাঝে তর্ক জুড়িয়া দিতে হয়। কিন্তু এই তর্ক যাহাতে মন কষাকবি বা 
ঝগড়া বিবাদে পরিণত না হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাঁিতে হইবে । মনে রাখা দরকার. 
তর্কের মূল বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়। তর্কে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। 

এজন্য চাই মাঝে মাঝে বিতর্কসভায় যোগ দেওয়া। বিতর্কনভার একট 
বিষয়-বন্ত নির্দিষ্ট থাকে। দুই দিকে দুইদল বিতর্কসভায় যোগদান করে। সভার 
একজন সভাগতি থাকেন কাহার বক্তৃতা ভাল হইয়াছে, শ্রোতাদের মন্তবা পুঁনিকন). 


উপনাহার 


কথাই মূল 


১৫৬ প্রবন্ধ-রচম| - 


সভাপতিই ভাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুত্যেককে তাহার 
বক্তব্য হাজির করিতে হয়। প্রথমত: একজন প্রস্তাব বা বিষয়-বস্তর প্রক্ষে আলোচনা 
স্থরু করেন। তিনিই হইতেছেন সেই মতবাদের দলপতি । তারপর 
উঠে বিপক্ষ দলের দলপতি । এই দলপতিগণ অন্যান্য বক্তাদের চেয়ে 
অধিক সময় পাইয়া থাকেন। একবার এই দলের কেছ__আর একবার অন্য দলের কেহ 
'বিতর্কে ফোগ দেন। এইভাবে চলিতে থাকে ভত্বর প্রতুত্তর। দলে প্রত্যেকের বলা 
হুইয়া গেলে বিষয়টির পক্ষে বা বিপক্ষে একটি সামগ্রিক বক্তব্য শ্রোতাদের সম্মুখে হাজির 
করা হয়। সকলের শেষে বিপক্ষ দলের সমা'লাচনাব্জবাব দিবার স্থখোগ পান প্রস্তাব 
পক্ষের দলপতি। 

তারপর শ্রোতাদের মত নেওয়া সুরু হয়। স্বভাবত যুক্তি, ভর্ক ও বাকপটুতার দ্বারা 
যে দল শ্রোতাদের মন জয় করিতে পারে সে দলই জিতিয়া থাকে । এইভাবে ভোটদান 
সমাপন হইয়া গেলে বিতর্কের বিষয়-বস্তুটির উপর সভাপতি আলোকপাত করিয়! থাকেন। 
বিতর্ককালীন কেহ কাহারও উপর ব্যক্তিগত আক্রম- বা কাহারও বিরুদ্ধে কোন অশোভন 
উক্তি করিতে পারেন না। বিতর্ব-সভায় কথাবার্তা সবসময়ই সভাপতিকে সম্বোধন করিয়া 
বলিতে হন্ন। শ্রোতারা বিপক্ষদলের লোকদ্িগকে কখনই কোন কথা৷ বলিতে পারেন ন]। 
কেহ যদ্দি সভার নীতি মানিয়! না চলে তবে তাহাকে সভায় বলিতে না দেওয়। যাইতে পারে। 

সুস্পষ্ট উচ্চারণ, যুক্তিপুর্ণভাবে বলা, নির্দোষ রসিবতা করিবার ক্ষমতা ইত্যাদি 
হইতেছে বিতর্ককারীর গুণ। অবশ্ঠ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বক্তব্য বিষয় বলাও তাহার 
অন্ততম গুণ বলিয়া ধর] যাইতে পারে। এই বিতর্ক সভায় বক্তৃতা 
দিতে শিক্ষা করিয়াই লোকে আইনসভা বা পার্লামেণ্টে ভাল ভাল 
বক্তৃতা দিয়া থাকে। প্লাটফর্ম লেকচারও এখান হইতেই তৈয়ারী হয়। রাজনীতি, 
ধর্মনীতি বা অর্থনীতি বা অন্ত যে কোন ক্ষেত্রেই হউক ন] কেন যুক্তি-তর্ক ব্যতীত একপা-ও 
চলিবার উপায় নাই। তোমার মতবাদ ঠিক প্রমাণ করিতে হইলে অপরের মতবাদ ষে তুল 
তাহা যুক্তিতর্কের সাহাষ্যে প্রমাণ করিতে হইবে। তোমার মতবাদ যে অন্রাস্ত তাহা প্রমাণ 
ন! করা পর্যস্ত কেহ উহ মানিয়া লইবে না। 

ছাত্রাবস্থ। হইতে মান্গুষ নানাভাবে নান! বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করিতে শিক্ষা করে। 
বিভিন্ন ছাত্র-সমস্যাগুলি বিভিন্ন দিক হইতে আলোচন! করে বলিয়া সমস্যাটি চারিদিক 
হুইতে বেশ ভাপভাবে বুঝিতে পারা যায়। এইভাবে নানা সমস্যার 
সহিত ছাত্রাবস্থা হইতে পরিচিত থাকার বিতর্কপভায় বাগবিন্তাস 
কৌশল ভালভাবে শিক্ষা করিক্বা উত্তরকালে কর্মজীবনে তাহার! নান ভাবেই সহজে 


প্রতিষ্ঠা বাত করিতে পারে। 


বিতর্ক সভা 


গুণাগুণ 


উপসংহার 


বাঙলার নদ-নদী 


মানবসভ্যতা নদীমাতৃক। নব্যপ্রস্তর যুগ অতিক্রম করিয়া তাঅযুগে উপনীত হইয়া 
*গুহাবাসী অরণাচারী মানব কৃষির উপযোগী উর জ্ঞমি, তৃষণার জল এবং শত্রুর আক্রমণে 
প্রাক্কতিক প্রতিরোধ লাভের জন্য নদীকৃলে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। মানবসভাতার 
রঃ বর যে সেই উষালগ্নেই নীলনদের কুলে মিশরীয় সভ্যতা, টাইগ্রীস-ইউফ্লেতিস 
নদীকৃলে ব্যাবিলুনীয় সভ্যতা, ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহেো। ন্দীর 
তীরে চৈনিক সভ্যতা! এবং সিন্ধুন্দীতীরে সিন্ধু-সভ্যতার এক বিস্ময়কর বিকাশ ঘাটয়াছিল। 
বাঙউলাদেশও নদীমাতৃক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-_'ন্দীজপমালাধূত গ্রাস্তর |» 
বাঙলাদেশের হৃষ্টি ও পুষ্টির মূলে রহিয়াছে ইহার অগণিত নদ-নদী । নদীর পলিমাটি দিয়া 
গঠিত বলিয়াই বাঙলাদেশের ভূমি এত কোমল, নরম ও উর্বর1--এত স্থজলা-স্থফলা- 
শম্তন্ঠামহণ । প্রাণস্্রীচুধে ভরা, আবেগ উচ্ছ্বাসে পুর্ণ, ভাবালু বাঙালীর 
নদ-নদীর পরিচ * চরিত্রবৈশিষ্ঠের মূলেও রহয়াছে বাঙলার নদ-নদীগুলির অনম্বীকাধ 
প্রভাব। বাঙলীর শিল্প বাণিঞ্জা, সাহিত্য-সঙ্গীত ও সংস্কৃতি সভ্যতার সহিত বাঙলার নদ- 
নদীগু€লর সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন । এককখায়__বাঙলার ইতিহাস রচনা কররয়াছে বাঙলার 
ছেটোবড়ো অনংখ্য নদ-নদী । 
বোধক'র, বাঙলাদেশের নদ-মদীগুলির মত পৃথিবীর অন্য কোন দেশের মদ-নদী্জুলির 
নাম এত বাঞ্জনাপূর্ণ ও মধুর নয়। কাব্য-রসিক বাঙালীর নদ-দীগুলির নামকরণের মধ্যেও 
রসবোধের পরিচয় সুপরিষ্ষুট । ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা, গঙ্গা, পান্মা, ভাগীরঘী, সবদ্দতী, 
মুহানন্দা, সুরমা, করতোরা আর্াই, পুরন্ঠবা ত্রিস্রোঠা ব। তিস্তা, ইছামতী, জলঙ্গী, 
কপোতাক্ষ, চূর্ণা, শিলাই, ছবারকেশ্বর, রূপনারারণ, স্বর্ণরেখা কংসাবতী, মধুমতী, দামোদর 
অজয়, কৌশিকী প্রভৃতির নাম বাঙালী রসবোধেরই পরিচান্বক | 
বাঙলাদেশের প্রধান ছুইটি নদ-নদী ব্রর্মপুত্র ও গঙ্গা! এবং ইহারদেরই শাখানদী উপ- 
নদীগুলিতে বাগলাদেশের বিস্তৃত তৃভাগ বিধৌত, পলিসমৃদ্ধ ও শশ্তশ্তামলা ৷ ব্রদ্ষপুত্র 
হিমালয়ের ব্লীনসসরোবর হইতে উৎসারিত হইয়া আসামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া. 
বাঙলায় আসিয়া ঘিধাবিভক্ত-_একটি ধারা! ব্রহ্মপুত্র নামে এবং অপর ধারাটি যমুনা নামে 
পরিচিত। ব্র্ষপুতরপূর্বপাকিস্তানের ভৈরববা্জারের সপ্পিকটে পল্ার সঙ্গে মিলিত হইস; . 
মেধনা নামে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। গঙ্গা হিমালয়ের গঙ্গোত্রী গুহামুখ হইতে, 
বাহির হইয়] উত্তরপ্রদেশ, বিহার গ্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়] প্রবাহিত হইয়। মালদহ জেলায় :: 
প্রবেশ করিয়াছে। ভগবানগোলার নিকট গঙ্গা! দ্বিধাবিভক্ত হুইয়৷ একভাগ দগ্ষিণমৃধী 


৯৫৮ প্রবন্ধ-রচন1ও 


হইয়া প্রথমে ভাগীরথী পরে হুগলী নদী নামে প্রবাহিত হইয়! বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে এবং 
'অন্যধারা পল্মানামে পূর্বমূখে বহিয়া গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের শাখাধারা যমুনার সঙ্গে 
মিলিত হইয়াছে। ভাগীবথীকে ত্যাগ করিয়া গঙ্গার অবরুদ্ধ শত স্থ্ট করিয়াছে ভৈরব, 
ইছামতী, কাসাই, গড়াই, মধুমতী। পশ্চিমবাঙলার রাঢ় অঞ্চলের নদ-নদীর মধ্যে মযুরাক্ষী 
দামোদর, রূপনারায়ণ বিহারের ছোটনাগপুরের মালভূমি হইতে উৎপর হইয়া বীরভূম 
বাকুড়া, বর্ধমান ও মের্দিনীপুরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয্াছে। এতদ্যতীত আছে 
শিলাবতী, কংসাবত্তী, সুবর্ণরেখা গ্রভৃতি নদীগুলি। মাথাভাঙ্গা, পিয়ালী, মাতলা, স্ছামতী 
চব্বিখপরগণার উল্লেখযোগ্য নদী । 

বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে বাঙলাদেশেব নদ-নদীগুলির প্রভাব অপরিসীম । কাষ- 
বাঙলার শন্তসম্ভার এই নদ-নদীগুলিরই অকুপণ দান। সুদূর অতীতে বাঙালী বণিকের 
পণ্যবাহী নৃত্যপর সপ্তডিঙ্গা এইসব নদীর উত্তাল তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে নীলাম্ু সমূদর 
পাড়ি দিয়া সিংহল, জাভা, স্মাত্রা, বোণিও প্রভৃতি দ্বীপে উপনীত 
হইত, পণ্যবিনিময় করিয়! এশবধসমৃদধ বাঙালী বণিক প্রত্যাবর্তন 
করিত রাজি বসতে লক্ষ্মী” আজ' সেই অতিক্রান্ত 
অতীতের স্থতিবহ কথা । অধুনা বিশীর্ণ আর একদ] সমৃদ্ধ সরম্বতী 
নদীর তীরে ছিল ইতিহাসপ্রখ্যাত সপ্তগ্রাম বন্দর । মুশিদাবাদ, কাশিমখাজারের সমৃদ্ধির 
মাত্র অনতিকাল অতীতের ইতিহাস। 

বাঙলাকাব্যের উন্মেষপর্য চর্যাপদ হইতেই বাঙলাসাহিত্যে নদ-নদীর প্রভাব সুস্পষ্ট। 
মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের চন্দ্রধর, ধনপতি, শ্রীমস্ত সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা। এবং সতী বেছুলার 
ভেলাযাত্রার সহিত বাওলার নদ-নদীগুলির গৌরবময় পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত। আধুনিক 
যুগে রবীন্দ্রকাব্যে একটি বিরাট পর্বের পটভূমিকা, বরং নায়িকা হইতেছে পদ্মান্দী। 
“বাস্তবিক পল্মাকে আমি বড়ো ভালবাসি। ইন্দ্রের যেমন এরাবত আমার তেমনি পন্মা-* 
আমার যথার্থ বাহন।” রবীন্দ্রনাথের বনু ছোটগল্প ও গগ্চলেখায় পল্মা অবিচ্ছেগ্। 
রবীন্দ্রনাথ ব্তিরিক্ত, আধুনিক পর্বের পন্মা, কোপবতী, চলনবিল, পল্মানদীর মাঝি, পদ্মা 
প্রমতা নদী, তিতাস একটি নদীর নাঁম, কালিন্দী, মহানন্দা, ইছামতী, কর্ণফুলি, গঙ্গা, 
দক্ষিণের বিল প্রভৃতি উপন্যাগুলির নাম নিঃসংশয়ে নদীকেন্দ্রিক সাহিত্যে প্রয়াস- 
বাহুল্যের পরিচায়ক । শুধু সাহিত্যই নয়, বাঙলা সঙ্গীতেও-_ভাটিয়ালি গান, মাঝিমাল্লার 
গাঁন, এমনকি, বাউল সঙ্গীতেও নদ-নদীর প্রভাব অনতিক্রম্য। 

বাঙলার নদ-নদীগুলির সেই পূর্ব গৌরব আজ আর নাই। বারংবার গতি পরিবর্তনের 
ফলে বছ নদী মজিয়া গিয়াছে। গঙ্গার গতি পরিবর্তনের ফলে যমুনা, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, 
জলজী, ইছামতী প্রভৃতি নদীগুলি মজিয়! গিয়াছে । পিয়ালী, ঘিছ্যাধরী নদী বিশুপ্রায়, 


বাঙালীর সাংস্কৃতিক 
জীবনে নদ-নদীর 
প্রভাব 


£মটিংক পদ্ধতির ওজন ১৫৯ 


অতাঁতের সমৃদ্ধ সরম্বতী আজ বিশীর্ণা ভাগীরথীর উতপততিমুখে চড়া পড়ায় ইহার ন্রোত 
+।ময়া আসিয়াছে। দামোদবের গতিপথ আজ অনুসন্ধানের বিষয়। বিস্তার গতি 
পরিবর্তনের ফলে করোতোয়া, আত্রাই ও পুনর্তবা নদীর আত 
জা ডা মন্দীভূত হুইয়াছে। নদীর খেয়ালী গতি পরিবর্তন এবং নদী মজিয্া 
পরিকল্পন! যাওয়ার ফলে বন্যায় জনপদসমুদ্ধ অঞ্চল প্লাবিত হইয়া ধ্বংসগ্রার্তী 
হইতেছে এবং জলের অভাবে শশ্যসমৃদ্ধ অঞ্চল শশ্তহীন উর অঞ্চলে 
পরিধীত হইতেছে। তাই নদীগুলির সংস্কার জাতীয় স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন । বিদেশী শাসনে 
ইহা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু বর্তমানে দেশৈর জাতীয় সরকার আমেরিকার টেনেসী নদী-উপ- 
ত্যক। পরিকল্লন! বূপায়ণের অনুরূপ বিভিন্ন নদ-নদী পরিকল্পনা রূপায়ণের অগ্রসর হইয়াছেন। 
অধুন! ভারতসবকারপ্দামোদর উপত্যকা গীরিকল্পন। কার্ধকরী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রচেষ্টায় মযুবাক্ষী পরিকল্পনা কাধকরী হইয়াছে এবং 
মুগিদাবাদ জেলার উত্তব সীমাপ্তে গঙ্গান্দীর উপর আরও একটি বাধ পরিকল্পনা কর! 
হইয়াছে। এই পরিকল্পন্থগুলির ফল দামোদব উপত্যকা বর্ধমান, বাকুড়া, বীরভূম ও 
মুশিদাৰাদ জেলাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জলসেচের ফলে বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়৷ সোনার 
ফসল ফণিবে এবং জলবিদ্যুৎশক্তি দ্বারা বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থান শিল্পোন্নয়নের উন্নতি 
ঘটবে। কুষি-শিল্পে, স্বাস্থ্য ও সম্পদে বাঙলাদেশে এক হ্বর্ণে|জ্জল নবযুগ দেখা দিবে। 
সুপ্রাটীনকাল হইতেই নদ্ীমেখল বাঙলাদেশেব লোক নদীকে ভালবাসিয়াছে, পুজা 
দিয়াছে এবং ভয়ও করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উপনীত হইয়া বাঁওলী,নদীকে 
বিজ্ঞানের অভিষেকে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করিল। ইহাতে 


উপসংহার 
বাঙালীব নদীপ্রীতি হাস পাইবে না বরং বাঙালী বিস্ময় বিমুগ্ধ নেত্রে 


, বাঙলার প্রাকৃতিক সম্পদ নদীর অন্তণিহিত অফুরস্ত শক্তি ও অরুপণ দান প্রত্যক্ষ 


করিবে__মর্ষে মর্মে উপলব্ধি করিবে বাঙীলীর সভ্যতা ও সম্পদ একান্তভাবে নদীনির্ভর। 


মে ট্রক পদ্ধতির ওজন 


দর্শমক মুদ্রার প্রচলন দ্বারা হিসাবপন্তর রাখার ব্যাপারে অনেক 'সহজসাধ্য হুইয়াছে। 
প্রথম প্রর্ম এই ব্যবস্থা আমাদের অসুবিধার স্থষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু এখন আমর 
মূল্যের ক্ষেত্রে দশমিক মুদ্রার হিসাব সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়৷ লইয়াছি। 
বর্তমানে পয়সার হিমাব করিতে এখন আর তালিকা দেখিতে হয় না। 
সেই কারণে মূল্যমানের সহিত সমতা রক্ষা! করিবার জন্য মে ্রক পদ্ধতি প্রবর্তন করা 
হইয়াছে । এই মে ট্রক পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে চালু হইয়া গেলে 
দর্শামিক মুন প্রবর্তনের সাথকতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যাইবে। সেই ডদ্দেশেই ভারত, 


প্রারস্ভিক ভূমিক! 


১৬৪ গ্রবন্ধ রচন। 


সরঞ্কায় দশমিক  মুদ্ছা ব্যবস্থা চালু করার সঙ্গে সঙ্গে ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে মে ্রক 
পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছেন । 
ভারতে প্রচলিত ওজন ও পরিমাপের পঞ্ঈতি অসংখ্য রকমের ৷ এক একটি জিনিস এক 
একটি পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়। যেমন চাউল প্রভৃতি পণ্যের ওজন হয় মণ সের 
ছটাফের ভিত্তিতে । আবার চা কফি প্রভৃতির ওজন করা হয় পাউণ্ডের 'হিসাবে। এই 
মণ সেরেরও আবার জেল] ভেদে বিভিন্ন প্রকারের হিসাব হুইয়া থাকে। সাধারণতঃ 
৮* তোলায় এক সের হয়। কিন্তু কোন কোন জেলায় ইহার ওজন 
৮২ তোলায় আবার অনেক এজলায় ৮৪ হইতে ৮৬ তোলা পর্যন্ত 
এক সের হইয়! থাকে। ইহা ছাড়। তৈল ইত্যাদির ওজনের ব্যাপারেও মণ-সের-পোয়া 
প্রচলিত। কিন্তু অনেক সময় ইহার বাটখারার মাপের সৃঙ্গে সমতা রক্ষিত হয় না। 
আবার দেধ্য পরিমাপ হয় হাত-বিঘৎ বা গজ-ফুটের ভিত্তিতে । তাই ওজন ও মাপেয় 
জটিলতা দূর করিবার জন্য সব ওজনের মধ্যে একটা “মান? নির্ধারণ করা দরকার। একই 
রাষ্ট্রের মধ্যে স্থান ভেদে ওজন ও মাপের এই পা্ক্যুও দূর করা প্রয়োজন। এই সমস্ত 
উদ্দেস্ত লইয়া ভারত সরকার আমাদের দেশে মে ট্রক পদ্ধতি প্রচলন বরিয়াছেন। 
মেক পদ্ধতির কতকগুলি বিশেষ শ্বিধাও আছে। তাহা হইল, প্রথমত 
মূল্যমানের মানের সহিত সমতা] রক্ষিত হইয়া হিসাব নিকাশ অনেক 
সহজতর হইবে। দ্বিতীয়ত এই ওজন ও মাঁপের পদ্ধতি একবার 
আয়ত্ত হইলে আমাদের কাজ কর্ম পূর্বের তুলনায় অনেক সহজ ও তরান্বিত হইবে। 
তৃতীয়ত এই পদ্ধতিতে দের, ওজন এবং মাপ প্রভৃতির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই হিসাবের 
নিয়ম একটিই মাত্র। দেশের বর্তমান ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে এই সুবিধা নাই। 
তাহ ছাড়া বহ্রাণিজে)র ব্যাপারেও মে ট্রক পদ্ধতি সুবিধা দান করিবে। পৃথিবীর, 
অনেক দেশেই এই দশমিক পদ্ধতি চালু থাকার দরুন ব্যবসা বাণিক্ক্যে লেনদেনের ব্যাপার 
সহজতর হইয়া যাইবে। 
এই পদ্ধতিতে ওজনের ব্যাপারে কিলোগ্রাম, পরিমাণ-পরিমাপের ব্যাপারে লিটার ও 
দৈর্ঘ্য ইত্যাদি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মিটার ব্যবহার কর! হয়। সাধারণভাবে দৈনন্দিন লেন-দেন 
কার্ধের জন্য গ্রাম, কিলোগ্রাম ও কুইণ্টাল এই তিনটির সহিত ওজনের জন্ঠ পরিচিত 
হইতে হইবে । পরিমাণ ও দৈর্ধে/র পরিমাপের জন্য সেন্টিমিটার, মিটার 
নি * , কিলোমিটার ও লিটার এই চারিটির সহিত পরিচিত হইতে হইবে। 
প্রাত্যহিক কাজকর্মের সঙ্গে এই সাত্টিষ সম্পর্ক থাকিবে। এই সাতটির সহিত ভাল ভাবে 
পরিচিত হইতে পারিলে আর কোন অস্ুবিধায় পড়িতে হইধে না। ১৯৫৬ সালে 
: শোকসভা ওজন ও মাপের মান আইন ছার] বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। পশ্চিমং্গ সরকারও 


উদ্দেষ্ঠয 


এই ব্যবস্থায় হবিধা 


মহাজরতের একটি প্রধান চরিত্র ১৬১ 


১৯৫৮ সালে এক আইন ছারা মে রক পদ্ধতি প্রচলন করার ব্যবস্থা! করিয়ছেন। এই 
ব্যবস্থায় পূর্বেকার ওজনের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া নৃতন নামকরণ করা হুইয়াছে। 
মেটট্রক পদ্ধতির ওজনের বাটখারাগুলি অন্যান্য প্রচলিত বাটখারা হইতে স্বতন্্ব আকারে 
রূপ দান করা হইয়াছে । যাহাতে ইহা টিনিতে কোনরূপ অসুবিধায় না পড়িতে হয়, 
সেইজন্য বাটখারাগুলির আকার ছয় কোণ বিশিষ্ট এবং প্রত্যেকটিতে বিশেষ ওজনের 
ভিত্তিতে ছাপ মারা ও হইয়াছে । 

মে ট্রক পদ্ধতি বা দশমিক ওজন ও পরিমাপ আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজোর ও 
লেন-দেনের ব্যাপারে অনেক সুবিধা দান করিবে। আভ্যন্তরীণ 
ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ইহার সমত৷ রক্ষা করিবে। ইহার দ্বার! 
জনসাধারণ আর অসংপ্ব্যবসায়ীদের হাতে প্রতারিত হইবে না। তাই এই মেট্্রক বৰ! 
দশমিক ওজন পদ্ধতি অভিনন্দন যোগ্য । 


এর্মহাভারতের এ একটি প্রধান চরিত্র 
৭. ষ্ি কর্ণ ] 

মহাভারতের যে কয়টি প্রধান চরিত্র আমাদের মনোরাজ্যো স্থায়ী আসনলাভ করে 
তাহার মধ্যে কর্ণের চরিত্রই শ্রেষ্ঠ । দানবীর বা মহা!রথী কর্ণের খাতির কথা ছাড়িয়া 
দিলেও, পৌরুষে এবং শক্তিমত্তততায় কর্ণ চরিত্র স্বকীয় মহিমায় উজ্জল। কর্ণের জীবন এক 
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের জীবন। মানবীয় মহিমায় তিনি এক এবং 
অদ্বিতীয়। তাহার জীবন প্রথম হইতে শেষ পর্ধস্ত এক দৈবনিগৃহ্ণত 
পুর্ণশক্তিধর মহাপুরুষের জীব্ম। তাই মহাভারত মহাকাব্যে কর্ণ-চরি্র দানে, শৌধে- 

বীর্যে, আত্মবিশ্বাসে, শ্নেহ-মমতায়, দোষে-গুণে এক বিশিষ্ট চরিত্র । 

* মহাভারতের অন্যান্য চরিত্রে যেমন, যুধিষ্ঠির, ভীম, অজু প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডব বা 
দুর্যোধন) দুঃশামন, বিছুর, ধুতরাষ্ট্র প্রভৃতি চরিত্র এমন এক একটি বিশেষ গুণের বা 
দোষ্রে অধিকারী যাহা অস্থিমজ্জায গড়া মানুষ হইতে তাহাদিগকে দূরে সরাইয়! লইলে 

কাহাকেও ব! দেব পর্যায়ে উন্নীত করে আবার কাহাকেও বা নীচতার 

কর্ণচরিত্রের শেষ স্তরে পৌছাইয়! দিয়া পিশাচে পরিণত করে। কর্ণুচরিত্র 
বিশিষ্ট দিক 

পূর্ণ মানবের চরিত্র। কিন্তু দৈবের প্রভাবে পড়িয়া! তাহাকে প্রতি 

ক্ষেত্রেই নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তথাপিও সে আপনার উপর বিশ্বাস হারায় নাই. 

সর্বাবস্থায় সে নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই অগ্রসর হইম্বা চলিয়্াছে। এই কারণেই 

তাহার চরিত্র বিশিষ্টতার দাবী রাখে। একের পর এক ঘটনাবর্তে পড়িয়া! তার চরিত্র 

বিচিত্র হইয়া! উঠিগ়াছে। কর্ণের জন্মের পরই মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দৈবের বিধানেই, 

র--৯৯ 


উপসংহার 


প্রারস্তিক ভূমিক! 


১৬২ গ্রবন্ধ-রচনা * 


তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । শ্থত অধিরথের গৃহে সে লালিত পালিত হইয়া 
নিজেকে সুতপুত্র ও রাঁধেয় নন্দন বলিয়৷ জানিয়াছে। ফলে স্কৃতপুত্র বলিয়। কর্ণের আঁবনে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে অনেক বিড়গরন৷ সহা করিতে হইয়াছে । নীচকুলোন্তব বলিয়া! পরিচিত 
হইলেও তিনি কখনও আপনাকে হীন মনে না করিয়া বরং গর্বের সঙ্গেই নিজেকে রাধেয় 
নন্দন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। স্থতপুত্র হিসাবে নিজেকে তিনি গৌরবান্িত মনে 
করিতেন । ্‌ 

অন্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যেদিন গুরুগৃহ ত্যাগ করিবেন ঠিক সেইদিনই তাহার উপর 
দুইটি অভিশাপ বধিত হইল। একটি আসে তাহারু গুরু পরশ্ুরামের নিকট হইতে আর 
অপরটি আপে জনৈক তাপমের নিকট হইতে । তাপসের গোধন শব্খভেদী বাণ ছার! 
মুগভ্রমে বধ করার দরুন তাপস তাহাকে “অভিশাপ দিলেন সমরাঞ্গনে 
গ্রতিদ্ন্থী যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে “রথের চক্র গ্রাসিবে 
মেদিনী।” কর্ণ নিজেকে ত্রাহ্গ। বলিয়া পরিচয় দিয়া পরশুরামের 
নিকট অস্ত্র শিক্ষা করেন। কিন্তু যখন তাহার সথাকারের পরিচয় গুরু পরগুরাম পাইলেন 
তখন তাহাকে অভিশাপ দিলেন যুদ্ধকালে কর্ণ গুরুর সমস্ত শিক্ষা বিস্থৃত হইবে। 

একদিকে বিরাট অভিশাপ অন্যদিকে দৈবের বিড়ম্বনা । আবার কেহ তাহার নিকট 
কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি তাহার ইচ্ছা সবদ পূর্ণ করেন । তাইতো নিজের একমাত্র পুত্র 
বৃষকেতুকেও নরমাংসভূক ব্রাহ্মণের সেবায় হাসিমুখে বলি দিতে 
পারিয়াছেন। এই দানব্রতের জন্যই তিনি যেন স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ 
করেন। কারণ সকলেই জানিত কর্ণ সহজাত কবচকুগ্ুলের অধিকারী এবং ইহার জন্ 
"সে দেবেরও অবধ্য। তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পু: ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কবচকুগডল 
ভিক্ষা লইরা কর্ণের বিনাশের পথ স্থগম করিলেন । এইভাবে জানিয়৷ শুণিয়াও কর্ণ ক 
প্রকার স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিলেন । 

কর্ণ দোষে-গুণে মিলাইয়। মানুষ৷ কর্ণ-চরিত্র কেবলই ষর্দি গুণের আকর হইত তাহা 
হইলে যুধিষ্ঠির, বিদুর বা ভীম্মের চরিত্রের ম শুই একমুখী হইত। আবার যদি কেবল দোষই 
থাকিত তাহা হইলে মানুষের পধায় হইতে অনেক নীচে নামিয়! যাইত। সেইজন্য মানব 
চরিত্রের আসল ' বৈশিষ্ট্যই হইল দৌষে-গুণে তাহা সম্পূর্ণ। তাহার 
মধ্যে ষেমন গুণ ছিল তেমন দোষও ছিল। নিজের মিথ্যা 
পরিচয় দিয়! গুরুর নিকট অস্ত্র শিক্ষ। দ্যৃতক্রীড়ার সময় গ্রকাশ্থয 
বলাজসভায় পণবন্া ত্রৌপদীর প্রতি অশিষ্ট আচরণ তাহার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে 
তাহ ছাড়! বালক অভিমন্থ্য বধের জন্তু অন্ত্রধারণ তাহার ঈত বীরের পক্ষে অশোভন 


কর্ণের শিক্ষা 
পরিহান 


দানবীর কর্ণ * 


মানুষ কর্গের 
,দোব-ক্রেটি 


. হইয়াছে। এই যমন্ত অন্যায় কার্ধের অন্য তাহাকে মানুষ হইতে দূরে ঠেলিয় দেওয়া যায় না 


দি 


আঞুনিক যুগে যন্ত্রই শক্তি ১৬৩ 


কারণ মানুষই ভুল করে, মানুষই অন্যায় করে, আবার সে এমন অনেক কার্ধও করে যাহা 
তাহাকে মহিমান্িত কবিক্া মানবের মধ্যে অতি উচ্চে স্বান করিয়! দেয়-__ইহাই মানুষের ধর্ম । 
অবশেষে একদিন কর্ণের জীবনে সত্যই দৈবের প্রভাব আসিয়া পড়িল। ভীম্ম-দ্রোণ 
প্রভৃতি কৌবব মেনাপতিগণ কুরুক্ষেত্র মহাসমবে নিহত হইবার পর কর্ণ কৌরবের সৈনাপত্য 
গ্রহণ করিলেন। আত্মশক্তির বলে কর্ণ ছিলেন বলীয়ান। তাহার এই শক্তিমত্তায় 
পাগুবসৈন্ত বিব্রত বোধ কবিতে লাগিল। কিন্তু আত্মশক্তি আর 
কতক্ষণ চলে? দেঁবান্্গৃহীত শক্তির নিকট মানবশক্তি পরাভব 
স্বীকার কবিতে বাধ্য হইল। তাহার উপব একের পর এক অভিশাপ 
তাহাব মৃত্যুকে নিশ্চিত করিয় বাধিয়াছিল। তাহারই পরিণতি ঘটিল অর্জুনের হাতে। 
দৈব তাড়িত মানুষ দেরানুগৃহীত শক্তিব নিকট পবাভব স্বীকার করিয়া মৃত্যু বরণ করিল। 
কর্ণ-চবিত্র সত্যই “এক দৈব নিগৃহীতপূর্ণ শক্তিধব মহাপুরুষের জীবন।” যুগে যুগে 
মানুষ তাই কর্ণ-চবিত্রেব প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ন! করিয়া! থাকিতে পারে 
নাই। আত্মশক্তির উপব অবিচল বিশ্বাস ছিল বলিয়াই কর্ণ 
নিজেকে মানবমাঁইমায় প্রতিষ্ঠিত কবিতে পাবিযাছিলেন। তাই কর্ণ-চরিত্র আমাদের 
হৃদযকেই অতি সহজেই স্পর্শ কবে। 


কণের জ্ঈবনেব 
শেষ পরিণতি 


উপস্তান 


০ আধুনিক যুগে যন্ত্রই শক্তি 


[ উচ্চতব মাধ্যমিক ১৯৬০ ] 


পণ্চাবণ যুগ হইতে যন্ত্যুগ পর্যন্ত নান! ধাবা বিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান যুগ আসিয়া 
পনির হইম্াছে। এই স্তবপবম্পরায় মানব সভ্যতা প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধশালী হইয়া 
উঠিয়াছে। এই সমৃদ্ধি ও এশ্বর্ধের বেগবতী ধারা মানবজীবনকে 
স্থদ'বদ্ধ ও ন্ুনিয়নত্রিত কবিয়াছে। জীবনের নিরাপত্তা, বিভিন্প 
প্রকারের অর্থ নৈতিক চাহিদ1 ও স্বল্লাধাসে অধিকতর সম্পদ উৎপাদন কবিবার উপায় নির্দেশ 
করিয়। যন্ত্র আমাদেব জীবিকানির্বাহেব বহুবিধ অন্ুবিধ! মুক্ত করিয়া দিয়াছে। 
গতিশীল এ সভ্যঠা। যুগে যুগে তাহা বিবতিত ও রূপাস্তবিত হইয়াছে। এই 
বিবর্তনের পথে পথে কত বৈচিত্র্য আসিয়। ভীড করিয়াছে । ভয়াল প্রকৃতির হিংমরূপ 
সভ্যতার উষাঁলগ্নে মানবচিত্কে ভীত, সন্ত্রস্ত ও জড়সড় করি 
রাধিয়াছিল। প্রর্কৃতির কপার উপর নির্ভর করিয়া সেদিন অসভ্য 
বর্ধর মাঁনুষ দিনাতিপাত করিত। উপলব্ধি করিত আপন অসহায়তা। কিন্তু একটি বারের 
জন্ঠও তাহার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবার পথ-নির্দেশ মানুষ সেদিন খু'জিয়া পায় নাই। 


পার স্িক ভূমিকা] 


যন্ত্রের উত্তব 


১৬৪ প্রবন্ধ-রচনা « 


তারপর ইতিহাসের রূপাস্তর হইল। মানুষ গ্ররুতির সহিত সংগ্রাম করিয়া আপন অস্তিত্ব 
টিকাইয়। রাখিবার উপায় খুঁজিতে লাগিল। সে নিত্যনৃতন হাতিয়ার উদ্ভাবন করিল। 
আপনার ক্ষমতা, বুদ্ধ ও পরিশ্রমের দ্বারা শ্বশ্লায়াসে অধিকতর সম্পদ উঁৎপান্রনের উপায় 
বাহির করিল। এমনি করিয়া আর্দদম যুগের বর্বর মানুষ আধুনিক মানুষে পরিণত হইয়া 
উন্নত সভ্যতার অধিকারী হইয় উঠিল। ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনকে সুপরিচালিত ক রিবার 
মত দৃঢ় সংহতি গড়িয়] তুলিত। 
আধুনিক যুগ হইল বিজ্ঞানের যুগ্ন। যন্ত্রের সর্বময় আধিপত্য বিস্তারের যুগ । : এ যুগে 
যন্ত্রের সাহায্য লইয়াই মানুষ পণ্য উত্পাদন করে। সুক্ষ শ্রমবিভাগের 
আধুনিক যুগ ১৫ 
সানে ধ্রযু নিমিত্ত কত শত যন্ত্র উদ্ভাবন করে। এই সব যন্ত্রের সাহায্যে সম্তাদরে 
স্বল্প পরিশ্রমে অধিকতর পণ্য উৎপাাদর্ণ করিয়া সর্বসাধারণের 
ক্য়ক্ষমতা বাঁড়াইয়া তোল। হইয়াছে। মালুষের কর্মপ্রচেষ্টা, উৎসাহ ও জীবনযাত্র। প্রণালী 
সুল্ব, সবল ও সুন্দর কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠা দেওয়া হইয়াছে। 
শুধুমাত্র জীবনযাত্রানিবাহের ওস্স নয়, সর্বগ্রুচটোর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উদ্ভাবনের 
সহিতও যন্ত্রের ইতিহাস জড়িত। এই ইতিহাস আবার ন্ুসভ্য উন্নত মানুষের তীক্ষবুদি, 
গভীর অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রম ও নবতর হৃজনী ক্ষমতারও পরিচয় দেয়। খাওয়া-পরা, 
বিশ্রাম, অধ্যয়ন সর্বদিকেই রহিয়াছে যন্ত্রের অসামান্য ক্ষমতার গভীরতর প্রভাব। 
পত্রের সর্বময় গ্রভাব যানবাহনের জ্বিধার মূলেও রহিয়াছে এই যনত্রশক্তি। শত শত 
শ্রমিকের অব্ন-বন্ত্রের সমন্তা ম্টানোর দিক হইতেও রহিয়াছে 


যন্ত্রে অপরিসীম প্রভাব। দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়া তোলার ব্যাপারেও যন্ত্রে 

প্রবল পরাক্রাস্ত স্বাক্ষর মুদ্রিত। এমনকি, দৈহিক অশ্লপ্রত্যঙ্গের অভাব পর্যস্ত এই যন্ত্রে 

সাহায্যে দূর করা যায়। অতএব আধুনিক যুগের সমাজে সবদিকেই রহিয়াছে রব 

ক্ষমতাশালী যন্ত্রবিজ্ঞানের জয়যাত্রার পদচিহ্ন। 

এষুগী যন্ত্রের যুগ। যত্ত্ই এ যুগের সুখ, সমৃদ্ধি, এঙ্বর্য ও শক্তির মূলাধার। অথচ, 

এই যন্ত্রের অপব্যবহারে ইহার কল্যাণীশ্তির পূর্ণ প্রকাশ ঘটে না। আবার লুচারুভাবে 

যন্ত্রে সদ্যবহার না করিতে পারিলেও তাহার জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব ইয়। 

এই যন্ত্রশক্তির জন্যই ধনী তাহার মেমস্্ীত করে এবং পরিদ্র দিনের 

5 পর দিন দরিগ্রতর দিন মজুরে পধবসিত হয়। একটানা হাড়ভাগা 

পরিশ্রম করিয়া! মজুরেরা যাক হইয়া ওঠে। নেশা-ভাঙ খাইয়া 

পরিশ্রমের ক্লান্তি অপনোদন করিতে যাইয়! দূর্বলতর হইয়া! ওঠে। প্রচণ্ড প্রেদীঘন্ব এবং 
জজ্জনিত ধনী-গরাবের মধ্যকার ছুর্ভেষ্ত ব্যবধানের কারণও এই যন্্রপক্তি। 

: যন ত্রণঞ্জি বিজ্ঞানের দান। . মান্ধুষের উদ্ভাবনী প্রতিভাই বিজ্ঞানের জনক। শ্মৃতরাং 


স্বাধীন ভারতে সামরিক শিক্ষা ১৬৫ 


বিজ্ঞানের এই প্রিক্ন সম্তানটিকে পবম সমারে গ্রহণ করিতে হইবে। অকল্যাণ নয় 
এ কল্যাণই হইবে যন্ত্র ব্যবহারের মূল উদ্দেস্। যন্ত্র ব্যবহার করিয়া 
যান্ত্রিক হইবার কোনই প্রয়েেজন হয় না। মানুষের মানুষী মনৌভাবকে 

রক্ষা কবিয়! ষন্থকে সর্বদা সত্যবহার করা দরকার। 


০ স্বাধীন ভারতে সামরিক শিক্ষ। 


পৃথিক্বীব প্রত্যেক স্বাধীন বাষ্ট্রেই জন্গণকে সামবিক শিক্ষাান জাতীয় শিক্ষারই একটি 
অপবিহাষ অঙ্গ বলিয়া! পব্গণিত হয় ভারতবাসীর ক্ষেত্রে সামরিক শিক্ষা এতকাল 
একটা প্রধান সমস্তার বিষয় ছিল। ইহার জন্য মূলত দায়ী হুদীর্ঘ 
কালৈব বাজনৈতিক্র প্বীধীনতা। ভারতবাসী স্বভাবতই বুদ্ধিমান 
ও সাহদী; পাছে সামবিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ইংবেজদের এই দেশ হইতে বিতাড়িত 
কবে, এই ভয়ে তাহার! সবপ্রকাব ভাবতবাসীকে সামধিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে । 
বিগত কয়েক বসব ধরিয়া দেশে আরূঁহংসানীতি প্রচারিত হইতেছে । ইহার মূল কথা 
হইল প্রেম ও প্রীশ্তির দ্বাবা হিংসাকে জয় কর!। নীতি হিসাবে ইহাব মূল্য অবশ্তই আছে। 
কিন্তু বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই নীতি কতখানি 
প্রযোজ্য এ কথাটি বিশেষভাবে বিবেচ্য। মান্থুষেব সীম! বর্তমানে 
সাআজ্যবাদ প্রবল হইয়! উঠিয়াছে। ছলে বলে তাহারা পরদেশ 
অধিকারেব চেষ্টায় রহিয়্াছে। কিছুকাল পূর্বে ন্বয়েক্জ খালের ব্যাপারে আমরা ইহ! প্রত্যন্থ 
করিয়াছি এবং বর্তমানে চীনে ভাবত আক্রমণে ইহাব গুরুত্ব উপলব্ধি কবিতে পারিতেছি। 
» এ পবিস্থিতিতে অন্ততপক্ষে আত্মরক্ষাব জন্য সংগ্রাম গ্রস্ততির প্রয়োজন রহিয়াছে। 
মবুলেব অত্যাচার বন্ধ করিতে যেখানে অহিংসানীতি অপারক, সেখানে যুদ্ধের আশ্রয় অবস্থাই 
গ্রহণ কবিতে হইবে। এ বিশ্বে মানুষেব মত ঝীঁচিবাব অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। 
বর্তমানে পৃথিবীতে নান! কারণে সংগ্রাম ষখন একবকম অনিবার্ধ, 
5 তখন মাকে বীচিয়া থাকিবার জন্য আধুনিকতম সংগ্রাম কৌশল 
আম্ত্ত কবিতে হইবে। নুদীর্ঘকালেব পরাধীনতার কথ! মনে করিলেই উপলব্ধি করা! 
যাইবে যে সামদ্বিকক্ষেত্রে অনগ্রদরতা কতখানি কুফল-গ্রস্থ হইতে পাবে। ইহা ছাড়া বিশ্বে 
পাস্তি গ্রতিষ্। করিতে গেলেও যুদ্ধ হইতে পারে, সেদিক দিয়াও সময় প্রস্তুতির ষে প্রয়োজন 
আছে তাহ! অস্বীকার করা যায় না। 
সামরিক শিক্ষা ভারতবাসীর পক্ষে নৃতন-কিছু নয়। সাআজ্যবাদী বুটিশের আমলেই 
ভারতের জনগণ নানা বাধা নিষেধের আবর্তে গড়িয়া যুদ্ধবিদ্তা ও অস্ত্র ব্যবহার তৃলিয়। গিয়া 
ছিল। ভারতবার্ীকে ব্ধার বহিশেক্রর আক্রদর্গের ষন্ুখীন হইতে হইয়াছে, তখনতাহাদে ' 


প্র/রভ্ভিক ভূমিক। 


আন্তর্জাতিক 
পরিপ্রেক্ষিতে 


4 
তিতির প্রবন্ধ-রচনা। 


আত্মরক্ষার জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। অতীত ভারতের রাজপুত, শিখ, মারাঠ 
ও বাঙালী জাতির শোর, বীর্ঘ ও রণকুশলতার কাহিনী ইতিহাসের 
পৃষ্ঠায় এখনও মুদ্রিত রহিয়াছে । বিগত ছুইটি বিশ্বযুদ্ধে ত|রতের বহু 
- পেন] বিভিন্ন রণাঙ্গনে অসীম শক্তি, সাহস ও রণকুশলতার পরিচয় দিয়াছে। 

ভারতে সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা যে একেবারেই হয় নাই একথা ঠিক শয়। তর্বে 
যতটুকু হইয়াছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় নেহাং-ই সামান্য । দেরাহুনে সমরবিগ্যালয়ে 
মাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষার্থার শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; ইহা ছাড। সামরিক শিক্ষার 
ক্ষেত্রে সকল প্রদেশের তরুণর্দেব সমান অধিকারও নাই । সাম্প্রতিক 
যুদ্ধে পাঞ্জাব প্রতি 'প্রদেশের সমরপটু (সনার পাশে তথাকথিত 
সমরে অপটু বিহারী কিংব। মাদ্রাজী সেনা সমান কৃতিউই প্রদর্শন 
করিয়াছে। সুবিধা ও স্থযোগ পাইলে বিহার, ম|দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের যুবকও যে 
যথেষ্ট শক্তি মত্তার পরিচয় দিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। বিজ্ঞানের 
ক্রমোন্নতির সাথে সাথে যুদ্ধোপকরণে রও প্রভূত উন্নতি হইয়াছে । এই'ব আশ্রের ব্যবহার 
জানিতে হইবে এবং আধুনিকতম পদ্ধতিতে যুদ্ধশিক্ষ। করিতে হইবে। 

আয়তনে ভারতবর্ধ একটি বিশাল দেশ । হাজার হাজাব মাইল ব্যাপী ইহার সীমান্ত 
বিস্তুত। বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সীমান্ত ভাগের স্থানগুলি সুরক্ষিত রাখা 
প্রয়োজন । ভারতের সমুদ্রতীর অনেক হাজার মাইল লহ্‌য়া 
প্রমারিত। এতবড় দশ ইহা রক্ষার জন্য চাই সমর বিদ্যায় শিপুণ 
বিশাল নৌ, স্থল ও বিমানবাহিনী | ভারত বিভাগ সামরিক শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তাকে যদিও বহুগুণ বাড়াইয়। তুলিয়াছে তথাপিও আমাদের এ সত্যটি তুলিলে ৷ 
চলিবে ন! যে বর্তমান পৃথিবী রনোন্নত্ত হইয়া উঠিয়াছে। 

ভারতবাসীকে ব্যাপকভাবে সামরিক শিক্ষায় পারদ করিয়া তুলিতে হইলে সমর 
বিষ্ভালয়ের ব্যাপক প্রসার একান্ত আবশ্ঠক। তদুপরি সমরে পটু এবং সমরে অপটু এরূপ 
শ্রেণীবিভাগ অচিরেই তুলিম়| দিতে হইবে। প্রার্দেশিকতাব সংকীর্ণ মনোভাব এখনও যদি 
'আমরা বর্ডান কণতে না পারি, তাহা হইলে দেশরক্ষার ক্ষেত্রে ভারত বিপন্ন টুইয়া পড়িবে। 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে সমর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ। এবং সেগুলিতে রাজ্যের 
স্বাস্থ্যবান তরুণদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভাবতখাসী 
স্বাধীনতা পাইয়াছে বটে কিন্তু এখনও তাহাদের চরিত্রে নানাপ্রকার দুর্বলঠা বিছ্ভমান। 
দেশের মুখোজ্জল করিবার জন্য আমাদিগকে সকল প্রকার চারিত্রিক দুর্বলতার উধের্ব 
উঠিতে হইবে। দেশপ্রীতি, শৃঙ্খলা, নিয়মান্ব্তিতা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হইতে পারিলে 
অদূর ভবিস্ততে ভারগবামী সামরিক শক্তিতে অবস্তই দুর্বার ও দুর্জয় হইয়। উঠিবে । 


বীর ভারতবাসী 


সামরিক ক্ষেত্রে 
ভারত অনগ্রসর 


ভারতে সেনাবাহিনীর 
প্রয়োজনীয়ত। 


উপসংহার 


খ্িক্ষার বাহনকূপে মাতৃভাষা ১৭৯ 


ইহাতে কোনও ভাষাতেই আমরা পরিপন্কতা লাভ করিতে পারি না। তথাপি আমরা! 
এইরূপ জঘন্য দাস-মনোভাবাপর হইয়! পড়িয়াছি যে, ইংরেজিতে কথাবার্তা বলিতে, 
চিঠিপত্র লিখিতে ও সভায় বক্তৃতা করিতে পারিলে নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করি। 
অথচ তাহা যথাযথ ইংরেজ জাতির সহজাত ক্ষমতার ন্যায় পাবি না/ অপরপক্ষে 
* আমাদের মাতৃভাষাতেও অজ্ঞতার সীমা নাই। আবও আশ্চর্ধের বিষষ্ব থে, আমাদের 

মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা মাতৃভাষায় অজ্ঞতাকে গর্বের ও আভিজাত্যের 
বিষয় বলিয়া মনে করে। কিন্তু “ইংরেজি জানি না” বলিতে যেন তাহাদের অপমানের 
সীমা থাকে না। স্বাধীন দেশে এজানটি পাওয়] যায় ন। 

ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে পাইয়া আমর! আহাতে এমনই জড়িত ও মুগ্ধ 
হইয়া পড়িঘাছে যে, আমাদের মাতৃভাষা যে শিক্ষার বাহন হইতে পারে ইহ! একদল 
লোক কল্পনাই করিতে পাবে না। কারণ তাহারা মনে করে, আমাদের মাতৃভাষ। এত 
দুর্বল যে, সমস্ত ভাব বা অর্থ প্রকাশের ক্ষমতা ইহাব নাই। আন্তর্জাতিক রাজনীতির 
দলিল ইত্যাষ্টি প্রত্যেক স্বাদানজাতিষ্টআপন মাপন ভাবায় লিপিবদ্ধ করে। অন্যান্য 
দেশবাসী প্রয়েজনবে!সে উহ। নিজ নিজ ভাষায় অগ্বাদ করিন। লয়। 

নিজের ভাষায় কথাবার্তা ধল!, চিঠি লেখ? গ্রন্থ রা প্রত্যেক হ্বাধানতাকাষৰ 
মানবেরই কর্তব্য । ইংরেজি ভাথাম্র গ্রন্থ রচন(কে আমাণের দেশের উচ্চ শিক্ষিত 
্রন্থকারগণ বিশেষ পাণ্ডিত্যর পর্সিচায়ক বলিয়া মনে করেন । মতিন আমাদের দেশীয় 
এই শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দুবল মনোভাব দূরীভূত নাহঠবে ততদিন আমাদেব মাতৃভ্বার 
দুর্দিন ঘুচিবে না। 

বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় এবং সরকারের ও দৃষ্টি এই কে আক হইয়াছে । 

* আজকাল সমস্ত উচ্চ ইংরাজী বিগ্যালয়ে মাতৃ ভাবাতেই শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে । 

সরকারের সমস্ত আফিসে এবং আদালতে বাঙলাভাষা গৃহীত হইরাছে। জ্যামিতি, | 
গণিত, বীজগণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতির পরিভাষ। স্থির হইয়াছে । এই পরিভাষা 
আমাদের নিকট প্রথম প্রণম শ্রুতিকঠিন বোধ হইলেও অদূর ভবিষ্বুতে ছাত্র ছাত্রীগণ . 
এই সকল প্রতিশৰে অভ্যন্ত হইয়া উঠিবে। কলিকাতা বিশ্ববিছাালয়ের আদর্শে ভারতী 
অন্যান্য বিশ্ববিষ্ঠালয়ও মাতৃভাষাকে সম্মান প্রদর্শনে ব্রতী হইয়ছে। মাতৃভাষার প্রতি. 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টিপাতের ফলে দেশীয় বিজ্ঞ এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণ আজ দেশীষ ভাষার 
প্রতি নজর দিয়াছেন। অনেকে তাহাদের মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ত গবেষণা সকল মাতৃগাষাত্ত 
লিখিয়া ভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিয়৷ তুলিতেছেন। এই জন্য তাহার] দেশবামীর,.: 
ধ্যবাদাহ। যেজআ্জাতি স্বীয় মাতৃতমিকে, মাতৃভাষাকে এবং স্বীয় এতিহ, কৃষ্টি র্‌ ঙ 
সমাজকে শ্রদ্ধা করিতে না শিখে, তাহার জাতীয়ত্ের গর্ব ও মূল্য আর কি রহ, 


কর্মবীর বিধানচন্দ্ 
[ চলিত ভাষা ] 


বঙ্গজননী তত্ব প্রপবিশী । যুগে যুগে তাই বঙ্গজননীর গর্ভ হতে কত অমূল্য রত্ব উত্থিত 
হয়েছে তার ইয়ন্তা নেঈ। “বাওলার মাটি, বাঙলাব জল, বাঙলার ফল ..পুণ্য হউক+-.. 
' কৰি চিত্তের এ প্রাথন। যেন অলক্ষ্যঢারী বিধাতা পুরুষ অত্যন্ত দরদ ও সহানুভূতির সাথে 
উপলদ্ধি কবেছিলেন। এ যেশ ছিল বিধাতা পুরুষের % গোপন অভিপ্রাঘ। তই একই 
দেশে এহ সব পুণ্যাত্স। মহাপুরুষেব আখিভাবের ইতিহাস পৃথিবীতে বিরল। বিধির 
আশিষে অমুতের টিকা পরে মৃত্যুীয়া জীবন সাঁপন[য় চির অমরতাঁর 
তপস্যা মেদিনও বাও।লী নিয়োজিত ছিল । আজও আছে, হয়ত বা 
ভবিষ্ততেও থাকবে। কিন্ত যে সব অমূল্য রত্ব হারিয়েছি, হাদেবও আর ফিবে পাব 
না। পাবনাতাদের সদেহ উপস্থিত । যা! পাব ৩1 মূল্যই ব। কম কিদে। আমর 
পাব তাদের কর্মময় জীবনের সজীব আলেখা। সেই অমুলা-রত্বেব ভীডে বিধানচন্তর বায় 
একটি মূলাবান হীরের টুকবো। তিনি আমাদের মধ্যে মেই কিন্তু আছে তর বিরাট বিস্তৃত 
একাশি বছরের দীর্ঘ জীবনের কর্মময় ইতিহাল। সে ইতিহাস জীবন সংগ্রামের ইতিহাস, 
সে ইতিহাস কর্মের ইতিহাস, সে ইতিহাস স্বদেশ হিটতষণার ইতিহাস, সে ইতিহাস বাঙলা 
ও বাঙালীর স্থুপ্রতিষ্ঠ দেবাব জন্য গভীরতর উগ্যমের ইতিহাস, সে ইতিহাস মহত্বের 
আদর্শের, উন্নততর কর্মব্রতের, গুচিশুদ্ধ ত্যাগের জলন্ত ইতিহাস। সে ইতিহাস যদি 
বাঙালী কোনদিন না ভূলে, তবে বিধান রায়েব নামও ভুলবে ন|। 

দীর্ঘ জীবন, নীবোগ দেহ, প্রগাঢ় মানব্প্রীতি নিয়েই যেন বিধান রার আবিভূতি 
হয়েছিলেন। সাধ্যমত তাই তিনি চেষ্টা করে গেছেন দেশের ও দশরে হিতার্থে নিজেকে 
পরিপূর্ণ ভাবে ঢেলে সেজে নিতে । আজ হতে একাশি বছর আগে পাটনায় হার জন্ম । 
এ পাটনা থেকেই তাঁর ছাব্রজীবনের একটা মোটা অংশ কাটে। তারপর কলকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয় হতে তিনি এম. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর 
লগ্ন হতে তিনি একাদিক্রমে চিকিৎসাশান্ত্রে যথেষ্ট বুৎপন্তি দেখিয়ে 
একের পর এক এল. আর. “সি, পি; এম. আর. সি. এস; 
এম-আর. সি. পি এবং এফ-আর. সি. এস. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩৭-৪৫ সালে 
ভারতীয় মেডিক্যাল চিকিৎসকদের কাউন্সিলের সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯১৬ সালে 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ফেলো! এবং ইহার কিছুদিন পরেই তিনি এখানকার ভাইস- 
চযান্সেলার় নিযুক্ত হয়েছিলেন । ৯৯৪২-৪৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ব'বন্ালয় হতে 


প্রারস্তিক ভূমিকা 


জন্ম ও 


কর্মজীবন 


কর্মবীর বিধানচন্ত্র ১৭৩ 


ভি. এস. পি- এই সম্মানস্থচক ডিগ্রী লাভ করেন। অন্তদিকে জাতীয় দুদিনে তিনি 
ছিলেন নেতাজীর সহচর | এ জন্য একাধিকবার তিনি কারাবরণও করেছেন । 
পরপর ছু'বার তিশি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হয়েছিলেন। ১০৩১ সালে 
একটানা ছয়মাম তিনি বাবাবরণ করেন। ১৯২৩ সালে বঙ্গীয় বিধান পরিষ্দর সদস্য 
নিযুক্ত হয়েছিলেন । ১৯৪৮ হতে দীর্ঘ চৌদ বছর তিনি স্বাধীন বাঙলায় মুখযমন্্ীত্বের আসনে 
উপবেশন করে দেশ ও জাতিব সেবায় নিজেকে পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত কবেছেশ । 
তার'প্রগাঢ় দেশপ্রীতি ও গভীরঙর কর্তব্যবোধের জন্য ভারত সরকার তাকে ১৯৬১ সালে 
ভারতরত্ব উপাধিতে তুষিত করেন। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন ন্াশনাল কাউন্সিল অব 
এডুকেশনের চেয়ারম্যান। মৃতাব পুর্ব পধন্ত তিনি এই কাউন্সিলের অধীন যাদবপুব 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ের সম্মানিত চ্যাঞ্সেলারের আসনে অঠিষ্ঠিত ছিলেন। 
বাঙলা দেশ আর বিধানচন্দ্র ছুটি নাম একত্রে উচ্চারিত। একেব বিচ্ছিতায় অপরকে 
উপলব্ধি করা আজ জঅন্ভব নয়। শতকীতি বিধাণচন্দ্র বাঙল|র সেই সন্তান_-যাকে নিয়ে 
বাঙল। দশ আর বাঙালীব গৌরবের অন্ত নেই। তীর জীবনই__ 
আদর্শবোধ ও & | ০০4 রানির 
জান তার বাণী। প্রবাদতুল/; তাঁর চিকিত্মক খ্য।তি, যা ভৌগোলিক 
সীম। উত্তরণ করে দূববি্তত | অবজন পরিচিত তার কুশলী প্রশাসন 
ও বাঙলাদেশের মুখ্যমন্ত্রীরূপে নানা পরিকল্পনার রূপকার তিনি। বিস্ময়কর তার বাঙলা 
দেশের ভবিষ্তুৎ চিন্তা ও সে ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে নানা ভাবনার সুদৃঢ় রূপায়ণ। সম্রদ্ধ 
স্মরণীয় তার বাউলাদেশের দু'টি বিশ্বব্ালয়ে শিক্ষানায়কের ভূমিকা । তর্কাতীত তাঁর 
বাঙলাদেশে নেতৃত্বের সহজাধিকার। 
জন্গনমূন অধিনায়কের সার্থক আঙন তবু এসবের উপরে বড়ে! বিধানচন্দজ্রের বিরাট 
অতুলনীস্প চারিত্রধর্ম। সেই চারিত্রধর্ম যা উনবিংশ শতকের ধ্যান-ধারপা-নীতিবোধ-নিষ্ঠা- 
আত্মবিশ্বাস হতে লব্ধ। বিদ্যাসাগর-রামমোহনে এই চারিত্রধর্মের সুরু এবং বিধানচন্জে 
হয়ত তাঁর শেষ । এই চারিত্রধর্মই বিধানচন্দ্রকে বিরাট বাঙালী চরিত্রের সব ছুলভি ও মহৎ. 
গুণে অলংকৃত করেছিল । তাই শ্রদ্ধানত চিত্তে আমরা! তাকে সম্পূর্ণ বাঙালীর শেষ প্রতীক 
রূপে ন্যাষ্য মর্যাদা দিয়েছি। সেই চারিত্রধর্মই ব্যগ্ি স্বার্থের উধের্ব তাঁকে সম্টি স্বার্থকে 
ভাবতে শিহিয়েছিল। সেই চারিত্রধর্মই তাকে স্বাধীন ভারতে নান! লোভনীয় মসনদকে 
প্রত্যাখ্যান করতে প্রেরণ দিয়েছিল । আশি বংসর বয়সেও কোন ক্লান্তি, আদশের কোন 
রা বিচ্যুতি, কর্মের কোন আলম্ত তাঁকে অভিভূত করেনি। সেই চারিত্র- 
ধর্মই প্রতিনিয়ত তাকে স্বাধীন ভারতে বাওলাদেশের অবিসংবাদিত 
নেতৃত্বে বরণ করেছিল। এই বিরল গুণের বিরলতম সমাবেশ, আজকের বন্ধ রিক্ত 
বাঙডলাদেশে বিরলতম। যে চরিত্র, ব্যক্তিত্ব বাঙলাদেশে ঘোষণা করতে পারত £ 


১৭৪ প্রবন্ধ রচনা 


“তোমরা সকলে এসে মোর পিছে 
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে 
আমার জীবনে লভিয়া জীবন 
জাগো রে সকল দেশ।, 
সেই কর্মগুরুর আত্মবিশ্বাসে গটকদ্বর, বাঙলাদেশে বিধান রায়ের মৃতার সংগে সংগে 
গুবধ হয়ে গেল। তাই নেতৃত্বহীন স্বদেশের নিকট এবং দূর ভবিষ্যতের অনিবার্ধ পরিণতির 
বেদনাও, বিধানচন্দ্রের শৃন্তাতার বেদনাকে দুঃসহতর করছে। 
উনিশ শো বাযট্রি, ১ল। জুলাই কলকাতার আতি, ইতিহাসে আরে। একটি দিন অবি- 
স্মরণীয় মূল্যে গ্রখিত হয়ে রইবে। এমনি এক পয়লা জুলাই একাশি বছর আগে বাওলার 
ভাগ্যাকা শে বিধানচন্দ্রের জন্ম হয়। একাশি বছর পরে আরেক 
পয়লা জুলাই আবার এল বাঙলার ভাগ্যাকাশে চরম দুধোগের 
অভিশাপ বয়ে, ভারই মুত্যু্দিন হয়ে। একই দিনে জন্ম মৃত্যুর এমন রাখীবন্ধন, ইতিহাসে 
'অঘটন। ্সবটন হলেও তা অপূর্ব। জন্মদিনে প্রদীপে মৃত্যু দিনের শিখায়-_ মৃত্যুর 
রূপ আরও মহিমময় হয়ে উঠেছিল । 
শ্রুতকীন্তি শিধানচন্ত্র আর আমাদের মণ্যে নেই। তার বিয়েগ ব্যথা যতই দুঃসহ 
হোক না কেন. তবুও তাকে সুসহ করে তুলতে হবে । দেশ আর দেশবাসীকে ঘিরে 
অর্ধ শতাব্বীকাল দরে তিন যে কর্মযজ্ঞ ও স্বপ্ন রচনা করে গেছেন, 
মেই অসমাঞ্ত কর্ম ও অকুতার্থ ম্বপ্নকে উত্তরাধিকারত্বের দায়িতে 
বহন করাব ব্রত আমাদের । সেই দায়িত্ব আমরা যেন ন! ভুলি, সাধনা ভষ্ট যেন না হই, 
কোন বিভেদে আমরা যেন বিচাত না হই, তার মহৎ জীবন-সাধনাকে যেন কলংকিত না 
করি নিজেদের ক্ষুদ্রতা-দীনতা-হীন্তায় । শুধু স্ব তিরক্ষার তহবিলে নয়, শুধু মর্মর ফলকে নক, 
শুধু আড়ঘ্বর সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে-অনুষ্ঠানে নয়__বিধানচন্দ্রের আদর্শকে সফল করার ছুরহ 
দাঁয়ত্ব আমাদের প্রত্ে;কের উপর সমপিত। আমরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, কঠোর 
প্রতিজ্ঞা সহকারে সেই স্ুকঠোর দায়িত্বকে তার অমর স্মৃতিকে যেন মর্ধাদা দিই। সেই 
মধাদাই তার শ্রেষ্ঠ ম্মবণ হোক্‌। 


৮৬: 


উপদংহার 


বিবেকানন্দ জন্মশতবাধিকী 
বাঙল। চলিত কথায় প্রিয়জন দীর্ঘামু কামনায় প্রায়শই বলা হয়ে থাকে 'শতাদু 
হও। এই শতামু কামনার অন্তরালে ব্যক্তিবিশেষের কর্মময় জীবনের সর্বাস্তিক বিকাশের 
ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে । সামান্য লাভ লোকসানের মানদণ্ডে আত্মন্ার্থ সিদ্ধির 
সংকীর্ণ উদ্দেশ্টের উধের্ব পাধিব জীবনে গৃহী মানুষ উঠতে পারে না। তাই মান্তুষর 


বিধ্রকানন্দ জন্মশতবাধিকী ১৭.৫ 


জীবনে আয়ুব ক্ষয় বৃদ্ধিতে কিছু যায় আসে না * এ সংসারে এসে তারা খাওয়া-পরা 
€বং বাচার উপবে উঠে জীবনের পরিপূর্ণ সুষষ" উপলব্ধি করতে অপারগ হন। তাই 
যার মি শুধু দিন যাপনের প্রাণ ধারনের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত সাধারণ মানুষের 
সামান্যতম কীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে শতায়ুকামনা, কথার কথা 
মাত্র। মরণশীল মানুষের জীবনের পরিসমাপ্ডিতে তাদের সামান্ত কর্মটুকুও যায় 
বিলীন হয়ে। 
কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তিদের অমরতার প্রতি লক্ষ্য রেখে তার্দের শতায়ু কামনা করার 
একটা আলাদা তাংপধ রয়েছে। ঞ্ানুষ মরে যায়, বিস্তুযা টিকে থাকে তা হোল তার 
স্থৃতি। এই ম্থৃতি দীর্ঘজীবনের কর্ম-সাধনা, ত্যাগ, আদর্শবোধ ও সুগভীর এঁতিহা- 
প্র/তির ডদ্দেশ্টের সাথে জড়িয়ে মিশিয়ে থাকে। সামান্যকে অসামান্যের গৌরব্ধান, 
শুনকে পুর্ণ করে তোলার চেষ্টা ক্ষুপ্র জীবনের সংকীর্ণ তার মধ্যে বৃহত্তর জীবনের ছায়াপাত 
ঘটাবার প্রয়োজনেই যেন একেকজন মহাপুরুষ আবিভূতি হন, দশকে একাদশের কোঠান্ন 
পৌছে দেবার সাধু উদ্দেহো। (ববেষ্জীণন্দ আমাদের দেশেরই সেই মহাপুরুষ ধার কীত্তি, 
তযগ, সাধনা, আদর্শ, শবদেশ প্রীতি ও এতিহ্ান্ুরাগ তাকে দিয়েছে চিরস্থায়ী অমরতা। 
তাই বিবেকাননা শতব।[ধকী উদ্মাপনের প্রচেষ্টা হবে পবোক্ষত বিবেকানন্দের বিরাট 
কর্মময় জীবনের মহান আর্শকে নবীন মুল্যে যাচাই করবার প্রয়ামে। 
ভারত পথিক বিবেকানন্দ বিশ্বপথিকও | তার আবিরাব অগ্রিক্ষঃ! উমিশ শতকের 
দীপ্ত মধ্যান্ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার যাদুস্পর্শে সেদিন ভারতবালী জড়তা, ব্লীবতার 
হাত হতে অব/াহতি পেয়ে নতুন চিন্তায় ও চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল। তাই 
রাজনৈ'তক, সামাজিক ও ধ্মীয দিক হতে পারবর্তনের অনশ্ন্ত|বীত।য় এ দেশবালীর 


এচিন্ত থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। জঞ্চারিত হয়েছিল নবতর আলোড়ন। নু 


জাতি মোহনিদ্রার আবেশে মুক্ত চিত্তে শুনেছিল বিশ্বমানবতার বাণী। অন্তরে অন্তরে 
জেগেছিল গতানুগতিকতার হাত হতে মুক্তি পাঝার স্বপ্ন। অতীতকে 
বর্তমানের পটভূমিকায় এনে শুরু হয়ে গিয়েছিল বিচার বিশ্লেষণ । 
সছ্চ ঘুম ভাঙা জাতি মাথা উচু করে সবপ্রকার জড়তা, পঙ্কীলতা ও কু্রিতার উরে” 
উঠেছিল । * বিশ্বের কাছে ম্পর্ধাভরে ঘোষণা করেছিল নিজ দেশের সাধনা, তপস্যা) 
আধ্যাত্মিকতা ও সংন্তৃতির উদ্ত আদর্শের কথা'। বিবেকানন্দের আবির্ভাব এই পরিবর্ত- 
মান বাঙলা দেশে। এহ পরিবর্তনের শ্লোতকে দুবার বেগে চালিত করবার ক্ষেত্রে 
বাঙলার ব্যাপক সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বিবেকানন্দের অবদান নিঃসন্দেহে অপরিসীম । 
উনিশ শতকে রামমোহনের আবিভাবের পর ভারতীয় পরিচয়ে তিনিই পাশ্চাত্য দেশবার্সীর 
কাছে উপস্থিতি হয়ে ভারতীয় মাধনাঃ তপস্তা, আদর্শ ও আধ্যাত্মিক চিন্তার কথা সর্ধপ্রথম 


বিবেকাননের অবদান 


১৭৬ গ্রবন্ধ-রচনা 


শুনিয়েছিলেন। নিজ দেশের বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাশ্চাত্যের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়েছিলেন 
তাই বাঙলাদেশের জনপ্রিয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ ষথার্থ ই বলেছেন : 
“বীর সন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগত্ময় 
বাঙালীর ছেলে ব্যান্ত্র ও বুধভে ঘটাবে সমন্বয় ।” 
সাধারণ্যে স্বামী বিবেকানন্দের পরিচিতি অঙ্ন্যাসী হিসেবে। এইরূপ গও্-পরিচব সবটুকু 
নয়। বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী কিন্তু তিনি তার চেয়েও অনেক বড । শ্রপুমাত্র সন্পযাম) বললে 
তার বিরাট কর্মময় জীবনের সবটুকু পরিচয় সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত 
বিবেকাননের পু , . _. কার 
ডি হয় নাঁ। বিবেকানন্দ সন্্যাসধর্ম গ্রহণ কবেছিলেন, সেজন্য তিশি 
জড়িও ছিলেন ধর্মের সাথে । কিন্তু তিনি ধর্মনীতিকে সমাজনীতি 
বহিভূ্তি করে দখেননি। এ জন্তেই তিনি সংরক্ষণশীল, গতাম্গতিক ও একপেশে 
মনোভাবের উঠ্ধব উঠে উপলব্ধি করতে প্বেছিলেন £ 
“বনৃ্ধপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথ। খুঁজিছ ঈশ্বর, 
জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর '» 
যুগ যুগ লাঞ্ছিত আচ|রের মরুবালুরাশিতে কার্মলিঞ্ত জাতিকে উদ্দেশ্ত করে তিনি শুনিয়ে- 
ছিলেন পরম সুন্দর একোর বাণী। “হে ভারত, ভুলিও ন।-_ তোমার নারীজাতিব আদ্শ 
সীতা, সাবিত্রী, দরময়ন্তী ; ভূলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সবত]গী শঙ্কর; ভুলিও শা 
তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দরিষ্ব শ্বখের,নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নভে 
ভূলিও না তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না__-তোমাব সমাজ সে 
বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; তুলিও না__নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর 
তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল-_আমি ভারতবাসী 
ভারতবাসী আমার ভাই।” 
প্রাচ্য .ও পাশ্চাত্যের আদর্শগত বিরোধ যত বড়ই হোক, এদের মধ্যকার অস্তশিহিত 
বিরোধ যতই গভীর হোক না কেন, বিবেকানন্দ সর্বধর্ম সমন্বয়কারী উদার চিত্ত তার 
্াচ-পাশ্চাত্োর মিলন মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আনয়নের চেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছিল । 
প্রচণ্ড শক্তিশালী পাশ্চাত্য দেশবাসীর নিকট বেদাণ্তের গুচার ও 
প্রসারের ছারা নিজ দেশের গৌরব, এঁতিহা.ও মহত্বের স্পর্ধিত ও অবশ্ত-প্রাপ্য আসন 
তিনিই সবার আগে দাবী করেছিলেন । 
রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা, বেদান্তের নব মৃল্যদাতা ও শ্ররামকৃষ্ণের মানব- 
ঘনিষ্ঠ ধর্মীয়চেতনার সমর্থক বিবেক।নন্দের পরিচয় তিনি মানব হিতব্রত সক্সাসী। তার 
গ্রতিভার রয়েছে নানান দিক। এছিটি দিকই খণ্ড দীপ্থিতে ভাস্বর । তিনি সন্ন্যাসী, 


| বিবেকানন্দ জন্মশতবাধিকী এর 


স্বদেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক, নবযুগের বার্তাবহ, প্রাচ্য-পাশ্চার্ত্ের মিলন 


জারা. 
লি রর তি স্পূণ বিচার। অতএব, বিবেকানন্দের 
নতুন নিরীপ শতবাধিকী উদ্যাপনেব প্রচেষ্টা হল, এই বিরাট প্রতিভার 
খিশ্বরূপ দর্শনের দৃণড অন্দীকার গ্রহণ । 

কিন্তু এটুকু উদ্দেহ্টকে চরমভ্ডাবা তুল। বিবেকানন্দের শতবাধিকী উদ্যাপনের 
গভীন্কতর উদ্দেশ্ট এর চেয়ে অনেক বড়। এই উদ্দেশ্ত যাতে পুর্ণতর সফলতার আলো 
দেখতে পায় এজন্য সচেতনভাবে নজর রাখতে হবে। তাই--(১) তার বিরাট কর্মময় 
আবনে অবলম্বিত আদর্শের বাস্তধপ্রয়োগ; (২) জবগ্রকার ক্ষুত্রতা ও সংকীর্ণতার 
এঅন্ধতা বিদ্মৃত হয়ে অস্পৃশ্ঠতা ও আত্মস্বার্থপর মনোভাবের উপরে 


বিবেক-শতবাধিকী €. পু 
উদ্যাপনের উদদেগ্তগত উঠবার প্রেরণায় উদ্দীপিত হওয়া দরকার । তারজন্যই প্রয়োজন 
ব্যাপকতা বিবেকানন্দেব জীবন ও বাণীকে ব্যক্তিজীবনে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দান। 


(৩) বিবেকান্ধুন্দর অথগ্ড পরিচয় গ্রহণের সাধু প্রচেষ্টা গ্রহণ 
(৪) নিজদেশ, গতি ও সমাজের সাথে সাথে বিশ্বমানবতাবোধের প্রেরণ। রসের সন্ধানও 
চালিয়ে যেতে হবে বিধেকানন্দের জীবন ও বাণ।কে আলোকবশ্ডিকা স্বরূপ গ্রহণ করে। 
এই বিশ্বমানবতাবোদের উদ্দীপনা মর্মমূলে সঞ্চার করবে মনুষ্য জীবনের প্রতি অসামান্থা 
মমত! ও সম্প্রীতিবোধ । চিত্তের গভীরে ধ্বনিত হয়ে উঠবে এই জী'বনসত্য 'জীবে দয়া 
করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর” | 
দেশ-বিদেশে বিবেকানন্দ শতবাধিকীকে জফল কবে তুলবার উদ্যোগ আয়োজন আজ 
সার্থক হতে চলেছে । বিগত ১৭ই জানুয়ারী ?৬৩ সারা ভার'ত ব্যাপী বিবেকানন্দ 
শতবা!যকী গ্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে পালিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে 


*বিবেকানন্বের জীবন ও বাণীকে নবমুলে; বিচার-বিশ্লেষণের আন্তরিকতা । ইতিমধ্যেই 


খবেকানন্দের বাণী ও রচনা বেশ কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। বিবেকানন্দের আদর্শকে 
চিরজীবী করে তুলবার দিকে লক্ষ্য রেখে বেদান্ত শিক্ষার জন্য 
সরকারী উদ্যোগ নেওয়। হয়েছে। সর্বোপরি এই শতবাধিকী 
উদ্যাপনেরঞ্গাভীরতর উদ্দেশ্তের প্রতি নজর রেখে বিভিন্ন কমিটি গড়ে উঠোছল। এই 
সব কমিটিগুলির উদ্যোগ আয়োজনে সায় দেবার জন্য সার] দেশব্যাপী চিন্তাশীল 
প্রগতিকামী বুদ্ধিজীবীর দল এগিয়ে এসেছেন। যতদূর জান! গেছে, পাশ্চান্ত্ের বিভিন্ন 
দেশেও বিবেকানন্দ শতবাধিকীর মহত্বর উদ্দেশ্ুকে সর্বাগহুন্দর করে তোলার আস্তরিক 
সাধু প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। 

এই আয়োজনের সফলতা ও ব্যর্থতার সাথে জড়িত রয়েছে এই যুগন্ধর হিমালয়তুল্য 


উদ্বে।গ আয়োজন 


র-- ১৮৭ 


বিরাট মহাপুরুষের কর্মকতিকে যোগ্য মূলাদানের অভীগ্মা। বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দ 
শতবাধিকী উদযাপনের প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীণ সফলতার আশ! কর! ছুরাশা মাত্র নয়। এ 
আশ।| কর! নিশ্চয়ই অসম্ভব কিছু অলীক কল্পনা নয়। এজন্য ছু, একটি স্মারক গ্রস্থও 
উপদংহাঁর সম্ভবত বেরুবে। দেখতে হবে যে এরুপ স্মারকগ্রস্থ প্রণয়নের 
ৃ অন্তরালে যেন কোনভাবেই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ না ঘটে। 
অন্থর্দকে, রাজনৈতিক নেতাদের দলীয় স্বার্থসিদ্ধির উপায় হসেবে যেন এ ।শশবাধিকীকে 
অদিকতব জাকজমকে পর্যবধিত না করা হয়। কারণ তা হলে “বিবেকানন্দ মেডঞইজি' 
অব! বিবেকানন্দ ধর্মকে বড় করে দেখতেন ইত্যা্দি......“ঞ্জোগানই বড় হয়ে দেখা দেবে। 
পরিপূর্ণত। লাভের পূর্বেই উদ্দেশ্যগত তাত্পযের ঘটবেধঅপমৃত্যু । তাই অবশ্যই প্রয়োজন 
রয়েছে এই বিরাট প্রতিভাধরেব স্মরণী উত্ধ্রবকে পরিপূর্ণতা সফলতাদানের মহতী 
উন্দেশোব কল্াযাথে দেনের প্রতিট মান্থদের অংশ গ্রহণ করা । 


রবীন্দ জম্মশতবাধিকী 


রবীন্দ্র জন্মণতবাশিকী নবীন্্র পুজাবীদেব গজ গঙ্গ/পুজার একটি ক্বশেষ সুযোগ । 
রনান্ধনাথেব বিরাট ব্যক্তিত্বের ছাযাতলে বধিত বাগালীজীবনেব একটি স্বীকৃত দেবার 
:*« সুযোগ এই রবীন্দ্র জন্মশ তব|ধিকী পালন। অবশ্ঠ রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বেই 
থারতিক ভুমিকা. মেইস্কূতি পেয়েছিলেন। কিন্তু বাথ্তবিক এক ববীন্দরনাথ ছাড়া অতি- 
অগ্ন লোকের ভাগ্যেই ঘটেছে এই দুবার ল।ভ, "অনন্য স্থযোগ | গোবিন্দদাস বলেছেন__ 
«আমি মলে আমার চিতায় দিও মঠ।+ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মরণের মাঝে আমি বাচিবারে 
চাই ।* তিনি আরও বলেছেন" “তখন সকালখেলায় করবে খেলা এই আমি 1, 
বাস্তবিকই কথাটি যেন ভবিষ্যতবাণীর মতই ফলে গেছে। বাঙালী তার স্থান 
সেই সুউচ্চ মানসিক হিমালয়ে আবেগ ও শ্রদ্ধাব নানারূপ অঞ্জলিতে পরিপূর্ণ করে? 
তুলেছে। তারস্থান বাউল[দেশেই সীমাবদ্ধ নেই কয়েকটি মানুষ, কিছু কবিতা আর 
কিছু আলোচনার মধ্যে-_তিনি বাঙলাদেশ ছাড়িয়ে, ভারতের আাগরসীমা অতিক্রম 
করে পৃথিবীর দেশে দেশে নিজেকে উপস্থিত করেছেন। তাইত সর্বত্র রবীন্দ্র জন্ম- 
শতবান্িকী উপলক্ষে শ্রদ্ধার প্রদর্শনে চেষ্টা সাফল্যল।ভ করেছে। 
ত৷ সব্বেও কিন্তু বাউলা দেশে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি নাম যা সবর আগেই উচ্চারিত 
হয়। কেননা রবীন্গ্নাথ শুধু বাঙল| সাহিত্যকেই পবিপুষ্ট করেননি, পরস্ত, বাউীলীর কাজ, 
বাঙালীর আশ! এবং সেই জঙ্গে বাঙালী জীবনের প্রতিটি ফাঁককে 
সচেতনভাবে পূর্ণ করে গেছেন। তিনি বাঙালী জীবনে ছিলেন 
ণরিহাধ। ব্যক্তিগতভাবে দেশকে আজীবন জেনে দেশ গঠনে স্বেচ্ছায় স্বার্থত্যাগ করে 


রবীন্ত্র ব্যক্তিত্বের প্রভাব 


জনসেবায় নেমে এসেছেন । যৌবনে গ্রামের জমিদারি পরিভ্রমণকালে তিনি দেশকে 
প্রতাক্ষভাবে দর্শন করেছেন-_বুঝেছেন এর প্র।ণের,রম কোথায় শুকোচ্ছে_-অভ্াব-অভি- 
যে।গ, ছঃখ-দাপিদ্র] দুখীকরণের উপায় চিন্ত। করেছেন । প্রবন্ধে, কবিতায়, গল্পগুচ্ছে, নানা 
চিঠিপত্র তিনি অংবেগাকুণ কননে যে বেগনার কাহিনী তুলে ধরেছিলেন--পরবর্তী- 
কালে, অনেক পবে হলেও, ত| অনেকেব দৃষ্টি আকর্নি কবেছে | এমন কি 2তৎকালীন, 
* রাজনৈতিক ধন্ৃতার আসরে দৃধদশাঁ রান্না বাওল| ভাবার মাধ্যম আনার চেষ্টা 
করেষ্টিলেন। শিক্ষারদীক্ষ। ও জ্ঞানে শেশাধীচে মচেতন করার উদ্ভেগে তিনি পিতার 
প্রদশিত পথে শান্টিনকে তন, ইনিকে তম, পার.শষে বিশ্বভারতী বিশ্ববিভ্াালয় স্থাপন 
কবেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলগ্রের দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তাই সহিংস সংগ্রামের 
পখহাগ কব প্রাণেবঞ্বাপীনত। 9স্তর স্সীন 5) বাংক্জত্। াবীনত। আনার প্রচেষ্টায় 
বেলপুরের শিক্ষায়তনগ্তনলিতে মাপ্রান ভাবে পবিশ্রন করেছেন । 
শওবাধিকী আঙ্গ তাই মামাদের জীবনে সেই দেই উপকারকে ম্মবণ করার দিন। 
সমগ্র দেশতক শিক্ষায়ই উন্নত কর সন্ভং -এই ম।দুশ তাই আজ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব- 
বিভ্ানয় গ্াপক্জহযেছে। একে এতে রবীন্দ্র প্রচুর বন্দোবস্ত করা হরেছে। 
সবকাবী দিক থেকে নানাকপ 0 কর। -০ই3 হয়েছে । সরকারী তরফ ববীন্ত্র- 
গ্রন্থ।বলী সশভ সংক্কাণে প্রক শ কা শান্ত কৰে একট মভতকার্ধ সম্পত্ন কবেছেন। 
'অতি সম্প্রতি সমগ্র সবকারী কাজে বাওলাভাষা চাল।নোর চেষ্টায় 
ঠা বর্তমান পশ্চিষ বাঙনার ঘুখ্যনবী শর প্রুরস মেন একট অত্তৃতপূর্ব 
কাধ জম্পর্র করেছেন। এর দ্বারা রবান্দ্রনাখের ব্হুকালের 
একটি আশ! আজ বাস্তবে পরিণত হতেচনেছে। সবকারী তরফ থেকে ফিল্ম নির্মাণ 
একট শ্রন্ষেধ কাধ সন্দেহ নেই। কলিক্ক:তা বিখর্বন্ানন রবীন্চেয়ার স্থাপনে বন্দোবস্ত 
ঞ্করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ধহু গ্রন্থ অবণ্য বিশ্ববিগ্ঠালয্বের পাঠ্য। কিন্তু যথার্থভাবে 
রবীন্দ্রনাথের 71:8051091 0:21101 এর পদ্ধতি একান্ত ভাবে;গ্রহণ করা ততটা হচ্ছে না। 
বিশ্বভারতী প্রকাশন সংস্থা_-ববীন্দ্নাখের অপথাপ্ত কার্ধ হাতে তুলে পিয়েছেন। 
তার! রবীন্দ্রনাথের মনের আশা বাস্তবে প্রদ্ুটত করতে সচেতন হচ্ছেন। “বিচিত্রা” 
দীপিকা" গ্রন্ুতি গ্রন্থে রবান্দ্রণাহিত্যের বিরাট সাগর থেকে মন্থন করা কিছু অমৃত পরি- 


বেশনের চেষ্টা হচ্ছে। 
এতদুপলক্ষে রবীন্দ্র শব্কোৰ প্রস্তুতি জ্ঞাতব্য বহু গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বর্তঘান 


লেখকগেীর সচেতনতাকেই প্রমাণ করছে। 
আমরা জানি কেন্দ্রীয় সরকারও রবীন্ত্বন।কে অরঞ্ধা আনাতে কম সচেষ্টতার পরিচয় 


দেনান। উাদ্ৰে গ্রচেষ্টায় বাঙালীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথেরই প্রত সবিবেন আগ্রহের পরিচয় 


১৮০ গ্রবন্ধ-রচন! 


পাওয়া যাচ্ছে--যা কম আশার কথা নয়। বিদেশেও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহ 
দেখা গেল। পশ্চিমী প্রচেষ্টায় রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ছবি লক্ষ্য করা যায় ॥ 
নানা দেশ পুরোনো রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের কঠকে উদ্ধার করে নোতুনভাবে রেকর্ড করে 
ভারতবর্ষকে উপহার দিচ্ছেন। আমেরিকায় রবীন্দ্র-গবেষণ। যথেষ্ট হচ্ছে । সোভিয়েত 
| রাশিয়া রাশিয়ান ভাষায় অনূদিত নানাগ্রন্থ ভারত সরকারকে 
বিয়া উপহার দিচ্ছেন । বিশেষতঃ সোভিয়েত প্রভৃতি দেশে রবীন্দ্রনাথের * 
নাটক অভিনয়ের বহুল প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। সমন্ত পৃথিবী জুড়ে রবীন্দ্রনাথের চর্চা স্কৃচিত। 
আজ "গীতাগ্রলির” লেখক রবীন্দ্রনাথ নয়, নৌবেল লরিয়েট রবীন্দ্রনাথ নয়, পরস্ত তারা 


রর 


চেনেন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে । 
“এখনো তোর গানে সন্থপা উদ্বেল হয়ে উঠি 


নীরবে উপেক্ষা করি জঠরে নিঃশব্ৰ ভ্রুকুটি” 
ন্ুকাস্তর এই পংক্তি ছুটিতে রবীন্দ্রাথের শ্রদ্ধায়িত দৃষ্টির সঙ্গে আমরা নিজেদেরও 
মিলিত করছি। আজ আমাদের মনে শান্তি সতত প্রতিটি মানুষের মনে, রবীন্দ্রনাথ 
পৃূজনীয়। শুধু বাঙলাদেশে নয়, ভারতবর্ষে নয়, সারণ পৃথিবী রবীন্দ্র- 
উনার শতবাধিকী পালনের দ্বারা একটি মহৎ প্রাণকে শ্রদ্ধা দেখাচ্ছে না 
বরঞ্চ নিজেরাই শ্রদ্ধা পাচ্ছে। বিদেশী কবির কল্পনা আজ রবীজ্নথেই উপমেয় ঃ 
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কলিকাত৷ নগরীর হন্থুমুখী সমস্ত 


কোনও নগবীর সমস্তা নির্ণয় করিতে হইলে প্রথশেই আসে সেই নগরীর অধিবাসীর, 
বাসস্থান, পথ-ঘাট, খাছ্য-বস্ত্রদি জংগ্রহ, চিকিৎসা, আমোদ-গ্রমোদ, লেখা-পড়া ধাহা 
কিছু লইয়া মানুষ বাচে, তাহার ভালমন্দ খিচার। কলিকাতা নগরী ভারতের শ্রেষ্ঠ 
মহানগরী । এই নগরী এতিহে, সংস্কৃতিতে, রাজনৈতিক প্রেরণায়, নবভাবের চেতনায় 
ও সংস্কার বুদ্ধিতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এগনও বিশ্বে এই মহানগরীর স্থান উপের্ব। 
কলিকাতা ভারতের মধ্যে সবাপেক্ষা, সমস্যাগািত নগরী । এই শহরের অধিবাসীদের 
জীবন দুবিসহ করে তোলার পেছনে যে কট কারণ গ্রধান তাহাদের মধ্যে গৃহসমন্তা 
অন্তম। কারণ সহরের মাত্রাবিহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধি। গত ছুই দশকে এই সহরের 








৯৮ -স্পিল্ 


*গ্রবন্ধকার শ্রঅচিন্ত্য বন্গুর সৌজন্য 


কলিকাতা নগরীর বহুমুখী সমস্যা ১৮১ 


'আঅবিশ্রাস্তভাবে জনসমাগম ঘটিয়াছে কখনও ধীরে কখনও ভ্রত। গত ১৯৪২ সাল 
হইতে ত স্থির গতিতে বাড়িয়া চলিম্বাছে। ১৯৫১ সাল হইতে ১৯৬১ সালের মধ্যে 
কলিকাতায় জনসংখা! যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে প্রতি বর্গমাইলে এখানে 
৭৩১৮২ জন লোক বাস কবে। 

এই অবিশ্বাস্ত জনবসতিব ফলে আজ কলিকা'তা গৃহসমস্তার চিত্র এক ভয়াবহরূপ 
ধারণ ঞ্রিয়াছে। সুস্থ ও সুসংহত জীবনযাপনে উপযুক্ত পরিবেশ ্ষ্টি করা প্রত্যেক 
কল্যাণকামী রাষ্ট্রেরই একমাত্র কর্তব্য । বিশেষ করিয়া বর্তমানে বাঁউলাদেশের অর্থ- 
নৈতিক জীবন যখন বিপর্যপ্ত তখন এই'বাস-সমস্যা। মেটইবার দায় একান্তভাবেই সরকারের । 

কলিকাতা মহানগণ্ধীর যানবাহন অগ্চুর। একমাত্র ট্রাম-বাষেই সংখ্যা বাড়ালেই 
এই সম্গ্ঠার সমাধান হইতে পারে না। পরিবহনযোগ্য রাস্তা করা একান্ত 
প্রয়োজন। সেই কারণে পবিবহনের জন্য প্রথচীন পরিকল্পনার প্রবর্তনেরও প্রয়োজন । 
পরিবহন ব্যাপারে রান্ত্রীর পর্নিহনষ্ বিভাগ উল্লেখযোগ্য । ভূগর্ভস্থ রেল লাইন 
ও সাকুরলার ধরল লাইন নির্মাণ করিঝর পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে । যদিও 
রাজ্য সরকার সি-এম-প্রি ওকে এ সম্পর্কে একটি বিশদ ও সুসংহত পরিকল্পনা করিতে 
বলিয়াছেন, কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষের মনোভাব সম্পর্কে কোন কোন মহলে বেশ কিছু 

ংশয দেখ। দিয়াছে। বেল কর্তৃপক্ষ নাকি সাকুর্লার রেলের প্রস্তাবটি ১৯৬৬ সালের 

পুর্বে বিচার করা সম্ভব নয় বলিয়া মনে করেন। অথচ সি. এম. পি- ও কর্তৃপক্ষের ধারণা, 
রেল কর্তৃপক্ষের অন্ুমোদনলাভ করিলে এই পরিকল্পনা! বর্তমান বংসরের শেষ দিকেই 
ট্রেন চলাচল সম্ভব। ইহা ব্যতীত গঙ্গায় মোটর লঞ্চ ও ফেরী ব্যবস্থার প্রবর্তন করিলে 
ইহাতেও কিছু উপকার হইতে পারে । 
* পানীয় জল সরবরাহ ও ময়ল৷ জল নিঃসরণ ব্যবস্থারও প্রভৃত উন্নয়ন দরকার । পানীয় 
জল সম্বন্ধে যে মর্মান্তিক অবস্থার স্থষ্টি হয়, তাহারও দূর করিবার প্রয্মোজন আছে। 
সামান্য বৃষ্টিতে এই মহানগরীর ধে সকল অঞ্চলে বন্যার স্থষ্টি হয়, তাহা একমাত্র জল 
নিঃসরণ ব্যবস্থারই ক্রটি। সুতরাং এইসব দিক বিবেচন1 করিয়া! যাহাতে রাস্তাঘাট উন্নয়ন 
ও জল নিঃসরণ প্রণালী দুর হয় তাহার ব্যবস্থা অবিলম্বেই কর] একান্ত প্রয়োজন । এই 
সব বৃহত্তব সমস্যা ছাড়াও সাধারণ সমস্যাও কলিকাতাকে কম ব্যতিব্যস্ত করে না। 
এই মহানগরীর ফুটপাথের ফেরীওযালাদের জন্য রাস্তায় চলা এক বিরাট সমস্তা। 
ইহারও সমাধান করা প্রয়োজন । ইহা ব্যতীত এই বৃহত্তর নগরীর দ্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারেও 
অধিকতর মনোষোগ দেওয় কর্তব্য। সর্বপ্রকার ব্যাধি এই কলিকাতার বুকে বিচরণ 
করে। তাহা ছাড়া এখানে লোক সংখ্যাও অত্যধিক। অথচ লোকসংখ্যা অনুযায়ী 
হাসপাতাল নাই, এই কারণে সাধারণ মান্তুষ কোন সাহাধ্য পাপন না। কাজেই হাস- 


১৮২ গ্রবন্ধ-রচনা 


পাতালের সংখ্যা যেমন বাড়ান দরকার সেইরূপ সংক্রামক ব্যাধির গ্রতিরোধের জন্য 
ব্যাপক ব্যবস্থা অবলঙ্ধন করাও একান্ত গ্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে কলিকাতায় পৌরু নিগমের 
দায়িত্বও ল্মরণীয়। কারণ, প্ল্যান যত বড়ই হোক না কেন, যদি পৌরসংস্থ'র কর্মী ও 
পৌর পিতাগণ অযোগ্য হন, তবে তাহা কখনই সার্থক হতে পারে ন।। 

উপরিউক্ত সমস্তা ছাড়াও শিক্ষা সমস্যাও কম গুরুত্বপুর্ণ নহে । এই নগরীচত প্রাথমিক, 
মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক থাকিলে মূলতঃ প্রয়োজনের তুলনায় 
অত্যন্ত কম। যদি আঞ্চলিক ভিত্তি বৃ্ভিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত করা হয তাহা 
হইলে শিক্ষা গ্রহণের অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাঁয়। 

কলিকাতার উন্নতির অধিকাংখই নির্ভর” করে গঙ্গাব উপর | যদি গঙ্গার ধার! 
শুকাইয়। যায়, তাহা হইলে জাহাজ গমনাগমনের পথ রুদ্ধ হইয়া বাণিজা গৌরব হইতে 
চ্যুত হইবে । ফলে আধুনিক জীবনযাত্রা! হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মরুভূমির মতো কলিকাতর 
মৃত্যু ঘটিবে। সেই কারণে গঙ্গার সংস্কার এবং ইযশর প্রধান সুত্র ফরাক্কা বাধের উপর 
কলিকাতার এঁত্হা ও গৌরব অনেবগানি নির্ভর করে। কলিকাতার "প্রাণধারা গঙ্গ। 
শু হইয়! গেলে, যে সব উন্নয়ন পরিকল্পন! করা হইয়াছে কলিক।তা ও বৃহত্তর কলিকাতার 
পুনর্গঠনে তাহাও ম্লান হইয়া! যাইবে । 


একটি শিল্পনগরী ঃ হুর্গাপুর 


পশুচারণ যুগ হতে শিল্পযুগ__ নানা ভাঙাগড়া আর বৈচিত্র্যের পথ বেয়ে এগিয়ে 
এসেছে মানব-সভ্যতা || প্রকৃত্র দামাল ছেলে মানুষ। যন্ত্রের তাঁল-বেতালকে বশ করে 
সে ন্নেহময়ী প্রকৃতির বক্ষ হতে তুলে নিয়ে এসেছে কত এশ্বধসন্তার। এজন্য মানুষকে 
উদ্ভাবন করতে হয়েছে অসংখ্য যস্ত্রেরে। আর এইসব যন্ত্রের সাহায্যেই মানুষ উৎপার্দিত 
করেছে কতশত পণ্যের । যে পণ্য ব্যষ্টি আর সমষ্টির জীবনধারণে 
05598 সহায়তা করে। তাই মানুষ পণ্যের ডৎপাদন বাড়াবার জন্যে গড়ে, 
তুলেছে অগখখ্য শিল্প নগরীর । এই শিল্প নগরীগুলি যুগ ও জীবনের যেমন চরম-পরম 
আশ্রয়স্থল তেমনি গ্রয়োজনাতী'ত পণ্য সরবরাহ ও উৎপাদনেরও প্রধানতম কেন্দ্র। রাষ্ট্রীয় 
ও সামাজিক জীবনেব জর্বপ্রকার এশ্বব ও প্রাচুষের পরিচয়বাহী এইসব শিল্প 
ন্গরীগুলি। ্‌ 
সারা ভারতবর্ষের মধ্যমণি দুর্গাপুর । সমগ্র বাঙলাদেশের আশা-ভরসার আশ্রয় এই 
দুর্গাপুর ৷ উড়িস্তার 'রোরকেক্লা” মধ্যপ্রদেশের 'ভিলাই*এর মতই ভারতবর্ষের প্রধানতম 
শিল্পনগরী দুর্গাপুর । নিত্য উদ্ভাবনে ব্রতী মানবচিত্তের অসামান্য স্থজনী ক্ষমতার 


একা শিল্পনগরী : দুর্গাপুর ১৮৩ 


্বাক্ষরই দুর্গাপুবের গোপন ইতিহাস । আশ্চর্ধ! কয়েক বংপর আগেও এখানে শাল 
আর বনজঙ্গলে খের এক অধ্যাত পাডা-গ। ছিল। কলকাতা হতে ১১৮ মাইল দূরে 
গ্রযাওু্রাঙ্ক রোডের পাশেই এটি অবস্থিত পূর্বে এখানে ছিল চোর 
দান ডাকাতের আশ্রয় এবং ম্যালেবিয়৷ আর কালাজরের এক বিচিত্র 
ঃ ডিপো। কিন্তু কালের বিধানে যন্ত্রের অমোঘশক্তিতে । সেই অখ্যাত 
গগুগ্ুম আজ সুন্দর শিল্পনগথাতে রূপাস্তধিত। দেশ-বিদেশের নানা মানুষের কোলাহলে 
সে মুখরিত । 
দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর এ দুর্গাপুর 1 দামোদরের উপর বাধ 
শির্মাণকালে বাঙলার জনপ্রিয় পরলোকণুত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্্র রায়ের মনে সর্বপ্রথম 
এ দুর্গাপুরের ন্যায় বৃহৎ শিল্প নগরী গড়ে তুলবার পরিবল্পনা গ্রথম জাগে। বিহার আর 
পশ্চিমবঙ্গের নানা কয়লাখনি অঞ্চলের মাঝে দূর্গাপুর নব পরিচয়ে পবিটিত। 0০85 
০5515 [012106-এর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আর পার্্বতাঁ লৌহ 
ও আকবেব খনি ছাড়াও বুছন্তর কলকাতার বাজারগুলির সাথে সহজ 
সান্সিধয রয়েছে দুর্গাপুরের ৷ তা ছাড়া প্রয়োজশীয় শ্রমিক সংশ্রহেব দিক হতেও বিস্তর 
স্যোগ নুখিধা রয়েছে“এই শিল্পনগবীর | 
শিল্পনগরী ছুর্গপুবকে সবদিক হতে হ্বয়ং সম্পূর্ণ করে তুলবাব জন্বা এহ পরিকল্পনা 
রূপায়ণের জন্য ১৪৫১ লক্ষ টাকা ঝ|য-বরাদ ধরা হয়েছিল। তার মধ্যে কোকচুলীর জন্ম 
৭২০ লক্ষ টাকা, তাপবিদ্যুৎ যন্ত্রের জন্য ৬৬১ লক্ষ টাকা, আর 
রর সাধারণ শিল্পো্য়ের জন ৭০ জাক্ষ টাকা' ১৯৫৭ খুষ্টাব্ধের মার্চ মাসে 
পরলোকগত,প্রান্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রগ্রলাদের ডপস্থিত্িতে 
* এখানে যে বিরাট কোকচুলীটি স্থাপিত হয়েছে তাহাতে দৈনিক প্রায় এক হাজার টন শক্ত 
কোক উৎপন্ন হবে বলে আশ করা যায়। 
শুধু শক্ত কোক নয়। অনেক কিছু আবশ্বকীয় সামগ্রী যাতে সহজে এখানে উৎপন্ন 
কর] যায় সে উদ্দেশ্তেও নানা পরিকল্পন] নেওয়া হয়েছে । এই সব সামগ্রীর মধ্যে অন্যতম 
হল গ্যাস। বিভিন্ন কারখানা কিংবা গৃহস্থের ঘবে যাতে কম মুলে 
গ্যাস সরবরাহ করা যায় তার চেষ্টাও দুর্গাপুরে হয়েছে । অবশ্য 
প্রচেষ্টা পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যারতুক্ত | 
দুর্গাপুরের প্রসিদ্ধি ইম্পাত নির্মাণ কেন্দ্র হিসেবে ভারতবর্ষের তৃতীয় বৃহতম শিল্প নগরী- 
রূপে । এই ইস্পাত কারখানার জন্য মোট ব্যয়'বরাদ্দ ধরা হয়েছে 
১৪০ কোটি টাকা । এখানে বছরে প্রায় দশ হাজার টন ইস্পাত 
উৎপন্ন হবে বলে আঁশা কর! যায় । সম্মিলিত তেরটি ব্রিটিশ কোম্পানী কর্তৃক দুর্গাপুরের 


দুর্গাপুরের গুরুত্ 


গ্যাস উৎপারন 


ইম্পাত কারখান। 


ঈ্ি প্রবন্ধ-রচল। 


কারখানায় যন্ত্পাতিগুলি স্থাপিত হয়েছে এবং তাদের নির্দেশ অন্থুপারে এ কারখারনা 
কাজ চলছে। ইগ্ডিয়ান ্টিল ওয়ার্কস বা সংক্ষেপে “ইস্কন' (19009*) নামে তা 
পরিচিত। এই কারখান1 নির্মাণের উদ্দেশ যাতে সর্বপ্রকারে ফল প্রস্থ হয়ে ওঠে তারজন্য 
অবশ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ অরকাবও সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করছেন । 
পৃশ্চিনবঙ্গ সরকারের এই শিল্লোগ্ভণকে সার্থক ওর করে তুলবার উদ্দেশ্ঠে কেন্দ্রীয় সরকাব 
দুর্গাপুরে বৃহৎ মন্ত্পাতি নির্ম!ণেব অন্য একট কারখান। নির্মাণ করেছেন । এক্ষন্য ৫* (কাটি 
টাকা বাগিত হয়েছে। বে-সবকাবী উদ্ভোগ হিসেণে এখানে “দি 
এ্যাসে।গিয়েটেড সিমেন্ট কোন্পবানীরা শিল্প প্রচেই। উল্লেখযোগ্য | 
সর্বনাশা বেকাঁব সমস্তার আংশিক সমাধানে অদূব ভবিষ্যতে ছূর্গাপুর, হবে পরম আশ্রয়। 
এর সমস্ত পরিকল্পনাগুলি সর্বপ্রকাবে সার্থক করে তুলবার পেছনে তাই রয়েছে পশ্চিম- 
বঙ্গের অনেকথানি স্বপ্তিব শিংশ্বাস ত্যাগ করবার আশা ও ভরমা। 
ভারত ও ব্রিটিশ যুগ্ম উদ্যোগ ও মৈত্রীর পরিচয়বাহী এই দুর্গাপুব ৷ দুর্গাপুরে 
শত শত শ্রমিকের নিরন্তর কর্ম প্রচেষ্টার যে এর্য ও সধু্ধর ভবিষ্য২ সপ্তাবন্টর উকিঝু"কি 
মারছে তার সার্থকার সাথে জড়িয়ে রয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষের 
নিলপোনয়নের প্রধান প্রশ্ন । আর এর সর্বপ্রকার সাফলা পরোক্ষতঃ 
ব্রিটশ-ভারত মৈত্রীকে দীর্ঘপরীবা কব তুলপে। স্থাপিত হবে নতুনতর সম্পর্কের । 
দুর্গাপুরের ভবিন্যৎ অনেক আশ ও দবপ্রেব রে রঙিন । দুর্গাপুরের সার্থকতা 
এনে দেবে নবতম সমৃদ্ধির জোয়ার । সার। ভাবতবর্ষের হখ-স্পন্দন একদিন এই ছুর্গ(পুরে 
প্লুওয়া! যাবে। তবুও আক্ষেপের সাথে বলতে হয়, এতার্দীন পযন্ত 
ু্গ/পুরে শুধু ক্ষয়-ক্ষতি আর লোকমানই হয়ে এগেছে। বিরাট 
সম্ভবনার উজ্জল পরিচয় আজও দুর্গাপুরে মেলে নি। আশা করা যায় ভবিষ্যতে তা 
নিলবে। এবং কালে-দিনে এই দুর্গাপুর হবে কলকাতার মতই বাঙলা আর ভারতের 


গর্বের ও এশ্বধের শিল্পনগরী |, 


ছুর্গাপুরের ভবিষ্যৎ 


ভারত-ব্রিটিশ মৈত্রী 


উপসংহার 


মহামানবের জীবন ও বাণী $ বুদ্ধ 
| স্কুল ফাইনীল ১০৯৬* ] 


জাগতিক জীবনে গৃহীম।ন্থষ একক নিঃসঙ্গ আত্মকেন্দ্রিক জীবনষাপনে অভ্যস্ত । 
পাহিব নুখ-সুবিধ। ছাড়াও জীবনের যে একটা আলাদ। তাৎপর্য আছে, সমাজের নিকটও 
ঘে একট। দায়-দায়িত্ব রহিয়াছে সাধারণ মান্য গ্রান্ই ইহা বিস্থৃত। এ জন্য স্বার্থমগ্ন 
শ্রীবনের শরিকান! প্রাপ্ত সাধারণ মান্য বৃহত্তর স্বার্থের, গভীরতর এঁক্যের এবং সমষ্টি 


মহামানবেতি জীবন ও বাণী ঃ বুদ্ধ ১৮৫ 


কল্যাণের উন্নত আদর্শের কথ! কখনো! চিন্তাও করিতে পারে না। কিন্তু এই পৃথিবীতেই 
প্রান্তিক ভূমিকা যুগে যুগে এমন মানুষ জন্মাইয়াছেন, ধাহার! ব্যক্তিগত স্থখের উধের্ব 
* সমষ্টিগত স্থখকেই স্থান দিয়াছেন। গভীরতর মানব হিতৈষণার 
প্রবল আগ্রহ তাহাদিগকে দশের কোঠা ভার্গিয়া একাদশের কোঠায় টানিয়া লইয় গিয়াছে। 
ওম।মাদদের দেশের অমর সন্তান বুদ্দেবের নাম উপরোক্ত শ্রেণীর অসামান্ত প্রতিভার 
অধিকানী মহামানবদদের নামের তালিকায় শীর্স্থানে শোভা পাইবে। তাহার জীবন ও 
খাণী ্রতই একজন মহামানবের জীবন ও বাণী। এনং উহ্থার মূল্যায়ন প্রগাঢ় সত্যান্থুরক্তি 
ও গভীবতর মানবপ্রীতির পরিচায়ক ।৪ 

হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্ত জনপন্দের রাজার নাম শুদ্ধোদন। নুদ্দেব উাহারই 
পুত্র। আজ হইতে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে তাহার জন্ম । অবারিত ভোগ, এসব 
ও বিলাসিতার মধ্য দিয়! বুদ্ধদেবের বাল)জীবন কাটে । বাল)কাল হুইতেই সিদ্ধার্থ নানা 

বি্ভায় পারদর্শী হইয়া উঠেন। কিন্তু নির্জনতা! প্রিয্ন বিষণ্ন মনের 
৬ অধিকারী ছলে গৌতম বা বুদ্ধ। রাজা শুদ্ধোদন তাহার পুত্রের 

অনাসক্ত ভাব দেখিয়। তাহার সহিত গোপানাম। একটি সুন্দরী রমণীর 
বিবাহ দেন। কিন্তু বিবাহ বন্ধন বা রাজৈশ্বর্য সিদ্ধার্থের অন্তরে কোন স্থায়ী প্রভাব রাখিতে 
পারিল না। কথিত আছে, একদিন পথে ভ্রঘণ করিতে করিতে জবাগ্রস্ত বৃদ্ধ রোগী ও 
মৃতব্যক্তিকে দেখিয়া! সংসারের অনিত্যতা সম্বদ্ধে নিশ্চিত হইয়। 1তনি দুশ্িন্তাগ্রস্ত,ও ব্যাকুল 
হইয়] উঠিলেন। তিনি স্থির করিলেন, মানুষকে জরা, রোগ ও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষ 
করিতে হইবে । ইহাই হুইল তাঁহার জীবনের সাধনা । এই সময় এক সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসীকে 
* দেখিয়! তাহার মনে টবরাগ্োের উদয় হয়। তাই রাজপ্রাসাদের ভোগী জীবনের বন্ধনকে 
কিচ্ছি্ন করিয়া তিনি গৃহত্যাগী হইলেন। 

গৃহী সিদ্ধার্থ ক্রমে সংদারে জড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কায় ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়৷ মাত্র 
উনত্রিশ বছর বয়সে স্ত্রী, পুত্র, সংসার সব কিছু ত্যাগ করিয়া! আসিলেন। জ্ঞানান্বেষণের 
আকাজ্কায় নানা স্থানে বহু পণ্ডিত ও জন্ন্যাপীর শিশ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কেহই 
তাহার তৃষ্চায় বারিপ্রদান করিতে পারিল না, পারিল ন। তাহার অন্ত জিজ্ঞাসার 
সদুত্তর দিতে। অতঃপর তিনি গয়ায় বোধিদ্রম মূলে স্থুকঠোর 
তপশ্চর্যায় মগ্ন হইয়] দীর্ঘকাল সাধনার পর তিনি দিদ্ধিলাভ করেন। 
ইহার পর হইতে তাহার নাম হইল বুদ্ধ। বুদ্ধ শবটির অর্থ হইল জ্ঞানী। আপন ধর্মমত 
প্রচারের উদ্দেশ্টে বুদ্ধদেব দেশে দেশে ঘুরিয় বেড়াইলেন। বারাণসীর নিকট মৃগদাব নামক 
স্থানে তিনি সর্বপ্রথম তাহার ধর্মপ্রচার করেন । তাহার প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম 
এই ধর্ম ধাহারা গ্রহণ করিলেন তাহারা বৌদ্ধ নামে পরিচিত। বুদ্ধদেবের ধর্মমতে আৰু 


জন্ম বংশ 
পরিচয় 


কর্মজীবন 


১৮৬ প্রুবন্ধ-রচন। 


হইয়া একে একে মগধ, কৌশল প্রভৃতি রাজ্যের পরাক্রান্ত রাজারা এই ধর্মে দীক্ষিত 
হইলেন। ভারতের বহু রাজ্যে এই ধর্ম প্রচারিত হইল । পরবর্তীকালে মহামতি অশোকের 
চেষ্টায় ও আগ্রহে এই ধর্ম চীন, জাপান, ব্রহ্ম, মালয়, যবদ্ীপ, সিংহল প্রস্ততি স্থানে 
বিস্তৃত হয়। বুদ্ধদেবের শিষ্যদের একান্তিক প্রচেষ্টায় বৃদ্ধের বাণী "ভ্রিপিটক” গ্রান্থ সংকলিত 
হয়। দেশ বিদেশের পতিত ও বিজ্ঞ।নীরা এই ধর্ম সঙ্গদ্ধে সম্যক পরিচয় লাভে উদ্যোগীহন। 

ইতিহাসে এক পরম মাহেন্দ্রক্ষণে বুদ্ধের আবির্ভাব । যাগ-যজ্ঞ পশুব্লির মাত্রাতি- 
রিক্ত আতিশয্যে বিক্ষুব্ধ মানবপ্রেমিক সিদ্ধার্থের হৃদয় সেদিন এক অব্যন্ত যন্ত্র ঘর ছটফট 
করিয়৷ উঠিয়াছিল। তাই তিনি ব্রহী হইয়ছিলেন নতুন পথ সন্ধানে। যে পথ আনিয়। 
দিতে পারে জীবন ধারণের উন্নত আদর্শ ও সুগভীর তাপ । তাই 
ুদ্ধদেধের প্রচারিত ধর্মের মূলমন্ত্র অহিংসা। সর্বজীবে প্রেম, 
পবিত্রতা, সংযম, সংপথ ও অনাপক্তিই জীবের মুক্তির উপায়। ইহাই বৌদ্ধধর্মের সার- 
কথা। মানুষ এই অনুশাসন পালন করিলে অনায়াসে জবা প্রভৃতির হাঁত হইতে রক্ষা 
পহইীতে পারে । উপবাস, যাগধজ্ঞ প্রভৃতির উপর দেবের বিশ্বাস ছিল।কম। জন্মান্তব 
বাদও তিনি স্বীকা করিয়াছেন। তিশি বলিয়াছেন__মানুষ যদি সৎ পথে চলে, সর্বজীবের 
গ্রুতি সহানুভূত্পিম্পন হয়, সংযম ঘ্বার। মিজেকে পরিচালিত করে, তবে সে পািব ছুঃখ- 
কষ্টের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে বৌদ্ধধর্মের মোক্ষ সাধনার চরম 
পর্যায় শির্বাণ। জাতিভেদ গ্রপায় বুদ্ধদেব অবিশ্বাসী ছিলেন। মানুষের মধ্যে কোন 
ভেদনীতিও তিনি স্বীকার করিতেন না। 

সর্বযুগের, সর্বক্ষণের চির-আরাধ্য মহামানব হইলেন বৃদ্ধদেব। তাহার জীবনহ 
তাহার বাণী। অহম্র বর্ষব্যাপ্ত এই মহামানবের জীবন ও বাণী পৃথিবীর মানুষকে চির 
এঁক্যের আঘাদ দিয়াছে যুগে যুগে, কালে কালে, এবং দেশে দেশে! 
'হিংসাধ় উন্মত্ত পৃথথী”...এখানে চলিতেছে নিত্য নিঠর ছপ্ব। তাই 
রঞ্তপাত, মারামারি, হানাহানি এ যেন প্রতিদিনকার দৈণন্দিন ইঠিহাসের অঙ্গীভূত 
হইয়াছে । এজন্যেই আজ এই মহামানবের 'অহিংসাই পরম ধর্মের উন্নত আদর্শের নব 
মূল্যায়ন ও উপযোগিতা বিচারের প্রয়োজনীয়তা দিনের পর দিন বড় হইয়া দেখ! 
দতেছে। মানুষ মরিয়া যায় কিন্তু তাহার কীতি কখনও লুপ্ত হয় নাঁ। বুদ্ধদেবের 
শবীরী উপস্থিতি নাই বা রহিল, তাহার বাণী ত রহিয়াছে । উহাই হইবে এযুগের মানুষের 
যথার্থ বাচার মত বাঁচার প্রকৃষ্ট পন্থা! । 


বুদ্ধদেবের বাণী 


উপসংহার 


»জ্াতীয় সংহতি 


ভারতবর্ধ বিরাট দেশ। (ভৌগোলিকের বিন্ময়, এতিহাসিকের সমস্ত) প্রত্বতাত্তিকের 
জজিজ্ঞাগা, দার্শনিকের কৌতুহল, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিব শ্দ্ধ, এবং সমাজবিদের পদবেক্ষণ-_ 
সবই এই বিরাট ভারতবর্কে ধিরে । নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানকে নিয়ে গড়ে 
টি ট উঠছে এর বিচিত্র »ংস্কত। এই সংস্কতর উন্নত শুটিশুদ্ধ আদর্শ 
বিশ্বের অন্যতম নিম্ময় হয়ে রয়েছে । বর্তমানে ১৫টি প্রদেশ ৬টি কেন্দ্র- 
শাসিত অপ্ররাজ্য, দূশের অধিক ভাষ। ও বেশ কয়েকটি উপভাষ। হিন্দু বৌদ্ধ, জৈন, খুষ্টান, 
মুসলমান প্রভৃতি ধর্মাবলগ্বীর সমবায়ে এদেশ বিচিত্র পিল্তুতরূপ লাভ করেছে। এই 
বিচিত্রতা অব্যাহত রেখে গভীরতর একের বাধনে সমস্ত জাতিকে বাধপার সুমহান 
আদর্শের জন্তই আজ দেশে? প্রত্তিটি চিন্তাশীল, বৃদ্ধিীবী জাতীয় সংহতি সাধনে উদ্গ্রাব 
এবং আগ্রহী । & ্ 
হংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে £ 05165 ৮৪ 502110 015100. ৮5 91]. এই 
প্রবাদের সার্থকতা আমাদের জীবন চ।লন।ব প্রয়োজনেও অত্যাবশ্যক | কি পারিবারিক, 
কি সামাজিক, কি রাষ্্রীক সব দিক হতেই 'এই ৭্0:01657+ ব। এঁক্য 
ডি সীহতি প্রয়োজন। এই এক্াবোধ পুষ্ট চিন্তা জাতীয় মংহতি ভাবশার মূল। 
কি এবং কেন ও 
জাত” শব্ধটির অর্থ বু ব্যাপক। ভাষাগত সম্প্রদায়, গ্রদেশগত 
বৈশিষ্ট্যকে ঘিরেই জাতি শবটির বনুধা ব্যবহাব করা হয়। এই উপমহাদেশ সদৃশ 
ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতিতে জাতিতে স্মহান এক) ন। গড়ে তুলতে পাবলে অখণ্ড ভারত - 
ঝুু্ধর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে । কারণ, অখণ্ড ভারতবর্ষের এঁতিহা, 
সংস্কৃতির মধ্যকার একীভূত স্বরূপটির উপলব্ধি শুধুমাত্র আদর্শগত বা ভাবগত নয়। এর 
উপলব্ি সম্পূর্ণ বস্তগত। এজন্যে সমস্তা জটিল ভারতবর্ষে অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক বা 
সমাজনৈতিক সব সমস্তার সমাধান এক] সরকারের বা রাষ্ট্রের পক্ষে করা অসম্ভব । এজন্য 
যোজন দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যে এঁক্য গড়ে তোলা। নতুবা, শুধুমাত্র পরিকল্পনার 
পর পরিকল্পনা রচনা করে দেশের স্বয়ং স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে টিকিয়ে রাখ। কোন 
প্রকারেই সম্ভব নয়। 
জনৈক ইংরেজ এঁতিহা সি কৃপাদৃষ্টি নিয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য 
করেছেন 2 [1015, ০15 0:01 17. ৫157510? অর্থাৎ বৈচিত্রের মধ্যে একোর 
অবস্থান ভারতবর্ষে ছিল। এর ন্বপক্ষে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ- ধর্মচারণ। প্রতৃতির 
উল্লেখ কর! হয়ে থাকে । আসলে বৈচিত্র্য ও এক্য শব্দটির মধ্যে যথেষ্ট আপেক্ষিক দূরত্ব 


খ$ 


১৮৮ গ্রবন্ধ রচনা 


রয়েছে। বৈচিত্র্য স্বভাবজ। শুধু ভারতবর্ষ নয় সব দেশেই বৈচিত্র রয়েছে। এই 

. বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক্য ছিল কিনা তাহাই বিচার্ধ। আসলে, ষে 
৮৬৬৬৭ রি এঁকোর উল্লেখ করা হয় তা মূলতঃ ভাবগত। মনে মনেই এর অবস্থান, 
' জন্ম ও বুদ্ধি। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে যথার্থ বাস্তব এক্য বা 
গভীব্ডব জাতায়তাবোধ ইংরেজ আগমনেব আগে কখনও জন্মায়নি। প্রবল পবাক্রাস্ত 
ইংরেজেব অত্যাচার রোধ করাব উচ্চতর আদর্শে উদ্দীপিত হযে সাবতবাসী সেদিন 
গভীরতর এঁকাবোধে উদ্দ্ধ হয়েছিল। পববভাঁকালে এই এক্যবৃদ্ধিই ্বাণান ভাবতবাসীর 
চিন্তায় ও চেতনায় দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। 

প্রথমতঃ ভারতবর্ষের বিরাটত্ব এবং এর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য জাতীয় সংহতি সাধনের 
পক্ষে প্রতিকূলতা স্থষ্টি করছে। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক সমস্টার তাবতঙ্য রয়েছে । তৃতীয়তঃ সমগ্র ভারতবাসী 
সমস্ত।ভারে পীড়িত হয়ে ব্যব্বি'র উধেবে সমষ্টিকে স্থান দিতে পারছে 
না। চতুর্থতঃ কতকগুলি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের অপ- 
প্রচারের অতিরেকতা রয়েছে । পঞ্চমতঃ সুযোগ-স্ুবিধার দিক হতে শ্বজনপোম্বণ নীতির 
প্রাবল্য ঘটেছে। বষ্ঠতঃ রাষ্ট্রের তবফ হতে দলীয় স্বার্থকে বড় করে দেখা হচ্ছে। ফলে 
সমষ্টি কল্যাণবোধের আদর্শ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থেকেই বেশী করে দেখছে রাষ্ট্র। 
সঞ্তধমতঃ উপযুক্ত শিক্ষার বিস্তৃতির অভাবে দেশের প্রতিটি মানুষ সমভাবে জাতীয় সংহতির 
উপযোগিতা ও তাৎপর্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠছে না। 

বৃহত্তর সমষ্টি কল্যাণের উচ্চতর আদর্শে প্রয়োজন হচ্ছে দেশের প্রতিটি মানুষের 
সমচেতনা-বোধের | এজন্য দরকার সর্বস্তরে শিক্ষার বিস্তারসাধন। ইহা! ব্যতীত 
সর্বপ্রকার প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তিগোষ্ঠির হীন অপপ্রচার বন্ধ করে তাদের উপযুক্ত 
শাস্তি বিধানেরও ব্যবস্থা করা দরকার । তাছাড়া অথণ্ড ভারতের ব্যাপক সমস্তা! সম্বন্ধে 

যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ সজাগ সচেতন হয়ে উঠতে পারে সেদিকে 
রা লক্ষ্য রেখে তাদের দেশের গুকৃত অবস্থা সন্ধে জানাতে হবে। 
সর্বপ্রকার ধর্মীয় গোৌড়ামি, কুসংস্কার ও শ্রেণীবৈষম্য ফতে না থাকে 

তারও চেষ্টা করতে হবে। 

সমস্ত জাতির অনাগত ভবিষ্য ছাত্রদের ঘিরে। ছাত্রদের কর্মাপর্শের দ্বারাই সম্ভব 
সমস্ত জাতির আশ। ভরসাকে বাস্তবরূপ দেওয়া । এদিকে দৃষ্টি শিবদ্ধ করে ছাত্রদের মধ্যে 
ব্যাপক ও উহার সহ্মাঁম মনোভাবের প্রসারের প্রয়োজন । একাধিক 
ভাঁষ। শিখে নান।প্রদেশবাসীর সাথে পরিচিত হবারও দরকার রয়েছে 
ছাত্রদের। তারাই একমাত্র পারে ভাষাগত বিভেদকে দূর করে, ধর্মীয় গেঁড়ামির উচ্ছেদ 


জ[তীয় সংহতি 
সাধনে অহুবিধ! 


ছাত্রদের ভুমিকা 


একুয সন্ধানে ভারত ১.৯ 


করতে। প্রয়োজন হলে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের অধিকারীরদের উপযুক্ত শান্তি বিধানেরও 
ব্যবস্থা করতে হবে। 

বাঙলা ও বাঙালী চিরদিনই জাতীয় সংহতির স্বপ্র দেখে এসেছে। রামমোহন, 
বঙ্গিঘচত্ড, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ গরভৃতি উনিশ শতকের মনীধীরা একের কথাই 
ভেবেছিলেন। বাঙালী কবির কঠে আমরা শুনেছি আশার বাণী ' 
“বল বল সবে, ৬|র৩ আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আমণ লবে।, 
বাঙালীঞ&আজও পিছিয়ে থাকবে না। মহাজ্ঞানী মহাজন[দর চল। পথে চলে পাথেয় স্বরূপ 
* তদের বাণীকে ণহন করে বাঙালী আতীয় সংহতি সাধন সুমোগ্য ভূমিকা বেছে নেবে। 
এই জাতীয় সংহতিবোধই আস্তর্জার্তিক মনোভাবের প্রতিষ্ঠা দেবে। 


উপ নংহার 


এক্য সন্ধানে ভারত 


ভারত আবহমান মানবতার পুঙ্জারী। ভারতের আত্মা চিরকাল একোর সন্ধান 
করিয়া আপিয়াছে। ভারতের বুকে যুগে যুগে মানবতার পুজাবীর জন্মণাভ ঘটিয়|ছে। 
ভারতের আত্মা বেদ বেদান্ত, শ্রুতি-স্বর্তি উপশ্ষিদের যুগ হইতে এঁকোর প্রতি সম্রদ্ধ 
উনি দৃষ্টিতে রি [তি করিয়াছে | ভারত জানে সবার উপরে মানুষ সত্য 
তাহার উপরে নাহ, আবার “মান্সযের মাঝে দ্বর্গনরক মান্তযেতে 
ন্বন্নানুর' একথাও ভারত ভুলে মাই। তই ভাঞতের স।পন। একোব এবং সেই সাধনার 
সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোল। আ.জ দ্বাব।, 
ভারতের একদিকে রহিয়াছে ছুর্ভেগ্যশিখর হিমালয় অন্যদিকে সমুদ্রের তরঙ্গ । এক- 
দিকে আসামের অসীম জংলা পাহাড় অন্যদিকে সুদূর বেলুচিস্তান। ভারতের জাতীয় 
বৈচিত্র্য বুঝি এই পরিবেশকে অন্ুদরণ করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, 
& মুসলমান, খৃষ্টান এই বিভিন্ন ধর্মের আওতায় অবস্থান করিতেছে 
বাঙালী, বিহারী, আসামী, পাঞ্জাবী, মান্রাণী, কাশ্মিরী প্রভৃতি 
বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন ব্যবহারের, বিভিন্ন আচারের এবং বিভিন্ন চরিত্রের লোকেরা । 
ভারতের একদিকে আধ, অন্যদিকে দ্রাবিড় অনাধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের ঘংশধরেরা স্থান 
পাইয়াছে। কালোর পাশে ধলো, আলোর পাশে অন্ধকার, দিনের পাশে রাত্রিকে ভারতীয় 


বৈচিত্র্য মণ্ডিত ভারতব 


১৯০ প্রবন্ধ-রচনা , 


জীবন অন্বীকার করে নাই। সেই কারণে ভারতের প্রেমের প্রদীপেষ নীচে কখনো 
আধার জমিয়। যায় নাই। 


আশ্চর্য এই যে এই পর্বত প্রমাণ বৈচিত্রা ভারতের এঁক্যকে কখনে! নিনষ্ট করিতে 
পারে নাই। ভারতের আশ্চর্য প্রেমের বাণী যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী” প্রেম বন্ধনের পথকে 
দিনরাত্রি মুখরিত করিয়াছে । এই প্রসঙ্গে হয়ত পাশ্চাত্য জগতের, 
কথা না মনে পড়িয়া যায় না। সে দেশে বৈচিত্র্যে এক্য মাধন সম্ভব 
হয় নাই, সেই দেশ সকলকে ডাকিয়া বলিতে পারে নাই। রর 


বৈচিত্রের মাঝে এঁক্য 


“হে রুদ্রবীণা, বাজো ঝাজে। বাজে) 
স্বণা করি দূরে আছে যার আজো 
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে, দাড়াবে দিরে । 

“হেথায় বারে হবে মিলিবারে আনত শিরে? একথা ভাবতের কবিই উপলব্ধি করিয়াছেন । 
আজ যেখানে বর্ণ বিদ্বেষী ধোয়ায় ইংলগু, আমেরিকা, আফ্রিকা কলুষিত সেখানের একটু 
ছ্োয়াও ভারতে ম্পশ করে নাহ, বদিও ভারতে ঝাঁলে। ধলোর অভাব ন।ই, আর অনেক 
ব্যাপারে পাশ্চান্ত প্রভাব ভারতে আশ্চধজনক । ইংরেজ কবি টমসন বলিয়াছেন রা 
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ভারতের সাধকও বাদ যান নাই। তাদের কাছে, বিহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি 
কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর! তাহারা উপলব্ধি কবিয়াছেন-_-"মানুষের মাঝে দ্বর্গ নরক?*- 
তাহারা বুঝিয়াছিলেন, হিংসার দ্বারা রাজ্য জম করা যায়না। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন 
ভারতের এতিহ্থের কথা মনে পড়িয়| যায়। অতি প্রাচীনকালেও আমরা ভারতের মধ্যে 
এই এঁক্যবোধের প্রচার দেখিয়াছি । ইতিহাসের পাতা উল্টাইলে চোখে পড়িয়া যায, 
এই এব্যের সাধনা কেমনভাবে আমাদের সর্বদা প্রভাবিত করিয়াছে । আমরা দেখিয়াছি 
অশোক বলিয়াছেন, 'বুদ্ধং স্মুরণং গচ্ছাশি? | 


আমরা আরও লক্ষ্য করিয়াছি, অশোক কি কঠিন প্রেমের মায়ায় সমস্তুদেশকে শাসন 
পাশে বদ্ধ করিয়াছিলেন । ভরতের এঁক্য শাসনের সেই একজন শ্রেষ্ঠ শাসকের কথ' 
আমরা কখনে। ভুলিতে পারি না। কেনই বা বিস্বৃত হই আকবরের 

এআ কথা-_-আকবর যদ্দিও মুসলমান তথাপি, এঁক্যের জন্য তিনি 
অঙ্গীম ত্যাগ সহ করিয়। হিন্দু-মুশলীমকে শ্রীতিবন্ধনে বাধিতে সর্বদ] 

সচেতন ছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, আকপরের পথপ্রদর্শক শের্ণাহ্র কাধাবলী 


এঞ্্য সন্ধানে ভারত ১৯১ 


অ'মরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেশী বিদেশী রাজন্যিবর্গের এক্যবন্ধনের আগ্রহের কি চমৎকার চিত্র 
* অস্থিত দেখিয়াছি। 

আধুনিক্ ভারত “শক-হুন-দল পাঠান মোগল”-এর এই একত্রিত রূপকে সয্ 
অন্ুপরণের মাধ্যমে পূর্ণ করিতে সচেষ্ট । আমরা লক্ষ্য করিতেছি ভারতের বুকে এক্য 
সন্ধান ভাষা, জাতি প্রভৃতির ছন্দ সত্তেও মুছিয়া যায় নাই। পাঞ্জাবী স্থুবা আন্দোলন, 
' বাওলা-আসাম বিরোধ তারই উদাহরণ। অবশ্য :৪৭ সালের পরে বাঙলা ও পাঞ্তাব 
বর্তমান ভারত বিভাগে অনেকের মনেই এক্য সাধনের চিন্তায় সংশয় ঘটিয়াছে। 
টি অনেকে ভাবিতেঞ্ছেন হয়ত “মৃত্যু মাঝে হবে তবে চিতাভম্মে সবার 
সমাণ'। আমরা এই সত্যকে অশ্বীক।র করিতে পারি না। 

শন্বীকার না করিয়াও আমরা ভাবতের এঁক্যের সন্ধানের প্রতি অদ্/শাল। আমরা 
নান্দু' সম্মেলনের কথ! এত শীঘ্র বিশ্বুত হইতে পাবি না, আমরা পঞ্চশীলেব নীতির কথাকে 
(কমন কবিস্। এড়াইব। আজ মেগাটন, এাটমে সমৃদ্ধ রাশিয়। ও আমেরিক। ধ্বংসের 
হৃতো মাতিয়া উঠিয়াছে। আজ হত, ষ্ঠ 

'গ।স্তির লালিত ব|খা 
শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস? । 

*বুও ভারতের শাস্তিব বাণী এক্যের সন্ধানে চণিষ্াছে। অশোকের মেই একটিমাত্র 
রাষ্ট্র্যাপী-নীতি, ভাবতেব প্রধান মন্ত্রী জহরলালেব ( পঞ্চশীলের উদ্দগাতা ) প্রচেষ্টায় 
আজ আন্তর্জাতিক নীতিতে পরিণতি লাভ কণিয়ছে। ভারতের মুক্তিকা তাই শান্তি- 
গামীব বারাণসী। অধ্যাপক হলডেন প্রভৃতি শান্তিকামী পুরুষের! তাহ ভারতের এহ্‌ 
“নীতির প্রতি অদ্ধাশীল। তাই ত আজ সমস্ত পৃথিবীতে সেই পঞ্চশীল নীতি এত 
অঙ্ঈরণীয্স । সাম্প্রতিক চীনের সহিত সীমানা দ্বন্দ বা পাকিস্তানের সহিত বিবাদ ভারতের 
সেই শাশ্বত আত্মাকে কখনোই পরাজিত করিতে পারিবে না। ভারতবর্ষ তাব এঁকোর 
আহ্বানে সমগ্র পৃথিবীকে শান্তির পতাকাতলে একত্রিত করিবে। ভারতের চিরকালের 
সাধন! সমগ্র পৃথিবীতে একটিমাত্র পরিবার থাকিবে, সেই পরিবার হইবে মানব-পর্বার। 
মাহ্ষের ভেদাড্র্দ যার দ্বারা দূরীভূত এবং বন্ধন-দৃবীভূত হইবে। 

ভারতের প্রধানমন্ত্রীও সমস্ত জীবন এই এঁক্য সন্ধানে উৎসর্গ করিয়া গায়ছেন। সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্জে, কঙ্গো, আমেরিকায় কোন স্থানেই আজ তাই ভারতের নিরপেক্ষ নীতিকে 
ভূল বুঝিবার অবকাশ নাই। তাই আজকের এই ছুদ্দিনের রাত্রির 
মেঘ কিয় গিয়া ভোর হইবার সাথে সাথে স্থধ আসিবেন 
অসিরথে। তবুও এহ এক্য সাধনা এখনও অসম্পূর্ণ; এখনও নিগ্রো ও শ্বেতাংগের 


উপনংহার 


১৯২ প্রবন্ধ-রচন! “ 
ছন্ব, আমেরিকা রাশিয়ার মন কষাকষি প্রভৃতি নানা ঘাত-প্রতিঘাত এই এক্যসদ্ধানে 
বিভেদ স্থষ্টি করিয়াছে। কিন্তু আমরা জানি “এই মহামানবের সাগরতীরে, আমাদের 


চিত্তের এক্য জাগিয়া উঠিবেই । কেন না, 
£মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা 


সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে।, 
তাই আজও ভারতের এক্যচেতনা-_যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী । 


“নিরমত্রীকরণ ও বিশ্বশান্তি 


অভীষ্ঠকাণে বুদ্ধবিগ্ঠাকে বৈচিত্র) শিবুর্তিব উপায় হিসাবে গণ্য করা হইত। যুদ্ধে 
প্রতাক্ষ অজ্ঞ হার মাধ্যমে এ যুগের রূপ ও প্রক্কতি যে কি ভয়াবহ পরিণতি লাভ করে 
তাহার সন্ধে বিশ্ববাসী সচেতন । প্রথম ও দ্বিতীর মগ্তাযুদ্ধের কুফল আজও বিশ্ববাসী 
তুলিত্বে পারে নাই। সর্বনাশা আণবিক অস্ত্রের প্রয়োগের ফলে কতশত জীবন, কত 
শশ্যভূমি ও শিল্প-সাঁমগ্রী যে ধরংস হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। 
আশাময় জীবনে বাজে করুণ বেদনাহত পঙ্গীত। সোনালী শস্যাক্ষেত্র 
মরুভূমির ধূনরতাকে আচ্বান করিয়া আন্মে। পরিবার হইতে সমাজ, সমাজ হইতে 
জাতি এবং জাতি হইতে সমগ্র বিশ্ববাগীকে উহার কুফল ভোগ করিতে হয়। তবুও 
বিশ্ববাসী বলিবে যুদ্ধ চাই, যুদ্ধ চাহ । 
নিরন্ত্রীকরণের প্রশ্নে আসিতে লে এ যুগের ধণার্থ উদ্রম্ত কি তাহা জানা 
প্রয়োজন। যুদ্র পশ্চাতে থাকে ক্ষমতার দন্ু, বক্তপাত ঘটান শ্বার্থ'সদ্ধির উদ্দোশ্ট | 
এইরূপ উদ্দেস্ট নিশ্চয়ই €শংসনীয় উদ্দম নহে। যুচদর সক্রিদক 
উদ্দেশ হইশ প্বংসকে ডাকিয়। আনা । আর সেই প্হসেব মাশুল- 


প্ররস্তিক ভুমিকা 


যুদ্ধের ঈ্উদ্দে্ঠ 


স্বরূপ বহু ,লাকেব মুত্যু এবং শত শঠ গ্রাম ও এস্ুম্ষেত্র বিনষ্ট হয়। ফলে ছুভিক্দ ও 
মহামাথী নিত/সঙ্গী হইয়া ঈডড়ায। 
বিশ্বের বর্তমান' পাবস্থিতি নিশ্চয়ই সুথদায়ক নহে । পুথিবা আজ দুইটি শিবিরে বিভুক্ত। 
একটি শিবিরের পথ্চালক ধনকুঁবেধে দেশ আমেরিক) যুন্বাষ্ট এবং অন্/টিব প্রিচ।লন 
করে সমাজতান্ত্িক দেশ রাশিয়া । এই উভয় শিবিব পারচালকদের মতপাথক্যের ফলে 
বর্তমান বিশ্বে সব সময় চলে শীশুল স্নায়বিক যুদ্বী। একদিকে পশ্চিমী 
০০০ রাষ্ট্রগুণি চায় অর্থ নৈতিক সহায়তা করিয়া অন্যান্ত দেশগুলিৰ উপর 
আধিপত্য বিস্তার করিতে, অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক দশগুলি অর্থ নৈতিক সুযোগ-ন্থবিধা 
দানের সহিত পাবস্পরিক সহাবস্থানের নীতি মানিয়া চলে। ফলে সন্দেহ, ঈর্ষা এবং 
ভয় প্রতিনিয়ত বিশ্ববাসীকে সন্ত্রস্ত এবং চমকিত করিয়া তুলে । সমগ্র বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের 
জিগির আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা ও দলাদলির জন্য আবও ভয়াবহরূপ দেখা দিতেছে। 
যথার্থ ই মানবলভ্যতা আঙ ছুধিসহ পরিবেশে আবদ্ধ। শীর্ঘ সম্মেলনের ব্যর্থতা, আণবিক 
অস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সাঞাজাবাদী মনোভাবর বিকাশ বিশ্বের বর্তমান 
পরিস্থিতিকে আও জিলতর করিয়া তুলিতেছে। 
সমগ্র মানবজাতির ভব্ষ্যিৎ শাজ অনিশ্চিত এবং বিপদমন্কুন।  একপ পরিস্থিতিতে 


র--১৩ 


৯৪ ৪ প্রবন্ধরচণা ৫ 


মানবমনীষার জ্ঞান ও জম্প্রীতিবোধ অবশ্ঠ প্রয়োজন। জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনার 
আশ্রয় গ্রহণ কর্রত গিয়াই তাই স্বাভাবিকভাবে বিশ্বণাস্তি প্রতিষ্ঠায় নিরস্ত্রীকরণের 
প্রয়েজনীয়তা আজ অন্যন্ত গডারভাবে দেখা নিয়াছে। যুন্ধবাদীরা সম্ভবত যুদ্ধের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়া বিশ্বশান্তি অঙ্গন রাখিবার কথা বলিবে। কিন্তু উহা! 
(5 ্বর্থগ্রস্থুত উদ্ভট পরিকল্পন1 মাত্র। বিজ্ঞান্রে উৎকর্ষের ফলে আজ 
বিভিন্ন রকমের মাবথাস্ত্র নিমাণ করা অত্যন্ত সহজ হইয়া উঠিয়াছে। 
অ|র ডহার সার্থক ব্যবহার বিশ্ববাসীকে কখনও যুদ্ধের পরে শান্তি অক্ষুপ্ন আছে কিন, তাহা 
দেখিবার মত সুযোগ দিবে না। এ কারণেই যুদ্ধ ব্যতিরেকে বিশ্বশাজি প্রত্ষার একটি 
মাত্র পথ হইল নিরস্ত্রীকরণ। 
ইহ! আজ অত্যন্ত স্পষ্ট হইয্া! উঠিয়াচছে ষে, বিশ্বের পরাক্রমশালী দেশগুলির 
নিরক্ত্রীকরণের অ|দশ মাশিয়! চলা প্রয়োজন । কারণ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা র:মূলে রহিয়াছে 
তাহারাই। যে কোন প্রকারের বৃহৎ যুদ্ধই সমগ্র মানবজাতির সমূহ 'অনিষ্ট ডাকিয়া 
আনিবে। কিন্তু মানু কখনও নিজের মৃত্যুকে ব'খ করিতে চাহে না। যুদ্ধকে কখনও 
কেহই জীবনের মধ্যমণিত্বৰপ গণ্য করিতে চায় না। ইতিপুবে 
চি ৪৬ মানবমনেব অন্তমিহিত পশ্তশক্তির বিকাশ বহুবার যুদ্ধ ড কয়া 
নিরত্্রীকরণের আদর্ণ আনিয়াছে। প্রত্যেক মানুষই কামনা করে সমগ্র বিশ্ববাাপী শান্তি 
প্রতিষ্ঠিত হোক । রাষ্্রসজ্ঘের মাধ্যমে নিরস্ত্রীকরণের আদর্শ প্রচারের 
চেষ্টা হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি যুন্ধখাতে ব্যয় হাস করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তিগুলির দত্তকে সমূলে উৎপ|টিত করিবার জন্য সমগ্র বিশ্বপ্যাপী মানবজগরণ 
দেখা দিয়াছে । 
বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে পারম্পরিক সৌহার্দ এবং মৈত্রী অক্ষুঞ্ন রাখিয়া সহাবস্থানের 
নীতি মানিয়। চলা প্রয়োজন । বিভিন্ন বিরোধ ও শক্রতাকেও জহাবস্থানের আদর্শের 
ম।ন্দণ্ডে মিটাইয়া ফেলার চেষ্টা করা উচিত। সহাবস্থানের নীতি কার্যকরী করিতে 
হইলে নিরক্ত্রীকরণের আদর্শ কাধকরণ করা প্রয়োজন । নিরক্ত্রীকরণই একমাত্র পথ যাহার 
দ্বারা বিভেদ, বৈষম্য এবং অনৈক্য অপদারিত করিয়া জাতিতে 
জাতিতে অবিসংবাদিত মিলনকে বোধন করিবার মণ সুযোগ হ্টি 
করাষায়। নিরস্ত্রীকরণের আদর্শ মানিয়া চলিবার জন্য দীর্ঘস্থায়ী শান্তি কামনাকারী 
বিশ্ববামী তাই বারবারই অনুরোধ জানায় ক্ষমতালোভী রাষ্ট্রনায়কদের নিকট। ভারত 
শাস্তি কামনা করে বলিয়াই পরাধীনতার অবসান চায়। সেই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজনীন 
নিরস্ত্রীকরণ ও যুদ্ধান্ত্র বর্জনও চায়। এই কারণে পারমানবিক বোঁশার গ্র্মার বর্জএের 
উপদেশও দেয় ভ।..ত। | 


উপসংহার 


আধুনিক মারণাস্ত্র ও এবিষয়ে মানুষের দায়িত্ব 
[ উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২ ] 


বিজ্ঞান অভিশাপ নয় আশীর্বাদ । মান্ষের শুভ ও কল্যাণ বুদ্ধিই বিজ্ঞানের প্রস্থৃতি। 
বিজ্ঞানের যগ্বার্থ সদ্ধযবহারও মানুষের কাধক্ষমতার উপর নিউরশীল। সুদূর অতীতকাল 
হইতে মানবপ ভাতার বন্থ বূপান্তষের মূলে পহিয়াছে বিজ্ঞান । যথেচ্ছ সদ্থ্যবহার দ্বারা বহু 
জাতি নানাক্ষেত্রে ইহার কুতিত্ব ও দক্ষতা দেখাইয়াছে। আবার এই বিজ্ঞানের 
অসদ্ধ বহার দ্বারাও মানবজাতির ইতিহাস বনুবার নানাভাবে কলস্কিত 
হইয়াছে । তাই অনেকের ধারণা বিজ্ঞান হইল অভিশাপ । হয়তো 
এই বিজ্ঞানই একদিন পৃথ্থিবীকে সর্বনাষ্ঠ ধ্বংসের মুখে টানিয়া লইয়া যাইবে, এই আশঙ্কার 
ভয়াবহতা সমগ্র মানবজাতিকে অনিশ্চিত ও ধবপজ্জনক ভবিষ্যতের দিকে লইয়া যাইবে। 
এ কারণেই বিজ্ঞানের অবদানের গুরুত্ব বিচারের আহিত ইহার পরিপূর্ণ সদ্ধাবহারের প্রশ্নও 
সমানভাবে চিন্তা করিবার মত। 
শুভ-মশ্ুভ, মঙ্গল-অমঙ্গল__এদেকু সবারই জন্ম মানবমনে। মানুষের আচার- 
আচরণে এর! ব্যন্ধ হয়ে উঠে। মানুংষর ভিতবে পঞ্ভাবও সুপ্ত রহিয়াছে । এই পশুভাব 
মাঝে মাঝে মানবিক আচবণে প্রকাশিত হয । মারণ'স্্র আখিক্ষারের পিছনেও এই পশ্ত- 
ভাৰ লুকাই়। আছে। তাহা না হইলে যে বিজ্ঞান কল্যাণ্ময়ী-_সে বিজ্ঞানের অগছ্ধাহার 
মানুষ কবে কেমন করিয়া । যে বিজ্ঞানের অবদানে নখ নব "আবিক্ষারে মনবজাতির 
শ্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে, আবিষ্কর্ত| মানষ তাহাব বিকতবুদ্ধির 
তাড়নায় হাইড্রেজেন বোমার আবিষ্কার করিয়াছে মারণাস্ত্র 
আরও কত কি। এই সব অস্ত্রণস্ত্রের ব্যবহার কত বিপজ্জনক, কত ভয়াবহ তাহা 
*প্রধম ও দ্বিতীব বিশ্বনহাযুদ্ধে প্রমাণিত হইয়াছে । তবুও শক্তিশালী জাতিগুপি দত্ত করে 
মাক্ান্ত্র আবিষষাবের দিক হইতে কে কত অগ্রগামী, কে কত শক্তিশালী । অথচ এই 
মারণান্ত্রকেও অন্যভাবে ব্যবহার করা যায়। এই মারণাস্ত্র উর মরুতে মন্দাকিনীর ধারা! 
আনিয়া দিতে পারে। দূর্জয় পর্বতের দুর্তেগ্ঘ বকে সমূলে উতৎ্পাটন করিয়া দিতে পারে। 
কই সেদিকে ত কাহারও লক্ষ্য নাই। 
এ যুগে যুদ্ধ নকলের অনাকাজ্ক্ষিত। যুদ্ধ সর্বধ্বংসী বিপজ্জনক ও ভয়াবহ। এ যুগের 
নিয়ন্ত। বিজ্ঞান । বিজ্ঞানের পুজ্জারী বৈজ্ঞানিক। তিশি মানবজাতির নমস্ ও শ্রদ্ধেয় । 
তাহার উদ্ভাবনী শক্তির কর্মক্ষমতা অপরিসীম | বিজ্ঞানের সবটুকু 
এশ্বর্য, সবটুকু অবদান তাই এদেরই দৌলতে । অথচ এরাই 
হইতেছেন আবার মারণাস্ত্রের আবিষ্কারক । যেমাঁরণাস্ত্রের ব্যবহার 
শুধুমাত্র যুদ্ধে। যে যুদ্ধ কাহারও ঈপ্সিত নয়। যাহাতে কাহারও আনন্দ নাই, কাহারও 
সুখ নাই। ইহার একমাত্র লক্ষ্য শত শত মানব শিধন। তবুও মানুষ কামন| করে যুদ্ধ, 


প্রারস্ভিকষ্টভূমিক! 


মারণাস্ত্র প্রসঙ্গ 


বিজ্ঞান, মারণাস্তু 
ও বর্তমান যুদ্ধ 


১০৬ প্রবন্ধ-রচনা * ৫ 


লক্ষ্য রাখে মারণাস্ত্রের কাধক্ষমতা ও ইহার সর্বধ্বংসীতার প্রতি। একালের নোবেল 
পুরস্কার প্রাপক ওঁপন্ঠাসিক তাহার অভিজ্ঞতা দিয়৷ মর্মে মর্মে উপলক্ষি করিয়াছেন 2 
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আজও মানুষ ভুলে নাই হিরোশিমা, নাগশাকির কথা। তাই ফুদ্ধ এ যুগে সবারই 
অপ্রিয় । সারা পৃথিবীতে রহিয়াছে ছুইটি শক্তিশালী শিবির_- রাশিয়া ও আমেরিকান । 
একটি সমাজতান্ত্রিক ও অপরটি ধনতান্ত্রিক | এই ছুই শিবিরের মধ্যকার দবন্দও বড় 
প্রবল। তাহ রাশিয়া যদি কোন হুমকি দেয়, আমেরিকা তখন 
বেপরোয়া হইয়। উঠে । এই ছুহ শিবিরের কলহ যখন চরমে উঠে 
তখন তৃতীয় বিশ্বমহাযুদ্দর আশঙ্কায় বিশ্ববাসী ভয়ে জড়সভ হয়। 
আপন আপন শক্তিমন্ততা ও দত প্রকাশ কামনায় বিশ্বের শাক্তশালী জাতিগুলি ব্যাপৃত 
হয় আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়। আধুনিক মারণাস্ত্র কুফল পরিণতির কথা চিন্তা 
করিয়া, সুন্দর ওবিয্যতের আকাজ্কায় উন্মুখ বিশ্ববাসী নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্বশান্তি প্রাতষ্ঠার 
স্বপ্ন দধিতেছে। হিংসায় উন্মত্ত পৃথী | চারিদিকে নাগিশীব বিষাক্ত নিশ্বাস । এখানে 
শান্তির ললি৬ বাণী ব্থ পবিহাস। ৩বও “জাহান্নামের আগুনে বসিয়া পুষ্পের হাসি 
হাসিযাছে মানুষ। তাই বিশ্ববাসীর শান্তিকাম্ন৷ কখনও অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে না। 
বিশ্বের সব শক্তিশালী জাতিগোষ্ঠীৰ নেতারা তাহ বড়হ সতর্ক, ঝড়ই হু সিয়ার। অবশ্ঠ 
ইহার তলে তলে ঠাণ্ডা স্নাম্মধিক লড়াই এবং আধুনিক মারণাস্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা সমান- 


বিশ্বের বর্তমান 
গরিস্থিতি 


ভাবে সক্রিয় রহিয়াছে। ও 
রি ডঃ . তু জু 
সমাঞজীবন হইতে যুদ্ধ সম্পূর্ণ বধ করার কাধকরী ও জেষ্ঠ পন্থা হইল সর্বপ্রকার 


মারণাস্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা বন্ধ করা এবং শাস্তিপুর্ণ পদ্ধতিতে সকল বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইয়া 
সম্মিলিত জাতিসংঘের তরফ হইতে এ ব্যাপারে আরও সতর্ক হওয়া দরকার। 

অবশ্য মারণান্ত্রের যি এতটুকু কল্যাণকামীতার দিক থাকে, তবে তার 
2 প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হুইবে। সারা পৃথিবী জুয়া এক নব 
আলোড়নের সঞ্চার হইয়াছে । সাম্রাজ্যবার্দী শক্তিগোষ্ঠীর বিষীত ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছে। 
“সবার উপরে মানুষ সত]--এহ আদশ পূর্ণতর প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসরমান। অতএব 
তুচ্ছ স্বা্থপাদ্বর অপমোহ বিশ্থৃত সমগ্র পুথি বী জুড়িয়। অদুর ভবিষ্ঠুতে একটি শাস্তি, মেত্রী 
ও প্রীতির শির্মল বাসশা-ধারার আ্রোত প্রবাহিত হহবে। আশা করা যায় দেশ-বিদেশের 
ষটরনায়করা। এই উচ্চতঃ অংদ-ণ ডগ্চদ্ধ হইয়া মারণাস্ত্র ব্যবহারের কুফল পরিপূর্ণভাবে 


ফেলা । 


ধর্মরিপেক্ষ রাষ্ট্র ১৯৭ 


হৃদয়ুঙ্গম কবিয়া ইহার বাবহাব বদ্ধ করিতে চেইা] কবিবেন। তবেই বিশ্ববাসী অন্তহীন 
প্রতিকারহীন পরাভবকে নগণ্য জ্ঞান করিয়া গভীরতর এক্যবোধে উদ্দীপিত হইবে। 
আর আক্ষেপের কাবণ নাই | বিশ্ববাসীর নিব প্রচেষ্টায় দেই বহুজন আশা আজ 
বাস্তব বূশায়ণের দিন সমাগত প্রান । 


॥ * ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র 


মানবসভ্যতার এক বিশেষ পর্বেষ্ধর্ষের উদ্ভব। ইহার উৎপত্তির মূলে রহিয়াছে 
বিশ্বাস। উধ্বচারী অলোকিকশক্তি অর্থাঈশ্বর স্থট্টি করিয়াছেন এ পৃথিবী-- প্রত্যেক 
মানুষই তাহার সন্তান, প্রত্যেক ধর্মেই ইহা স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে । বিভিন্ন মহাপুরুষ 
বিডিন্ন সময়ে ধর্মমতের জন্ম দিঘ্াছেন। প্রতোক ধর্মেব মূলেই "রহিয়াছে এহিক ও 
পারত্রিক কল্যাণ । একই দেশের মান্ঠুত একাধিক ধর্মেরও স্থষ্ট হইয়াছে । ভারতবর্ষে 
৯. যেমন হিন্দুধর্মের বিরোধী হিপাবে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ষের উৎপত্তি, 
৫ হমিকা . পাশ্চান্তা দেশেও তেমনি ইছুদি ধর্মের বিরোধী হিসাবে জন্ম হইয়াছে 
খুষ্টান ধর্মের । দেই কারণেই একই দশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা অবস্থান করে পাশা- 
পাশি। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী চায় স্বাধীনভাবে ধর্মপালন করিবার মত সুযোগ লুবিধা এবং 
্বীয় ধর্মের বৈশিষ্ট্য বজ্জায় রাখা । এই প্রয্বোজনের দিকে তাকাইয়া আধুনিক জনকল্যাণমূলক 
রাষ্ট্রে সর্ধর্ষের পাশাপাশি অবস্থান সত্তেও যাহাতে কোন বিভেদ-অনৈক্য দেখ। দিতে ন1 
পারে তাহারই চেষ্ট! করা হয়। এই কারণেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উত্ভব। 
মানব ইতিহাসের এক বিশেষ পর্বে ছিল পৃথিবীব্যাপী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। রাজতন্দে 
রঠঙজগাই ছিল সর্বশক্তিমান । তাহার ধর্মই প্রজার ধর্ম। প্রজাদের স্বাধীন ধর্মাচরণের কোন 
প্রকারই স্বাধীনতা নাই। ইহার ফলেই রাজতন্ত্রের যুগে সমগ্র ইউরোপব্যাপী একই থুষ্টান 
ধর্ম দুইটি শাখায় বিওক্ত হইয়াছিল-_প্রোটেষ্্া্ট ও ক্যাথলিক । একই ধর্মের ছুইটি 
রূপের ফলে ইউরোপের ইতিহাস কলঙ্কিত। আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইসলামীদের 
আধিপত্য বিস্তারের সময়েও মেই একইরূপ পরিলক্ষিত হুইয়াছে | রাজনীতির সহিত 
ধর্মকে পাশাপাশি বসান হইয়াছে। ইহার ফলেই সংকীর্ণতা,গোড়ামী, 
নিষ্ঠুরতা ও কুসংস্কারপ্রস্থত অন্বদৃষ্টি মানবজাতিকে ধ্বংসের মুখে 
টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। আধুনিক গণতন্ত্র স্বীরুতির যুগে 
জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র নাগরিকদের অন্তান্য অধিকারের ন্যায় ধর্মাচরণের অধিকারও দান 
করিয়াছে। তবে উহার জন্ত যাহাতে রাজনৈতিক সংঘাত উপস্থিত না হয়, সে কারণেই 
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জন্ম দিয়াছে । প্রত্যেক নাগরিকই স্বাধীনভাবে রাষ্টরনৈতিক জীবনযাপন 


ধর্মনিরপেক্ষ 
রাষ্ট্র কেন? 


১৮৮ ্রবন্ধ-রচনা 
করার সাথে সাথে যাহাতে ধর্মের দিক হইতে কোন গুকীর অস্থবিধা ভোগ না করে, ধর্ম- 
নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে তাহারই চেষ্টা করা হয়। আইনের চোখে সব নাগরিকই সমান, কেহ 
এতটুকু কম নহে-_ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তাহারই কথা বলে। ূ 

জনসাধারণের জন্য জনসাধারণের দ্ব৷রা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা হইল গণত্ত্ত্র। 
গণতন্ত্রের লক্ষ্য হইতেছে সব ম:নুষকে সমানাধিকার দান। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্টুব্যবস্থায় 
পুরোহিত কিংবা যাজকের প্রাধান্ত স্বীকত অথবা ধর্মপালনের নাম করিয়া গেঁড়াফি, কিংবা 
কুসংস্কারের আশ্রয় গ্রহণ করার কোনই সার্থকতা থাঁকিতে পারে না । সব ধর্মই সমন্বয়ের 
আদর্শে প্রোজ্জল। সব মাহুষেব মধ্যকার একা, সৌহাদ ও মৈত্রীলাভের আকাজ্ফার 
পরিপুতির জন্যই গণতন্ত্র। তাই ধর্মগত সংকীর্ণ তার আশ্রয় গ্রন্বণ করিয়া সংকীর্ণ চিন্তার 
আশ্রয় গ্রহণের পন্থা এ যুগে অচল । ধর্মের দিক হইতে পারস্পরিক 
বৈরাঁভাব বিদুরিত করিবার প্রয়োজনেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ইহা 
সাশ্প্রদায়িকতাকে কিছুতে ই/প্রশ্রয় দিতে চাহে না। একই রাষ্ট্রের 
নাগরিক অথচ ধর্মের দিক হইতে পৃথকত্ব স্বাতন্থ্য বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার 'বাভাবিক উপায়। 
ইহার উৎকর্ষের সহিত প্রগাঢ় মানব সম্দ্্রীতিবোধ আনয়ন করা সম্ভব। তাই ইহার মাদর্শ 
ও'দার্ষে, মহত্বে, স্বাভাবিকত্বে ও সমষ্টি স্বাকৃতিতে উজ্জ্লতর রূপ লইয়া এধুগে দেখা দিতেছে। 

ভারত চিরদিনই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল এবং এখনও আছে। অতীত ভারতে মৌর্য 
চন্্রগুপ্ত, রাজধি অশোক, হ্র্ষবর্ধন এবং মধ্যযুগের আকবর, শেরশাহ প্রভৃতি এই আদর্শে 
উদ্ধদ্ধ হইয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ১৯৫* খুষ্টান্ের ২৬শে জানুয়ারী ভারতে 
নৃতন সংবিধান প্রবতিত হইয়াছে। উহাতে জাতিধর্মনিবিশেষে সকলেরই সম-অধিকার 
স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা 
স্বাধীনভাবে ধর্মীচরণ করিতে পারে। এই ভারতবর্ষেই পার 
যোগ্যতার মানদণ্ডে সব নাগরিকই যে কোন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ পদে 
অধিষ্ঠিত হইতে । ঞখানে এক ধর্মাবলম্বীরা অপর ধর্মাবলম্বীদের ধর্মাচরণকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির 
চোঁখে দেখেন। সবোপরি ভারতের প্রধান মন্ত্রী বর্গ হঃ জওহরলাল নেহেরু মুক্তকণ্ঠে 
সমগ্র জাতির উদ্দেশে বলিয়াছিলেন, “আমরা যে ধর্মাবলম্বীই হই না কেন্ট আমরা সমান 
অধিকার সম্পন্ন একই ভারত মাতার সন্তান ।” 

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পরিণতির কথা চিস্তা করিয়া অনেক সনাতন পন্থীরা দ্বিধা গ্রস্ত 
হইয়। পড়য়াছেন। ইহার কারণ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল 

বোঝাবুঝি। কোন ধর্মকেই পৃথিবী হইতে মুছির় দিবার উপায় নাই। 

৬ কারণ ধর্মের প্রেরণা মানবমনে। তাই বৈচিত্র্যের মধ্যে এককে 
প্রত্ষ্ঠার আদর্শই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ। মানবমনের অস্তনিহিত বিকাশের কথা 


ধর্মনিরপেক্ষ 
রাষ্ট্রের আদর্শ 


ভারত কি একটি 
ধর্মনিরপেক্ষ রা? 


জাতীয় গ্রতিরক্ষ1 ও ছাত্রসমাঁজের কর্তব্য ১৯৯ 


চিন্তা করিয়া গণতান্ত্রিক ও জনকল্যাণমূলক রাষ্টে ধর্মের স্বীরুতি অবিসংবাদিত ঘটনা। 
সেদিক বিবেচনা করিয়াই বলিতে হয় এ যুগে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের গুরুত্ব অপরিসীম । 


জাতীয় প্রতিরক্ষা ও ছাত্রসমাজের কর্তব্য 
[ ৮ল'ত ভাষায় ] 


্টাবতবর্ধ এক স্বাধান ও সাবভৌম রাষ্ট। স্বাধীনতালাভের পৰ থেকে ভারতবর্ষ 
শুপু তাঁব প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহেব সঙ্গে ই নয়, পৃথিবীব অন্যান্থা নকল দেশেব সঙ্গেই বন্ধুত্বের 
মাধ্যমে বিশ্বশীস্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হয়েছে। কোনো রাষ্ট্রজোটে 
গস যোগ দেযশি, পামরিক আতাতেব বিরুদ্ধেও ভাব অনিচ্ছা 
স্থস্পই্রভাবে প্রকাশ কবেছে। ভাবতবর্ম কমিউনিজমে বিশ্বাসী না হয়েও স্বাধীন 
ও সার্বভৌম কমিউনিস্ট রাষ্্সমূহের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে। ধশতস্তরের প্রতি 
ভারতবর্ষ বীতরাগ হওয়। সন্তেও, স্টরমত্রী স্তাঁপন করেছে ইউবোপ ও আমেরিকার 
ধনতান্ধিক বার্গুলির সর্গে। এ থেকেই বোঝা যায়, ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি 
হ্ষে শান্তি ও হাহাস্থাণ। কাজেহ, বিদেশী কোনো বাষ্টী ভারতভূমি আক্রমণ করে 
তার হ্বাধীনতা ও সাবভীমর্ধ খব করবে এমন আশঙ্কা ভারতের কোনদিনই ছিল 
না। অথচ, সেহ 'মাশঙ্কাই একদিন সতো পরি৭5 হলো । প্রতিবেশী রাষ্্ টান ভারতের 
অকপট বন্ধুত্বের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করলো! তাব নিল আক্রমণ চালিয়ে। 
চীনের সেই আক্রমণেক্র পরিপ্রেক্ষিতেই জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যনস্থব বিশেষ প্রয়ো- 
জন্ীয়তা আমরা উপলদ্ধি করলাম সবগথমে 
যে চীনের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব আবহমানকালের, সেই চীন অকল্মাৎ কেন 
ক্ডারত আক্রমণ করলো, এ-কথা.দ্বএাবতই মনে একটা চরম বিস্ময়ের ভাব জাগায়। কিন্ত 
একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা! যাবে যে, লাল-চীনের উপরে এতকাল আমরা বিশ্বান- 
স্থাপন করে ভুল করেছি, বহুদিন আগেই আমাদেব সাবধান হওয়া 
উঠিত ছিল । ভারতের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহর চীনের ভাত ত 
রত আক্রমণ সম্পর্কে যে বাখ্যা দিয়েছিলেন তা সত্যই প্রণিধানযোগ্য । 
তিনি বলেছিলেন যে, চীনের ভারত আক্রমণ সম্পর্কে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, এশিয়া 
মহাদেশে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে আর কোনো রাষ্ট্র চীনের গ্রতিগ্দ্বী হোক বর্তমান চীন 
সরকার তা আদৌ চান না। চীন চায় যে, এশিয়ার সমস্ত দেশই তার কাছে মাথা নত 
করুক, আর সে নিজে এঁশয়ার সর্বশ্রেষ্ট রাষ্ট্রে পরিণত হবে, এই তার মনোগত অভিপ্রায় । 
ঘবতীয়ঃ, ম্বাধীনতালাভের পর থেকেই ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক পন্থায় ভ্রুত উন্নতির পথে 
এগিয়েছিল, ভারতবর্ষ কমিউনিজম গ্রহণ করেনি, অথচ ভ্রুত উন্নতি করছে-_চীনের কাছে 


প্রারগ্ডিক ভূমিকা 


চীন আক্রমণের 
কারণ কি? 


৯০ প্রবন্ধ রচনা 


এই দৃশ্ঠ অসহনীয় । তৃতীয়ত, চীন ভারতের বিরুদ্ধেএই অভিযোগ করছিল যে, ভারত- 
বর্ষই তিব্বতে চীনের বিরুদ্ধে গোলযোগ কষ্টি করছে। চতুর্থতঃ, চীন এই মর্ষে প্রচার 
করছে যে ভারতবর্মের জোটশিরপেক্ষতার নীতি একটা ভগ্তামি মাত্র, আসলে সে পশ্চিমী- 
গোষ্ঠিব সর্খেই বযেছে। ভারতবর্প আকুমণ করে চীন তার দেই মতবাদ প্রমাণ করতে 
চাইল। পঞ্চমতঃ, চীনের আভ্ন্তবীণ অবস্থাও 'এই পরবাষ্ট আক্রমণের জন্য দায়ী। 
তাছাড়া, চীনের এটা মনঃপুত নয় যে, সোভিয়েট রাশিয়া জোটনিরপেক্ষ কোনো ৫?শকে 
সাহায্য করুক। সে এমন একট! অবস্থা স্থষ্টি করতে চায় যাতে শোওিয়েট রাশিয়। 
একমাত্র চীনকে সাভায্য দিতে বাধ্য হয় এবং অন্য কোন দেশকে সাহাধ্য না করে। 
চীন হয়তো এ-কথাও ভেবছিল যে,' ভারতের ধ্বংসাত্চ শক্তিগুলি, ভারত 
আক্রমণের সময় তাদের সাহায্য করবে। কন্ত, তাদের সে ভূল ভেঙ্গে গেল। সারা 
ভারত প্রথম বিপধয়ের বিষগ্নরতা কাটিয়ে উঠে "এক জাতি এক 
প্রাণ” হয়ে চীনা আক্রমণে+ বিরুদ্ধে রুখে দাড়ালো । জাতীয় 
প্রতিরক্ষার জন্য সমগ্র দেশ হলো এঁক্যবদ্ধ ও বদ্ধপরিকর সারা 
পৃথিবীর প্রা সকল দেশই ভারতকে জানাল সহানুভূতি, সামবিক সাহায্য দিতে এগিয়ে 
এলো! পৃথিবীর অনেক দেশ, আব শিন্দ। জানালে চীনের অদঙ্গত ও নিলজ্জ আক্রমণের | 
বেগতিক দেখে চীন হঠাৎ একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলো এবং ধীরে ধীরে 
সরে যেতে লাগলো নিজের সীমারেখার কাছাকাছি। কিন্তু ভারতের দঙ্গে আপসে 
সমস্ত বিবাদ মিটিয়ে ফেলবার জন্য এখনও যেন জ প্রস্তবত নয়-_ভারতের ঘাড়েই 
সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজে "ভালে! মানুষ সাজবার যথাসাধ্য চেষ্টাও সে করছে। 
চীনের এই যুদ্ধবিরতির জন্য আমরা যেন না মোহগ্রস্ত হই, জাতীয় 'প্রতিরক্ষার জঙ্য 
সার] দেশ জুড়ে আজ যে প্রস্তুতি চলেছে, দে-কাঞ্জে ষেন দেশবাসীর 'বন্দুমাত্র শৈধিলা 
দেখা না যায়| 
আমরা শান্তিপ্রিয় জাতি, যুদ্ধ করা আমাদের শান্তিনীতির পরিপন্থী । কিন্ত 
তাই বলে কেউ আমাদের আক্রমণ করলে আমরা কখনই চুপ ক'বে তা জহা করব না। 
সেই কারণেই 'জাতীয় প্রতিরক্ষা”-র মহান্‌ রতে ভারতের সকল শ্রেণীর মনকে আজ 
সচেষ্ট হতে হবে। প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা বলতে মূলত; সামরিক 
ব্যবস্থাকেই বেঝায়। টসনিকেরা তো আছেই, তারা তাদের কর্তব্য 
পালন করবেই, যেমন করবে হোমগার্ড, স্তাশনাল ক্যাডেট কোর, 
ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স ফে।্স প্রভৃতির সাহসী কর্মীরা। সমরোপকরণের উৎপাদনে 
রা নিযুক্ত রয়েছেন তারাও আজ অধিকতর উৎপাদনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। 
,সেই সঙ্গে দেশের প্রতিটি লোক কিভাবে আজ জাতীয় প্রতিরক্ষার কাজে সহায়ক 


জাতীঘ প্রতিরন্ষার 
প্রন্তুতি 


জাতীয় প্রাতিরক্ষার 
বিভিন্ন দিক 


সমাক্ত জীবনে শেষ পরৃন্থ সাধুতারই জয় ২১ 


হতে পারে সে-কথাও চিন্তা করবার সময় এসেছে । প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থ আরও 
উন্নত হবে, ঘদ্দি পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার কাজগুলি আরও সুষ্ুভাবে সম্পাদিত হয়। 
কৃষি ও শ্রমশ্ল্পের উৎপাদন বাড়াতে হবে। কলকাবখানায় আরও বেশি কাজ 
করতে হবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অন্থশীলন আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে। 
যেহেতু আধুনিক যুদ্ধ বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্লের উপরে নির্ভরশীল, সেহেতু এই ছুটি ভিত্তি 
আমাস্্দর আরও মজবুত করে গড়ে তুলতে হবে। সবোপরি ই আত্মবিশ্বাস । 
নিজেদের দুর্বলতার সমালোচনা না কবে আজ আমাদের দেশের প্রত্যেকটি মানুষ যদি 
আত্মবিশ্বাস বলীয়ান হুয়ে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতিব জন্য এঁকাবদ্ধ হয়ে কঠোর পরিশ্রম 
করে, তাহলেই প্রব্চ্রিক্ষা ব্যবস্থা হবে জুট এবং পুথিবীব কোনো শক্তিই ভারতীয় 
জওয়ানদের পধুদ্দত্ত কবতে সক্ষম হবে না। 

জাতীয় প্রতিরক্ষার ব্যাপারে দেশের ছাত্রসমাজের দায়িত্ব ও কর্তবাও বড় কম 
নয়। কারণ ছাক্রসমাজই হলে ধদেশের যুবশক্তি ও ভবিষ্যতের আশ।-ভরসা। 
দেশের স্বাধীনস্তী রক্ষাব জন্য ছাত্রপমাজকে আজ দৃপ্রতিজ্ঞ হতে হবে এবং 
রাখনীতির দিকে না ঝুঁকে চরিত্রগঠনের মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ কবতে হবে । মনে 
রাখতে হবে যে, দেশেব স্বাধীনতার চেয়ে রাজনীতিক মতবাদ বড 
নয় এবং কেউ যদি সেই স্বাধীনতাকে বিপন্ন করতে চায় তাহলে 
তার বিরুদ্ধ সঙ্ববদ্ধ হয়ে রখে দাড়াতে হবে। সামরিক শিশ্ণ 
গ্রহণ কর! ছাত্রসমাজের 'একটি বিশেষ কর্তবা । কাবণ, জান্রীয় মংকটমুহর্জে প্রয়োজন 
হয় শিক্ষণপ্রাপ্ত যুবশক্তির। সেইজন্য প্রতোকটি ছাত্রের উচিত ন্যাশনাল কাডেট কোরে 
ভতি হয়ে শিজেদের সামরিক শিক্ষায় গড়ে তোলা। এই শিক্ষার ধা দিয়েই আসে 
শৃঙ্খলাবোধ, সাহপিকতা এ বাক্তিত্ব। সেই সঙ্গে পডাশোনা__সমন্ত বিদযেই ছাত্র- 


ছাত্রসমাজের কর্তব্য 
ও উপসংহার 


সমাজকে বিশেষভাবে আত্মনিয়েগ করতে হবে, যাতে করে ভবিষধাৎ ভাবতে দখা যাবে 
বিরাট এক শিক্ষিত বীরধবান ও দেশপ্রেমী তরুণশক্কি। জাতীয় প্রতিবক্ষা বাবস্থা 
ন্ৃঢ় হবে সেই তরুণশক্তিব এক্যবদ্ধ চেষ্টায় ও নিষ্ঠায়। 


সমাজ জীবনে শেষ পর্য্ত সাধুতারই জয় 
[ উচ্চতর মাধামিক ১৯৬২ ] 
মর্তাচারী মানুষই সমাজের জন্মদাতা, কোন দেবঠা নয়। সম্ষ্ট জীবনকে সুনিয়ন্ত্রত 
ও স্তুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার দিকে নজব রাখিয়াই মানুষ সৃষ্টি করিয়াছিল 
প্রারতিক ভুমিকা লমাজ। বহু মান্গুষের আপ্রাণ চেষ্টা ও আন্তরিক অন্ুরাগের উপর 
যে সমাজের বনিয়াদ, তাহার স্থায়িত্বের মূলে রহিয়াছে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচরণ ও 


২ প্রবন্ধ-রচনা 


কল্যাণকাম মনোভাব। এই কল্যাণকামী শুভবুদ্ধি পরিচালিত মনোভাবের দ্বারাই 
সমাজের পুগ্টি ও সমৃদ্ধি সাধিত হয়। সাধুতার প্রযোঞ্জন তাই অপরিহার্ধ। ইহাকে বাদ 
দিয়। কোনভাবেই সমাজে শৃঙ্খলা, নীতিবোধ, শুভবুদ্ধি, সমষ্টি মঙ্গলেচ্ছা প্রভৃতির জন্স 
হইতে পারে ন|। তাই মানুষ যে সমাজের জন্মদাতা, তেমনি ইহার রক্ষাকর্তাও। আর 
এই সমাজ রক্ষণের মূলে কেন্দ্রিয় শক্তি হইল সাধুতায় ন্যায় অন্থমিহিত মানবিক গুণাবলী 
মানধলমাজে সাধুতাব আদর চিরদিনই ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে । 
কিন্তু সাধুতার প্রকৃতি নিরূপণের মানদগু যুগে যুগে পবিবতিত ও পরিবধিত হইয়াছে। 
অতীতকালের ধর্মনিভ্র স।মাজিক পরিবেশে সাধুতা বলিতে বুঝাইও ধর্মের বিধিনিষেধ 
মাশিয়া চলা। হহাব সহিত সম্যনিষ্ঠার স্টপরও গুরুত্ারোপ করা হইত। আর 
অসত্যবাদী অধর্মাচারাদের বলা হই» অসাধু। কিন্তু বর্তমানে অসাধু বলিতে অন্য অর্থ 
বুঝায়। সামাজিক ও রাষ্ট্িক জীবনের পরোপকাব্, মহৎ কর্ম, 
সদাচাব, সৎপথ চাত্ণ, ও সর্জঠাবে জাবিকানিবাহ করাকে এ কালে 
সাধুতার পরিচায়ক বলিয়। আঁভিহি'ত করা হয়। ইঠার বিরুদ্ধাচারণ 
অথাৎ জাল ভুয়াচুরি ও অসংপথে সামাজিক জীবনশির্বাহ করাকে এ যুগে অসাধুতা ঝলিয়া 
নির্দেশ করা হয়। 
সমাজবদ্ধ মানুষের সবাপেক্ষা বড় কম) হইল অপার শান্তি, গভীরতর শিয়ম-শৃঙ্খণা ও 
ছুনিবার হ্যায় ও নীতির প্রত অন্ুবাগ। ইহাদের ছাড়া সমাজ জীবনে সুগ-সমৃদ্ধি ও 
এশ্বয আনয়নেব চিন্তা করা যায় না। সাধুতা হইল সেই অন্তশিহিত 
এপ রা মানবিক গু, যাহার দ্বার। এই সকল উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। 
একের শীতিকোধ ও ন্যায়ান্থগত্য অপরের নিকট অন্থকরণ যোগা 
আদর্শদ্বরূপ বিবেচিত হয। ক্রমে ক্রমে তাহা বাক্তিচিত্তেব মারধৎ সমগ্রি'চত্তে সঞ্চারিত 
হইয়া নবতর অনুপ্রেরণায় সঞ্জীবিত কবিয়া তোলে । এ জন্যেই সমাঞ্জ জীবনে সাধুতার, 
উপযোগিতা নিঃসন্দেহাতী তভাবে অত্যন্ত গভীর । ইহা ছাড়া সমাজ জীবনকে বলিষ্ঠতর 
পৌরুষদৃপ্ত ও দৃঢ়সংবদ্ধ করিয়। তোলা যায় না। এজন্যে চিরদিনই সাধুত অপ্রতিহত 
বেগে সমাজে আপন প্রতিষ্ঠার পথ করিয়া লইয়াছে। ১ 
সাধুব্যক্তিরা একদিকে যেমন চিরদিনই সমাজে প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ও শ্রদ্ধা পাইয়া 
আপসয়াছেন, অগ্ঠদিকে অপাধুর! তেমনি উপেক্ষা লাগণা, ঘ্বণা ও অবজ্ঞার পাত্রম্বরূপ বিবে- 
চিত হইয়াছে। অসত্যচারী, অধাম়িক ও স্মাজশক্র এই অসাধু 
সাও ব্যক্তিরবা। ইহারা সংকীর্ণ মনোভাবের আলোকে সমাজ জীবনকে 
দেখে । ইহাদের চিন্তায় আপন স্থার্থসিদ্ধির উপায় ছাড়া অন্য কোন 
কিছুই আসে না। এ কারণে সমাজে ইহারা আত্মস্থার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও অনার 


সাধু অনাধুণ 
প্রকৃতি নিরূপণ 


পঞ্চশীলগও বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি কত 


মনোভাবের পৃষ্ঠপোষক | সমাজের কল্যাণ নয় অকল্যাণ, মঙ্গল নয় অমঙ্গল, শুভ নয় অশুভ 
আচরণই ইহাদের ক্রিয়াকলাপে প্রকাশিত পায়। সেইজন্য সমাজে কাহারও ভাল 
ইহারা *দখিতে পারে না। সাধুব্যক্তির মহৎ উদ্দেশ্কে ইহারা স্বার্থপর মনো" 
ভাবের আলোকে ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। অসাধুতার ষড়যন্ত্র ত এচগ্ুই 
হোকনা কেন, সমাজে তারা কোন (দিনই ম্যার্দা পায় না! আশা করা যাস বর্তমান 
_ত্তীতের ন্যায় ভবিষ্ততেও তারা সমাজে অবজ্ঞার পাত্র্বর্ূপই গণ্য হইবে। 

এ যুগের জটিল সমাজ ব্যবস্থায় সাধুতার উপযোগিতা লঘুতর হইয়া উঠিতেছে। নিত্য 
নূন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্জ নৈতিক সমশ্তার জাতাকলে দলি তমখিত ও বিপথস্ত 
হহয়া আপন অস্তিত্বকে টিকাইয়! রাগ। বর্তমান কালে বড়ই দুরূহ হইয়া ডঠিযাছে। তথাপি 
সাধুতার আদর্শগত মূল্যবোপ এখনও ফুরাইয়া যায় নাই। জটিলতাব মধ্য সরলতার 
সন্ধানের দ্বারাই সম্ভব জটিলকে সরল করিয়া তোলা। তাই সমস্যার বাহুল্যবোধে যেমন 

ভীত হওয়া আনগ্রচিত, তেমশিভাবে সমস্তাব গুরুত্বকে লখু করিয়া 
জীবনে সাধুতার রর চির 

স্বীকৃতি দানের ৪. দেখাও স্ব নয়। য। ভাল, যা শুভ, যা একের কল্যাণ, দশের 
উদ্-নির্দশ কল্যাণ আনিয়া দিত পারে তাহাই সাধু। এই সাধুতার জয়ই পরম 
কাম্য। জীবণের প্রতিটি মুড সাধু চি" সাধু কর্ম, সাধু উদ্দেশ্তকে 
গ্রয়োগ বরিবার চেষ্টায় উদ্যোগী হইতে হইবে। যতই বাধা-ধিপত্তি আসুক না কেন 

সমাজ জীবনকে পরিচালিত করিবাব সাধুতার পথ ছাডা জ্ম্য কোন বিকল্প পথ নাই। 
সমাজের সহিত নিখিড়তর এক্যের সম্পর্কোপশন্ধির তাড়নাই সাধুতার নিশ্চিত জয়ের 
পথ। এ যুগের মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন চাঁরণে অভ্যপ্ত। সমাজের মঙ্গল মঙ্গলের সাথে 
ব্যত্তিগত মঙ্গনা মঙ্গলৈর এক্স জাড়ত । অতএব ব্যক্তির চিত্তে সাধুতার 
ছু প্রতি অস্গুরাগ ও সমর্থন অপরের অনুপ্রেরণার পাথেয় । ব্যক্তিচিত্তে 
সাধুতার প্রতিষ্ঠাই সমাজ জীবনে সাধুতার ভবিষ্যৎ প্রতিষ্টা ও জয়ের সম্তাবন! আনয়ন করিবে। 


পঞ্চশীল ও বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি 


ডি বিশ্বের পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিলতর | রাজনীতির আকাশে দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের কালিমা অপসারিত হইতে না হইতেই আবার সুর হইয়াছে খিভিন্ন রাষ্ট্রের 
ধ্বংসাত্মক 1বভীধিকামণ্ডিত আণবিক অস্ত্রের পরাক্ষা। দ্বিতীয় 

1555 মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শান্তিরক্ষার সমস্যা বর্তমানে আরও গুরুতর 
আকার ধারণ করিয়াছে । জার্মান সমস্যা রাজনীতির আকাশকে আরও ঘোল। করিয়। 
তু'িয়াছে। তৃতীয় মহাযুছ্ধের যেন প্রস্ততি চলিতেছে দিকে দিকে শিবিরে শিবিরে । যুদ্ধবিধ্বস্ত 


২০৪ প্রবন্ধ-রচনা 


দেশের মানুষ আর এক বিশ্বদুদ্ধির আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া পড়িতেছে। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের শেষে মানুধ শান্তি স্থাপনের জন্য বিশ্বরাষ্্র সংস্থা বা রাষ্ট্রপঙ্ঘ্থ ঢ.]ব.0.) 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । কিন্তু তবুও শান্তির সমস্যা আরও প্রকট হইয়] উঠিতেছে | 
বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের এঁকান্তিক কামনাকে বিফল করিয়।৷ দিতেছে আজিকার 
বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। দিন ধিন শঞ্তিশালী আণবিক বোমা আবিষ্কৃত 
হইতেছে। শক্তি "স্ভে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল মাতিয়া উঠিতেছে। ফলে বামগ্র 
বিশ্ব এখন তিনটি শিবিরে বিভন্ত । প্রথমত সামাজাবাদী ধন্তান্ধিক দেশগুলি কায়েমী 
্বার্থ বজায় রাখিবার চেষ্টায় ব্যন্ত। পৃথিবীর দানা হ্গাধীন অঞ্চন তাহার! গ্রাস 
করিবার জন্য উন্মুপ। শক্তিশালী আণবিক১,ব!ম। মবিক্কাব ও তাহার পরীক্ষামূলক 
বিস্ফোরণ ঘটাইয়া নিজেদেণ শন্তুব পৰীক্ষা দিতেছে । দ্বিতীয় 
বিশ্বের বর্তম!ন প্র 
কারিতিতি শিবিবে বিশিষ্ট সমাজ বাবস্থ' গডিবাব জন্য তাহাদের '"*থ নীতি 
ও রাষ্ট্রীয় কাঠামে" গৃইনভাবে গঠনে প্রয়াসী হইয়াছে এবং নানাভাবে 
তাহাদের আদর প্রচারের জন্য েষ্ট। করিতেছে । ইহারা হইতেছে সমাজতান্ত্রিক 
শিবিরের অন্তর্গত। তৃতীয় শিবির গুপনিবেশিকতাব বন্ধন হইতে সবেমাত্র মুক্ত হইয়া 
ছুই শিবির হইত নিবপেক্ষ থাকিতে চেষ্টা করিতেছে । পপনিবেশিকতাবাদের কুফল 
তাহাদের নিকট আজ আর অস্পষ্ট নহে। এই তিন শিখিরের নেতৃত্ব তিনটি রাষ্ট্রের 
হাতে রহিদ্বাছে। সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের নেতা মাকিন যুক্তরাষ্, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের 
নেতা সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং নিরপেক্ষ ও শান্তিকামী শিবিরের নেতৃত্ব করিতেছে ভারত। 
অহিংসা, প্রেব ও মৈত্রীর ভিত্তিতে ১২৭৫৪ সালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পরলোকগত 
শ্রীনেহর ও চীনের প্রধান মন্ত্রী পপঞ্চশীল' বা পাচটি মূলনীতি প্রচার করিলেন। ছুই-হাজার 
বংলর পূৃবে ভগবান নুন্ধ প্রগরিত ধর্মেব মূলনীতি অহিংপা, প্রেম ও মৈত্রীর ভিত্তিতেই 
পঞ্চশীলের উৎপত্তি । এই পাচটি নীতি হইল £ (১) প্রত্যেক রাষ্ট্রের আঞ্চলিক এঁক্যের ও 
সার্বভৌমত্তের প্রতি প্রত্যেক রাষ্ট্রের শ্র্গাশীল থাকা ও স্বীকৃতি দান করা। কোন রাষ্ট্রের 
আগু্তপ্রীণ সাবূভীমত্ব অস্বীকার করিলে যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকে। 
'তাই সাবভৌমন্্ স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত অপরিচ্বাধ বলিয়া 
শ্বীকত। (২) পাবঝল্পরিক অনাক্রমণ | ইহ!র ফলে হিংসা দূর করা 
সহজসাধ্য এবং আন্তর্জাতিক শান্থি প্রত্ষ্ঠও সহজ শর হয়। (৩) কোন রাষ্ট্রের 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপ|রে অন্ত কোন রাষ্ট্রের হস্ুক্ষেপ না করা । আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিলে অপ্রীতিকর ঘটন] ঘটিতে পারে ও যুদ্ধও অশ্্ন্তাবী হইয়া উঠিতে পারে। তাই 
কোন রাষ্ট্রের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই উচিত ও যুক্তিযুক্ত । (৪) পারস্পরিক 
মঙ্গলসাধন ও সমত্রাস্থাপন। অনুনত দেশগুলিকে নিঃম্বার্থভাবে সাহায্য কর যেকোন 


পঞ্চগালের হ্রূপ 
এবং উদ্দেচ্ঠ 
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শক্তিশালী রাষ্ট্রের উচিত। ইহাতে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারম্প:রক বন্ধুত্ব ও সপ্তাব গড়িয়। 
উঠে। পরোক্ষভাবে ইহা পৃথিবীতে যু দ্ধর আশঙ্কা দূর করিয়। বরং শান্টি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা 
করে। | ৫) শান্তিপূর্ণ সহ-মবস্থান। এই নীতিব দ্বারা যে কোন রাষ্ট্র যে ফোন্ভাবে 
তাহার সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করিতে পারে । তাহা ধনতান্ত্রিকই হোক শ্রার সমাজতান্ত্রকই 
হোক । তাহার জন্য পরম্পবের প্রতি পরস্পরের শ্রদ্ধা হাবানে। উচিত নহে । ধনত্ন্্ বা 
পু'জিবাদী সমাজ-রাষ্ট, সমাজবাদী রাষ্ট্র বা যে কোন নীতিবা'দী বাষ্টপরম্পর বন্ধুভাবেই বাস 
করিষ্ু5 পারে । প্রত্যেক রাষ্ট্রেবই "হাহা: বাষীয় পরিচালন। বাবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা ও নৈতিক 
সহনশীলতা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয় । 

আজিকার দন্দ্ি্ পৃথিবীব বুকে ঘখন শান্তি বক্ষা একটি বিরাট জঅমস্তারূপে বিশ্বের 
শান্তিকামী মানুষেব ঝাঁছে গ্ুকট হইয়া উদ্িধাছে, খন 'পঞ্চশীল, নৃতন আশার আলোকে 
উদ্ভাসিত হইয়া দেখা 'দয়াছে। দুই ভাঙ্গার বসব পুবে ভারতবর্ষ সঙ্গী্ণ ব্যক্তিস্বার্থ ও 
হিংসা দূৰ কবিবার জন্য এ নীতিব হঙ্গি ০ ধিয়াছিল, তাহা আজ বিশ্বে কাছে তুলিয়। 
ধবিয়াছে।, শাবান বৃদ্েব 'পঞ্চশীল? নী-ওর উপব ভিত্তি করিয়া যে 
পাচটি নী।তখ ডুব হহ্খ1তছ) ভাতা বশশান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা 
কষ্ধিণে। হহাণদর মপ্যে বিশ্বেব শা'গ্তকাশী জাতির শান্ঠি গ্র্্টাব একাপ্ঠিক আকাজ্ষা 
পুরণের প্রতিএ্াতি রহিয়াছে । প্রাঙ্ঞাত বহিয়াছে বিশ্বের বউমান ছুযোগময় পরিস্থিতির 
অবসানের । তাহ আ'জকার দিনে তৃতীয় নিশযুদের সন্তাবশা হয়া বিশ্বের আকাশে- 
বাতাসে আগবিক বোমার ধূমাঞ্ষিত কালিমা যগন পারব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে তখন তাহাকে 
মুছিয়া ফেলিতে একমাত্র পঞ্চশীল সহাযতা করিত সবে | একমাত্র ইহারই ছরা বিশ্বে 
শান্তির বাণী সিঞ্চন সম্ভব। ইহা ছাড়া আব কোন পথ নাই। 


উপসংহার গু 


্ 
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সুদূর অতীতকালে বিশ্ব যখন তমিশ্রার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তখন হইতেই 
ভারতবর্ষের ধ্যান-ধারণাব অপূর্ব বিকাশসাধন ঘটিয়াছিল। তাই আধ্ঝষিদের মুখে ধ্বনিত 
হ্ইয়া উঠিয়ুছিল অথও ব্রদ্ধের স্বরূপ, প্রেম-মৈত্রী ও অহিংসার বাণী। যুগে যুগে কোন 
সংকটের মুহূর্তে ভারতের খধি ও যুগ প্রবর্তকেরা ভারত তথা বিশ্বের 
মানবগে।ঠীকে তাই শুনাইয়! আসিতেছে অখণ্ডতার বাণী প্রেম-মৈত্রী 
ও অহিংসা । তাই আঙ্গ ও যখন বিশ্বে হিংসা-হলাহলের উন্মাদনার বিষাক্ত নিশ্বাস আকাশ- 
বাতাস পরিব্যাপ্ত কবিয়া তুলিতেছে, তখন ভারত বিশ্ববাসীকে শাস্তি, প্রেম ও মেত্রীর 
ব্্ধনে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। 


প্রারস্তিক ভুমিকা 


৮৪ প্রবন্ধ-রচনা 


ভারতের পররাষ্ট্রশীতির ভিত্তি হইল প্রেম-মৈত্রী ও অহিংদা মন্ত্র। মাহার দ্বারা আজ 
প্রচারিত হইয়াছে পঞ্চশীলের নীতি। যাহার ছবাবা আঙ্িকার পৃথিবীর চরুম সংকটক্ষণের 
জা অবস।শ সম্ভব জে: যুদের উহার ৃ্ীভৃত হইম্ব* শান্তির 
ৰ আলোকে বিশ্বধানী ডদ্বোধিত হইতে পারিবে, ভারতের বর্তমান 
নীতিতে বিশ্ববাপীর বিশ্ব।স জন্ম।ইতে পারিলে । তাই ভারত আজ তাহাব এই নীতি বিশ্ব- 
বাসীর সম্মুখে উপস্থাপনা করিয়াছে । রর 
বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল । নানারূপ সমস্য আসিয়া আন্তর্জা।তক 
পরিস্থিতিকে জটিলতর করিতেছে । এক্দকে কাশ্মীর সমস্যা, কঙ্গো পরস্থিতি, জার্মান 
সমস্যা, ভারত-টীন সীমানা বিরোধ প্রভৃতি। অন্যদিকে বড় বড় শক্তিগোঠী ক্ষুদ্র শ্তি- 
গুলিকে নানারূপ অবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখে তুলিয়া তাহাদের মনে 
নি, ভাতিব সঞ্চার করিতেছে। বিশ্বের প্রধান প্রধান শক্তিগুলি মারাত্মক 
আগ্েয় অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আপু আপন শক্তদন্ত প্রচার করিতেছে । 
ইহার ফলে ঠাণ্ডা লড়াইকে যেন অ'রও দ্বিগ্তণ করিয়া আব একটি বিশ্বলংহাবী যুদ্ধকে 
তরান্বিত করিয়া তুলিঠেছে। 
এই আবস্থায় ভারত শান্তি ও মৈনী স্থাপনের জন্য চেষ্টা কবিতেছে। বিশ্ববাযীর 
মনে মৈত্রী, অহিংসা ও মানবতাবোধ উদ্বুদ্ধ করিধাব জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। যাহাতে 
বিশ্বের মানুষ যুদ্ধের হিংসা উন্মত্ততা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে 
১৯৮৯৪১৮ পারে। এই নীতির বলেই ভারত বর্তমান সভ্যতাকে ধ্বংসের পথ 
হইতে ঝচাইবার জন্ঠ ভারতের পঞ্চশীল নীতি অনেক সহায়ক 
হইয়াছে । বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ তাই ভারতের এই নীতিকে অভিনন্দিত ও 
গ্রহণ করিয়াছে। বান্দুং সম্মেলনে তাই ভারত শাস্তি স্থাপনের বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ. 
করিয়াছিল। 
সীমান্ত বিরোধ লইয়] চীনের পররাজ্য গ্রাসের নীতি আজ বিশ্বে এক ত্রাসের সর 
করিয়াছে। তাহা দূর করিবার জন্য ভারত ও চীন এই ছুই 
রিনা দেশের নেতার মধ্যে শীগ্রই একটা আপোষ মীমাংসা হওয়া একান্ত 
প্রয়োজন। অনুরূপভাবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্ কিছুট। 
বিরোধ আছে। যত শীন্ত সম্ভব তাহারও একট| মীমাংসা হইয়া উভয় দেশের ভ্রাতৃত্বের 
বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত । 
বিশ্বশান্তি গ্রত্ঠায় ভারত যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা! সত্যই আশাজনক। 
কারণ ভারতের বৈদেশিক নীতি স্বাধীনতা ও শ।স্তির নীতির দ্বারা পরিালিত। ভারত- 
পাকিস্তান সীমান্ত বিরোধ শাস্তি ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে মীম হইয়া যাঁইবে। কারণভারত 
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জানে যুদ্ধের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হয় ন]। যুগ যুগ ধরিয্বা এই নীতির দ্বারাই সে 
, বিশ্বে শান্তি স্থাপন করিয়া আসিয়াছে এবং বিভিন্ন দেশের মানুষ ভারতের জয়গান গাহি- 
য়াছে। যুগে যুগে তাই আক্রমণকাবী রূপে বু জাতি ভারতে ছুটি! 
আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, আবার কালক্রমে তাহার! 
ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির সহিত এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে । বিদেশীবা শত্রুর ভূমিকা" 
ঈনিয়া আসিয়াও এখানে পরম মিত্ররূপে মিলিয়! গিয়াছ্ছে, এইরূপ ষ্টান্তেরও অভাব নাই। 
তাই স্ত্্রত যে কালক্রমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে এবং বিশ্বদভায় আবার 
শ্রেষ্ঠ অ(সন লাভ করিতে পক্ষম হইবে, তাহ নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। ভারত আবার 
বিশ্ববাসীর কাছে পুণ্য তীর্থরপে পরিগণিত হইতে পারিবে । 


উপসংহার 


কলকাতায় বর্ষ! 
[ চলত ভাষায়] 


বর্মা অ.মাঞ্জব মনে কল্পনার ডৎস। বপাকালে কবির কাবো ঝব্ণা ধারার 
্্র&। কালিদাসের আমল থেকে আজ পযন্ক খধা আমাদের মনেব গোপন ছার 
উন্মুক্ত করে দেয়। যখন বাধ্রি দুয়ার বন্ধ থাকে তগন মনের দুয়ার খোলে । নানা 
কবি নানাভাবেই বর্ধাকে বন্দনা করেছেন । তাদের কল্পনায় ভেসে 
এসেছে অমরাবতী--ঞেসে এনেছে ঝাপসা গাছপালার ছবি। তারা 
বলেছেন, “কইগো! কই মেঘ উদয় হও? । তারা মেঘের কাছে প্রার্থনা করেছেন, 'অংগে 
অংগে বিথারী চলে যাও অংগে হর্ষের পড়ুক ধুম! । 
বর্ধাকালের ছবি আমর! অনেক দেখেছি। অনেক পড়েছি এত্ত দাদুরী ডাকে, ফাটি 
কাওত ছাতিয়ঃ । অনেক তাকিয়ে দেখেছি 'কালিমাথা মেঘ ওপারে ঘনিয়েছে”। গগনে 
মেঘের গজ ন শুনেছি । বাদল হাওয়ায় মনে পড়েছে ছেলেবেল 
গান, 'বৃটি পড়ে টাপুর টাপুর" । যুগ যুগ ধরে আমরা রী 
মোহিনীরূপে মুগ্ধ। কিন্তু হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল'। আজ আর 
আমাদের বর্ভীর তূবনমোহিনী রূপ চোখে পড়ে না । আমরা কলকাতা বাী। কলকাতার 
বর্ধা যেন এক অন্য লৌক-_অন্য মন, অন্য নগরী। তার চলায় চপল নৃত্য নেই, 
বিল্থিল্‌ হাস্, ঝিরিঝিরি লাস্ত নেই। কলকাতার বর্ষা বাউুলে। তার হাতে কখন 
শিলের টিল, কখনও ঝিরঝিরানির ছা'চফোটানে! মরস্থম, আবার কখনো বা লোককে 


বেকুব করেই তার আনন্দ। 
কলকাতায় বধ কোন দয়ামায়া নেই। বর্ধার কোন আগমন প্রত্যাগমনের হদিস 


প্রারস্তিক হুচন। 


ব্র্ধার বিচিত্র অনুস্তি 


৩৮ প্রবন্ধা?চনা 


নেই। হঠাৎ এলো-_হঠাৎ হারিয়ে গেলো। কি জানি কি হোল তা জানতে না জানতেই 
ভিজে যেতে হয় বেড়ালের মতো। বর্ধাকালের সারাদিনে স্থ্ষের মুখ দেখার জো 
নেই। সারাদিন যেন আমা পাতালবাসী। কখনও যে সকাল 
গড়িয়ে ছুপুব আসে, দুপুর গড়িয়ে বিকেল তা জানা যায় না। বৃষ্টির 
আতিশয্য প্রায় স্কুলে স্থুলে রেনি-ডে । শিয়ালদহের ফুটপাতের ঘরগুলো যেন ইতালীর 
দ্বীপবাসী সম্প্রদায় কিংবা ঠেলাগাড়ীব ডপবে চডে গমনরত অঞফ্িসয.ত্রীদের দেখে 
আমা'দব কাশ্মীরের নৌকাগৃহেব কা মনে পড়েযায়। কলকাতার ব্যার কো! প্রাণ 
নেই। কাদা মাব ধুলোর জঞ্জালে যখন জলেব ফোয়ারা এসে দুইয়ে নিয়ে যায়, 
তখন কলকাতার পথে হাটা-চলাও ছুঃমাধ্য। বাড়ীব সংগে রিক্সা সেতুবন্ধন করে: 
তবে বর্ধার হাত থেকে গৃহাগত প্রাণের জলম্পশ থেকে নিজেদেও বক্ষা গরেন। এই 
বর্ষায় টালা থেকে টালিগঞ্জ, বালি থেকে বালীগঞ্জে যেন গঙ্গার জল স্থানান্তরিত হয়। 
যাত্রীরা মেরুপথযাত্রী। হাটতে হাটতে বৃষ্টি এসে যাধ-_গাডী বারান্দার তলাম দাড়িয়ে 
আত্মরক্ষা করেন_-.পই হও্ভাগার দল। আরব বৃষ্টির প্রকোপ কমলে তাদের 


কলকাতায় বর্ধার রূপ 


যাত্রা স্বরু। 
এই কল্কাতার বর্ষা সাত্যই স্ষগ্িছাড়া। তবুও এই বর্মাব কলযাণে ছোট েলে- 


মেয়েদের মনে এখানেও জেগে ওঠে এক রডীন কল্পশা। বর্ধাব জলে ভিজে তার। কাগজের 
নৌকা ভাষায়, লিখে রাখে তাতে আপনার নাম। দলবেঁধে জুতোর শতিস্তিতে জল ভরে 
নিয়ে এসে শুকনো দালানে বন্যা বইয়ে দেয় । ছাদের নাল[র হাতীব শুড দিয়ে ঝরাজলে 
পরম আদরে বালতী পেতে দেয়, দাদার গামছা নিয়ে মাছ ধরতে ছুটে যায় ন্দী-নালার 
মাঝখানে, উপছে পড়া পুকুরের ধারের নর্দমায় । ছোটাছুটি, জলছেটানের নানা খেলায় 
তাদের মত্ততা। 

বয়স্ক! মাতে অন্য খেলায়। ব্ধার আবির্ভাবে জল সপজপে জামা নিউড়োঙে 
নিঙড়োতে তারা গিয়ে পৌছায় চায়ের ধোকানে। ফুলুরী আর চায়ের পরিমাণে বিক্রেতার 
টক যায় ফুরিয়ে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির গল্পে তার] মত্ত হয়ে পড়েন। বেশি 
চলে কলকাতার মাঠের ফুটবল খেলার গল্প। 

তবুও কলকাতার বর্ষা ঢের বেশী ভালে।। অনেক বেশী ভালো! গ্রামের ূ্যার চেয়ে। 
যদিও বর্ষায় টিনের চাল ফুটে! করে অনেক বাড়ীতেই জল পড়ে, যদিও কলকাতায় পথে চলাই 
দায়, তবুও গ্রামে বর্যার প্রকোপে" ঘরে থাকাও নানা অস্থুবিধ]। 
গ্রাম্য বধধার জলের প্রকোপ ঘরের মধ্য এসেও উৎপাত করে। সাপের আর 
'সম্গে পার্থক্য রঃ 

ব্যাঙের ডাকই নয়, নান। পোকামাকড়ের আমদানী বর্ষায় পল্লীগ্রামের 


একটি বিচিত্র বীভৎস সম্পদ। বর্ষায় কলকাতায় নিজেদের, ক্ষার অনেক অন্ত 


* কলকাতায় ব্ধ ২৯ 


আছে। গাড়ী বারান্দা, দোকান,--প্ল্ীগ্রামে স্টোর ব্ছলে গাছের ছায়া অনেক 
ক্ষেত্রে স্বল। 

কলকঠতার বর্ষা সকলের মনেই নতুন ইলিশ মাছের কল্পিত গন্ধ নিয়ে আসে । দূর 
গ্রামের চাষের টাটকা ফসল কলকাতার বাজারে চাহিদার হার বুদ্ধি করায়! 
কলকাতার প্রখর একঘেয়েমির জীবনে যেন একটি মিষ্টি চুদ্বন। 
প্রাত্যহিক জীবনে বর্ধা সকল অসুবিধা সত্বেও আমাদের মনে 
একটি নতুন সুরের আমেজ তৈরী করে। কোন যোডশী হাতে 
রবীন্দ্র-রচনাবলী নিয়ে পড়তে-বদেনন: 

গগনে গরজে মেঘ ঘণবরষা 
. ৪. কলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা 

কখনো বুদ্ধ মেধদূত খুলে সুরু +রেন-মআষাটন্ত। প্রথম দিবসে কিংবা যৌবনোদ্িত 

ঘুবতীরা ছ!দের আপ্দিনায় দাডিয়ে সির নিজেদের 'হংগে বর্মাকে আহ্বান করেন। 


ঙ 
সহর জীবনে 
বর্ধার ভাব 


অবেলায় বাচ্চা. $ছলেটা মায়ের শত বুনি ডপেঙ্গী করে টিজতে এাকে_-মেঘে মেঘে 
হারিয়ে যেতে শেহ মানা । আপন মনে সগ্য সংগী বত কিশোরী গান পরে-কাোথাও 
আমার গাখিয়ে ধাথর নেই মানা ।? বর্ণার তৃষ্তাকে লক্ষ্য কবে কোন কিশোব কবি 
হয় ত কবিঠা লেখে মনেব গোপন কথাকে সাজিথে । আবার ঞ্লকাতাম্ব বধাকে নিয়ে 
অদ্ভুত একটি কবিতাও পড়েছি_কোন কবির । 

“হায় ওগো বুষ্টি - 

তুমি বড় মিষ্টি 

আসবে না আজকে পাওনাদার 

মেটাতে হবে না আজ বায়ন। তার ।” 
কলকাতার বর্ধার একটি অংশ খালি পড়ে থাকে। চিত্রগুহে লাইন ধরে টিকিট 
কাটার যেন ভাটা পড়ে। তবুও অস্তুত কলকাতার ফুটবল খেল।। অসম বৃষ্টিতেও 
এখানকার লর্ডস গ্রাউও, গড়ের মাঠে তিলধারণের স্থান থাকে না। 
কলকাতায় বর্ষ! তাদের মনোযোগের সামান্থতম হানি ঘটাতে সাহস 
পায় না। ধবশেষ করে ইঞষ্উবেঙ্গল-মোহুনবাগানের থেলায়। ভিজে বেড়ালের মত 
ভিজলেও বর্ধার ভিজে বেড়ালমনন্রু তাদের কোন ক্ষতি করার স্পর্ধা রাখে না। 
অস্তুত এই কলকাতার বর্ষ । কখনো করুণ, কখনো! অরুণ, কখনো! মিষ্টি, কখনে। হটিছাড়া। | 
সারাদিনের বৃষ্টির জলে ভিজে সদ্ধ্যেবলায় ঘরের দাওয়ায় এককাপ চা বড় ভালে! লাগে 
--ভালে লাগে খিচুরি আর ইলিশমাছ। কিন্তুকই সে ঠাকুরমা, কোথায় সাতভাই-. 
চম্পা, কিংবা শংখমানু্ী অ কিরণমালার কাহিনী, ঠাকুর্দাদার ঝুলি,_-'সামনে 


র-৮৯৪ 


শেষকথ। 





৯০ গ্রবন্ধীরচণা 


দিকে গুড়গুণ়ট। পেছন দিকে পা'--কই সে ভুতুড়ে গল্প। কই সে টিম্টিমে মাটির 
প্রদীপ । না, হাঁরয়ে গেছে দেই কিরণমালার কাহিনী, কলকাতার ফ্লেই বর্ঘ' নেই। 
তবুও গভীররাতে সাপিতে যণন জল পড়ে, ঠ/২ আওয়াজ হয়__তখন বিছানায় স্বপ্নেব 
কোলে মন যদি হারিয়ে যায় যাক_কলকাতার বর্মায় এটুকুই সার্থকতা (৯ 


॥ ভবিষ্যৎ অধ্যয়ন ও কমজীবনের কিরূপ পরিকল্পন! করিয়। 
তুমি উচ্চতর মাধ্যমিকের পাঠক্রম বাছিয়! লইয়াছ ॥ 


[ উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬৩ ] 


ছোটবেলায় মাব মুখে শুনেছি £ মনের গ্েপন উদ্দেগ্ত নাকি কাডিকে জানাতে নেই" | 
তঃ জানালে নাকি সে উদদণ্ত কোণ!পন সকশতাব আলে। পায় ন। | তাই আমার উচ্চতর 
পাঠক বেছে নেবার উদদহ্ ফাস কৰে দিতে কিএট! দ্বিণ আগছে | হয়ত বা মায়ের সে 
শিষেধ একট। সংস্কাব মাত্র । (জান, তার নেই কোন বাস্তবভিন্তি। 
তবুও মনে দিবাজাগে। কাখণ কি? যদ সত্যকবা বলতে হয়, 
যদি নি মনের কথ" বাক্ত কবতে হয় তাহলে এর একটিমাত্র উদ্তব আছে: জাম 
এখনও তা ভাবিনি । কারণ ভেবেচিন্তে অধ্যযণ বরতে হয়_-এ কথাসব আমি অবেশ্বাসী | 
আর কর্মজীবনের পরিকল্পনার প্রশ্ন ? সে ত একটা কথাব কথা মাত্র। প্ররুত সমণ্টার 
মুখোমুখি দাড়িয়ে কহ উচ্চ তর স্বপ্ন, কঠ মহত্বর কর্মজীবনের পরিকল্পনা কেমন কবে ভেঙে 
চুরমার হয়ে গেছে--তার অনেক গোপন ইতিহাস আমাব নখদর্পণে। তাই সরাসরি এর 
উত্তর দেওয়া সম্তব হল না বলে আমি দুঃখিত । . 

তবুও প্রশ্নকর্তা তা পরীক্ষক মহাশয়ছয়ের জিজ্ঞসাকে সরিয়ে দিয়ে গা বাচিতে 
চলবার মত ছুঃল'হদসিক এ্যাডভেঞ্কাব পেখানোব ষেকি বিপদ তাও ভাববার মত । তাং 
বলছিলাম আগে উদ্দেশ না বেছে কর্মজীবনের গোলক ধশধায় 
অকারণে রেসের ঘোড়ার মত দৌড় করে নেবার কোনই সার্থক 
নেই। আসলে একট!র পর একটা ক্লাস এত দ্রুত টপকেছি যে-কোন দিনই কোন 
উদ্দেষ্ট:ক বড় করে দেখবার মত অবসর জোটে নি। সে কারণে উচ্চতর ঈষঠক্রম বেছে 
নিয়ে যেদিন বিজ্ঞানের ক্লাসে যোগ দিয়েছিলেম__সেদিন অত তলিয়ে : টি দেখেনি 
এখন শুনছি বিজ্ঞান পড়লে নাকি এ যুগে স্বর্গ হাতে যা | ডাক্তার, ছর্জিনম্বার, 
টেকনিসিয়ান__-আরও কত কি হওয়া যায়। আমি কিন্ত অতশৃত ভেবে দেখেনি । এর 
পেছনেও ছুটে কারণ ছিল। প্রধম কারণ আমার বাবা-ম। নং । আর দ্বিতীক্ 


দরা*৫৮৮-+ পপ আআ 


* প্রবদ্ধকার অর চুমা বহর র বহর সৌজন্তে। 


প্রারন্থিক টি 


উদ্দেশ্য 


অচ্চাষ গরযু্চত চজ রায় বি 


কাবণ আমি সেক্ধপ অসাধারণ ছাত্র নই। 'এ ছুটো কাবণেই আমি শিজের জন মোটেই কিছু 
* নিন্তা করিনি । 
দেখছি লাবা-মা, প্রতিবেশীদের জীণশসাত্র'ব রূপ। কত শিতানৃতন জমস্যা এসে 
দিনের পব দিন তাদের টির হিন্র শ্বাপদেখ মত লেলিহান জিহব' প্রসারিত কবছে_- 
দুণেছি তা । দেখেছি ক্ষুণার জালায় কেমন পথে গকীপ বাপ তাব একমাত্র ছেলেকে 
রাস্তায় শ'ছডে মেরেছে! এখনও চোখে হেসে আছে সেই হতভাগ্য 
বেকাব যুবকটির দুগচ্ছবি। যার দবপ্ন ছিল বিরাট পরবার পোষণ 
+রে সুখের হাসি হাসবে। কিন্ত শেষ পবিণতিতে সে কিন! করল আত্মহত্যা। তাই 
৭ ঘুগেব কবির মুখে 2 ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী ব গগ্যময়, পুণিমা ব চাদ যেন ঝলসান রুটি।, 
এতসণ শু-নও যণ্দ কীীবও মন গ্রথ জার্সে, অ'মি কেন উচ্চ হব মাধামিকেব পাঠক্রম 
;-ছ নেবার আগে ভবিষাৎ অধাযন ও কর্মজীবন পরিকল্পনা স্থির করে শিইনি)--তা 


টি 
চি 


খগ, রঃ সমগ্তা] 


হুল তর উত্তর আমি দিতে পাবব না। ভদ্বস্তৎ যেখানে অন্ধকার 
নিশী। রারেব বাতিবিক। সেখানে উচ্চ হর স্বপ্ন বা মহত্বব আদর্শের 
পঢ কথ! বলা-_স্ঈ, ভাপনিনান মাত্র। সমস্যা চিবধিন্ই থাকবে--একথ! সত্য। বে 
হাতেষ্জুয়ে পডাব কোন মানে হয না| সর সয় যদি প্রতিট বাধার মুখোমুখি দাড়িয়ে 
সর্রিধ হযে, ছুরখ প্রাণাথেগে, গগীবহব অসম বশ্বামে ভব কবে জীবনপশে এগোন যায় 
'ত' হলে হয়ত বা সমন্যার বাঝ। কিছুটা মুন্ত কব বাবে । অবশ্য এ সব কথা মুখে বলা 
মত সহজ কাজে পর্ণ কবা তহটা নয়। 
কেবল একটা প্রবল আকাজ্ফ; থাকলেই যে কোন বিবয়ে সক্ল হওয়া যাবে তা নয়। 
»পিণ্ধব অন্য সাপনার প্রযোজন। “মামি বড় হব, মানুষ হব, দেশের ও দ্রশের উপকারে 
নিযোজিত হব" --এগুলই হশ মাথার কর্মকসীনের চিবদদিনের পরিকল্পনা । অ'র ভাব জন্য 
টা যুগোপযোগী চিন্তার সাথে পরিচিত হওয়া দবকার। দরকার রয়েছে 
ছুজেয় তার রহগ্তবদ্ধন গ্রপ্থি উন্মোচন কববার মত প্রথর জিগীষ। বোধ । 
আমার মনে তাও বয়েছে। তবে সেটাব পাথ*তা-ব্র্থতার স্বরূপ অদৃধ ভবিষ্যতে আমার 
বাক্তিণ হ শানে 'নাবার স্থযোগ এলে জানাব নিশ্চই | 


আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 

“ হীর্ল ব. গর, ১৯9৪৪ 1 

তত সভ্যাত' ও সংস্কতর সংস্পর্শে বাঙালী মনীষার সর্বম 
হশতহ্ী ধরির! পবাধীন তার প্রনি বহন করিয়া জাতি 
রাইনাছিন। এক্কাদিক্রমে বহু ক্ষাজন়! মহাপুরুষ 


ধুর করবণেব উপাষ 


উপবংহার 







উনবিংশ শহান্দীতে 
বিচাশ দ্ভবিত হইবাছির। 
অশিশাদ এ, আজম টব 


১২ প্রবন্ধ-রচন 


জন্মগ্রহণ করিয়া জাতির অন্তরে সুগভীর বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের সঞ্চার করিয়াছিলেন । 
বিশ্বের অন্ান্ত ন্ুসভ্য ও উন্নত দেশবাসীর নিকট জাতির গৌরব ও প্রতিষ্ঠার ্বর্ণো জ্বল 
অধ্যায় মেলিম্ব। ধরিবার জন্য তাহারা উদ্বৎদ্ধ হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানের উন্নতি'ব্যতিরেকে 
| যুগের ছূর্দম ছূর্বারগতির সহিত তাল মিলাইয়া চলা কষ্টসাধ্য। দে 
প্রারতিক হুমিকা কারণেই চাই জান-বিজ্ঞানের সাধনা। সেই প্রেরণাই আমর! 
লাভ করিয়াছি প্রফুলচন্দ্রে নিকট হইতে। তিনি ছিলেন তারতের আধুনিক বিজ্ঞান 
সাধনার হোতা এবং রসায়ন শিল্প বিজ্ঞানের প্রথম পথ-প্রদর্শক। 

১২৬৮ বঙ্গাব্দে খুলনা জেলার বাড়ি গ্রামে প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম হয়। তাহার পুব- 
পুরুষদের সমৃদ্ধির ক্ষীণশিখ। তাহার জন্মকালেও ওজ্জবলিশ ছিল ।« তাহার পিতা হরিশচন্দ্ 
রাম্থ সর্বপ্রকার গোড়ামি ও কুসংস্কারবোধের বিরোধী ছিলেন। শৈশবে প্রফুল্লচন্দের 
হৃদয়ে পিতৃপ্রভাব সঞ্চারিত হইম্বাছিল। পরবর্াকালে উহা তাহার ভবিষাৎ গ্রস্তরতির 

পথে অন্যতম সহায়ক ডপার্গত্শনপে কাজ কবিয।ছিল। নয় বসথ 
০৮০ বয়সে পাঠশালার অধ্যয়ন ৫শধ করিয়া তিনি তাহার পিতার সহি 
কলিকাতায় চলিয়। আসেন । প্রথমে ইয়ার ও পরে আলবাট স্কুলে পাঠ শেষ [বির 
অবশেষে তিনি ১৮৭৭ খুষ্টাব্দে মেট্রোপলিটন স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
শৈশব হইতেই প্রফুলচন্দ্র রোগে ভূগিয়া অত্যন্ত ছুবল ব্বাস্থোক অধিকারী ছিলেন । রগ 
দেহ ক্ষীণ স্বাস্থ্যকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ গণ্য কবিয়া সোর্দিন হইহই তিনি 'অধ/বসায় পরিশ্রম ও 
অনুসন্ধিংসার দ্বারা চালিত হইদ্থাছিলেন। 

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 'গিলক্রাইষ্ট' বুত্তিলাভ কারয় প্রফুল্লচন্দ্র উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলাত 
যাত্রা করেন । বিলাতে এডিনবর! বিশ্ববিদ্ালয়ে তিনি পদাথ বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্বিগ্যা ও প্রাণি- 
বিদ্যা অধায্নন করেন। অবশেষে ১৮৮৮ থুষ্টাবধে তিনি আজৈব রসায়নে বিগ্ভায় ডি. এস. পি. . 
উপাধিলাভ করিয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। স্বীয় উদ্ভাবনী 
প্রতিভার দারা পরিচালিত হইয়৷ অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ছাত্রমহলে বেশ জনপ্রিয়তা 

অর্জন করেন। ১৮৯৬ থুষ্টাবে “মাকিউরিয়াস নাইন্ত্রাইট' নামক একটি 
0 যৌগিক পদার্থের আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিক অঃ তি আলোড়নের 
কৃষ্টি করেন। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর যোগ)তার সহিত প্রেসিডেন্সী কলেজে ফু্রী)াপনা করিয়া 








বিনে: বিগ 
বসায়ন বিভাগের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া উর্মির উহার ্রীবৃুছিসাধন 
করেন। দেশের শ্রমশিল্পের উন্নতি ও কর্মসংস্থানের হুর্িরিদিকে তাকাইয় তিনি 


বিদ্রোহী কবি নজরুল ২১৩ 


চিরকূমার, নিরহংকার জানান্রাগী প্রকুল্নচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি অতুলনীয় । অতীত 
ভারতের এঁতিহের গৌরবোজ্জল অধ্যায় তিনি হিন্দু-রসায়ন বিদ্যার ইতিহাস প্রণয়ন 
করিয়া প্রকাশিত করেন। সংগঠনমূলক কর্মের ক্ষেত্রেও তাহার বিরাট প্রতিভার কাজ 
কবিয়াছিল। তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল জীবনষাপনে অভ্যন্ত ছিলেন। আপদে-বিপদে 
১সব সময় তিনি দেশবাসীর পাশে পাশে থাকিতেন। ১০২২ খৃষ্টান উত্তর বাঙলাফ় 
'বন্যাপীডিতদের সাহায্েব জন্য তিনি যে প্রচেষ্টা দেখাইয়াছিলেন, উহাতে তাহার স্বদেশ- 
প্রাঞি সু পরিচয় খুটয়া উঠে। তিনি বলিতেন, “আমরা বাঙালী নই-_আমর। 
মানুব_যুগে যুগে দেশে দেশে যে মানুষ হয়েছে কাজ করেছে, স্থৃতি চিহ্ন রেখে গিয়েছে 
_-আগরা ভাগের ভাই ৷ আমরা বিশ্বের সর্ববিধ সত্যের সর্ববিধ ধনের সমান অধিকারী ।” 
মহাত্ম। গান্ধীর খদ্দঞ্চ প্রচাব ও অস্পৃশ্ঠতা বর্জনের আন্দোলনে 
তিনি জড়িত ছিলেন । বিজ্ঞানের সাধন করিয়াও তিনি কোনক্রমে 
একথা বিস্ৃত হন নাই যে, দেশ-জাতি ও মমাজের প্রয়োজনে তাহার যথেষ্ট দায়িত্ব 
ও কর্তব্য বর্তমান রহিয়াছে । ইহাই চুইল তাহার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব । 

উানশ শত?কর চাব দশকে তিনি পবলোক গথন করেন। নিজ আত্মধলঃ চরিত্র 
মাক এবং কর্ষনিষ্ঠায় যে মহতী আদশ তিনি দেশবাসীর নিকট রাখিয়া গিয়াছেন, ইহ] 
চির অগ্রান। শাহাব আঙন্ম লালিত বাসনার প্রত্ষ্ঠাই জাতির 
সবতোময় কল্যাণ ড|কিয়া আনিবে। হাই পৃথিবীতে জাতিগত 
_এীতিহা ও বৈশিষ্ট্ের স্থপ্রতিষ্ঠাব জন্য তাহার বাণী, “পৃথিবীতে বাচিতে হইলে আমাদেরও 
বিবেক ও বিচাব শক্তিকে অন্থবে স্ু প্রতিষ্ঠিত করে চিরাগত অনেক বিষয়ের মূলে কুঠারাঘাত 
করে জীবনের পথে অগ্রসর হতে হবে। অন্ত কোন পথে শরেয়ের সন্ধান মিলবে না)” 


চরিত ও কুতিতত 


উপসংহার 


বিদ্রোহী কবি নজকুল 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন রবি-রশ্মির উজ্জ্বল আলোকে বাঙলাব সাহিত্য- 
গগন দোদীপ্যমান, যখন মেহ আলোকের অন্তরালে উদীয়মান কবিগণ আত্মগোপন 
করিলেন, ঠিক /হ সময় একু উজ্জল মশাল হস্তে বাঙলার সাহিত্য মঞ্চে আবিভূ্তি 
হইলেন এক্স্টীক্তিমান কবি--কাজি নজরুল ইসলাম । বঙ্গভাষার কাব্য ও সাহিত্যের 
প্রাঙ্গণে তাহার এই আকম্মিক শাবির্ভাব সত্যই এক অবিম্নরণীয় 
হস। তাহার লোকোত্তর প্রতিভার স্পর্শে আমাদের 
মাণে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । 
[ন জেলার আসানসোল মহকুমীয় চুরুলিয় গ্রামে আমাদের 










প্রারস্তিক 


সাহিত্য ঠাণ্ডার বহুল 
ক্ষেত্রে নজরুলের না 
বাঙলা ১৩০৬ 


এ প্রবন্ধ-রচন' 


এই জনপ্রিয় কবি নজরুলের জন্ম হয়। কবির পিতা ফকির কাজি আহম্মদ ছিলেন একজন 
ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। কবির জীবনের শেষ?কে যে ঈশ্বরভ-্তি ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষরণ দেখিতে 
পাওয়া যায় তাহার পিতার জীবনাদর্শ ই তাহার উৎস। তাহার পিতৃব্যের সাহিত্যানুধাগও 
কৰি জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবাব্বিত করিয়াছিল ৷ অতি অল্প বয়সেই কবির পিতৃবিয়ে'গ 
হয়। তাই জীবনের প্রথম হইতেই তীহাকে দাবিদ্ব্যের কঠার কশাঘ।ও 
সন্ত করিতে হইয়াছিল। তাহার 'এই দ[বিজ্রাপীডিত জীবন/-তাহার 
লিখিত "দারিদ্র্য কবিতাত্র মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। দশম শ্রেণীতে অপ্)য়ন কালে তান প্রথম 
মুরোপের মহাসমরে 'বাঙালী পণ্টনে যোগদান করিয়া অসোপচেমিয়া গমম করেন। 
অতপর হাবিল্দারের পদে উন্নীত হইয়া যুদ্ধান্তে দেশে ফিরিয়া আসেন। যুদ্ধক্ষেত্রে 
পরিবেশই তাহার কাব্ফুর্তের অনুকূল হইয়াছিল | কবিব বয়স যখন এগ|র বসর তখন 
বর্ধমান অঞ্চলে প্রচলিত “জেটো” নাচ নাক একপ্রবার যাত্রাভিনয় দলে যৌগধান করিয়া 
“লেটো' দলের জন্য গান বাধিয়া, পালা রচনা করিনা তিমি বিশেষ খ্য!তিলাভ করেন। 
মুরোপের মহাসমর শেষ হইলে ৫েশে 'ফরিয়া তিনি “মাস্লেম 'ভারজ নামক একখানি 
নৃতন সাহিত্য পত্রিকায় তাহার কবিতা প্রকাশ করেন। তাহার এ কবিতাগুলির চন্দো- 
নৈপুণ্য ও প্রবল কবিত্বপূর্ণ আবেগ তৎকালে মকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
রর ৪ করে। 'মোস্লেম ভারত পত্রিকায় তাহাব লিখিত কধিতাবলী আত 
অল্লসময়ের মধ্যে তাহাকে যশশ্বী করিয়া দিল। তাহার কবিতায় 
আধুনিক যুব-মনের বিশেষ গুকৃতি জীর্ণ প্রাচীন সমাজের নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর সংস্কারের বন্ধন 
ছিন্ন করিবার যে প্রবল আকাজ্ষা তাহা কবির ভেরীর এক গম্ভীর ছন্দে বাজিয়া উঠিল । 
গল্প রচনার মধ্য দ্বিয়াই নজরুলের লেখক জীবনের স্থচন! হয়। কবির সবগ্রথম রচনা 
বাউগ্ডেলের আত্মকাহিনী” । একটি ব্যর্থ প্রেমেরকাহিনী লইয়া তিনি 'বাধনহাবা, নামে 
প্রথম উপন্তাস লেখেন । পরিণত বয়সে তিনি অনেকগুলি ভাল ভাল উপন্তাস লিখিয়াছেন। 
কিন্তু ইহার উপরেই তাহার কবি-খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পরাধীন 
শৃঙ্ঘলিত জাতি উপভোগ করিয়াছে সত্য কিন্তু নজরুলের কবিতায় পাহস্ক্‌ছে তাহার! শৃঙ্খল 


তারার এক উদ্দীপনা । ১৯২* সালে বিদ্রোহী ভুবিতাটি রচনা 


কবিরসংঙ্গিপ্ত জীবনী 







বউ রর 


 কুনিশ। দিত জনগণের যেন অপমান মূর্ত ৮ হিলু্ির কবিতা 
রবীন্দ্রনাথের পরে ধাহার! কাব্য রচন। করিয়া £ রি বর পরিচয় দিয়াছেন 


বিদ্রাহী কবি নজরুল ২১৫ 


নজরুল ঠাহার্দের অন্যতম | একদিকে যেমন হ্ৃদয়াবেগের গভীরতা ও তীব্রতা একাশিত 
_ হইয়াছে অন্টদিকে সেইরূপ পাইয়াছে শব চয়ণের পারিপাঠ্য ও ছন্দ চ1তুধের অসাধারণত্ 
প্রকশি | লক্তকের যে রচনা বাঙালী পাঠককে বিম্মত ও মুগ্ধ করিয়াছে তাহা কবির 
নন অনিচাণ্বে প্রতিবদমূলক কাব্য | মংনুষ,) গরর্তি ও পজীকে লইয়া 
১ তাহার যে কবিতা তাহার মধ্যেই আত্ঞ%কাশ করিয়াছে কৰি 
' নজ্জরজুলব প্রকৃত কবিকূপ | ১৩৩৫ সালে মানিকগঞ্জে লাহিত্যসভায় মনীষী বিপ্পচন্দ্র পাল 
কবি রে মন্তব্য কা'রয়াছিলেন £ 'মজর'লের কবিতার সঙ্গে পরিচিত হইয়া দেখিলাম-- 
এত কম পয । এ খাটি মাটি হইতে উঠিযাছে.তত১ত তাহার কবিতায় গ্রামের ছন্দ, মাটির 
গন্ধ পাত..." দেশে খে নৃত্ন ভাব জ!গিয়াুছ তাহাব স্থর পাই 1, 
কবি্তরু ববীন্্নাথ যখন তাহার “ক্লকার যুগে যৌধনের জয় সংগীত সীমাহীন 
উদ্মাদনায় তরুণ গ্রাণকে সম্ভীবিত করিতেছিলেন তখনই অকস্মাৎ এক বিদ্রোই'র ভূমিকা 
নি লইয়া ঝড়ের না বিজয় কেন নেড়ে জটহাঙ্গে আকাশখানি 
৬  ফেঁড়ে, অবতীরঁ হইলেন সজরুল। এঅগ্রিবণ।”। বিষের বাশ, 
ভাঙ্গার গানঃ) প্রণয় শেগা?) জামাব,দ? সিবহার। গুড়ুতি বিখাত কাব্যে গকাশ পাইল 
সর্বহারা, অবিচার, অত্য।চার পীড়িত সাধারণ মানের হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদেন।র বাহিনী । 
রাজনৈতিক, অর্থ নোঁতিক, সামাজিক গুভতি নানা বৈমে/র বিরুদ্ধি কবিকঠে ধ্নিত হইয়া 
উঠিল এক তীব্র প্রতিবাদ--কবির মনে দেখা দিল এক গুচগু বিদ্বোহ। 
সংগীত শ্মষ্টির মাধ্যমেও আমরা প।ই নজরুলের কবি প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচদ্ত । দেঁশ- 
প্রেমের গান, ভক্তিমূলক গান, গজল, কীর্তন, ভাটিয়ালী, সাওতালী, ঝুমুর &ভূতি গান 
বচনাস় প্রকাশ পাইয়াছে তার অসাধারণ কবিঞুতিভা। সাম্প্রদাগ়্ুক কিংবা ভেদমূলক 
কোন প্রশ্নই কবির চিত্তে সংকীর্ণতা আনয়ন করিতে পারে নাই। 
তাহার নিকট এই কথাটিই ছিল বড় “সবার উপরে মানুষ সত্য” । 
হিন্দু ও মুসলমান বঙ্গ-জননীর দুইটি সন্থান ইহা তাহার পক্ষে সত্য হইয়া উিয়াছিল। হিন্দু 
ু্টাতির লাঞচনায় তাহার "বঞ্চিত বুকে পুজিত” অভিমান ফেনাইয়া 
বি বুঝিয়াছিলেন হিন্দু ও মুসলমান উভয় ভাতিকেই এক সঙ্গে পার 


চ্টরণ-কবি নজরুল 










মুললমান উভদ্ব 
উঠিয়াছিল। 
হইতে হইবেঞিগ্স গিরি কাম্তার মরু দৃত্তর পারাবার+। 


হহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে তীক্ষাগ্র বচন কখনই ভগবান- 
ছ্ধে প্রয়োগ হয় নাই | এখানেই রাশিয়ার সাম্যবাদের সহিত 


্ন সাষ্ট্রবাদের পার্থক্য । অভিম!শীভত্বের ম্থায় ভগবান্রে কাছে 
ক, ল্1ভী-ভণ্ড মানুষের বিরদ্ধে ভগবানের নিকট নাহিশ 


২১৬ প্রবন্ধ-রচনা | 


জানাইয়।ছেন। তাই কবি উদাত্তকঠে জান|ইয়াছেন, «তামার দেওয়া এ বিপুল পৃী সকলে 
করি ভোগ।ঃ ী 

নজরুলের বহুমুখী 'প্রতীভার স্পর্শে শিশুপাঠা হালকা ছন্দ কবিতা হইতে আ.রস্ত করিয়' 
অত্যন্ত ভাবগম্ভীর আধ্যাত্মিক সংগীত পধস্ত তাহার কাবাবীণায় ধরনিত হইয়৷ উঠিয়াছে। 
রবীন্দ্র প্রতিভার নীচে থাকিয়া বাওলার একটানা বাউল স্থুরের মাঝ-, 
খানে নজরুল যে রণগীতির বিজয় নির্ধোষ আমার্দিগকে শুনা ইয়ুছেন, 
তাহা বাঙল। ও বাঙালীর ইাতহাসে সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। এইগানেই কবির অম.ত্ব ও 
বৈশিষ্ট্য। বাঙালীর ছুর্ভাগা যে আজ তাহার প্রিয় কবির দান হইতে সুদীর্ঘকাল বঞ্চিত। 
তিনি আজ জীবন্ম[ত। কিন্তু তাহা নিকট বাঙালী যাহা পাইয়াছে, তাহার 'অসাধারথ্‌ 
মূল্য বাঙালী চিবদিন কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ কবিবে। 


উপসংহার 


যে সকল বিষয় তোমাকে পড়িতে হইয়াছে তাহার মধ্যে 
কোন. বিষয়টি, তোমার সর্বাধিক প্রিয় এবং কেম 


| উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৯২ ] 
ৃ 


ইংরাজীতে একটি কথা আছে +৬৮1105 15 6116 51106 02110. আমাদের দীমাবদ্ধ 
ব্যবহারিক জীবনের পক্ষেও এই কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য । তাই কৃত্রিম,গতা গগতিক ও 
একপেশে জীবনযাপনে মানুষ বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ । যুগে যুগে মানুষের বৈচিত্র্য।কাজ্ষা নতুন- 
ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । অথঢ তবুও বহুব মধ্যে একের সন্ধান করিয়াছে । স্নেহময়ী 
জনক-জননীর বহু সন্তানের মধ্যে একজনকেই বেশি স্নেহ করিয়াছেন । 
সংখ্যাতীত বন্ধুব মধ্যে একজন বন্ধুকেই মনে হইয়াছে আকধি,। 
সুতরাং বিষয়ের যতই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন--স্সেহময়ী জননীর মত, একান্ত আপনার 
বন্ধুর মত একটি বিষয়ই আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে । বলা বাহুল্য, তা সাহিত্য । 
প্রবল জ্ঞাণাকাজ্ষায়, জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার উদগ্রতায় নান, বিষয় পড়িয়াছি। 

বড় ডাক্তার হইবার স্বপ্ন দেখিয়াছি । অথচ সাহিত্যের মত কোন বিষয"্ব্মার মন এত 
বেশি রেখাপাত করে নাই। হহার দপক্ষে হয় ও বা একাধিক কারণও দেনর্জ চলে, কিন্ত 
সে কারণ গৌণ, আপল কারণস্কইল ভাল লা$৫ 

বিষম প্রিয়তার ওজন করিয়। স্থঙ্্াতি-স্থক্মভাবে করিয়া ভা 
০ ভাললাগা বা৷ প্রেয্ত্বে বরণ করিয়। নিব] 
দরকার তা হল, মনোরাজ্যে চিরস্থায়ী রেখাপাত। 
চিরস্থাস্ী রেখাপাত আমার .সারা মনোজগৎ জুড়ে। 


প্রারস্তিক ভুমিকা 














যে সকল বিষয় £তামাকে পড়িতে হইয়াছে তাহার মধ্যে কোন বিষয়টি প্রিয় 'এবং কেন ২১৭ 


সাক্কণা-ব্যাধায়-সবংসহতা-_দবকিছুই অহিত্যে পাই। শিষ্কাম জ্ঞানই শুধু নগ্ন, ভাবের 
আকরও সাহিত্য-_তাই সাহিত্য আমার সবচেয়ে প্রিয়। আর সে সাহিত্য- আমার 
দেশের বাঙ্ল। সাহিত্য । প্রাণের, মনের, হৃদয়ের স্পর্শে তা রঞ্জিত । 
অসীম জানিবাব আগ্রহে বিভিন্ন সময় বহু বিষয় পড়িতে হইয়াছে__ইত্হাস, 
৯ ভূগোল, বিজ্ঞান স্বাস্থাতত্ব, সাধাবণ জ্ঞান, সমাজবিগ্া, পদার্থবিছ্য।, বসয়নবিগ্যা, জীববিচ্থা 
* _মারও কতকি। এগুলির প্রতিও যে এতটুকু মোহ নাই তা অস্বীকার করিতে পারি 
ন| | দে মোহ মূলতঃ প্রদীপ্র জিগীমাবোধের-_তাব উধের্বশয়। কিন্ত সাহিত্যের 
প্রতি আমাধ যে মোহ রহিয়াছে তা হইল হ্বদয়েব। স্বকোমল 
তুলনামূলক রর 
প্রবিচাবে বিইয প্রিঘত। হদখ স্পর্শের অভিরেকতায সাহিত্য আমাব চিবন্তুন বন্ধু হইয়। 
ঠিয়াচে | নেভাৎ লভলোকসানের মানদণ্ডে হয়তবা সাহিত্য অপ্রিয় 
মনে হইবে, উহার বাবহািক মুলা অধ্ীকুত হইবে । আমার মনে হয় মে বিচার সাময়িক 
বিচার মাত্র। চিরন্তন বিচারে সাহিত্রই ভাগ্যে জয়মাল্য জটিবে। তাই তলনার 
বেগ। না টাগিযু হৃদয়ের গভীরে নিমজ্জিত হইয়। বলিব সাহিতাই আমাব সবাপেক্ষা 
বেশি গ্রিয়। 
প্রকাশহ মানবমনের সবচেয়ে বড ধর্ম। এস প্রকাশ মনের ছাবপ্রকাশহ হোক, "আর 
হৃদয়বুত্তব স্রম্ষ সুন্দৰ অঠ/ক্তিই হোক--সাহিতোব সব ্কাশই সহজ, হ্বাতাবিক, 
স্বাচ্ছন্দয ও ম্বতঃশ্র্ভ হইয়। উঠে। এজন্যে আমার প্রকাশকামী চিত্ত সাহিত্যপাঠের 
ছাবা নিত্য নৃতন বিষয়ের সহিত পরিচিত হইয়াও “সাহিত।হ যে সবাপেক্ষ! বেশি প্রিয় 
একবা বলিতে দ্বিধাবোধ কবে না। সত্যিকথা বলিতে কি, সাহিতা পাঠের দ্বারা লাভ 
করি এক অপাঠিব আনন, আচমকা শিহরণ আর মৌহ্ুত্তিক 
বি 2 বিদ্বাদ্দীপ্ত। ইহাকে বাক্য ও মনের ভাব গিয়া সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ 
'কবা আমার পক্ষে অসস্তব। কেমন জানি একটা না বলিতে পারা অন্ুভবই 
সাহিত্য পাঠের সবচেয়ে বড় ফলএ্রতি। একারণেই সাহিত্যের প্রভাব আমার মনের 
গভীরে । মনের ঞ্র্তীরে দিএজ্জিত হইয়া ভাল-লাগ। মন্দ-লাগার কতশত যুক্তি তুলিয়া 
আনিয়া প্রন্চর্গ মুডে সাহিত্যকে মনে হয়, তা সববাপেক্ষা বেশি প্রিয়--আবেশ 
কতএহ ভাব-ভাবনার যুর্তিগুলির মধ্যে রঙবেরঙের মণ্মুক্তার সুসমারোহ 









উপন্ররহাবেও ব' ;ই আমার সর্বাপেক্ষা বেশি প্রিয় বিষয়। ব্যবহারিক মুল্যের 
মানদ তই কম হোক না কেন-চিত্তের গভীরে স্থায়ীপ্রভাব মুদ্রন 
করিয় রাজ্যের নিত্য জঙ্গী হইয়া! উঠিয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের গুরু- 
ভারে মাশুফ চান হ হহয়। উঠে, সাহিত্য তখন নতুন প্রাণরল সঞ্চার করে। 





২১৮ প্রবন্ধ-রচনা 


রবীন্দ্রনাথের কবিতা, বস্থিম, শরৎচন্জ্রের উপন্যাস তাই প্রত্তিটি মুহুর্তের জঙ্গী । 1.8 ০ 
(1:2৮109010 এর ন্যায় পদার্থ বিজ্ঞানের সথক্মতব্বও এই সাহিত্যে আথ্বাদ্য মানতার 
ধাছে ভার মানে। কিজ্ঞাণীদের আমি শ্রদ্ধা কবি, ,দূর হতে 
প্রথতি জানাই | কিন্ু সাহিত্যকারছেব ভালবামি-তাভাদের নিত্য 
উপস্থিতিতে আম।র মন চঞ্চল হইয়া উঠে। নিকটের "আপনার জনকে ছাড়িয়া কেউ, 
কখনও দুরের মানকে প্রিয়জন বলে? ইভ) ধল| থায় না বলিযাহ আবাব বলি 
সাহিত্য আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বিষয় ।? 


উপসশ্হার 


১ ভারতের সভ্যত। ও সংস্কৃতি 


১ 


ভাবের সভ্যতা প্রাচীনতম সভ্যতাসমূহে অন্যতম | ইহা এখনও জীবন্ত ও চলিষুঃ। 
ভারতের সভাতা প্রধানত আধ সভা । খু জা্যার ল্ পূ“ব আযফগণ ভারতে আসিয়া 
সভ্াতা পন্টন কবেন। আজ পৰপ্ সাতার শ্রাত ভারতের মাটিতে 

সিডির সহ সবেগে প্রবাহিত হইতেছে ।  ভাবতের সশস্কৃতি তথা চিন্দুসং সাত 


বলিতে 'মায ও অনাধের ঘুক্ত স'স্কৃতিকেই মামরা বুঝিয়া খাকি। রি 
ভারতের প্রাচীনতম অধিবামী বলতে নেগ্রিটা বা নিগ্রবটু নামে এক জাতি তব" শাম 
জানা যায়। এই ক্ষুদ্রকায় কষ্তবর্ণ ৬1ত অরণযমমূহে এবং সমুখ্ধ উপকূলে বাস করিত। 
এই নেগ্রিছে জাতির পর বপ্রথম বিদেশ হইতে ভারতে অস্ট্রীক 

35৮5 জাতীয় শোকে আগমন কবে। এই অস্ট্রীক 'লাকেদে৭ সহিত 
পূর্বস্থিত নেগ্রিটো লোকেদেব রক্তের মিশ্রণ ঘটিয়া কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির উদ্ভব 
হয়। এই অস্রীক জাতীয় লোকেবা ক্রমে ্রমে আযতূত হইয়া গেলেও ইহাদের সংস্কৃতির 
প্রভাব আষ সংস্কৃতির মধ্যে লক্ষা করা যায়। অস্্রীক ভাষার ধহু শব্ধ আধ ভাষয় প্রবেশ 
করিয়াছে এবং তাহাদের বহু দেব-দেবী আর সমাজে পৃজিত হইতেছে । ভারতের প্রাচীনতম 
অধিবাসী দ্রাবিড়গণ অস্ট্রীক্দের পরে ভারতে আগমন করে। দ্রাবিজাণ সুসভ্য ও উন্নত 
জাতি ছিল। মহেঞ্জোদড়োতে যে সভ্যতা আবষ্কিত হইয়াছে রা সভ্যতা 
বলিয়া পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।' দ্রাবিডভাষা দাক্ষিণাত্যের ভাষাগুলিঞ&।; 
বিদ্যমান রহিয়াছে । শিব, উমা, বিষ্ণু গরভৃতি দ্রাবিষ্ু ুণর্র্দী 
হইয়া গিয়াছেন। দ্রাবিড় সমাজ-ব্যবস্থা, রাজনীতি প্রভৃতির 
“বিস্তার করিয়াছিল। ৃ 
আর্ধগণ কবে ভারতে আগমণ করিয়াছিল তাহা লইযু্পিত্ডি 
করিয়াছেন। অনেকে অস্ুমান করেন যে ১৫** শি রি তাহারা ভারতে 









ভধ্নিতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ২১৯ 


আসেন। তাহাদের দ্বারা অন্যতম পুধিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা হয়। 
বেদ ও উপনিষদের মধ্য দিয়া বৈদিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে। আধগণ 
বৈদিক যুগ ক ৫ 
| উত্তর ভারত হইতে ত্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। ফলে 
ভারতের প্রাগাষ অদদ্দীবাসিগণ ভ্রমে ক্রমে আধধর্ষ ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে। 
প্রায় হাজার বংসর ধরিয়া ত্াষধর্ম 'ও সংস্কৃতি এাবতের মধ্যে অখণ্ড 'প্রজাব মি 
/ বার পর ক্রমে ক্রমে আধ সমাজের মধ্যে ছবলতা ও ক্ষয় দেখা ধিল। খৃষ্টপৃব পঞ্চম 


শতাব্দীতে ব্রাঙ্গণয প্রাধান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিব জন্য বুদ্ধদেব 
দ্ধ ও ভিন্দ্যুগ (৫22 চিন ১ র্‌ শা 3 
আবির্ভ্তি হন বৌদ্ধ মুগে ভাবতের স্থাপতা, ভাস্কধ ও শিল্পের বিশেষ 
প্ঙসার হইয়াছিল ॥ কালক্রমে মহারাজ কণিষ্বের মালে বৌদ্ধধর্ম 'হীনষান' ও 'মহাযান” 
হু ৭৮ € ১৩ 2 
এই ছুই শাখায় বিভক্ত হইল। মর্তাধান শাখার শাস্ত্রাবলী সংস্কৃত লিপি ই শাখাঙ্ক 


বুদ্ধদেব দেবতার পযায়ে উন্নীত হঃলেন এব ভাহাব ম্তিসমূহ বিহারে বিহাবে পূজিত হইতে 
লাগিল। এই মহাধান ধর্মের বু টা ব উদ্ুব হইল এবং কালক্রমে ম্তাযান ধর্ম হিন্দু 
ধর্মের সহিতঞসম্পূর্নকূপে খিশিয়া গেল ম শতাবীতে শৈবধদের বিধাত প্রচারক 
শঙ্গরাচাষের ছার ক্ষীয়মান বে রর একেবাঁবে এ হহঁয়া পুশরায় হি ধর্মের বৈজম্তী 
ভাঞ্জুত ভমতে স্থাপিত হইল। 
প্রায় আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া আর্ধ সভ্যত। এবং আয-অন!যের সশ্মিলিত হিন্দু, 
ভ্যতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ কবিবার পর বৈদেশিক মুসলমান দ্বারা আহত ও 
বিপ্লুত হইল। মুসলমান ধর্ম ও সমাজ ভারতের মধ্যে অনেক" 
বত প্রভাব স্থাপন করিয়াছে সত্য--সামাজিক-শিষ্টাচার, পোশাক- 
পরিচ্ছদ, দেশীয় সাহিতোর উদ্ভব, ইতিহাস লিখিবার গীতি গ্ুভৃতির উপর এই প্রশাব 
"চিহ্িত হইয়াছে । কিন্তু ভারতে থাকিয়াও তাহারা বৈদেশিক ধর্ম, আচার-ব্যবহার-ভাষাঁ 
ও সংস্কৃতির দ্বারা চালিত হইতে লাগিল। 
অস্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে শেতাঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতির তরঙ্গ ভারতের 
তটদ্েশে আসিফু্র্দি।পাইয়া পড়িল। উনবিংশ শতাবীর প্রথম ভাগে ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত 
যুবকগণ সেই তরঙ্গে নিজেদের ভাসাইয়া দিতে চাহিল। ইংরাঁজ 
আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাবধারা বিশ্বের 


না 





টি প্রবন্ধ রচনা 


বুঝা যাইবে যে, মিল নর দৃঢ়স্থত্র ইহাদের মধ্য দিদ্বা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইতেছে। 
এুতি-স্থৃতি, সংস্কৃত ভাষা, পুরাণ এবং জাতীয় মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত জমগ্র 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও সম্প্রদায়কে এক অখণ্ড জাতীয়তা ও সংস্কৃতির মিলন-ক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 

ভারতের মাটি বড় উদার, বড় সঙিষুত। শত প্রকার বড-বঞ্ধা ও সর্বরকমের আঘাতের. 
মধ্যেও তাহা অটল অধিচল। কত ধৈদেশিক জাতি কুদ্র আক্রমণের 
মধ্য দিয়। তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিবার চেষ্ট। কবিয়াছে, কি 
সীমাহীন ক্ষমা লইয়া সকলকে উদার পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়াছে: দ্রাবিড, 
শক-হুন, প্রভৃতি কত জাতি বিদেশের স্বভাব ও প্রক্ীঠি লইয়া উদ্ধত আঘাতে $'তার 


ভাবতের সাধন! 







জর্জরিত করিবার চেষ্টা করিঝ[ছে, কিন্ত ভারত তাহার অতিথিশালায় 
তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছে । আবার কিছুখাল পরেই দেখা গিয়াছে 
তাহাদের পবিধানে এদেশের পরিচ্ছদ ও 'আভরণ* তাহাদের হৃদয়ে এদেশের রক্ত ও 
রস। ভারত কাহাকেও ঘ্বণা করে নাই, আবার কাহাকে ত্)াগও করে নাই, সেজন্তাই 
তাহার মাটিতে সব রকম মত ও পখেব উদ্ভব হইয়াছে। এই উদারতা ও সহিষ্ণুতার 
বলেই পে কখনও মরে নাই, কখনও মরিতে পারে না। এ 
আধ্যাত্মবাদে বিশ্বাী ভারতে পুনর্জন্মবাদ এবং কর্মণাদপেব আদর্শ পাশ-পাশি হি 
চলিয়াছে। পরিণতিতে উহা জড়বাদেব প্রতি ভারশধাপীব আকর্ণ শ্থষ্ঠি করিতে 
পারে নাই। ফলে পাশ্চাত্ত্য যেখানে ভোগকে 'একমেব? মনে করিয়াছে, সেখানে ভারতবর্ষ 
ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শে সমুজ্জল। একদিন এহ ভারতের 
বাণীই পৃথিবার বনৃগ্থানে চডাইয়। পড়িয়াছিল । মধ্য-এশিয়া চীন, 
জাপান, মালয় ব্রহ্ধদেশ, তিব্বত প্রভৃতি দেশ ভারতের ঘ্রার। একাদদন বিজিত হইয়া- 
ছিল-_অস্ত্রের দ্বারা নয়, প্রেমের দ্বারা। ভারতের বাণী মিলনের বাণী, এঁক্যের বাণী, 
শাগ্তির বাণী। এই বাণী যুগ যুগ ধায়! বিক্ষুব্ধ, বিগ্রত বিধ্বস্ত জগংকে আশার পথ 
দেখাইয়াছে। বাশগ্ঠ-বিশ্বামির, বাল্মীকি বেদব্যাস, বুদ্ধদেব-শঙ্করখ্ধাঘ, নানক-৫৮তন্ঠ, 
রামু ববেকানন্দ, গ।দ্বী-রধান্্নাথ_ইহারা সকলে একই বাণী টা র করিয়াছেন, 
একই সত্য দেগাহয়। গিয়াছেণ । ইহীরা মানবের শিক্ষয্বিতা, পরিত্রীতা টি | 


সমীকরণ শন্ভি'ব বিকাএ 


পনংহার 


বিশ্বকৰি রবীন্দ্রনাথ 


পুষ্প যেমন আপন সৌরভ বিস্তার করিয্বা উচ্চ-নীচ নিধিশেষে সকল মানুষকে 
আনন্দে বিমোহিত করে, স্থধ যেমন আপন দীঞ্চি বিশ্বময় ছড়াইয়া দিয়া সমন্ত বিশ্বকে 
আপন করিয়া লয়, রবীন্দ্র প্রতিভাও তেমনি আপন মহিম! সারা বিশ্বের মানুষের দরবারে 
করিষ্লাছে__বিস্তার করিষ্বাছে। বাঙলার মাটিতে জন্মিয়া বাঙলার ভৌগোলিক 
সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই। আপন প্রতিভ। এবং প্রেমের 

মি স্পর্শে তিনি সারা পৃথিবীকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন। তাই 
দেশ-কালের গণ্তী ছাণ্টাইয়া তিশি আজ খাবা পৃথিবীব কবি হিসাবে পৃথিবীর মানুষের 
জ্দয়ে চিরকালের স্থায়া আগমনে আসীন। এহখানশেহ ববন্্প্রতিভার বিশালতা, 
এইখানেই রবীন্দ্র তিভার সাথক৩$& কাধ বাশিতে সর। পৃথিবীর সাড়া লাগিয়াছিল 
বলিয়াই সমগ্র পৃথিবা আজ করিবনানায় মুখর । আগ [তিনি শুপু তাহার দেশবাসীর 






মহে গেহ সর্ধে সার। পৃখপার গ.বর বন্ধ । 
রা যণি শুধু কাণহ হহততেন তাভা হহলে বোধ ইয় দি জুংডখা তাহার বিগহ 
জন্মর্শ৩বাধিকী উপলক্ষে এমন বিপুশ স।ডা জা।গত না। প্াণবাতে বু বিখ)।ত কবির 
জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে । সাহিত্যাক্ষেত্রে হহাকবি 
' সেক্সপীয়রের পরে তাহার ন্তায় বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন কবি জন্মগ্রহণ করে নাই। 
রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, প্রাবদ্ধিক ও চিন্তাশীল। মনগড়। 
কাল্পনিক রাজ্যের অধিবাদী বলিয়া কবিদের যে অপবাদ প্রায়ই দেওয়া হইয়া থাকে, 
তিনি তাহার জীবন্ত প্রতিবাদ । কবি হহয়াও তিনি প্রত্যক্ষগোচর বাস্তবজীবনকে 
& অশ্বীকার করিতে পারেন নাই। তাহার শিক্ষাচিস্তা, সমাজচিন্তা। 
রাষ্ট্রচিস্তা, মানবচিস্ত। এহ সব কিছুই উহার প্রমাণ দেয়। 
তাহার সবগুণকে ছাপাইয়া গিয়া! যাছা তাহাকে সার৷ পৃথিবীর 
প্রি করিয়ারছের্চাহ! হইল তাহার অকৃত্রিম মানবতাবোধ, মাটির পৃথিবীর সহিত সুগভীর 
মমতা, বিশু তৃদ্ের হুদ সাধনা এবং লতোর প্রতি তাহার অবিচল নিষ্ঠা। 
বৃ র বছর পূর্বে এক গুড পচিশে বৈশাখে কলিকাতার একগ্রান্তে 
বির তাহার অনস। তাহার পিতা দেবেজ্জনাথ ঠাকুর 
কজন প্রধান উদ্োস্তা ছিলেন। শৈশবে পিতার নেহদাক্ষিণ্যে, 
৫ এবং সমসামক্সিক চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবীদের সছুপরামর্শে 
চিন্তার উন্মেষ ঘটিয়াছিল। পিতার নিকট হইতে তিনি 


রবীন্ত্রনাথের বহুমুখী 
প্রতিভা 
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ওপনিষেধিক চিন্তার খোরাক লাভ করিয়াছিলেন । পববর্ীক্$লে উহা! তাহাৰ চেতনার 
মূলে প্রোবি2 হইয়াছিল | সন্ধ্যাসগীত, প্রভাত সঙ্দীত হইতে সরু করিয়া: আরোগ্য 
রোগশয্যায় প্রতি কাবা গ্রন্থ গুলিতে তাহাব ভাব-হাবন!ব বপান্তবশীল রূপটি, অত্যন্ত 
সুন্বরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে । গতিবাদ, পৌন্দধ1াদ, পরকুতি প্রীতি, মর্তযঘশিষ্ঠ জীবন- 
সম্প্রীতিবোধ, জত্যান্থবাগ গ্রভৃতি বিচিত্র হর ভাব-ভাবশাৰ শিল্পসম্মত রূপ দিষ্বাছেন | 
সবন্রই কবিচিন্তে "মানুষের মাঝে বাচিবাব আকাজ্ফ”র ভাব- গভীর 
রূপটি প্রকাশি 5 হইয়াছে। ক্ষুদূর মধ্য টুমা, সমাব মাও পু? 
বিচিত্রেব মধ্যে এককে অনু 5ব করিবাব জন্য একদিকে থে 
মানসেব রি পরিবর্তনশীল, সদাচঞ্চল, ভাবৈশ্বষেৰ রূপটি ফুটিয়া উঠিঘাছে, 
তেমনি তাহার ছোটগল্ে ছোট ছোট সুখ-দুঃখ কল্পালি 5 মানবমনের রহস্তেব এক একটি 
থণ্ড ক্ষুপ্র রূপালেখ্য অস্কিত হইয়াছে। নাটকে জীবনের ছন্দব-মধুব রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
উপন্যাসে স্বচ্ছ জীবন জিজ্ঞাসা ও স্থস্ষম বিশ্লেবণী প্রতি ভাব বিকাশ ঘটিয়াছে। আব লক্ষ্য 
করা যায় রবীন্দ্রনাখেব প্রবন্ধ গুলিতে শিচিন্ন প্রকারের গুগতিশীল চিন্থা বাঞজির যুক্তিসিদ্ধ 
উপস্থাপনা । তাহার “পোষ্ঠমষ্টার', “কাবুলিওয়াশা” * দরধ্যাপক, নিষ্টনীড" প্র! 
ছোট গল্প; “ডাকঘব”, “রাজা, 'শারদোৎ্সবা, 'মুনধার, চির গর তি হি নাট? 
“গোরা ঘরে-বাইরে, প্রভৃতি উপন্যাস; “আধুনিক সাহিত্য, 'কালাস্তব' প্র 
প্রবন্ধ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে বিশ্বসাহিত্যে প্রথম আরিতে হান পাইছে পারে। তাহার 
সমালোচনা রীতিও গতান্ুগতিকতা বজিত স্বাধীন চিন্থাপুষ্ট। সাহিত্যরাজ্যে রবীন্দ্র- 
প্রতিভার সর্বাতিশয়ী বিকীশ যে কোন দেশের সাহিত্য পাঠকের নিকট বিস্ময়ের 
সামগ্রা হইয়া রহিয়াছে । গীতাঞ্জলি, লিখিয়া নোবেল পুবঞ্কার না পাইলেও 
রবীন্দ্রনাথের বন্ুমুখী প্রতিভা অনায়াসে বিশ্ববাসীর প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দণলাভে 
ধন্ঠ হইত 

পরাধীন দেশের কবি 'ছিলেন রবীন্দ্রনাথ । সাম্রাজ্যবাদণীর পূর্ণ পরিচয় লাভ 
করিয়াছিলেন তিনি। ১৯*৫ খুষ্টান্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি «বাংখার মাটি, বাংলার 
জল” গানটি গাহিতে গাহিতে অনেকের সহিত পথ' পরিক্রমা করিয়া উৎসব 
পালন করেন। জালিওনয়লাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের দরুন. “তিনি ইংঘধ সরকার 
প্রদত্ত 'নাইট? উপাধি পরিত্যাগ করেন এবং তীব্রকেটহার প্রতিবাদ .৮ তান 
দেশের আত্যস্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি আনয়ন করিবার জবান ছিলে। তিনি 
দেশের এতিহা, আদর্শ, স্বপ্ন সব কিছুই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি/$ বারিয়াছিলেন) . তাই 
উহাদের বাস্তব রূপায়ণের জন্য দেশবাসীর অন্তরে সুগভীর প্রোর্চার র্‌ কার করিয়া [লন । 
বিভিন্ন দেশভ্রমণের সৌভাগ্য তাহার ভাগ্যে ঘটি তিনি নানাদেশের 


রবাজ্প্রতিভার উন্মেষ, 
বিকাশ ও পরিণতি 
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খ্বশ্বকবি বুৰীন্দ্রনাথ ২২৩ 


সর্বতোভাবে ধাহা কিছু ভাপ, যাহা কিছু সংগঠন্মূলক কাঘকলাপের লহায়+, তাহাই 
তিশি দেশব।সীকে অন্গপরণ করাইধার চেষ্টা করেন। পৃথিবীর 


দেশপ্রেম ও ্ ৩৮ ৮ 
৯ যেখানে খন অন্তায় আসিয়া বাসা বাধিয়াছে, তখনই হিনি বজ্র $ঠ 


মানবপ্রেম 
[হাব প্রতি ধিদ্ধাব জানাইয়ছেন। কবিব ভাবতন্মবত। সেদিন, 


ছিত। থাকে বাস্থল জগ তর শ্রখ-ছুঃখ হইতে অপনারি হ কবি! রাখিতে পারে নাই । এই 
থুবঞ্জরক তিনি ভালবাসিয়াছিলেন তাহ চাহয়াছিলেন এই পুখিবীতে এমন এক 
ক্রি। করিতে যাহ। কল্যাণময়। যাহা শুভময়। ভাহার জীখনের প্রতিটি 
এখং কর্মে ছিল এই মহ্ন্তর৩বভার স্পর্শ। তাই তাহার কবিতায়, তাহার 
বন্ধে, তাষ্ট।র চিঠিপত্র ভাইাথ কখোপকণুনে সবত্রই দেখু৩ পাওয় যায় এই বিশ্ব 
জননী তার স্পশ, মনুষাত্বকে আপন মনহমময় আাসনে প্রতিষ্ঠিত কবার সাধনা । তাই 







পবপাবের গমনোছাত বুদ্ধ কবি বর্দিষ্ঠ আত্ম গর ত/যের সহি ৩ বলেন £ 
“সত্যের আননরূপ এ্রবলতে নিবেন মুবতি, 
এই জেনে এ বুলায় রাখিগ্থ প্রণতি। 
খিবীতে গন ।দবতীয় মহাযুছ্েব তাণ্ডব চলিতে ছল, পৃথিবীতে মনুষ়্াখেব অবমাননা 
বখন ফ্রাম সীমায় পৌছিয়ছে, তখনও চিব আশাবাদী কবি বিপুল বিশ্বাসে ঘোষণা 
করিয়াছেন, “মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'। মাগমেৰ প্রতি এই অবিচলিত 
বিশ্বাসই কবিকে আপন করিয়াছে । জীবনের প্রতি পলে পলে কি ভাবে এই অনন্ত, 
সাধারণ বিশ্বাসের ভিত্তি কবি মনে স্থাপিত হইয়াছিল, 'তাহাবহ খববের জন্য লোকে 
রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ কখিয়াছে | 

বিশ্ব ভাবতী'র প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাখের শিক্ষা-চিস্তা কেবলমাত্র উহার চার দেওয়!লের 
মধ্য আবদ্ধ থাকে নাই । ইংরেজ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রুট-বিচুুতি তিনি মর্মে মর্মে 
উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। আপন বুদ্ধিবিবেচনার বলে তিনি ইহাও উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন যে, প্রকৃত শিক্ষা ব্যতিরেকে কৌন জাতিই উন্নত হইতে পারে না। দেশের 
প্রতিটি মানুষকে শিক্ষা সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করিয়। তুপিবার 
০74 জন্ত তাই দেশ জুড়িয়! শিক্ষার বেড়াজাল পাতিবার কথা তিনি 
নূর ভাঁব প্রকাশের বাহন নিজনিজ দেশে মাতৃভাষা হইবে ডহার মাধ্যম । 
রাত তাল মিলা ইয়া চলিতে হইলে চাই টেনিসনের 
তিন পান করিবার স্বপ্ন । তিনি মনে-্রাণে এ প্রকার 
সেই কারণে তিনি বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের 
্া” সিরিজের পুস্তক বিক্রয্জের ব্যবস্থা! করেন। সাহিত্যে, শিল্পে, 
(বেদশবাসীকে তিনি জ্ঞান আহরণের নিমিত্ত উ্ধ' 










২২৪ প্রবন্ধ র০পা 


করিয়াছিলেন । লোকায়ত জীবনের সহঙ্জ স্বাভাবিক প্রণালীকে স্বীকার করিস্বা উহার 
সহিত যুগোপফোগী শ্রিক্ষার সামঞ্জন্ত বিধানের কথা তিনি বলিয়াছেন। ” 
সঙ্গীত হইল অন্তর্জগত আলোড়িত মর্ষবাণী। শৈশব হইতেই তিনি দেশীয়' সঙ্গীতের 
সর্ববিভাগের সহিত পরিচিত হইবার স্থযোগ লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে 
পাশ্চাত্তা সঙ্গীতের সহিত সুপরিচিত হইবার সুযোগ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তাই" 
তিনি কথা ও ন্থুরের হরগৌবা মিলনে এক নহুন শ্রেণী সঙ্গীতের ০ করিয়াছিল 
এই কারণে তিনি সহম্বাধিক গানও রচনা করিষাছেৰ ৷ বাউল, ভাটিয়ালী, ক / 
ম্যায় ববীন্দ্রপঙ্গীত নামে উহ] অ:জ স্বমহিমায় উজ্জবল। 
সাত 'আট বৎসর হইত চলিতে আরম্ভ ,কগিয়াছিল, দীর্ঘকাল, 
শাহা আববাম শিত্য নৃতন জঅম্পদ শষ্টি কিয়া "অবশেষে ১৩৪৮ 
সালের ২২শে শ্রাবণ চিবক!লেব জন্য গুন হইধা যায; তিরোধান ঘটে এই মহাপুরুষের | 
মনুষযত্খ যেদিন আপন মযাদা লাও করিত্ধি কবর স্বপ্রেব সাধনাব পুণিবী 





সঙ্গীতগুর 
রবীন্দ্রনাথ 


সেদিন আপন মহিমায় বূপলাও করিবে । ব্ধীন্দনাখ আজ নাই আছ, ভাহাব বিপুল, 
সহিত্য মম্পদ । দেশকে ও দেশেখ মানুষকে ভালবাসা, বিশ্বাক্িমের 
সঙ্গে দেশপ্রমের অপুবামলনসাধন করা, হঙারোপীয় চিস্তার 
প্রাচীন ভারতীন্ব সমন্বয় সাধন করা, সব কিছুবহ সাক্ষ্য বহিয়াছে তাহার সুষ্টিতে | 
মহামানব আসে 
দকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে, 
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে ।, 
কির মানসলোকে যে মহামানবের আগমনকে প্রতাক্ষ করিয়াছেন, তাহাকে বন্দন। 
করার, তাহাকে স্বাগত জানাইবার সাধনাই হইবে কবি-বন্বনার শ্রেষ্ঠতম পন্থা । 


জপ ৫৮ 


উপসংহার 





)ধাঙুপার লোকসাহিত্য 


টি, অনভিজাত ছুই শ্রেণীর মানুষই সমাজে আছে। এই দুইয়ে 'ধ্যে শিক্ষা, 






প্রারততিক হুঙ্গিক' সাহিত্য চিরদিনই লিখিত ও সমাদৃত হী অন্তদ্দিকে 
খনভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা অলিখিত মৌখিক সাহিতে] 









ৃ বেদের আধ হইন্চে 
নর সব সাহিত্যই ছিল! 


ব্গল্ার লোকসাহিত্য ২২ 


অলিখিত, জেখ|নে সব সাহিত্)ই মৌথিক । মুখে মুখে রচিত এবং মৌখিক প্রচারিত সাহিত্য 
চিরদিনই সমাজে সমাদর পাইয়া আসিয়াছে । এই মৌখিক অলিখিত সাহিত্যের ধারাই 
লোকসাহিত্য নামে অভিহিত হয়। 
অন্যান্য ভাষা! ও সাহিত্যের ন্যায় বাঙল। সাহিত্যেরও লিখিত ও মৌখিক__-এই ছুই 
ধারা রহিয়াছে। লিখিত সাহিত্য উচ্চশিক্ষিত ও উন্নত রুচিবানদের দ্বারা সৃষ্ট) 
৬ আর মৌখিক সাহিত্য নিরক্ষর গ্রামীন কবিদের সহজাত কবিত্বশক্তির স্পশে সজীব । 
গ্রামীন মানুষ লোকায়ত জীবনের খণ্ড পরিবেশ সুখ ও আনন্দলাভেক 
তাড়না "এই লৌকিক সাহিত্যের জন্ম দিয়াছে। সহজ-সরল 
মনের অধিকারী গ্রামীন মানুর অল্পতেই তৃপ্ত । তাই তাদের স্থষ্টু 
সাহিত্যে বুদ্ধির দীর্চি নইি। কিন্ত স্ৃয়বুর্তির স্পর্শে তা বঞ্চিত নয়। বড় বড শহরের 
পত্বনের ফলে এবং যুগোপযোগী শিক্ষা প্রসারের দরুন আধুনিক কালে লোকসাহিত্য 
উপেক্ষিত ও অনাদৃত। অনেকের ধারণা্জলাক সাহিত্য শুধুমাত্র ছেলেভুলান মনগড়া কল্পকথ! 
মাত্র। আসলে ঞ্তা নয়। লোকসাহিত্যেও উচ্চতব হ্ুদয়বৃত্তি ও গভীর রসবোধ গ্রচ্ছন্ত 
'রহিয়াছে। পরিমিত নী লইয়া লোঁকসাহিত্য পাঠ না করিলে ইহার সম্পূর্ণ আস্বাদ' 





এর দু হইতে হয় 
1 বাঙলা হিজরি এক আকধণীয় বিষয়। অতি শৈশবকাল হইতেই 
আমরা ছড়ার সহিত পরিচিত । ইহার একদিকে যেমন মনোরঞ্ীনী ক্ষমতা অপরিসীম, 
অন্তদদিকে তেমন গভীরতর হৃদয়প্রীতি ও অপরিসীম অন্তরঙ্গ পরিচয়ে 
তা প্রোজ্জল । অবাধ্য সন্তানকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে সেহময়ী 
জননী যখন অনর্গল ছড। বলিয়া যান, তখন অবাধ্য শিশু মনের আনন্দে ঘুমাইয়। পড়ে'॥ 
কুষক ধান কাটিতে কাঁটিতে মনের সজীবতায় ও উল্লাসে কত বিচিত্র ছড়া বলিয়া চলে: 
? মেয়েলী ব্রত-অনুষ্ঠটানেও এই সুঁড়ু সমাশ মধাদালাভে ধন্য হু অথচ এই ছড়া সম্বন্ধে 
অনেকের ধারণা যে, ইহ] শিশুসহ শ্ঘুমপাড়ানী মা্সিপিসিকে যধন্‌ বাটা ভরে পান, 
চালকড়। ভাজিয়। ছ্ি্গীর গরলোভন দেখাইয়৷ জননী সাদর আহবান জানায়--তখন সকলেই 
শিশুর সারলেঞ্ছিড়াকে পরম সমাদরে গ্রহণ করে। 'তাতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা», "চান 


ছড় 









ভাবে রর ৬ তেছে। আসলে পে ছড়া পুরাপুরি শিশুসাহিত্য নয় ॥ 
। অযস্করাও রনি চিরমুখ, চিরতৃণ ৷ আবাহমানকাল ধরিয়া বাঙালী জননীর 
শ্েহ-ীততি পি তা এক অনির্চচনীয় মোহাবেশ আগাইয়া আসিতেছে ॥ 
রবীন যাও ই ছড়ার হিরা দিক বিস্বৃত হন নাই। তাই আক 


খ্বা..১₹ 


২৬ গ্রবন্ধ-রচন] 


ছিলেন। সেদিন হইতেই বাঙালী পাঠক এই ছড়ার উচ্চতর সাহিত্যিক মূল্য সম্পর্কে 
সর্জাগ হইল । ৮ 

বাঙল! দেশে ছড়ার পঃই লোকস্ম্গীতের আদর। বাঙলা লোকসাহিতোর ব্যপক 
বিস্তীর্ণ অংশ জুড়িয়া আছে বাঙলার লোকসম্বঈত। এই লোকসঙ্গীতের বৈচিত্র্য অসীম । 
ইহাকে সাধারণতঃ চারিটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমত, আঞ্চলিক সঙ্গীত।) 
অঞ্চল বিশেষের সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এই শ্রেণীর সঙ্গীতের জন্ম। ইহাদের, 
মগ্যে মানভূমের টু্থগান, পশ্চিম বরধমান। বীর 
ও ঝুমুরগান, মালদহের গন্ভীরা গান, মেওশীপুরের 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ)। বাঙল। দেশে অঞ্চল বিশেষের গ্রকৃতি ও সমাজ এই তো? 
সজীব, মর্মম্পশাঁ ও চিত্তচমৎকারা রসম্কতিলাও করিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, ব্যবহারিক 
সঙ্গীতের উল্লেখ করা যায়। এই শ্রেণীর সঙ্গীত প্রধানতঃ হিন্দু ও গুধলমান জমাঁজের বিবাহ 
প্রভৃতি সামাজিক উৎসব উপলক্ষে গীত হইয়া থা?$। হিন্ু সমাজের এই শ্রেণীর সঙ্গীতে 
রামায়ণ ও রাধাকৃষ্ণের কাহিশীব স্পর্শ রহিয়াছে । কিন্তু ধর্মবপ্তিত শাশ্বত আবেদনে 
উজ্জল মুসলমান সমাঞ্জে সষ্ট সঙ্গীতগুলি | এই “শ্রণীর সঙ্গী তকে আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতও বলা 
হয়। এব পর আপে প্রেম-দঙ্গীতের প্রসঙ্গ । শিরক্ষর সমাজের স!ধারণ মাপবীগ নার 
আধারে এই শ্রেণীর সঙ্গীতের জন্ম । ইহাতে লোকায়ত জীবনের স্পর্শ আছে, কিন্কাএতটুক্ঠ, 
কলুধিভা নাই। আর এক শ্রেণীর লা্সঙ্গীত আছে-_তাহার নাম কর্ম সঙ্গীত । 
সাধারণতঃ কর্মজীবন সম্প্রদায় মনের আনন্দে গুন্‌ গুন্‌ করিয়। এই প্রকার গান গায়। 
পাটকাটা, ধানকাটা ও নৌকা বাইচের গান ইহাদের অন্যতম | কুট বাস্তবের কঠোর 
কর্মান্থশীলনেও যে চিত্তের স্বাভাবিক পজীবত1 এতটুকু শ্নান হয় না--এই শ্রেণীর সঙ্গীত- 
গুলি তাহারই পরিচয় দেঁয়। ব্যাপক অর্থে বাউল, কীর্তন, শ্ঠামাসঙ্গীত প্রভতিও 
বাঙলা লোকসঙ্গীতের অস্ততূক্ত। এই শ্রেণীর জঙ্গীতকে ধর্মীয় লোকসঙ্গীত | 
বল। চলে। 

বাঙল। লোকসাহিত্যের অন্যতম শখ গাতকা। এই টি থাকে একটি 
মাত্র ভাব এবং দ্রুত সঞ্চারী কাহিশী। ইহার কাহিনী সম্পূণ ধর্মী*পেক্ষ। শাশ্বত 
মানবিকতার আবেদনে তা উজ্জ্ল। ময়মনসিংহ তিকা, পূর্ববঙ্গ 


রা 







সা 
নে 
21 


লোকসঙ্গীত 









শতিকা 
ৃ প্বিল ষ্টাম্ত | নর- 
নারীর প্রেম-প্রীতি, ম্নেহ-মমতা, ত্যাগ-ছুখ, তিতিক্ষা-সং না অবিসর্জন্‌,ও কঠোর 


 ন্তর্ঘন্দের কাহিনীতে উহা জীবস্ত। চরিত্র বিকাশের দি ডিও উহা একমাস 


হাস্তমুখে অনৃষ্টটর করবো মোরা পরিহাস ২২৭ 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে সংগৃহিত গীতকার ইংরেজী অনুবাদ বিশ্বের লোকপাহিতোর রসিকদের 
মধ্যেও বিস্ময় ও আলোড়নের হ্ষ্টি করিয়াছে। 

বাঙলা মৌখিক কথ! সাহিত্যেব তিনটি প্রধান বিভাগ | যথ।-_রূপকথ!, উপকথা এবং 
রইকথা। বূপকথধাব মধ্যে কল্পনার প্রাচুব, উদকথার মধে বুদ্ধির দীপ্চি এবং ব্রতকথার 
মধ্যে পারিবারিক ও সামার্জিক জীবনের এহিক কামনা বাসনার 
প্ব৮য় প1ওয়া যায়। এই রূপক্থ। হইতেছে পরিণত মনের সষ্টি। 
1 ধকলেবই প্রিষ্র এক আঙ্গব রোমান্স ভিন্তক কাহিনী ইহাতে রহিয়াছে। 
র-নারীকে একই সঙ্গে নাক-নায়িকা কল্পনায় যে কাহিনী রচিত, তাহাই 
ই শ্রেণীব বুনায় এপাদারে উপস্থিত বুদ্ধি ও অগ্ঠদিকে কৌতুকরপে যু 
শিহরণ রহিয়াছে। ইহাদেং আবেদন কালা ভীত, দেশা তীত ও শ্বাশবত। 


হি. 
ক্লককণা 






ইহা ছাডাও প্রবাদ, ধার, পুবকাহনা হহাধিকেও লোকঈমাযইত্যেব অন্ততূর্জ করা 
শয়। ইহদের মধ্য দিব! সহ জনুদ্ধি ও সবশষ্টানের মনুবিম! প্র নন রহিয়াছে। অত্যন্ত আনন্দের 
উ. বা থে, ৮লাকসাহ হা সঙ্গন্ধে শ।ম্্রু এককালে ঘথে্ আগ্রহ, দেখা । 

£ায়ছে। লোকপাহিত্যসপ্ন্ধে নানাভাবে গবেধ্ণাৰ চেষ্টাও চলিতেছে 
টস! যায় অদূব ভবিষ্যত উস্চশিক্ষি 5, অভিজা 5 পাঠক্কর! বিপুল উৎপাহে ও 
উদ্দীপন লোকসাহহিত্য পাঠে ব্রতী হইবে। 


উপনংহার 


হাস্যমুখে অদৃঙ্রে করবে৷ মোর। পরিহাস 
এ. সংগ্রামধিক্ষুধ এ মানব জীবনে প্রতিনিষত কর্ষের আহবান আসিকা চঞ্চল করিয়া তুলে। 
ডি নিগুঢ আহ্বানকে উপেক্ষা করিম! জীনপথে অশ্রমর হইবার প্রচেষ্টা যুক্তিহীন ও 
্ অসার প্রয়াম। আপন আপন কর্মনৈপুণ্যধলেই মানব এ পৃথিবীকে 

নিজের বাসযোগ্য করিয়া তুলিফ়াছে। জড অনৃষ্ঠকে চবম-্পরম 
, তাঠাব ভাগ্য ও তাই শুইয়। থাকে" । একীব্ণেই ভূত-ভপিষ্কতের 
ী কর্মকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। যুক্তিহীন পারতৌকিক চিজ 
মানবমনে অনু্টিমামক এক কাল্পনিক বস্ত্র জন্ম দিয়াছে। বিশ্বাসের অনিশ্চয়ত। সত্যবোধের 
শিথিলতা ও চি ইিহ ভিত মানবমনে অবৃ্-চিন্তার জন্ম (দিয়াছে। যুক্তির 
তৌলদণ্ডে তিনায়াসেই উহার জঙ্গমত্ব প্রমাণিত হইবে। 
গিহোর আধিক্যই পরলোকের প্রতি বিশ্বাস আনিয়া দেয়। 
মরি করিয়া দিয়। দুর্বলতার আত্মবিশ্বাস আনে। এই 
হুর্লতার আত্মবিশ্বা টি রঃ রঃ বিমুখ অনৃষ্টবাদকে প্রাধান্া দেয়। কর্মে, চিন্ঠায়», 


প্ররস্তিক তূমিক। 










ভািয়। যে শুইয়। থ 
কথা বিবেচনা ৭ 


ইক প্রবন্ধ-রচনা 


প্রেরণায় সর্বদিক হইতে মানবমনে অদৃশ্য ও অলক্ষ্যচারী অদৃষ্টের সর্বাতিশয়ী প্রাধান্য লক্ষ্য 
করা যায় । ইহার ফজ্েই অবস্থাগত তারতম্যের মানদণ্ডে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট: 
ন্জি অনুষ্টের দোহাই দেয়। ছল-চাতুরী, মিথ্যাভগ্ডামী ও সর্বপ্রকার অন্রৎ প্রবৃত্তির 
| আশ্রয় নিয়াও অৃষ্টের দৌলতে বিভিন্ন ব্যক্তি গবপ্রকাশ করিয়া 
দি 7... থাকে। হয়ত বা ইহার জন্তট একজন আর একজনের উপর টেক 
মারিয়া! ভুরি ভুরি ন্যাযু-নীতিগুস্থত জন্দর্ভবাণী উচ্চারণ করে € 

দেশেই পুনর্জনবাদে বিশ্বাসের প্রচলন ছিল। ক্রমে ক্রমে বাস্তব অবস্থা রই 
ভারতবর্ষের সায় বহু দেশের মনুয্যচিত্ে যুক্তি-বুদ্ধি ও বিচার- দিবেচনার্ মর 
ঘটিয়াছে। উহাই পল্লবিত রূপ লইয়া বর্তমান যুগের মানুষকে 'অদুষ্টবাদের বত ইহ 
সজাগ করিয়। তুলিয়াছে। 

ম]নুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়স্তা । আর এই ভাগ্য নির্মাণের ভিত্তি হইল কর্মবাদের 
প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও বিশ্বাস। বর্ম হইল পষ্ঠিত্র। উহার ক্ষমতা অপরিসীম । তাই 
গীতায় আছে: “কর্মণ্যে বাধিকারভে মা ফলেষু কদাচন”। দেবী ভাবে বিশ্বাস কিংবা 
অনৃষ্টের সর্বময় প্রাধান্ স্বীকূতি জীবনযুদ্ধে বিজয়লম্ম্ীর ওসাদলাভের যথার্থ পথ নহে। 
অদৃষ্টবাদের প্রতি বিশ্বাসের ফলেই মানুষ সবগুলি কর্মগুয়াসের পশ্চাতে চিন 
কপাপ্রা্থা হয়। এই কৃপা যাহার অভিপ্রায় মে আদো যুক্তি-বুদ্ধিসম্পন্ন মার্ঈবচিত্তের 
বাচ্ন্দ্যময় বিকাশকে ত্বরান্বিত করিয়া তুলিতে পারে না। তাই 
জগতে যে সব মানুষ নিজ নিজ কর্মনৈপুণ্বলে অক্ষয় যশ অর্জন 
করিয়াছিলেন তাহারা জীবনের সংগ্রামমুখর রূপটি অত্)স্ত ভালভাবে চিনিয়! লইতে 
পারিয়াছিলেন। ফলে কই তাহাদের জীবনে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, অদৃষ্ট নহে। 
গ্রতিকূল পরিস্থিতির ছুর্ভেছ্ুরূপ দেখিয়া তাহারা কখনও দ্বিধাগ্রন্ত হন নাই। কর্মের প্রতি, 
অবিচল নিষ্ঠাই তাহাদের সর্বপ্রকার কর্তব্য-কর্মে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছে।' 
বীপ্ড, বুদ্ধদেব, হজরত মুহম্মদ, চৈত্ন্থদেব ও-ভৃঁতি পুণাত্মাদের স্ৃতিই কর্মবাদের যথার্থ মূল্য 
নিরূপণ করিয়া দেয়। তাহারা নিজ নিজ জীবনের গুজ্ঞাদৃষ্ঠিবছ্ে লব্ধ আদরশকে বহর 








কর্মই জীবন 






মানবজাতির ইতিহাসে অততযুজ্জল তারকার স্যায় 
কর্ম ব্যতিরেকে মাচুষ বাচিতে পারে না। 







তাই জীর্ণ এতিক্ষেটুর সফলতর 


সিদ্ধি সাধন করাট? মানুষের হে উহা পশুর) দক য ঘুঁত উপকার টয় উহার 
দিকে নজর রাঁখিয়াই কর্তব্যবর্ম নির্ধারণ. করা উদ্ির্ি ধক কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের - 


যে শুইয়া থাকে তাহার ভাগ্যও শুইনা থাকে ২২৯ 


» প্রচেই্ট। ঘি মপরের অনিই্দায়ক হয়, তব তাহা পরিত্যাগ অবশ্তই করিতে হুইবে। 
সম[জ- প্রগাতর যুগে যদি কোন দেশ আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়! তাহার বৈজ্ঞানিক 
উৎকর্ষের প্রমাণ দিতে চেষ্টা করে, তবে সে তুল করে। কারণ 
্ কর্মান্ুশীলনের মাধ্যমে অপরের ক্ষতি করা সার্থকতার পন্থা নহে। 
গ্মনকি উহাব এতটুকুও বাস্তব উপযোগিত! নাই। এরূপ অনার কর্মকে অপকর্ম 
ত হইবে না। 

এ বন্ুদ্ধরা। ইহাকে ভোগ করিবার অধিকার মাশ্ুষের জন্মগত । তাই 
ত পারলৌকিক চিন্তা অস্বাভাবিক ঘটনা। জগ২ ও জীবনের নিগৃঢতর 
সম্পর্ষে কর্মের মাধ্যমে রপায়িত হইয়া উঠে। তাই যথার্থ কর্মকে 
উপদংখার উপজীব্য করিয়া বিচিত্রতর জীবনবসু সম্ভোগের চেষ্টা করিতে 
হইবে। প্রতিটি কর্মপম্পাদনের পিছনে ্রউ্াহ-উদ্দীপনার সহিত মনোবল সঞ্জীবিত 
করিয়া রাখাই বাঞ্চনীয় । মনোবলের ইম্পাত কঠিন রূপটি এ কথা সর্বদা স্মরণ করাইয়া 
দিবে যে, মানুবই তাহার নিজ নিজ ভাগ্য প্রবর্তনের মূলাধার অনৃষ্ট নয়। তাই 
কবির ) সুব মিলাইয়া বলা! চলিবে, €7811815 75 ৮ 25 07115 ০ 


910100০5ক্' 


কর্ম নির্বাচন 





যে শুইয়! থাকে তাহার ভাগ্যও শুইয়া থাকে | 
শায়িতাবস্থায় অবাধ চল! ফেরা করা অসভ্ভব। শুইয়া থাকিয়া! ফকিরও রাজ! 
হইবার স্বপ্ন দেখে। বাস্তবে কিন্ত পরিশ্রম না করিয়া! স্থান্থবৎ জড়ের ন্যায় শায়িত 
থাকিলে ফকির ফকিরই থাকে, রাঙা আর হইতে পারে না। 

প্রারস্ত্রিক ভূমিকা 
| অন্যদিকে খারাপ অরুষ্টের কারণ দেখাইয়া উদ্ভমহীনতা এবং 
.-আলম্তের আশ্র গ্রহণ করাও অযৌক্তিক । ভূতিষ্ট হইবার পর হইতে ম্বত্যুর পূর্বাবধি 
সর্বপ্রকার আলম্ত অনুপ চিত্ততার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া! কর্মক্ষমতা! লাভের চেষ্টা করাটাই 








ক 


নিচেই করাটাই বাঞ্চনীয়। 

ক্র অবসাণ পরিণতিতে আলম্বের রূপ পরিগ্রহ করে। 
যাহারা অন্বীকার করেন, তাহাদেরই চিত্তদৌর্বল্য 
(৮৫ল ব্যকির মধ্যে যদি যথেষ্ট পরিমাণে মনের জোর 


শখ 


২৩০ প্রবন্ধ-রচনা 


থাকে, তবে তিনিও উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত নিজ কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের জন্য চেষ্টিত,, 
হন। কিন্তু যদি উহা না থাকে, জড়-অপৃষ্টের অমোঘ বিধানুকেই যি স্বতঃপিদ্ 
ভাবা হয়, সুযোগ সুবিধার অভাব দেখাইয়া যর্দি ক্ষণভঙুর আত্মবিশ্বংপকে অবলম্বন ৃ 
করিয়া কর্তবাকর্ষে অবহেলা! করিবার চেষ্ট! করা হয় তাহা হইলে জীবনযুদ্ধে পরাজর 
নিশ্চিত। শাহিত বাক্তির মতই তাহার অবস্থা দেখা দিবে । উতত: ই 
ধিকার স্থত্রে যদি কোন ব্যক্তি প্রচুর ধনদৌলত লা$" করিয়' 
আলস্তের উপকরণ যোগাইবার নিমিত ব্যয় ক রা লও 
মানবমনে উদ্চমহীন অবাস্তব কল্পনা দেখা দিবি । উহা পাঁহণামে ষআ্বুক- 
সামাজিক ব্যাধির রূপ লাভ করিবে । এই ব্যাধির হাত হইতে দেশ, জা্ি”ও সমাঁ৬.ক. 
বাচাইতে হইলে সর্বাগ্রে মানসিক দুর্বলতাকে মন হইতে দূর করিতে হইবে। 

বহুদিন যে রোগী রোগে ভূগে এবং বহিজ গৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিঃসঙ্গ একাকীত্ের 
ভিতর দিয়। দিন যাপশ করে, তাভাব নিক দিন যাপনের ও প্রাণধারণের গ্লামির 
কোনই মূল্য নাই। সে শুইয়া থাকাটাকেই দ্ব'ভাবিক মনে কবে। 
তাহার শারীরিব ছুংল৩; মনেও সংক্রাঠিত হইবে । কাযক্ছেত্রে উহা 
ব্যক্তি বিশেষকে ছুবল € পু করিয়া তুলিবে। তখন বী;স্ভাগ্যাএ 
বনথুন্ধরাকে সম্পূর্ণভাবে চিনিয়া লইবার মতও তাহার বিবেক-বুদ্ধি থাকিবে না ত্রমে এ 
আলস্য ব্যক্তি হইতে পরিবার, পরিবার হইতে সমাজ, সমাজ হইতে সমঞ্জ জাতিব মধ্যে 
প্রসারিত হইবে । ফলে কর্তব/কর্ম জম্পাদনের ব্যাপারে শৈথিল্য সমষ্টিগতভাবে একটি 
জাতিকে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিবে । 

কর্মই জীবন। কর্মহীনের এ পৃথিবীতে টি'কিয়া থাকিবার অধিকার নাই। আলস্য 
একটি মানসিক প্রবণতা । পৃথিবীতে যে সব ক্ষণজন্মা মহ1পুরুধ জন্মগ্রহণ করিয়া *সমগ্জ 
মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত উদ্দ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহারা নিজ নিজ জীবনের 
আচরিত আদর্শ উদাহরণ স্বরূপ রাখিয়] গিয়াছেন; কর্মান্ুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের 

,আদর্শের অন্থুদরণ করাটাই আলম্ত পরিহািব্‌ অন্যতম হাতিয়ার। 

ন্মণজন্মা ব্যক্তিরা কর্মটাকেই বড় করিয়া চিনিয়া্ 
কখনও আৃষ্টের দোহাই দিতে পারেন নাই। ডল শ্রেণীর এবং 
বিচিত্র মানুষের অধিষ্টানে এ সমাজ-সংস্কার পরিপুর্লিতিতুের 
নানা মানুষের নানা বূপ। প্রত্যেকেই যদি নিজ ছু বিচ লিতচিতে, 
ও দৃঢ়তার সহিত সম্পর করেন, তবেই সম্পূর্ণভাবে / রত 
সঞ্চার হুইবে। এ ও . 

ইতিহাস স্থিতিঞ্জল নদ্ব__গতিশীল। আর পিই পু তির যুগে কর্মবিমুখ হইয়। 


আলমের রূপ 
ও কারণ 








আলন্ের 
অপকারিত। 










আলস্য অপসারণের 
উপায় 


জন্ম হউর্ক যব! তথা কর্ম হউক ভাল ২৩১ 


থাকাটা অন্থুচিত। পারিপাশ্রিক অবস্থার সহিত পূর্ণসঙ্গতি রাখিয়া ব্যক্তি বিশেষের ভাগ্য, 


পদ্রিবর্তনের সহিত সমগ্র জাতির উন্নতির কথ। চিন্তা কর! উচিত ॥ 


উপনহ্ত 
উপনংহার ৪ গোঁডামি, কুপংস্কার, আলন্য গ্রভৃতি মানসিক রোগ- লক্ষণ । উহাকে 


কাট|ইয়! উঠিয়া স্দ। একথাটিকে বেদ-ম্বরূপ স্মরণ করিয়া জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হওয়। 
্ উচিত, £$171] 15 0106 11010166006 01 1715 0৬৮11 (0100116.) 
নু 


জন্ম হউক যথ। তথা কর্ম হউক ভাল 


চির. একট। রা আছে, হর 19 076 21015166006 01715 0৮11 00100116., 
বর্ণ বৈধমা, জাতিভেদ ও আহিক অবস্থা” মানদণ্ডে কোন মানুষেরই পূর্ণ্রূপ আবিষ্কৃত 
হয়ন'। "আপন বুদ্ধি-বিবেচন] ও স্থক্ষা কর্মনৈপুণোর বলেই মানুষ এ পৃথিবীতে অক্ষর 
মভিমা নর্জন করে। তাই অগ্রপশ্চাতসূুঁঝবেচনা না করিয়া গৌ ডামী ও কুসংগ্কাব প্রবণচিত্তে 
মান্তুষেব ক্শার্থ স্বরূপ বিচাব করা কল্পনামাত্র। তাই একটি বুল 
গরচারিত প্রবাদ আছ "কীঠিযন্ত ম জীবিত ।১ সার্থকতর কীতি 
শু সব মান্সধের পন্দে সহজসাধ্য ণম্ব। "*বুও একথা ছ্বিধাহীন চিত্তে বপিতে পারা 
মায় ছু, পৃথিবীতে মালুষের পরিচয় নিরব কবে তাহার আচার-ব্যবহার ও সামাজিক 

. প্রতিষ্টাব উপর ভিত্তি করিয়াই। 
ম[নবচরিত্র গঠনের পক্ষে সববাগ্রে প্রয়োঞ্জম হইল সংসর্গের | অন্থরত সম্প্রদায়ের শিশুব 
আচরণ দিশ্চঘই কোন উন্নত পরিবারের শিশুর আচরণের মত হইবে না। অন্তদদিকে অনুন্নত 
পরিবারের শিশু যদি কোন উন্নত পরিবারে প্রতিপা?লত হয়, তাহা হইলে তাহার আচরণ 
“অনেক ভাল হইবে। উহ্বাব মধ্যে অবশ্তই কিছু না কিছু রূপান্তর পর্যবেক্ষণ কৰা 
যাইবে । সং ও সচ্চখিত্র বংশের সন্তান যদি হীনতর পরিবেশে লালিত-পালিত হয় তবে 
সে কোন সময়েই বংশ এঁতিহের দৌলতে অতিভাল কিংবা অতি মহৎ হইয়া উঠিতে 
রি পারিবে না। লোকালয় হইতে দূরে যদি কোন মানব সপ্তানকে রাখ। 


প্রারশ্তিক ভূমিক্ি 








রী যায়, তাহা হইলে তাহার মুখ দিয়া কিছুতেই বাক্যম্ছুরণ ঘটবে 
না। গৃহপত বিভির জীবজন্তর আচরণের মাধ)মে ইহাই প্রমাণিত হয় যে; সংসর্গ 
এবং পরিভ্ররশ কের আচার-আচরণ পালণ করিতে পারে। বংশের 
এঁতিহা, রণ বিচারবোধের জংসর্গ নির্ধাটন করা সহজ সাপেক্ষ হুইয়। 


 উঠে। এীনিজ নিজ বুধের মাধ্যমে মান্য আপন আপন সংসর্গ নির্বাচন করে এবং 


রা 


“এ সঙ কালে আটকে উত্তম, অনুক্ধতকে উন্নত এবং অদৎকে সৎ_হিসাবে 
গড়িয়া তোলে। 


৩ গ্রবন্ধ-রচনা 


জন্ম হইতে পিতামাতার আশ্রয়ে থাকিয়। শিশু লালিত-পালিত হইতে থাকে। 
শিশু যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে উহ!র সহিত তাহার নিবিড় সম্পর্ক ।, শৈশব হইতে 
তি বিভিন্ন মানুষের আচার-আচরণ ও বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রিম্না-কলাপ 
রঃ দেখিয়া শিশু সচেতন হইয়া উঠিতে থাকে । ক্রমে ক্রমে & সচেতন- 
তাবোধ তাহাকে আপাত-বিরোধী বস্তদ্ধয়ের মধ্যে ভালটি বাছিয়া লইতে চালিত করে|. 
কর্তবাকর্ষের ব্যাপারে সমাজের আরো অনেকের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা করাটতেই 
শিশুকে প্রণোদিত করে। এই যে ভাল-মন্দ, ভ্যায়-অন্যায়,। সৎঅনং, শি ৃ 
বিচারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিমনের যে রূপ ফুটয়া ওঠে, উছাই বুদ্ধি। বুদ্রিতিবউ 
'বিকাঁশের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তি ভাল-মন্দবোধেব সহিত নিজ নিজ কর্তব্যক ধর ঘা, 
স্বকূপটি অনুভব করিতে পারে। 

জীব জগতে মানুষ অেষ্ট। মানুষের মত যুক্তি-বুদ্ধি ও বিচাব-বিবে5চনাবোধ অন্য কোন 
কবীবেরই নাই। তাই সব মানুষের মধ্যেই এই বুদ্ধি-বিচার ও বিচেশাবোধ সুপ্ত অবস্থায় 
থাকে । বিকাশের উপযোগী পরিবেশ পাইলে উহ! সার্থকতম উপায়ে 
বিকশিত হইয়া উঠে। স্বভাবতই একারণে জন্ম-বংশ ও রূচক্তর 
পরিপ্রেক্ষিতে মান্থযের আপন আপন বৈশিষ্ট্য একটু ভিন্নরূপ হি 
দেখা দেয়। পরবর্তীকালে আপন বুদ্ধি ব্যক্তির মাধ্যমে মানুষ উহার দ্বারা উন্নত ভাব- 
ভাবনার পরিচয় দেয়। মহাভারতের বিছুর দাসীপুত্র এবং কর্ণ স্থতপুত্র হইয়াও আপন আপন . 
রুতিত্ব ও ?ক্ষতাবলে চিরম্মরণীয় ও চিরবরণীগ্ন হইয়া! রহিয়াছেন। জন্ম যেমনই হোক্‌ না কেন 
সাধনার বলে মানুষ সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হয়। পদ্ম যেমন পচাপুকুরে জন্মিয়াও নিজগুণে 
পুষ্পূদের মাঝে শিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে, মানুষও তেমনি নীচকুলে জন্মিয়া আপন 
গুণে লোকসমাজে আদৃত হন। ৪ 

উচ্চকুলে ধাহার৷ জন্মগ্রহণ করেন, তাহার বংশের এঁতিহ্‌ এবং প্রতিষ্ঠার বলে 
সহজনাধ্য উপায়ে বড় হইবার সাধনা করেন। কিন্ত ধাহার৷ দত পরিবারে জন্মিয়! 
খাতি, প্রতিপত্তি এবং খ্রতিহহীন বংশের আঙ্জংব থাকিয়া জীবনে 
বড় হইয়া উঠিবার সাধনা করেন, তাহাদের যথেষ্ট বাঁ ও 
জম্মুবীন হইতে হয়। তাই নীচকুলে জন্িয়াও যাহারা আপন কর্মদক্ষতা 


নউঠিয়াছেন, মানবজাতির ইতিহাসে তাহাদের গৌরবে 







জন্ম ও বংশগত 
*পূদ্ান 


স্পদংহার 






আচার্য রামেন্দরযুন্দর শতবাধিকী 


[ জন্ম : ১৮৬৪ থৃষ্টাব্। : ২০ আগস্ট 
মৃত্যু : ১৯১৯ থুষ্টাবঃ : ৬ই জুন |] 


নবজাগ্রত উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাঙ্গণ বহু প্রতিভার 
* আন্নর্ভাবে দীপ্ত । নানা বিচিত্র বিষয়ে বাঙালী তখন তার স্থঞ্জন পিপাসীকে চরিতার্থ 
78 করিয়া চলিয়াছে। একদিকে গীতিকব্যে ও আখ্যায়িকা কাব্যে 
| সে তার বিচিত্র স্বপ্র-কল্পনাতে রূপাফ়িত করিয়া চলিয়।ছে, অপরদিকে 
ঈর্মীরস্ত ইইয়ছে জ্ঞ।ন-বিজ্ঞানের বিচিত্র শ।খায় চিন্ত। বিশ্লেবণ সমুদ্ধ অনুশীলন । রামেন্তর- 
ল্রন্দর ত্রিবেদী এই দ্বিতীয় শ্রেণীর রচর্নীয় আম্মনিয়েগ করিয়া স্থায়ী কীতি প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া! এক নৃশন আলোকবততিত৷ প্রজ্জলিত করিয়াছেন। রামেন্ত্রনুন্বর যখন বাঙল। 
স/হিত্যে আবিভূত হইলেন, তখন এদিকে বঙ্কিমচন্দ্র স্ব্ণশস্তের মমারোহ, অপরদিকে 
রবীন্দ্রপ্রতিভাকু বিচিত্র কলম্বর, '৩বুও রামেন্দ্রস্থন্দর আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল | 
মুশিদাবাদ জেলার জেমোকান্দি গ্রামে ১৮৬৪ খুষ্টাব্বের ২০শে আগস্ট (বাংলা ১২৭১ 
সালের €ই ভাদ্র) আচাধ রামেন্স্ুন্বরের জন্ম হয়। তার পিতা 
বি গোবিন্দন্ুন্দর ও মাতা চন্্কামিনী দেখী, আজ হহতে প্রায় ছ'শো 
বছর পূর্বে ত্রিবেদী পরিবার মুশিদাবাদ জেল/র এক গগুগ্রাম টেয়া 
বৈদ্পুরের বাসিন্দা হন। রামেন্নুন্দবের প্র-পিতামহ বলভদ্র ত্রিবেদী জেমো রাজবাটীতে 
বিবাহ করেন এবং তখন হইতে ত্রিবেদী পরিবার জেমো গ্রামে অধিবাসী হন। রামেন্দ্র- 
সুন্দরের পিতা জ্যোতিষশাস্ত্র ও গণিতচ্চ! করিতেন। সেই কারণে বাল্যকাল হইতে 
ই দুই শাস্ত্রের প্রতি রামেন্দ্রহুন্দরের মনে অনুরাগ জন্মে। ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন 
 তীক্ষ মেধার অধিকারী । 
ছাত্রজীবনে রামেন্দ্র গ্রামের প্রাথমিক বিদ্ভালয়ের পড়। শেষ করিয়৷ কান্দী ইংরাজী 
ক্ষুলে ভতি হন )র্টছাত্রজীবনেই তিনি বাঙলাম় কবিতা লেখ! সুর করেন। তখন 
%. হইতে সহজাত সাহিত্য-প্রতিভা তাঁর মধ্যে বিকাশলাভ করে। 
ছাত্রজীবনে রামেন্্রনুন্দর ছিলেন একটি উজ্জল রত্ব। কলিকাতা 
কানু্ংরাজী বিদ্যালয় হইতে তিনি ১৮৮১ সালে এণ্টান্স 
্ীধিকার করেন। বৃত্তিলাভ করিয়া রামেন্্রন্ুন্দর প্রেসিডেন্সি 
সনু করেন। শৈশবেই তার নানাপ্রকার বই পড়ার ঝোক 


. বা বজ্ঞান বিষয়ে নান] পুস্তক পড়িতে সুরু করিলেন। দৈহিক : 
্ পড়াশুনার ক্ষতি হইতেছিল। তবু একাগ্রমনে তিনি 












২৩৪ গ্রবন্ধ-রচন। 


১৮৮৩ সালে এফ-এর শেষ পরীক্ষা দিয় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। সেই বংসরই তিনি 
এ কলেজে বি. এ. ক্লাসে ওতি হইলেন। ইউরোপের বৈজ্ঞানিক চিন্তাবিদদের রচনা 
পড়িয়া রামেন্দ্রহন্দ্র অন্ুগ্রণি 5 হইয়। উঠিঃলন। তখন হইতেই [তমি ন্ভাবিতেন 
মাতৃভাষায় এমন লেখা কি সম্ভব শয়? এমন সহঞ্জ সাবলীশভাবে বিজ্ঞানের দুরূহ 
বিষয়গুলিকে যদি ব্যাখ]। কৰা যায় তাহা হইলে সেগুলি কি মাতৃভাধাব সম্পদ হইবে না? 
তখন হইতে তিনি কবিতা, গল্প, প্রভৃতি লেখ। বন্ধ করিয়| বিজ্ঞান বিষয়ে নানা মি 
লিখিতে সুরু কবেন। 

১৮৮৪ সালে পিতা মৃহ্যাতে রামেন্রম্বন্বেক পড়াশুনার জামায়ক জি 
কিন্ত পিতার মৃত্াতে তিনি শিরুখধাহ হইলেন ন।॥ অভাবনীয় মেধার (আধবা 
রামেন্দন্ন্দর ১৮৮৮ সালে বি. 'এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞ।নশাস্ত্ে অনাসে প্রথম স্থান লাভ 
করেন। রাখেক্দ্র্রন্দর পদার্থবিষ্ঠ। ও রসাধন শাস্ত্রে ছাত্র ছিলেন। ১৮৮৭ সালে 





এম-এ পরক্ষায় প্রথম স্তন এবং ১৮৮৮ আহে এগ্রর্মঠ,দ বৃক্তি লাভ কবেন। 

ক'লকাতায অবস্থান কবিয় বর্দ-ভারতীব 'পেবায় আত্মনিয়োগ করিবে হইবে, কলেজ 
হইতে ি্ষাথ হইতে না হইতেই হহাহ ভাঙার জীবনের লক্ষ্য হইবা দাড়াইল। 
“স প্রধেগত ভাহাব জীবনে আসিল । ১৮৮২ সালে প্রিতনি 
বিপন কলেজে পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন শাগ্রেলপ আরযাপক 
হইলেন। দীর্ঘ ষোল বপন এই কলেজে অধ্যাপনার পর দেই কলেজে অধ্যক্ষপদে . 
নিযুন্ত হন। অধ্যাপক হিসাবে রামেন্ত্রহ্ন্দর সহযোগী অধ্যাপববৃন্ধ ও কণেজেব 
ছাত্রদের মধ্যে খুব প্রিয় হইমা উঠিগ্াছিলেন। 

রামেন্দ্রন্ন্দর যখন বিজ্ঞানের অধ্যপক ছিলেন তখন বিজ্ঞনশাস্ত্র ইংরাজীতে 
পড়ানো হুইত। রামেপ্রন্ুন্দর কিন্তু বাঙলা ভাষাতেই ছাত্রদের শিক্ষা ধিতেন। বঙ্গীয় 
সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান শাখার রদ ভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন; ক্লাসে' 
বসিয়া অধ্যাপনার সময় বাঙলার ব্যবহার বোধহয় এখনও অধিকাংশ স্থলে লজ্জার 
হেতু বলিয়া বিবেচিত হয় । আমি স্বয়ং টির, ওত | বিজ্ঞান- 
বিদ্ঞাথ সহিত আমার কিছু সম্পর্ক না থাকুক, ঘূ্বশ্ববিদ্যালয়ের 


আদর্দাপ্ত কর্মজীবন 





শিক্ষাবিদ রামেজ্রঙ্ন্দর 






আমাকে করিতে ডট অধ্যাপকর্দের আসনে বসিয়াসুিটঠল! ভাষায় অধ্যাপনা 
যর্দ আপনার অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন তাহা হইলে আঁ 


বি্ভালরের অধ্যাপক সংঘ মধ্যে খুঁজিয়া মিলিবে না, এত 
মাতৃ ভাষার প্রতি অকৃত্রিম অন্রাগ। রামেজ-নুনদর 


অগ্চা্ধ রামেজ্্রন্রন্দর শতবাধিকী ২৩৫ 


তিনি সাহিত্য-পরিষদের সভ্য হইয়া সারাজীবন এই পরিষদের ক্রিয়া কর্মে বিজড়িত 


ছিলেন। সাহিত্য পরিষদের ইতিহাে রামেন্্রন্ন্দরের কর্ম ও সাঁধনাব ইতিবৃত্ত স্বর্ণাক্ষরে 
লিখিত রহিয়াছে । 


মাতৃাধার ন্যায় মাতৃভূমি প্রতিও তাব মনে অরুত্রম অন্রবাগ ছিল। ১৯০৫ 
সালে ১১ই অক্টোবব সবকাব যখন বঙ্গ অঙচ্ছেদের দিন হিসাবে ঘোষণা কবিল তখন 
বাষেজজুম্বননণ 'এই ঘোদণার প্রতিবাদ জানাইলেন। জাতীয় 
আন্দোলনের সেই সঙ্গট মুভর্ডে কবিগুরুর পাশে দাডাইয়া তিনি 
দন জ'নাইলেন, সরকা৭ নির্দিষ্ট এই দিনটিকে "অরন্ধন- 
নৃতণ আদিকে পাডনাব ছুদশাকে বিবৃত করিয়া 





পুবনারীদের 17 
দবসাষ্টতিসাবে উদ্গাপন ন 


হক 
বিলাথ ভান" 
পি এ ৬ রা 
তিনি বিলক্ষমীর ব্রতকথ” নিলেন । পচাত বছব এহ পিশ্টিতে খাডলাৰ ঘরে ঘরে 
পুরমারীরা যেই ত্ুহকথী পড়বেন । কর্ষে চিন্তায় ভাাকেবাবহাণে বামেন্ত্সুন্দর আপন 
পরিবেশকে উজ্জল কৰিয়া 90 নই 

বাঙলইঈসাহিত্যে হাব ক ৩ জব দিজ্ঞানের বঙিন দুকহ বিষয় এমন সহজ মরল 
কথায় তিনি আলোচনা কারয়।ছেশ- শপ আলোলো৮না এতই ভু হৃদয় গ্রা হী থে, পাঠক মন 


হ খিদয়ের মধ আত সতষ্তেই প্রবেশ কবিধা তার চপেকার নিহিত সতা ও মর্ম 





পহন্ধ করিতে পারে । বএমন্ুসন্দবের এই গাণলাল নার উন করিয়া মহামহো- 
পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন 2 দিশশই ইউক বা প্রত্ব হত্বহ হউক বামেন্ত্রবাবু যাহাই 
লিখিবেন, তাহাই যে শুধু প্রাঞ্জল রা এমন নয়, সাহামতাত তাহার মধুক্ায় প্রাণকে 
জল করিয়া দি) পড়িতে করিহাক মত বোধ হইত, কলঈনায় মাগামাখি খাকিত, রসে ও 
ভাবে ভোব করিয়া দিত, রামেন্দ্রমুন্দর ছিলেন একজন চিরিজাসু পথিক তাহার 
। সাধনা ছিল সত্যেব সাধনা-_পুণতার সাধনা । সত্যসাধকের মমির বোখতে এই সমস্ত 
স্মরণাঞ্জলি 'সশ্রদ্ধনিবেদনের ধাতব তিনি নিজে গ্রহণ কারয়াছিলেশ। বিংশ শতাব্ধী 
তাই "্মরণীয় শতাব্দী” আথাা পাইয়াছে। 
সপে খৃষ্টাব্দে আচাষ রামেদ্রসুন্দর দেহত্যাগ কবেন। উপসংহাবে কবিগকুর 
ভাষায় বল্র্ঘায় যে সত্যই সারাজীবন শ্রন্ববের সাধন। করিয়া সুন্দর জীবন যাপন 
করিয়া তিনি ভার নাম সার্থক করিয়া গিয়াছন। ১৯৬৪ সালে 
তার 5 ভহুদিণ বাঙল! দেশের ই ডান টি 






শিক্ষাত্রতী পুরুষ-পিংহ স্তার আশুতোষ 
[ জন্য : ১৮৬৪ থুষ্টাবব 
মৃত্যু : ১০২৫ খুষ্টাবঝ। ] 


উনবিংশ শতাব্দীতে ঘে কয়জন মহামানব বাঙলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙলা 

তথা ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করেন, বাঙলার বাঘ আশুতোষ সেইসব 
মহাপুরুষের অন্যতম । বাঙলাদেশের শিক্ষা-বিস্তার ব্যা | 

মহাপুরুষের অবদান চিরম্মরণীয়। শিক্ষাব্রত যেন মর্জি 
আশুতোষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ১৮১৪ খুষ্টাব্বে আশুতোষ কলিকাতা নিস 
গ্রহণ করেন। 

আশুতোষেব পিতার নাম গঙ্গপ্রদাদ মুখোপাপ্যায় ও মাতার নাম জগত্তারিণী 
দেবী। তাহার পিতা তৎকালে কলিকাতাব অন্ত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন এবং 
বনু অর্থ উপার্জন করিতেন। তিনি পুত্রের স্ুশিক্ষার জন্য এরূপ 
সুন্দর বন্দেবস্ত করিয়াছিলেন যে, রাজারাজড়ার গৃহেও তদ্ধপ 
হওয়া! সম্ভব ছিল কিনা সন্দেহ। বস্ততঃ গঙ্গাপ্রলাদের হ্যায় ধীর, বিচক্ষণ, ঘত্বুশী? 
ও বহুদর্শী পিতা না থাকিলে আশুতোষ এত বড় হইতে পারিতেন কিনা সন্দেঃ। 
মাতা জগত্তারিণী দেবীও নানাগুণে বিভূষিতা ছিলেন। মাতাপিতার সব গুণই পুত্র 
লাভ করিয়াছিল। 

ছাত্রহিসাবে আশুতোষের কৃতিত্ব অদাধারণ। ১৮৭৯ খুষ্টাব্দে তিনি ভবানীপুর 
সাউথ সাবারবন স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষান্গু উত্তীর্ণ হইয়! বিশ্ববিষ্ালয়ের উত্তীর্ণ 
ছাত্রগণের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এফ. এ. পরীক্ষা দিবার পূর্বে তিনি 
গুরুতর গীড়ায় আক্রান্ত হন; এমন কি পরীক্ষা হলে তাহার হাতে ব্যাটারী লাগাইয়া 
তাহাকে পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। নির্দিষ্ট সময়ে সবট। তিনি লিখিতে পারিলেন 
না। তথাপি তিনি উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া কুড়ি 

টাকা বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৮৪ খুষ্টাব্দে বি-এ পৰীক্ষাঞ্ঈপ্রথম স্থান 
বাল্য ও শিক্ষা-দীক্ষা 
অধিকার করেন। পর বৎসর আবার পদার্থ বিগ্তায় রম. এ, 

পরীক্ষা দিয়! প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৮ খুষ্টাব্ধে কলিকাতা বিশ্বতিভ্গ শ্রেষ্ঠ 
পুরষ্কার প্রেমর্টাদ রায়টাদ বৃত্তি লাভ করেন। এ বৎসর তিনি বি-এল পবীক্ষা পাশ করেন । 
১৮৯৪ খুষ্টাবধে আশুতোষ ডক্টর অব. ল. (1). 4") উপাধি লাক্টুস্কিরেন। আশুতোষ 
গণিতশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন। মাত্র ১৬ বদর বয়সে তাহার/ূীবেষণী ০৪০7201086 
01155551156] 01 169010210796109? পত্রিকায় প্রকাশিত চু অর্াপক গ্লেলাশার 









জন্ম 


পিতৃ-পরিচয় 





শিক্ষাক্রতী পুরুষ-সিংহ স্যার আগুতোধ ২৩৭ 


এ বেইলি তাহার প্রবঞ্ধের উচ্চ প্রশংসা করেন। আশুতোষের থুল্লতাত রাধিকাপ্রসাদ 
সিনেটের সভ্য ছিলেন। তাহার নিকট প্রেরিত সিনেটের ক্যালেগ্ডার ও মাইনিউটস্‌ 
আশুতেষ গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতেন। এদেশ ও বিদেশের প্রত্যেকটি 
বিখ্যাত বিশ্ববিষ্ালয়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস যে আশুতোষের নখদর্গণে 
ছিল তাহার করণ এই যে, তিনি এব বিশ্বব্িিলয় সম্পকিত পুস্তকাদি আনাইয়া বিশেষ 
তু সহকারে অধ্যয়ন করিতেন। 
৮৪৪তাধের ছ!ত্রজীবন অতিবাহিত হইলে সরকারী শিক্ষাবিভাগে তিনি উচ্চপদ 
লন। বিস্ত আশুতোধের পিতার ইচ্ছা ছিল পুত্র হাইকোটের জজ ব্যতীত 
ন পদ গ্রহণ করিবে না। তাই আশুতোষ অন্য কোন কাজ করেন নাই। 
"আশুতোষ বিখ্যার্ত আইনজ্ঞ স্টার রাসবিহারী ঘোষের নিকট 
সা শিক্ষানবীশ হিসাবে হাইকোটে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। 
অত্যল্লকাল মধ্য আইনজ্ঞ হিসাবে চতুর্দিকে তাহার নাম ছড়াইয়! 
পড়ে। অতুঃপর ১৮৯৮ সালে তিনি 'ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক" এবং ১৯০৪ সালে তিনি 
হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন ও ১৭২৩ জাল অবধি সেই পদ অলঙ্কৃত করেন। 
15বরূপে আশুতোধের গভীর পাগ্ডিত্যের সীমা ছিলনা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত 
দেশর আইন ও সিদ্বান্তগুলি তাহার নখদর্পণে তো৷ ছিলই, তাহা ছাড়া অন্যান্য সভ্যদেশে 
প্রচলিত আইনজমূহেও তাহার যথেষ্ট আকার ছিল। ১৮৮৯ সালে তিনি বঙ্গীয় 
অই.সভার সভ্য হন ও ১৭০৩ সালে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন ।, 
১৯০৬ খুষ্টান্যে আশুতোষ কল্িতাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ভাইস্‌ চেচ্গেলার হইয়া 
তিনি উক্ত বিশ্ববিছ্া/লয়ের আমুল সংস্কারসাধন ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ স্থাপন করেন । 
আদম্য তেজ ও তর্ভত বুদিতে বহু সরকারী বাধাব্ত্ি অতিক্রম করিয়া তিনি কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠাল্য়কে প্রাচাদেশে জ্ঞান্চচার শ্রেষ্ঠ গীঠস্থানে পরিণত করেন। লর্ড কার্জন 
ভারতীয় শিক্ষার্মেত্রে আমূল পরিবর্তন করিতে কৃতসন্বল্প হইয়া যে সমিতি নিযুক্ত 
করেন, আশগুঞ্রোঁষ উহার সভাপতি নিযুক্ত হন। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত 
%' অধিকাংশ বিধানই আশুতোষের উদ্ভাবিত। এই সব নিয়ম- 
িশববিালস্তার . কানুন দ্বারা তিনি লর্ড কার্জন কর্তৃক বিশ্ববিদ্ভালয়কে সরকারের 
আশুতোঘ 
টা. আয়তে আনার চেষ্টা বল পরিমাণে ব্যর্থ করেন। পোষ্ট 
গ্রাজুয়েট বিভাগ কৃষ্টিকাঁলে সরকার নানাভাবে আশুতোষকে বাধ! দিয়াছিলেন, 
চ পঠাহার আদম্যকির্শক্তি ও অসাধারণ মনীষার নিকট সবই দূর হইয়া যায়। 
১৯২৪ খালে জর্ড দিনে অপমানজনক চিঠির যে উত্তর আশুতোষ দিয়াছিলেন, তাহা 
তাহার অপুধ চারি বা অথবা! স্বাধীনচেতার পরিচায়ক । আগুতোষের অপুর্ব 





৫ প্রবন্ধ-রচনা, রি 


কর্মকূশল তা ও দৃবদৃষ্টিতে মুগ্ধ হইয়া দেশেব নু কৃতবিগ্চ ব্যক্তি তাহার হস্তে লক্ষ লক্ষ 
টাকা দান করেন। তন্মধে] হ্যার তারকনাখ পালিত, স্যার রাসবিহারী ঘে!ষ, ধরভাঙ্ার 
মহারাজ রামেশ্বর সিংহ, বনেলীর' বাজ। কু্সাশন্দ পয়রা প্রভৃতি উল্লেখষোগা | হামবেত 
অর্থপাহায লিজ্ঞান ও ধলা বিগাগ স্থাপিত হহয। শাবঠায় ছাত্রগণে পক্ষে উচ্চতর 
শিক্ষা, গ্রহণের পথ প্রশঞ কারযা দিয়াছে | 
আগুখোষের শিক্ট বাঙালী 'আ[ি চিরকৃতজ্ঞ হইয়। পাকিবে তাহার মাতৃভ'্বা 
সেবাৰ জন্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্চহম পর 
বাওলাভাবা পাগারূপে নির্দিট কখিয়। তিনি মাতু হাষা 
করিবার পথ সুগম করিয়াছেন । 
জীবনযাপনে তিনি সপ্ল ও অনাড়ন্বর ছিলেন । বাঙালীর পোশাক তিনি কখনই 
পরিত্যাগ করিতেন না। শ্যাডলার কমিশনের আদশ্তরূপে তিনি 
যখন ভারণত পারভ্রমণ কবেন, তিন তিনি ধুতি চাদব পরিয়াই 
তাহ। কারয়াছেন । দুরমশীয় তেজন্বিতাব জন্য তাহাকে “বাঙলাব বাধ” বলা ₹হইত। ম্মাচার্ধ 
প্রফুল্লচন্দ্র রায় সঠ্যই বলিয়াছেন যে পবপদ লেহন না কিয়া “কবশ আত্মশংক্তর উপব 
নির্ভর করিয়৷ একজন বাঙালী « একটা মহৎ গ্রতিষ্ঠন গছের। হুলিতে পাবে, আশ্ুতো €র 
জীবন তাহা প্রমাণ করিয়াছে । | 
১৪২৪ খুষ্ট(বে পাটনা__বাকিপুরে এই জ্ঞানতপ্া, স্বদেশানুরাগী ও দ্বাধীনডেতা 
মহাপুরুধষের জীবশাবলান হয়। আশুতোবের মহাশ্রকাণে বাঙলা ও 
জা বাঙালীর যে ক্ষাত হইয়াছে তাহা অপুবণীয়। তাহার মৃত্যুণে শুধু 
একজন মানবদরদী, আত্মত্যাগী দশপ্রেমিককেই হারাইল ন। সই 
সঙ্গে সে হারাইল একজন মানবত সম্পন্ন বিরাট মনীযীকে। 





মাতৃভাষার সেবা 


বেশ-ভুষ] 


জাতীয় শৃঙ্খল! পরিকল্পন। 

সুসংবদ্ধ স্ুশিয়নত্িত জীবন্চষার তাগিদে শৃঙ্খলা বোধের উপযোত। অপরিসীম । 
মানবশিশু যেদিন প্রথম সভ্যতার আলো দেখতে পেন শেদিন হতে আঞজ পর্যন্ত মানব 
সভ্যতার অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপেই রয়েছে দ্বিধাহীনর্বৈ শৃঙ্খলার 
অনুশাসন মেনে জাগতিক জীবনে তাকে প্রত্ঠা করবার মত 
আন্তরিকতা । সমষ্টি ও ব্যগ্টি উভয় জীবনেই প্রয়োজন রয়েছে এই শৃঙ্খলার। শৃঙ্খলা 
বোধ তাই হাক কথার রঙিন ফুলঝুরি নয়। তা নীতির অক্টোপাশে বাধ! সন্তা বুলিও 
নয়, জাগতিক জীবনের পক্ষে অবশ্ঠ প্রযোজ্য এবং অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ। 

বর্তমানে দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্ত জাতীয় শৃঙ্খলা পরিকল্পনা ( ন্যাশনাল ডিসিপ্রিন 


প্রারপ্তিক ভুমিক1 


জাতীয় শৃঙ্খল পরিকল্পনা ২৩৯ 


স্বীম) বাধ্যতামূলকভাবে প্রবতিত হয়েছে। কেন্দ্রীর শিক্ষামন্ত্রণালয় এই দিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছেন। জাতীয় শৃঙ্খলা পরিকল্পনা বচনার সংকল্প স্থির হয়েছিল চৈনিক 
কথ্ুণিস্ট অভিযান শুরু হওয়ার বেশ কিছুদিন আগে। তারপর বর্তান আপৎখালীন 
অবস্থায় এই পরিকল্পনা কাষকর কব আরও ওরুবী হয়েছে। স্কুল-কলেজের ছাত্র 
ৃ্‌ ছাত্রীদের প্রযোজন মত সামরিক শিক্গাদান এই পরিকল্পনার অন্তভন্ত । তবে জাতীয় 
শৃঙ্খলা পরিকল্নার লক্ষ্য কেবল সামরিক শিক্ষ'দান য়, দেশের 
তরুণ সম্প্রদায় যাতে জীবনের সবক্ষত্রে নিয়ম নুবর্তীভাবে সামাজিক 
দায়িত্ব পালনের যোগ্য হয় সেজন্য ছাত্র-ছাত্র!দদর অচার-আচ৫৭ণ ও 





প্রশ্ন উঠতে পারে, শিক্ষার প্রকৃত উদ্েশ্ঠই যখন চরিত্র গঠন তখন পৃথকভাবে জাতী শৃঙ্খলা 
পরিকল্পনা ন[মে বাধ্যতাধূলক ব্যবস্থার প্রযোজন কী? প্রয়োজন যে আছে তার প্রমাণ 
গত দশ-পনেরে বৎসরে দেশের সবত্র শিক্ষাক্ষেত্রে নানাবকম উচ্চৃঙ্খলতা এব" অনাচাবের 
প্রাহুর্ভাব। ব্রিটিশ আমলের বি.কাভপন্তী রাজনৈতিক এতিহা এর জন্ত কতখানি দায়ী 
সেক্স এখন না তোলাই ভাল । অতীতের হুণ্ত্রুট এবং আরতিশষ্যের জের টেনে চলায় 
শা জাতীর সংহতি দীর্ঘকাল নাশভাবে যে বিপষপ্ত হয়েছে সে-বিধয়ে নোহ নেই । 
& তীর শৃঙ্খলার গোড়ার কথা জায় এক্যবোধ। (সই এক্যবোধে ভঙন পরলে 
জাতির নিরাপত্তা, বৈষায়ক উন্নতি এবং শক্তি-সামথ নষ্ট হইতে বাধ্য। জাতীয় এক্যঝোঁধ নষ্ট 
করার জন্য বিভেদ স্থষ্টিকারী শক্তি দেশেব মধে।ই সক্রিয় রয়েছে। এই সব অনিষ্টকর শক্তির 
প্রভাবে কেবল রাজনীত নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও নানারকম আধশখিকার ও শীতিশ্রষ্টতা 
দেখা ধিয়েছে। গ্রগতির ছলনায় তথাকশিত রাজনৈতিক মতবাদের 
জাতীয়তা-বিরোধী প্রভাব বিস্তার এর সবচে মারা ও দৃষ্টান্ত । 
দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণভাবে এই প্রভাধ-যুক্ত করাই হবে 
জাতীয় শৃঙ্খল। পরিকল্পনার সবপ্রধান লক্ষ্য। বৈধোশক আক্রমণে বিপর এণের প্রতিটি 
ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ এই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যে জাতির এতিহা এবং আদর্শের 
মধাদা রক্ষা রে কোনরকম ছল-চাতুরী অথবা মতবাদগঠ প্রলে৬নকে বিন্দুমাত্র 
প্রশ্রয় দেওয়্ত্রহবে না। 
জাতীয়* শৃঙ্খলার শঞ্ুরা অবশ্ত সব সময় সরাপরিভাবে জাতীয় সংহতির বিক্দ্ধে 
অভিযান চালায় না। অসন্তোষ সৃষ্টির জন্ত জাতীয় স্বার্থ ছুর্বল করার উদ্দেশ্তে তারা 
নানা উপায়ে ছিদ্র সন্ধান করে, কখনও অভাব অ্ভযোগের 
জাতীয়তা বিরোধ 
. প্রতিকারের অজুহাতে অনদরদীর তৃমিকায় দেখা দেয়) কখনও 
ভাষা আন্দোলন, কখনও শ্রেণী সংগ্রাম, যখন যেখানে যেমন স্ুবিধ! উদ্দৃখলতার ইন্ধন 


একা, ্রতিহা ও 
জ্াতীয়তাবোধ 


৪ ০ প্রবন্ধ-5ন। 


এবং হ্থুযোগ সংগ্রহে এই সব বিভেদ কামীদের জাতীয়তা-বিরোধী চেষ্টার অন্ত নেই। 
জাতীয় শৃঙ্খলার দৃঢ় ছুগগ রচনা করতে হবে এই ঘোর অনিষ্টকর শক্তি প্রতিরোধের জন্য । 
আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে শিয়মানুবতিতা ও শৃঙ্খলাবোধ দৃঢপ্রতিষ্ঠ হতে।, পারেনি 
নানাবিধ কারণে । প্রথমত আমাদের শিক্ষাধারাট! পুথগত খাতে প্রবাহিত। “লেখাপড়া 
করে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই” পুরানে৷ ছড়ার এই রডীন আশ্বাস কালক্রমে 
হাস্তকর মিথ্য। প্রতিপন্ন হলেও প্রচলিত অর্থে লেখাপড়াকে স্থূল লাভ-লোকুষ্মুীনের 
হিসাবের সঙ্গেই মিলিয়ে দেখ! হয়েছে। স্কুল কলেজে রুটিন-মাফিক পড়া | 
সিড়ি ভেঙ্গে জীবিকার সন্ধানে নিরুদ্দেশযাত্রা ছাড়া লেখাপড়ার সঙ্গে শৃঙ্খলা, নি 
এবং আচার-আচরণে উৎকর্ষতার ঘনিষ্ঠ সদ্বন্ধ স্থ(পিত হয় শি। তার ফলেই বু 
অধবা আধ-রাজনৈতিক' বিকার, বিক্ষোভ ও ঘ্ন্ব দেশের তরুণ 
সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশের চিন্তা ও চরিত্রকে আচ্ছন্ন করতে পেরেছে। 
পু'থিগত শিক্ষা ব্যবস্থার নিযামকগণ এই সমস্যা সম্পর্কে অবহিত 
হয়েছেন আনেক দেরীতে । নতুবা শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে আলদা করে (জাতীয় শৃঙ্খলা 
পরিকল্পনা জুড়ে দেওয়ার প্রয়োজন হত না। প্রকৃত শিক্ষামাত্রেই শৃঙ্খলার জনকু ও 
পরিপোষক। ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার সঙ্গে শৃঙ্খলার বিচ্ছেদ অনেক কালের, সেই 
বিচ্ছেদের ফাক দিয়েই নানাবিধ জাতীয় সংহতিনাশী বিভেদকামী শক্তি দেশের তরুণ 
সম্প্রদায়কে বিপথে পরিচালনার অবাধ সুযোগ পেয়েছে। ৃ্‌ | 
জাতীয় শৃঙ্খল! পরিকল্পনা কতকগুলি শুষ্ক আনুষ্ঠানিক নিয়ম পালনের বিধিব্যবস্থায় 
সীমাবদ্ধ হলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না, এ-কথা শুরুতেই জেনে রাখা ভাল। 
দেশের যুবশক্তির কল্পনা এবং কর্মোসাহকে উদ্ধদ্ধ করার উপযুক্ত উপাদান জাতীয় 
শৃঙ্খল পরিকল্পনায় থাকা অবশ্ঠ প্রয়োজন। নতুবা দৈনন্দিন রুটিনমত স্কুল-কলেজে 
ক্লাস শুরুর পূর্বে স্ুদ্ধ কয়েকটি বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান প্রবর্তন দ্বার জাতীয় চেতনাকে প্রাণবস্ত 
করা দুঃসাধ্য হবে। শৃঙ্খল শিক্ষা বাধাতামুলক হওয়া খুবই সঙ্গত, 
মারা কিন্তু তরুণ জম্প্রদ্দায়ের আচার আচরণে ও'নোভাবে দায়িত্ব, 
বিকাশে ব্যবস্থা যতদুর সম্ভব স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক করা উচিত। 
আমাদের দেশের স্ুলে-কলেজে শিক্ষার প্রচলিত ব্যবস্থা একেই অস্বাভাবিক, তারপর 
বৈচিত্র্যহীন। সকলের খেলা ধূলার, ব্যায়াম চর্চার সুযোগ নেই এবং এই সুযোগের 
অভাবও শৃঙ্খল! শিক্ষার অভ্যাসের্রঘম বাধা । জাতীয় শৃঙ্খলা পরিকষ্জনায় ছাত্র- 
ছান্রীয়া যাতে স্বাঙ্গীন পরিপুষ্টির সুযোগ পায় তার প্রতি মনোযোগী হওয়| কর্তব্য। 
কারণ বাধ্যতামূলক পরিকল্পনার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করবে এই পরিকল্পনা ঘর 
ফাযক্েত্রে ছাত্রছাত্রীদের শ্চ্ছন্দে আকর্ষণ করবার ক্ষমতার উপর | 





বর্তমান শিক্ষ। ব্যবস্থার 
ক্রটি-বিচু।তি 


*» আবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ২৪১ 


শিক্ষা তালিকায় নিয়মান্থুসারী শৃঙ্খলার তাৎপর্যের যোগ্যতর মর্যাদা পরোক্ষত সমষ্টি- 
» পদীবনকে সুন্দর ও সংহত করে তুলবার সাধু প্রচেষ্টা। জাতির ভবিষ্যুং ছাত্র সমাজের আচার- 
মাচরণের দ্বারা সমগ্র জাতি ও সমাজ গ্রভাবিত। অতএব তারা যাতে হুগঠিত হয়ে 
বলিষ্ঠ কর্মোগ্যোগ নিয়ে জীবনপথে অগ্রসর হতে পারে, তারজন্া, 
ই সরকারের এই সাধু প্রচেষ্টাকে আস্তর্িকভাবে স্বাগত জানাতে 
ুহয়। শুধু ছাত্রসমাক্ষ নয়, সমগ্র জাতি ও সমাজ যাতে সুগভীর শৃঙ্খলার বাধনে বেঁধে 
8০8 তুলতে পারে, সেজন্য প্রত্যেকেরই সমভাবে ।জীবন গ্রস্ততির অত্যাবস্কতা 

য়ে দেখা দিয়েছে। 


উপসংহার 








* জীবে প্রেম করে যেইজন 
সেইজন, (ৈবিছে ঈশ্বর 


বিশ্বস্থষ্টির অস্থরালে এক পা নেপথ্য সম্ভার অধ্ষ্টান কল্পন৷ পৃথিবীর সব 
দেশের ধর্মেখ ইঞ্চিহাসে গৃহিত হইয়াছিল। এই অভ্ভাকে বর্ণাঢ্য করিয়া তুলিধ়াই মানুষ 
নবতক্জু অপাধিব চতনায় উদ্দীপিত ও উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই উল্লাস যতই 
সামফ়িষ্ যতই মৌহ্‌িক ভাবোদ্ধেলতা অটুট থাকুক না কেন-__ এই উল্লাস অন্তরে তথ্যারত 
করিয়াছিল এক অসামান্য অনুপ্রেরণা । এই অন্তপ্রেরণার বশেই মানুষের পরিবন্টনায় 
অ।সিয়াছে ঈশ্বর । এই অশ্বর আছেন কি নাই, তিনি সাকার কি 
নিরাকার তাহা লইয়া যতই বিচার বিতর্কের তুফান উঠুক নাকেন, 
_-তবুও ইহা অনস্বীক!ষয যে, এই অপাধিব সত্তার পরিবন্টনার ভন্য মাহ্ষ এই পৃথিবীকে 
| ভালবাসিতে শিখিয়াছে। অনুভব করিয়াছে ইহ|র গভীর নিহিত এক অনন্য-নুন্দর 

উষ্কা, মঙ্গল ও কল্যাণের অধিষ্ঠাতাকে। 
এই কারণেই ম্যারী বেকার এডডি নামে জনৈক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক তাহার 
50151106 2110 ৮৮620 নামক গ্রন্থে অত্যস্ত স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের সংজ্ঞ নির্দেশ করিয়াছেন : 
চে 01106) 51101511065 117917166, 1001210) 50100 5021) 


প্রান্তিক তুমিকা 


403০0. 29 210 ০ 
0211001016, 66 20৮0 20৫. 10৮27 

সরবধর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাই ঈশ্বরানুসন্ধান। ঈশ্বরকে জানা ও বোঝার তাড়নাতেই 
মানুষ স্থত্টি করিয়াছে ধর্মের নবভাম্ । মর্ত/ভূমির ন্নেহসিঞ্চিত মান্য 
মর্ত্যক্যে যেমন ভুলিতে পারে নাই, ভুলিতে প|রে নাই তেমনি এই 
অনৃশ্ঠগোচর অলৌকিক জ্যোতি্য় সত্তাকে । পরিচিতিতে যাহার 
নীম ঈশ্বর । তিনি কল্যাণ, মজল, সৎ শুভ, ন্যায় এবং পবিদুতায় মিশ্রুত। তার অধি ঠান 


র-”১৬ 


' সর্বধর্মের উদ্দেহয ও 
লক্ষ্য £ ঈশ্বরাসন্ধান 


২৪২ প্রবন্ধ-রচন] « 


জগতের প্রতিটি অগুপরমাণুব মধ্যে। তিনি অনৃশ্ঠগোচর, অপ্রকাশিত কিন্ত পরম 
কারুণিক। কল্যাণ, মঙ্গল, পবিভ্রতায় সমৃদ্ধ প্রজ্ঞাবল সত্তা এই ঈশ্বর। তাই আমাদের" 
উপনিষদ বলা হইয়াছেঃ “ঈশাবাস্ত মিদং সর্ববম্” অর্থাৎ ঈশ্বর সব কিছুরেই আচ্ছর 
করিয়। আছেন। উপনিষদ আরও বলা হইবাছে: ব্রঙ্গা হইতে সামান্য একটি 
তৃণ পর্যন্ত সমস্তই ব্রহ্মময়। আর বাইবেলের 01 /[:5912276716এ অত্যন্ত যথার্থভাবেইঃ 
বধিত হইয়াছে 5০ 0০0. 01:62%60 17191) 111 1715 0৮70 11195 12 063 322০. 
০৫ 000 01:62060 1) 11110).৮ ঠা 2 

মান্য “সর্বজীব সার ৷ তাহার শেষ্ত্ব স্বকীয়, চিন্তবৃত্তির স্বপ্রকাশে, 
এবং বৈচিত্রালিপ্সায়। মাহষের হ্বয়ং সম্পূর্ণতা তঁ 
করিবার ক্ষমতায়। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য এ সবকিছুর 
মূলেই রহিয়াছে মানুষের চিন্ত্াবৃত্তির নিপুণত। ৷ ইহাদের উদ্ভাবনাতেই 
মাহুয ক্ষান্ত হয় নাই, ০৯! করিয়াছে_- প্রতিটি ধিঁষয়কে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধির । এই 
অকৃত্রিম প্রেরণা মানুষের নবন্মেষশালিনী প্রতিভার মর্মকোষে সঞ্চিত ৫3 পুষ্ট হইয়াছে 
যুগে যুগে। ধর্মাঢারণের ক্ষেত্রে ইহার অন্যথা ঘটে শাই। তাই মানুষ বাহির করিয়াছে, 
ধর্মাচারণের নানা উপায় ও পদ্ধতি। পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া ঈশ্বরকে অকশায়ী 
করনায় সজীবিত ও পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল মানুষ । এ জন্যেই ধর্মের মূলে বাহিরাচ(রণ 
মূখ্য নয়, গৌণ উপায় মাত্র। মানুষের তথা সর্বজীবের স্থকল্যাণ কামনায় ব্রতী মানুষ 
সত্যকে ধারণ করিয়াছে ধর্ম নাম দিয়! । আর এই ধর্ম তাই সত্যান্ুসদ্ধান, ঈশ্বরান্থগত্য 
ও সর্বজীবের মধ্যে ঈশ্বরকে লাভের আকাজ্ষার মধ্য দিয়া ব্যক্ত । ভাল-মন্দ, ন্যায় 
অন্যায়, সতা-অসত্যের প্রেক্ষাপটে তাই মানুষের চিন্তাক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল পাপ- 
পুণা বোধ। পৃথিবীর মানুষের সাথে সর্বজীবের মঙ্গলের কামনায় উদ্দীপিত হইয়া সুত্ 
দেশের ধর্মশান্ত্রইে তাই নির্দেশিত হইয়াছে : "11515 15 10 ৪০] 10 ০০৭৮. 
[ 11911020760 70120 11] 

বিশব-নিয়স্তা সর্বশক্তিময় ঈশ্বরের অপার ক্ষ তা। যুগে যুগেখাহার এই অপার 

ক্ষমতাকে নানা: অলৌকিক ব্যাধ্যায় বর্ণাস্মিত করিয়া তোলা হইয়াছে। অলক্ষ্যা- 

গোচর অথচ সব্বব্যাপি বিরাট এক অখণ্ড সত্তা। তিনি পৃথিবী সট্টি করিয়/ছেন। 
কি ই পৃ্িবীকে আপন বাসযোগ্য করিয়! তুলিয়।ছে মানুষ | বিশ্বের বিচিত্র প্রকাশের 
মধ্যে একের কল্পনাযণ্যুগে যুগে মানবচিত্ত উদ্দীপিত হইয়। উঠিয়াছে। আমলে ঈশ্বরের 
উঠ ও লক্ষ্য সাধনের ভার মানুষেরই হাতে । তাই স্বর্গরাজ্য নয়, পৃথিবীই মানুষের 
(সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আবাস। অংশের মধ্যে সমগ্রের উপস্থিতি কল্পনা করিনা পৃথিবীর 
মানুষ দেখে ঘরের ছেযের চোখে. বিশ্বকপের ছায়া। যেখায় চাষা চাষ করে, অনিক 





ধর্মের উপায় ও 
পদ্ধতি 


জীবে প্রেম কবে যেইজন মেইজন সেবিছে ঈশ্বর ২৪৩ 


 উদয়ান্ত পৰস্ত পরিশ্রম করে_ ঈশ্ববেব অধিষ্ঠান সেখানেই । যেখানে শত শত নিরকন, 
'অণক্র,হুর্বল ও নিরুদ্যম ব্যক্তি রহিয়াছে, দেখানে কর্ম উপেক্ষিত। অথচ একমান্ত্র কর্মের 
৪ দ্বারাই সম্ভব ষবার্থ ভগবান সেবা। এই কর্মেব পিছনে করুণা গ্রার্থী, 
সব মঙগলকামী মাহুঘ “খে ঈশ্ববেরই প্রতিচ্ছায়!। সীমার মাঝে যেমন 
রি অন্দীমের উপস্থিতি, সামান্য বীজের মধ্যে যেমন মহীবহের অস্রান্ত 
"পদ. ._ঠিক তেমনিভাবে ঈশ্ববেব সি প্রায় সকল ক্ষুদ্র জীবই ঘে।ষণ] করে তাহার 
ও আতুদ্ এই্বয। অতএব, ঈশ্বর যেখানে অন্পস্থিত অদেখা মাত্র, 
[র অংশ হিসাবে জীব্সেবার উন্নত আদর্শই হইবে তাহাদের সর্বাপেক্ষা 
হান উপায় ও পদ্ধতি & কমের মধ্য দিক, (সবাব মধ্য দিয়া, ত্যাগের পথে, স্যমের 
পথে, বৈরগা ও সহিষুততাব উক্মত আদর্শাক চবম ভাবিয়া জীবেব মধ্যে ঈশ্বরের 
অবস্থিতি কল্পনা কবাই ঈবানসনধানন্ যথার্থ পা, াহাৰ সাধনাব মহত্তম পন্থা! | 
ইহুজ্রীবন বঞ্চিত পাবলোকিক চিন্তা উদ্ীপ্পত ছইয়! নন্দন লোকের পারিজাত 
আকাজ্ষায় মুষ্টি মৃক্তিণ কবিয়া সোল্লাসে য্হই আকুতি দেখান হোক" না কেন 
টিপ লাঁঙ কৰা এ৩ হজ শয়। শ্ষ্টিব প্রতি প্রেম-অদ্ধা ও ভক্তি দেখাইয়াই 








একমান্্ী সম্ভব বিশম্। জগনীশ্ববকে মনে রাখা । তাহ নিবন্ধকে অব্রদান, বন্ত্রহীনকে 

বন্ত্রদাণ, জ্ঞানহীনাক জ্ঞানদান, পাপাত্মাকে পুণ্যের পথে টানিয়! 
ইতি আনা নিবস্তর সত্য, ন্যায় ও কলযাণের পথে আগাইয়৷ চলিলেই 
সীমায়ত মেদিনীতে সুদুরের স্বর্গবাজ্যেব আভাদ পাওয়া যাইবে । “অলক্ষ্য পথে বাহক: 
আচবণেব বাহুলে)ব মধ্য দিয়! জগদীশ্ববকে সন্ধান করা ভুল। অরষ্টাকে স্মরণ রাখিয়া এ 
বিশ্বকে মনে গ্রাণে ভালব।সিতে পাবাই ষথার্থ ঈশ্বব সেবা। কর্মে যদি সততা থাকে, 
প্রেমে যর্দি পবিত্রতা থাকে, দানে যদি উদারতা থাকে-__তবে প্রতিটি জীবন মনে হইবে 
ঈশ্বরের প্রতিভম্বরূপ। তাই এই বিবাট অখণ্ড মানব সমাজ সম্থদ্ধে ভাবতীয় খধি একদা 
বলিয়াছেন : সর্ধেধা; মঙ্গলং ভূয়াৎ, সর্ব সন্ত নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রাণি পশ্যতৃ, মা 
কশ্চিন্ঠ দুঃখ ভাগ ভবেৎ। অর্থাৎ সকলেব মঙ্গল হউক, সকলে নীরোগ হউক, সকলেব দৃষ্টি 
শুভ হোক ঝেিই যেন ছুখ না পায়। আমাদের দেশে বুদ্ধদেব, রামক্-ধিবেকানগ্ৰ 
এবং পাশ্াত্তাদেশেব যীতত এই কথাই আমাদের মনে করাইয়া দিয়াছুর্ন।, তাই 
এই সব পুণ্যাত্মা মহাপুরুষদের দৃষ্টিব এথ্র্ধে বলীয়ান হওয়ায় মনে হয মানরধপ্রেষে 
ঈশ্বর প্রেমেরই নবভাস্ত । ভারতের মাটিতে যাহার জন্ম, জীবে খিবজ্ঞান উপলব্ধি তাহার 
পক্ষে মোটেই কঠিন নহে। জীবাত্ম! যে পবধাত্বার অংশ ইহা! তাহার জন্মগত সংস্কার। 
হিসুর শান্ত বলিধাছে, এই বিরাট স্ ্রদ্ধের বিকৃতি ।। ? 


ছুঃখ বিনা হৃখলাভ হয় কী মহীতে 


[ উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯১১ ] 


মানুষের জীবন বড়ই বৈচিত্রময় । এ জীবনের একদিকে আছে সুখ, অন্যদিকে দুঃখ £ 
“একদিকে আনন্দ, অন্যদিকে নিরানন্দ ; একদিকে অর্থ ধন-দৌলত প্রস্থত প্রাচুধ, অন্যদিকে 


নিরানন্দময় হতাশামণ্ডিত দরিদ্র জীবন । অর্থাৎ জীবনের একপিঠেঠ 
আলো অপরপিঠে কালো! সহাবস্থান রহিয়াছে বলিয়াই জীব এত' 


প্রারভিক ভূমিকা 


বৈচিত্রযময়। ইহার একটির অনুপস্থিতিতে জীবনের সব সুখ-সৌন্দধ বে 
জীবনকে একঘেয়ে ম্যারম্যারে জীবনের এক রঙা ছবি বলিয়! প্রতিভাত হয় 

মানুষের জীবন বড়ই ব্বল্লকালস্থায়ী। । এই স্বপ্পকালীন জীবনে মান 
পাওয়ার অবসান হয় না। অথচ, মানুষের কামনা-বাসনার অন্ত নাই। মানুষ তাহার 
্ব্পস্থায়ী জীবনে সব রকম পরিতৃপ্তির আনন্দ পাইথার জন্তু 
প্রাণপণ পরিশম করিয়া াঞ্চে । ফলশ্রুতি বিচারে হয়ত বা মানুষের 
সবটুকু চাওয়ার সামান্যতম অংশ অপূর্ণ থাকিয়! ষাগ্ন। তবুও মানুষ 
অবিরত দুখ-কষ্ট »হা করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হয়। আগত ছুঃখকে মা বরে 
অনাগত ভবিষ্যতের সুখ-হর্গলাভের উপায় । এ ভন্য দুঃখ শুধু ছুঃখ হিসাবে 
কাছে মনে হয় না। উহ! অনাগত ভবিষ্যতের সুখের সম্ভাবনাও বহন করিয়া আ. 

অনেকের মনের ধারনা, পৃথিবীর পাস্থশ।লায় জামরা সামান্ত পথিক মান্র। তাই 
নিরস্তর হাসি-খুশিতে ভরিয়া অবাগ্িত ভোগের মধ্য দিয়া জীবনটাকে কাটাহয়া 
দেই না কেন। দুঃখ ভোগের প্রয়োজন কি অথবা দুঃখের পথে স্ুখ- 
লাভের উপায় সন্ধানের। অন্তদল আবার বলেন, মানুষের এ 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করাটাই ছুংখের ৷ তাই কোন প্রকার 'হুখ সুখ, 
বলিয়া তৃষ্ণার্ত চাতকের মত হা ছুতাশ করার কোনই অর্থ হয় না। তৃতীয় পক্ষ যদি 
প্রত্যক্ষ গোচর বাস্তব জীবনের দিকে তাকান, তিনি স্পষ্ট জীবন জিজ্ঞাসার আলোকে 
বলিবেন-_স্ুখ-ছুঃখ দুই ভাই । একটিকে বাদ দিয় অপরটির 'বথা চিন্তা করা তুল। 
শুধু দুখ কিংবা শুধু ছুঃখ বহন বোকামির নামান্তর মাত্র। তাই মধ্য পা শ্রেয় | 

যে জীবনে গুধু হুখই চায়-_-একটিবারের জন্য সামান্ততম দুঃখ বহনের যন্ত্রণা সহ করিতে 
না! পারে--সে কখনও মুখী হয় না। সে আপনাতে আপনি আব্‌্ধ 
থাকিয়া বৃহৎ জগং-সংসারের ব্যাপক পরিচয় লাভ করিতে পারে 
না। অহং জর্বন্ব দম্ভপরায়ণ ভোগী জীবনে যথার্থ দুখের 







ছুঃখই নুখ 
প্রাণ্ডির না 


শুধু হুখ কিংবা শুধু, 
£থে আনন্দ দেয় না 


বিশুক্ষ সখবাদীর 
'এপেরিণতি 


তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারে না। ফলে তাহার অতৃপ্ত, অশাস্ত বেদনার লৌহশলাকাবিদ্ধ * 


. 'জীবনের অস্তদ্বন্দে নিয়ত ক্ষত-বিক্ষত হয়। 


জং জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মান্থুয জাতি ২৪৫ 


অন্যদিকে যে ছুঃখকেই বড় ভাবে এবং চিন্তার জীবনের সামান্যতম ঠৈচিত্র্য ও আনন্দের 
ন্কান করে না_সেও অন্গুবী। তাহার জীবনও নিরানন্দ, বিধাদমন়্ ও চির অতৃপ্তিতে 
তর]। অন্িরত অশ্রুর জলে নিষিক্ত করিয়া যে জগৎ ও জীবনকে চিনিতে চায়, প্রতিনিয়ত 
তার মনোরাজ্যে ছুঃখের তরঙ্গ বহিম্না চলে। সে অপ্রতিষ্ঠ, বৈচিত্র্যবিরল জীবন অতি” 
জু বাহিত করিকপা! ভবিষ্যৎ পরিণতির আশঙ্কায় দিন গুণে । এই 
4 টা খিবীতে এমন কোন স্থায়ী কীতি রাখিয়া! যায় না, যাহার দ্বারা € 
হি পা স্থয় য় না, যাহ স 
অমরতালাভে সক্ষম হয়। পূর্থবীর সামান্যতম ভোগ্যবস্তও তাহার 
[কীর্ণ মনে হয় । এজন্য*অবিবত দুঃখ বহন করার অর্থ হইতেছে জীবনের খণ্ড 
বর্ণিকে বড়্করিয়া দেখ সবধীর্ণ মনোভাবের অধিকারী হওয়া মাত্্। 
স্বতরাং স্থখকে যেগিনিতে পারে বা! উপলব্ধি করিতে পারে, সে ছুংখ বহনের যন্ত্রণাও 
লহ কবিতে পারে। চরব আনন্দ মুহূর্তে দুঃখের ক॥। আবার প্রচণ্ড দুঃখের জালায় জর্জরিত 
হইয়া সে কখনও ভোগের কথা মনে করে না। ছুংখকে চিনিবার পাকা জহুরি সুখের 
।  প্রত্যাশাতেহ উহাকে পবখ করিয়! দেখে। হয্ত বা, কাহারও জীবনে 
ূহমুন্ু দুঃখকষ্টের অবিরত ঝড়ঝঞ্ধা বহিয় যায়। উহাতে কখনও 
বিচক্িিচ হওয়। উচিত নহে। কারণ যে ছুঃখ বহন করিয়।ছে সে জীবনে একদিন স্থুখী 
হইবেই। মজবুতহীন টিলেচাল। পাকা বাড়ীর ন্যায় ছুঃখ বিনা স্ুখ-_ প্রাসাদ রচন! অসম্পূর্ণ । 
-ছুখই স্বখ প্রাচীরের মঙ্জবৃত ভিত্তিকে দূ, সংহত এবং শক্ত কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত করে। 







উপস'হার 


জগৎ জুঁড়িয়া এক জাতি আছে 


সেজাতির নাম মানুষ জাতি 
[ উচ্চতর মাধামিক ১৯৬০ ] 


নৃতাত্বিকের মতে সমগ্র মনুষ্য জাতি এক আর্দি উৎস হইতে উদ্ভুত। যুগে যুগে সভ্যতার 
বিবর্তনে, পারিপাস্থিক আবহাঁওয়:র আপাতবৈষম/ এবং প্রকুতির উদারতা-_এ সব কিছুই 
গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়া নান। জাতি, নান। সমাজ ও নানা শাখায় মান্য জাতিকে 
ভাগ করিয়াু। ইহার ফলে দেশভেদে, কালডেদে ও সমাজভেদে মানবসভ্যতা বিচিত্রতর 
ধারায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়ছে। কিন্তু ইহা ভুলিয়। গেলে চলিবে না যে জগৎ 
জুড়িয়া৷ একটিমাত্র আাতিই আছে--সে জাতির নাম মাধ জাতি। 
ভাষাগত, দেশগত, আচার-ব্যবহার তথা সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও 
সামাজিক জীবনের বিচিত্রতার মধ্যে রহিয়াছে এক অন্তু একা, গভীরতর সংহতি । 
এই এঁক্য ও সংহতি থাকার দরুন বিধাতার চতুর সন্তান মানুষ এ পৃথিবীকে নিজের মনের 
মত করিয়া গড়িয়া তৃলিয়াছে। তাই মানুষের গড়া সভ্যতা ও সংস্কৃতি_এ সব্‌ কিছুই 


প্রারস্ভিক ভূমিক! 


২৪৬ প্রবন্ধ-রচনা 


বৃহত্তর গোষ্ঠীর সম্পত্তি। গভীর সম্িবোধে উদ্দীপিত হইয়াই মানুষ উহাদের অন্য 
দিয়াছে। 

এই এক্যবোধ এবং সংহতিবোধ ছিল বলিয়াই সবধর্ষমেই ঘোষিত হইয়াচছ মহত্বর 
এক্যের পরম কল্যাণকর বাণী। তাই মানুষ শুধু মানুষই নয়-_সমষ্টিগতভাবে সব মানুষ হইল 
অমুতের সন্তান । জমগ্র মানুষ জাতিকে একান্ত আপনার ভাবিয়া ॥ 
'জীবে দয়া করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর | অর্থাৎঞরঁজীব 
সেবাই শিব সেবা। এ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের সহিভানির 
এঁক্যের অন্ভবই ঈশ্বর ভজনার সবোত্বম পন্থা। অহিংসাই পরমধর্ম। বহর 
বহজন সুখায়!, ইহাই হইল আদর্শ এক্যবোধের সবচেয়ে বড় পরিচয় & হি 
দ্বেষ-ঈর্ষা প্রভৃতি সব কিছুই তুলিয়া গিয়। প্রতিটি মানুষের সহিত সৌহার্দ, মৈত্রী ও 
প্রগাঢ় সহাম্ুভূতিই হইল উন্নত পর্যায়ের ও সর্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য ধর্মাচরণ । 

ধর্ম যাহাই বলুক না কেন, নৃতত্বের রায় যতই সত্য হউক নাকেন জটিল যুগের 
জটিপভার মানুষ এই এক্যের আদর্শ বিস্থৃত হইয়াছে । নানাবিধ সমস্তার স্বারে গীড়িত ও 
সন্ত্রাম্ত মানুষের কাছে আপনার বাঁচিবার আদর্শ ই প্রবল হইয়! দেখা দিয়াছে । লোধ্ুভর 
প্রচণ্তা মান্য জাতির এক্যের মূলে ফাটল ধরাইয়াছে। প্রবল ধনদৌলতে সমৃষ্থিঃালী 
হইয়া উঠিবার জন্য এক জাতি অপর জাতির সহিত সংগ্রামে 
নামিয়াছে। এক জাতি তাঁহার উগ্র জাতীয়তাবোধের তাগিদে 
অপর জাতির সহিত জঘন্য আচরণ করিতেও দ্বিধ। বোধ করে না। 
এই অনৈক্যের কুফলের জন্য সারা পৃথিবী জুড়িয়া সর্বনাশা বিপর্যয় ও সবধবংসী অনৈক্য 
প্রন্থত ক্রিয়াকলাপ দিনের পর দিন বাড়িয়া! উঠিতেছে। 

সমগ্র জাতির অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, অবশ্বন্তাবী অনৈক্য ও উগ্র মানব বিরে|ধী” 
আচরণের কুফল পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকেই ভোগ করিতে হইবে। কারণ এ যুগের 

যুদ্ধ শুধু দেশে দেশে নয়, মামূলি অস্ত্রের ব্যবহারেও নয়, উহা! 


ধর্মে $ইকোর 
স্বীকৃতি 







অনৈকোর 
কারণ 


চাদের সমগ্র মানুষ জাতিকেই চরম ধ্বংসের মুখে টানিয়া লইয়! যাইবে । 
ন এই ধ্বংসাত্মক পরিণতির সমূহ সম্ভাবনা ডাকিয়া আনিবার জন্যই 
বোধ হয় দিকে দিকে প্রবল পরাক্রান্ত জাতিগুলি বর্তমানে আনবিক অস্ত্রের পরীক্ষা 
নিরীক্ষায় ব্যাপৃহ। 


পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের খামখেয়ালের শিকার সমগ্র মানুষ জাতি নয়। চির- 
দুখী এবং শাস্তিপ্রিয় মান্য জাতি নুখে শান্তিতে তাহার কল্যাণ অভিগ্রায়কে চালিত 
বরূক। সবপ্রকার অনৈক্য, অশান্তি, লোভ, ছিংস1 ও ঈর্ধার অবসান শেষে জগৎ জুড়ি 
_পন্নম এঁক্যের একাতান বাড়িয়া উঠুক। দেশভেদে, কালডেদে ও জাতিতেদে যে হি 


টি 
ক্ষমা দয় তারেই সাজে, যে জন বলীয়ান ২৪৭ 


ছিল তাহ। দূর হইয়া সমগ্র মানুষ জাতি আপনাকে একই উত্দ হইতে উদ্ভৃত মনে ভাবুক। 

ছোট ও গরিব দেশ ধনী ওধনদৌলত এশ্বর্য বুল দেশগুলি পাঃম্পরিক 

ক বিষাদ ও বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া--ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য অন্তহীন 

ুখ-সমুদ্ধি ও আনন্দের সঞ্চয় রাখিয়া যাক। আনবিক অস্ত্রের 

। পরীক্ষ। নিরীক্ষা বন্ধ করিয়! সহাবস্থাননীতি কাষকরী হইয়া উঠক-_ইহাই সমগ্র পৃথিবীর 
-শ্রন্তিপ্রিয় মানুষেব আজ সবচেয়ে বড় কামনা । 

ডিয়্া এক জাতি আছে_-সে জাতির নাম হইল মান্ুধ জাতি। এই মানুষ 

[ সমাজ ও সভ্যতার মুখামুণি হইয়! অগ্রপরমান। নান! প্রকার প্রতিকূল 

অবস্থা উহার পথে ঝ্ুধা হইয়া রহিযাছে। কিন্তু একদিন না একদিন 

এই মানুষ জাতি এসব বাধাকে অপসারিত করিয়া চির এক্য ও 

কল্যাণের আদশে অনুপ্রাণিত হইয় উঠিবে। তাই মানবপ্রেমিক কবির কণ্ঠে ধ্বনিত 

হইয়া উঠিয়াছে : 
*'নিবিড় এঁক্ে যায় মিলে যায় সকল ভাগ্য, সব হৃদয়। 
মানুষে মানুষে নাহ সে বিশেষ শিখিল ধরা যে ক্রহ্মময় ।, 






উপসংহ।র 


ক্ষম! দয়! তারেই সাজে, যে জন বলীয়ান 
[ স্কুল ফাইনাল ১৯৬২ ] 
মনের এখধই সবচেয়ে ঝড় এশ্বয। 'এই খশ্বয যার আছে মে সত্যসত্যই বলীয়ান । 
বাইরের পরিচয়ের চেয়ে অন্তরঙ্গ পরিচয়েই মানুষকে ভাল কখিয়া চেনা যায়। অন্তরজ 
পরিচয়ে মানুষের পরিপূর্ণ মানযী চেতনার স্বরূপ উপলদ্ধি করা সম্ভব হয়। অন্যায়কারীকে 
রি ূ ক্ষমা করা আর বিপাগ্রস্ত অসহায়কে দয়া করার মাধ্যমে মনের 
প্রাস্তিক তুমিকা এ্বর্ঘ ও উদারতার সার্থক পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। কারণ 
ব্যক্তির প্রকাশ ব্যক্তিতে আবদ্ধ নয়, সমগ্র সমাজের সে তার সম্পর্ক অস্তরঙ্গ সৌহার্দ, 
উদ্দারতা, ক্ষমা ও দয়। করিবার মত মনোবলের দ্বারা ব্যক্ত হুইয়! উঠে। বাক্তি সমাঞজ- 
সং্লিষ্ট থাক্জ্িং আপনাতেই আপনি বিকশিত ও বলীয়ান হইয়। উঠে। 
বহু জন নিয়াই সমাজ । এই সমাজে আমর] বাস করি। স্খী-অস্ুখী, ধনী-নির্ধনী, 
সং-অসৎ, উদার-অন্দ্বর--এইসব বিচিত্র প্রকৃতির মানুষের অবস্থিতি এই মনুষ্য সমাজে । 
এইসব বিচিত্র ধরণের মানুষের উপস্থিতি যে সমাজে, তাহার একজন হইয়া তাহার 
সহিত নিবিড়তর গভীরতর নৈকট্যান্ুভব ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্ত করণীয় কর্তব্য। এ 
'জন্তেই বাইরের জগতের ন্যায় নিজ নিজ অন্তর জগতেও প্রস্তুতি লওয়া দরকার। হুক্্ 
হৃদয় চর্চার মাধ্যমে মনের সঙ্জীবতা বাড়াইয়া তোল আবশ্তক। ক্ষমা একটি 


২৪৮ প্রবন্ধ-রচন। 


গুণের নাম। সমাজের একজন হইন্ন। প্রতিবেশীর আচরণের উপরও নজর রাখ! কর্তব্য । 
প্রতিবেশী যদি অন্তান়্ পথে বিবাদ বিসঞ্াদ বাধাইয়! কলহ ডাকিয়া আনে, তবে তাহার 
প্রতিষেধক ক্ষমা নামক হৃদয়বৃত্তির পরিপূর্ণ সদ্যবহার।* একজন 
8৬ দোষ করে, অপরে সেই দোষ ক্ষমানুন্দর চোঁখে দেখিয়। দৌষীকে 
আপন তুল বুঝিতে সহায়তা করে। সুদূর অতীতকালে পৃথিবীতে 
থেসব অনুতে বরপুত্র মহাপুরুষরা জঙ্মিঘাছেন_-তাহারা সব মানুষের অন্যায়টস্ত 
আরণকে ক্ষঘার চোখে দেখিবার সৎ পরামর্শ দিয়া আসিয়াছেন। তাই উর 
ধর্মেই ক্ষম। নামক গুনটির চর্চার উপব গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে । ক্ষমা ক 
মনোবল যাহার আছে, সে আপনাতে আপনি'বলীয়ান। তাহার অন্তরঙ্গ সমাজান্ুভব 
বহুজন হিতায়ে'র উন্নত আদর্শে পরিশুদ্ধ ও গুচিন্নাত । 
পৃথিবীতে যত বড় ধর্ম আছে-_সব ধর্মেই ত্বৃন্তের অসহায়তাকে দয়া ও করুণার 
চোখে দেখিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ছোট ছোট জলবিন্দু 
বা বারিকণার সমন্বয়ে বিরাট জমুদ্র এবং মনোরম ভূমগ্ডলের সি 
হইয়াছে । সেইরূপ কবির ভাষায় £ 
]1+1616 06605 01 15111011695, 11601 ৮0105 ০01 1055 1 
[7210 9 1172156 5210]) 11919195 11156 0116 168,৮61 21১0৮, 
মহাকবি সেক্সগীয্র তাহার ম্যাকবেথ নাটকে সুন্দরভাবে পয়'র তা্পষ ও বৈশিষ্ট্য 
নির্দেশ করিয়াছেন নীচের এই কয়টি ছত্রে ঃ 
ড%56 9০9] 6691 006 80015, 


[015 090 1011 01 [176 101111 01 1111111211 10111011655 





দয়া 


0.0 02601) 0116 175916550 ঞ্গ, 

এহেন দয়াবান ব্যক্তি চিরদিনই সমাজের বরণ্য হইয়া আসিয়াছেন। একের দয়! 
করিবার মত উদারতা অপরকে আকৃ্ করে, অপরকে অনুপ্রাণিত করে। একের 
দয়ার্্রচিত্তের মধুময় সংসর্গে পাপীও পুণ্যের পথে নামিয়া আসিফ! জিঘাংসা প্রবৃত্তি বিশ্থৃত 
হয়। ইঠিহাসে এরকম বহু নজির আছে। দয়ার দ্বারা ব্যক্তিমনে সন্ধীর্ণতা ঘুচিয়া 
যায় এবং মানসিক পরিমগুডল বিস্তৃত ও প্রসারিত হয়। প্রগাঢ় আত্মশক্তি উদ্ভূত হইয়া 
ব্ক্তিমনকে বিশ্বমনের সহিত গাঁখিয়া দেয়। মনের উদারতা, এঁর, সঙ্জীবতা, পরো- 
পকার প্রভৃতি সংগুণ ব্যক্তিচিত্তরকে সমৃদ্ধিশালী করে। ব্যক্তি তখন মনে প্রাণে 
বলীয়ান হইয়া উঠে । 

উপনিষদে মানুষকে বল। হইয়।ছে অমৃতের পুত্র । মানুষের তপস্যা অম্বতেরই তগন্া। 
মানবমনের উন্নত পরিশুদ্ধ চিস্তায় বিশ্বস্থত্তির অন্তরালে এক দুর্জয় জ্যোতির্ময় সতার 


ক্ষম] দয়া তারেই সাজে, যে জন বলীয়!ন ২৪৯ 


অধিষ্ঠান কল্পিত হইয়াছে। এই সত্তাই হইল ঈশ্বর। তিনি অরুশঠচারী, কণ্পিত স্বর্গ- 
রাজো অবস্থান করেন। কিন্তু তাহার বিভূতি সমগ্র বিশ্বব্রহ্গ!গ্ডে পরিব্যা্ধ। ধর্মের 
রর মতে মানুষ এই ঈশ্বরেরই সন্তান। মাহ্ষকে নারায়ণ ভাবিষ্বা 
টড ক্ষমান্থন্দর চোখে, দয়াবান চিত্তে গ্রহণ করাই ঈশ্বব সেবার 
পরোক্ষত মানুষকে ৰ 
ঈখরের নিকটে আনে প্রকৃষ্ট পন্থা। শুধু মান্য কেন, সমগ্র জীবকুলের প্রতি দয়! ও ক্ষম! 
রন. দেখান উচিত। এ যুগের সর্বচিত্তঙ্গী মহাপুরুষ বিবেকানন্দও 
চছন £ জীবে প্রেম করে যেইঙ্গন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর । সুতরাং বলা 
কা । ও দয় নামক সংগণ পুইটির চর্চার দ্বারাই পরোক্ষভাবে মানুষ ঈশ্বর সেবা 
করিয়া থাকে । ৮ 
সব মানুষই ক্ষমা এবং দম়। করিতে পারে না। যে সকল সময় অন্যায়-অধর্মের 
পথে জীবনাচরণ করে শিষ্টুর হিংলষ্ুথে জীবিকা নিধাহের চেষ্টা করে তাহার পক্ষে ক্ষমা 
এবং দয়ার বলে বলীয়ান হওয়া কষ্টনাধ্য। আবার ধর্মের ধবজ্জা- 
৪07 ধারী স্বার্থপর, লোভী ব্যক্তিরাও সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের চেষ্টায় 
করিতে কে পারে? 

) ক্ষমা ও দয়ার ত্ননুষ্ঠান করিয়া থাকে । মনে প্রাণে যিনি উদার, পরো- 
পৰাই তাহার পক্ষেই সম্ভব ক্ষম1 ওদয়। গুণের চর্চার দ্বারা আপন বলে বলীয়ান হইয়। উঠা। 
যাহারা মনে করে যে ধর্মের আশ্রয়ে অধব। এখর্ষেব প্রংচুরতায় যাহার প্রতিপালিত তাহারাই 
পরে ক্ষমা কিংবা দয়া করিতে, এপ চিন্ত। কর] ভুল। কারন দয়া যিনি করেন, ক্ষমার 
তাৎপর্ধ ধিনি হ্বদয়ঙ্গম করেন_ তিনিই জীবনের যে কোন অবস্থায় ক্ষম। এবং দয়! গু৭হৃইটর 
চর্চা কবিতে সক্ষম হন । 

ক্ষমা করার উদ্দেশ্য জনপ্রিয়তা লাভে নয়। দয়া করার অর্থ আগিক প্রাচুধত! 
ধ্দেখান নয়। এই দুইয়ের উদ্দেশ্য আরও বড়, আরও মহং। কোন প্রকার স্বার্থ 
চিন্তার আলোকে এই ছুইটি মৎ গুণের বিচার করিলে তল করা 
উহার হইবে। মনে প্রাণে দশের সহিত একা আকতা উপলব্ধির তাড়নাই 
আলোচ্য গুণছুইটর চর্চায় মানুষকে নিয়োজিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে । তাই 
উপনিষদ গ্নীবার্থই বলিয়াছে £ পনাল্লে সুখম অস্তি, ভূমৈব স্ুখম”। এই তৃমালাতের 
প্রকট পন্থ। হইল দয়া ও ক্ষম। নামক গুণছয়ের বহুল চর্চ1। এই ভূমার আকাঙ্ষাই একমাল্র 
হৃদয়বৃত্তিকে প্রসারিত করিয়া তোলে । মানুষ আপন আত্মশক্তিকে বলীয়ান হয় এবং 
তার চিত্তে সীমাতীত জীবনের স্পন্দন ধ্বনিত হুইয়! উঠে। ব্ষ্রি ছাড়িয়া সমষ্টি কল্যাণে 
জীবন উতদগাঁকৃত হম। মানুষের উচিত মকশ অবস্থায় নির্জের প্রতি আস্থ। রাঁখ। এবং 
সৎকর্ম ও চারিকব্রিক গুণাবলীর সাহ!ঘো নিজেকে বিকশিত করা। 





রহত্তর কলিকাত। নগরী পরিকল্পনা 


ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমনের যতটুকু স্থায়ী সুফল গ্রসব করিয়াছিল তাহার মধ্যে 
অন্যতম হইল একা'ধ+ বুহত্তর নগরীর গোড়াপত্তন । সেইসব বৃহত্বর নগরীগুপ্সির মধ্যে 
কলিকাতা অন্যতম | ইংরেজ কর্মটারী জব চার্ণকের খামখেয়ালেই কলিকাতা, সুতাস্টা 
ও গোিন্দপুর-_এই তিনটি ক্ষুদ্র গ্রামের সমবায়েই একদিন গড়িয়! ভঠিয়াছিল ভারতব্ধের 
অন্যতম শ্ে& শগরী কলিকাতা ৷ : 

কালেব 'অগ্রগতীব সাথে সাথে এই কলিকাতা নব নব রূপাস্থবের 
দেহে বহন করিয়। আমিতেছে। শুধু বাউলা নয়ঃ ভারশুবধ নয় সমগ্র পুর্ব 
বৃহত্তর শগরী এই কলিকাতা । নান। গস মধা দিয়া দ্বগ্রসর হওয়। কা 
এই নগরীর আলে"-হাঁওয়া € স্বাস্থোর প্রতি কাহারে। দৃষ্টি তেমনভাবে আকৃষ্ট হয় নাই 
দীর্ঘকাল রাঞ্জধানী গৌরবে ভারতবর্ষের শোভা বধ নিকিরিয়া আসিয়াছে এই কলিকাতা। 

স|র। ভাবতের ব্যবসা-বাণিজা, শিক্ষা-সংস্কৃতি সব কিছুর প্রাণকেন্দ্র এই কলিকাতা । 
তাই নানা" ভাষা-ভাষী, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, এমন কি দেশ-বিদেশের লোকেদের পর্যন্ত 
সাগ্রহে আপন বক্ষে স্থান করিয়া দিয়াছে কলিকাতা । এই নগরীর মতো বণিক 
বন্দর সারা ভারতে অল্পই আছে। কয়লা, লৌহ, অভ্র, পাট প্রভৃতি ভারতের ৭ 
প্রধান খনিজ ও কৃষিঞ উৎপাদন কেন্দ্রসধূহ এই নগরীর অনেকটা সমীপবর্তী। বিভিন্ন 
শিল্প সংস্থা ও ব্যবস'-বাণিজা প্রতিষ্ঠঠনের প্রধান কার্যালয এই নগরেই, কিংবা ইহার আশে : 
পাশে গড়িয়া উঠিযাছে। আপাম, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তব ও মধ্য_ প্রায় 
গোটা ভারতবর্ষের অথ নৈঠিক নির্ভরতা এই নগরকে কেন্দ্র করিয়াই আবতিত হইতেছে। 
নানা পেশা ও বিচিত্র জাবিকার্জনে সবশ্রেঠ আশয়স্থল এই কপিকাতা। তারপর 
দেশ-বিভাগের পব পুববর্দের অসংখ্য হিন্দু পবিবাব জীবিকার্জনের সহঙ্গ পথ খুঁজিয়+ 
পাইবার আশ|য় কলিকাতা আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে । 

কলিকাতা সারা ভারতের মধ্যমণি । ইহার উদারতার সীমা নাই। সে 
অকরুপণ হস্তে সমগ্র ভারতবাসীকে আশ্রয় দিয়! কিংবা ভারত সংস্কৃতির বিরাট বিপুল রূপ 
বক্ষে ধারণ করিয়া থাকুক না কেন--কলিকাতার বাস্তব চেহেরা কিন্তু সবটুষ্ঠু তা নয়। 
ইটের পরে ইটে গাঁথ। মানুষ নামক জন্বর আশ্রয় কেন্দ্র এই কলিকাতা । নানা অভাব- 
অভিযোগ ও সমস্যা-ভারাক্রাস্ত “মিছিলের সহর' ও দুঃস্বপ্রের নগরী এই কলিকাতা। 
জনসংখ্যার আধিকে।র দরুন বাসগৃহের সমস্যা আজ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিয়াছে। এক 
চতুর্থা ংশ বন্তীবামী, ইঅংশ ফাটল ধর! বাড়ির অধিবাসী আর মুগ্টিমেয় বিরাট ইমারৎ-এ 
বাঁসকারীদের নিয়েই এই কলিকাতা । আলো নাই, বাতাস নাই, পানীয় জলের সুব্যবস্থা 
নাই, কলহ-বিবাদের অন্ত নাই, সমস্তার শেষ নাই-_-এই কলিকাতায়। সভ্যতা দীপ্ত 






চিএ 
বৃহত্তর কলিকাতা নগরী পরিকল্পনা ২৫৯ 


বিশ শতকে যেন অভিশাপ বহন করিয়া টিকিয়। আছে এই কলিকাতা । চারিদিকে ময়লা 
আবর্জনা, বীভৎসতার সমারোহ । ট্রামে-বাসে, ফুটপাথে, পার্কে, বৃহৎ এভিহ্থাতে। 
অন্ধকার *গলিতে সর্বন্রই জনারণ্য, জনঙার মিছিল ঘেন চলিয়াছে। এই তো সহর 
কলিকাতার পরিচয়, বাল্তব চেহারা 

দীর্ঘদিন অনাদর ও উপেক্ষায় কলিকাতা নগরীর সমস্তা৷ উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছে । 
দি. বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল হইতে এই মহানগরীতে বাসস্থানের সমস্ত) গ্রকট হইয়। 
এতদিন ধরিয়া মনে হইতেছিল কলিকাতা যেন অপরিকল্িত নগরী, খেয়াল- 
1র স্থচন। ও-ক্রমবিকাশঞ্ঘটিয়া চলিতেছে । 
কিন্তুঃ সব দিন, সমাণ যায় না সমস্তা চিবদদিনই সমস্যা হইয়া থাকে না) 
কলিকাতার ক্ষেত্রেও এর ব্যহ্যয় ঘটে নি। সম্প্রতি কলিকাতা মগরীর উন্নতি 
বিধানের দিকে সরকারের দৃষ্টি পডয়াছে। বৃহত্তর কপিকাতা শখবীর পরিকল্পনা 
গ্রহণের ঘারা এই জঅচেনতা বোধের পরিচর পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে 
এই পরিকল্পন্র বাস্তব বূপায়ণের দ্বারাই সম্ভব স্মস্থা ভরাক্রাস্ত কর্পিকাতাকে 
অঞ্রিবাধ বিপদের হাত হইতে বাচান। বিশ্বব্যাঙ্ক ও বিশ্বদাস্থ্য সংস্থার ছুইটি প্রতিনিধি 
দল সউট্রই নগতীর বিচিত্র সমস্তা অুধাবন কিয়া বৃহত্তব কলিকাতা গঠনের পরামর্শ 
দিয়াছেন। «কলিকাতা মেট্রেপলিটান অথো(িটিঃ নামক একটি সংস্থার অধীনে থাকিয়। 
 বজবজ হইতে কল্যাণী পথন্ত তিনশত বর্গ মাল বাপী অঞ্চলেব মিউনিপিপ্যালিটি সমূহ 
লইয়! বৃহত্তর কলিকাতা গড়িয়া উঠিবে। নগরীর জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে উন্নততর 
করিয়া তুলিতে হইবে, বন্দরটিকে রক্ষা করিবার জন্য ফরান্ণা বাধ ও হলদিয়ায় একটি 
উপবন্দর নির্মাণ করাও অত্যাবস্তক। সরবোপরি এই সকল পণিকল্পনাকে সঞ্ল করিবার 
শ্বন্ বিপুল অর্থের প্রয়োজন। 

পশ্চিমবর্গ সরকার এই সন্বদ্ধে অবহিত হইয়! সম্প্রতি উদ্যোগী হইয়াছেন। কলিকাতা 
মেট্রোপলিটান কর্তৃপক্ষ কলিকাতার আশে পাশে কয়েকটি উপনগরী শির্ষাণের দ্বারা 
বৃহত্তর কলিকাতার বনু সমস্যা লাঘবের চেষ্টা করিতেছেন । কলিকাতা পূর্বাঞ্চলের জলাভূমি 
বুজা ইয়া! ৩৪ বর্গমাইল ব্যাপী একটি উপনগরী নির্মাণের ছারা ৫* হাজার হইতে ১ লক্ষ 
পরিবারের পুনর্বাসনের সুবিধার কথা চিন্তা করা হইতেছে। বেহালা হইতে ডায়মণ্ড- 
হারবার রোডের ছুই দিকে পঞ্চান্ন হাজার একর জমি লইয়া সেখানে আর একটি 
উপনগরণী নির্যাণ করিয়া তথায় ২২ লক্ষ বাদগৃহ নিমিত হইবে। স্কুল-কলেজ, 
কল-কারখানা, পার্ক, সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদি সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ও অত্যাবস্থক 
আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকিবে। আঙ্গুমানিক হিসাব করিয়া দেখ গিয়াছে যে, ইহাতে 
প্রায় ২২৭ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। 






৫২ প্রবন্ধ রচনা 


এই পরিকল্পনাকে সর্বপ্রকার সফল করিয়া তুলিতে হইলে ভারত সরকার ও 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার উভয্নকেই সম-আগ্রহী হইয়! উঠিতে হইবে। হম্বত ব'এই পরিকল্পনার 
জন্য বেকারের সংখ্যাধিক্য ঘটিবে। বৃহত্তর হ্ব!র৫থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিকল্প কর্ম- 
সংস্থানের সুযোগ্য ব্যবস্থ। করিয়া সর্বচতাভাবে এই পরিকল্পনাকে সর্বপ্রকাবে সার্থক কররয়া 
তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক | 


পারমাণবিক শক্তি 


[ উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২ ] রঃ 


আধুনিক পৃথিবীতে মাঙ্গষের বৈজ্ঞানিক 'অনুমৃ্ধিংদা! জলে-স্থলে'অন্তরীক্ষে ্রিত্য নতৃন 
আবিষ্কাবের গৌবব অর্জন করিতেছে। জঙ ও চেতন, উভয্বেই তাহাৰ সমান আগ্রহ। 
বর্তমান যুগের বিজ্ঞানী পদার্থের স্বরূপ আবিষ্কার করি, তাহার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়াই 
ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাকে আপন প্রয়োজন মাধ্যমেও নিযুক্ত করিয়াছে । 
অদংখ্য অণু পরমাণুর সমবায়ে যে পদার্থ গঠিত, এই সত্য যে শুধু 
আধুনিক বিজ্ঞানীরই আবিষ্কার তাহা নহে, প্রাচীন ভারতে «অণু" অস্তিত্ব পরিষ্ঠিত 
ছিল। উপনিষদের খধিগণ ব্রঙ্গব স্বরূপ ব্যাথা! কবিতে গিয়া অণুর উল্লেখ করিয়াছে । 

আধুনিক বিজ্ঞানী পদার্থ বিশ্লেণ করিয়া পরমাণু; (2010) পর্যন্ত পৌছিখাছেন। 
তাহার! বলেন পরমাণুই হইল পদার্থের শেধতম অবস্থা। পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকগণের 
ধারণা ছিল “অণু'ই (170159116) বুঝি পদার্থের ক্ষু্ধতম অংশ। কিন্তু পরবর্তীকালের 
গবেষণ।য় তাহ। ভ্রান্ত বলিন্া প্রমাণিত হইয়াছে । অথুকে বিশ্লেষণ করিয়। পরমাণু পাওয়া 
গিয়াছে। এই পরমানু অদীম শক্তিশ।লী | পরমাণু পদার্থের ক্ষুদ্রতম 
অংশ। ইহা এত ক্ষুদ্র যে, অতি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও 
ইহা! ভাল করিয়া দেখা যায় না। এই পরমাণুকে বিভক্ত করিলে 
গ্রচণ্ড শক্তির স্থ্ট হয়। পরমাণু বিশ্লেম্দণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহার ভিতরে 
“ইলেকট্রন', “প্রোটনঃ ও “নিউই্নঃ রহিয়াছে । এইগুলি হইল পরমাণুব শক্তির উতৎ্স। 

দীর্ঘকাল ধরিম্বাই বিজ্ঞানীগণ পদার্থের এই শক্তিকে কাজে লাগাইবার তাম্য গবেষণা 
চালাইয়া৷ আঙিতেছিলেন। অবশেষে একদিন বিজ্ঞানের এই প্রয়াস সচল হইল । 
পদ্ার্থমধ্যস্থ পরম!ণু বিভক্ত করিয়। তাহারা আধুনিক কল্পনাতীত 
শক্তির সন্ধান পাইলেন। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে সর্বপ্রথম এই পরমাণুর 
শক্তি মানুষের কাজে লাগিল। যে সকল বৈজ্ঞানিকের গবেষণার 
ফলে পরমাণু শক্তি বর্তমান অবস্থাক্র পৌছিয়াছে আইনস্টাইন, নিল্দ্‌ বোর, ওপেনহিমার, 
-খসটোহান তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। দুঃখের কথ। এই যে, পারমাণবিক শক্তি 


প্রারস্তিক ভূমিকা 


পরমাণু কাহাকে 
বলে 


পরমাণু শক্তি ও 
তাহার ব্যবহার 


” পারমাণবিক শক্তি ২৫৩ 


আব্ষ্কিত হইয়] সর্বপ্রথম মামুষর প্রাণসংহারেই নিয়োজিত হইল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে 
আমেরিক। পারমাণবিক বোমা প্রস্তুত ক€রয়৷ জাপানের নাগাসিকি ও হিরোসিম। নামক 
দুইটি শ্বহরে তাহা বধষিত করে। এই বোমাব্ষণের ফলে এ দুইটি শহরের কয়েক লক্ষ 
লোক নষ্ট হয়। সম্প্রতি আরও উন্নততর গবেষণার ফলে পারমাণবিক শক্কি বন্ৃগুণ বর্ধিত 
হইয়াছে এবং তাহা প্রধানত মারণাস্ত্র নির্মাণেই ব্যবহৃত হইতেছে। 
প্পরমাগুর শক্তি আবিষার করিয়। মানুদ আপনার বুদ্ধিমস্তার পরিচয় দিয়াছে। কিন্ত 
ইহার ব্যবহারে আজও সে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে নাই। পৃথিবীর 
প্রধ নিীধান শক্তিসমূহ পরমাণুঙণক্তিকে মারণাস্ত্র নির্মাণেই ব্যবহার করিয়া চলিয়াছে। 
 ইহারই 'ফলে আবিষ্কিত হইয়াছে পরম্রাগু বোমা ও ক্ষেপণান্তর। সোভিয়েট রাশিয়া, 
পারমাণবিক শক্তির. গামেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর শক্তি পরমাণু 
ধরার বোমাকে দন্ড পর দিন অধিকতর শক্তিশালী করিবার চেষ্টা করিয়া 
চলিয়াছে। বর্তমান পৃথিবীতে নিত্য নৃত্তন পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা 
করা হইতেছে। এক কথায় এই জর্বশাশা মারণাস্ত্র লইয়। শত্তি মত দেশগুলি পরস্পর 
তযোগিতায় নামিয়াছে, ফলে বিশ্বশান্তি ক্রমশই বিদ্রিত হইতেছে। পারমাণবিক 
রি অপপ্রয়োগে শুধু যে পৃথিবীর রাষ্নৈত্িক অবস্থাই জটিল হইতে শ টিলতর হইয়া 
উঠিতেছে তাহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বশান্তি স্ুছুলভ হইযা পড়িতেছে। পরমাণু বোমা 
কোনস্থানে বহিত হইলে বহু মাইলব্যাপী আকাশ বাতাস থেজক্রিয় ভন্মে নষ্ট হইয়া যায়। 
এই পারমাণবিক তেজক্ক্িয়তা মানুষের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকারক । জাপানে বধিত পরমাণু 
বোমার অভিশাপ আজও বহু জ|পানীর দেহে মনে বহিয়! ক্ড়াইতেছে। পারমাণবিক 
তেজকস্কিয়তা পৃথিবীর প্রতিটি ভ্রব্কে বিষাক্ত করিয়া মানব জীবনকে যে কোন মুহূর্তে 
ও বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারে । 
পরমাণু অসীম শক্তির আধার । সুপ্রযুক্তি হইলে এই শক্তি মানুষের অশেষ কল্যাণ- 
সাধন করিতে পারে। পৃথিবীর কয়েকটি অগ্রসর দেশ অবশ্য পারমাণবিক শক্তিকে 
যন্ত্রটালনার কাজে ব্যবহার করিতে গুরু করিয়াছে । বিশেষ করিয়। 
সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধ-জাহাজ, সাবমেরিণ 
ও অন্যান্ত যুদ্ধযানে পারমাণবিক শক্তিকে সার্থকভাবে কাজে 
লাগাইয়াছে। কিন্তু শুধু যুদ্ধোপকরণ নির্মাণেই নয়, মানবসমাঁজের নানাবিধ কল্যাণমূলক 
কর্মেও পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে পারমাণবিক 
শক্তির বহুমুখী সম্ভাবনা] আজ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক বিশ্বের রা্নায়কগণ এ 
' ব্যাপারে সচেতন না হওয়া পধস্ত সেই সম্ভাবনা কাধকারী হইবে না। 
বিগত ছিতীয় মহাযুদ্ধের ব্দেনাদায়ক অভিজ্ঞতা মানুষকে পারমাণবিক শক্তির টডান 







মানব কল্যাণে 
ব্যবহার & 


২৫৪ প্রবন্ধ-রচনা 


রূপ সম্বদ্ধে সচেতন করিয। তুলিম্বাছে। পৃথিবীর শান্তিকামী জনসাধারণ বুঝিয়াছে এই 
শক্তি রণোন্সত্ত রাষ্ট্রের হাতে পড়িলে দানবীয় মারণধজ্জেরই প্রকাশ ঘটশইবে এবং বিশ্ব- 
শান্তির সম্ভাবনাকে ক্রঘশই ছুল্ভ করিয়া তুলিবে। সাম্প্রতিক আস্তর্জ|তিক রাজ শীতিতে 
ফোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকার অহিনকুল সম্পর্ককে এই পারমাণবিক শক্তিই 
জিয়াইয়া! রাখিতেছে। এ সম্পর্কে বিশ্বের শান্তিপ্রিয় জনসাধ।রণের প্রতিনিধি মনীধী 
দাঁশনিক বাট্র।গু রাসেলের সাবধানব।ণী ম্মরণযোগ্য । তিনি বলিয়ু' ছন 
_বিশ্বসরকার গঠন করিতে না পারিলে বিশের বিলুপ্ি 
ভারতের নেতৃত্ব প্রাচ্য রাষ্টুগোীও পারমাণবিক শক্তির নিষিদ্ধকরণ ও মানবসেবার 
অন্য যথাসাথ্য চেষ্টা চালাইম্া! যাইতেছে । কিন্তু যতর্দিন না মানুহুষর শুভবুদ্ধি জাগরিত 
হইবে ততদিন পর্যন্ত আধুনিক পৃধিবীর স'ধারণ মান্ুম পারমাণবিক শক্তির বিভীষিকার 
মধ্যে সন্ধন্ত জীবনযাপন করিবে । যে শক্তির মধ্যে মানরজাতির অশেষ কল্যাণের সম্ভাবনা 
নিহিত আছে তাহা মি মানুষেরই মুহুর্তে অবিষুদ্কারি তায় বিশ্ব-ধ্বংসে প্রযুক্ত হয়, তবে 
তাহ] অপেক্ষা হুঃখের আর কী থাকিতে পারে? 


উপসংহার 


ভারতের তৃতীয়-পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। 

প্রত্যেক অনুন্নত কিংবা অর্ধোননত দেশই অর্থ নৈতিক প্রগতি ও সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য 
দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। দীর্ঘদিন পরাধীনতার নাগপাশে বন্দী ও বিদেশী শাসন 
কবলিত ভারতবর্ষেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পরিকল্পনার আশ্রয় লইয়াছে। জটিল 
সামাজিক ও আর্থনীতিক ছুরবস্থা দূরীকরণই এই পরিকল্পন! গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ। 

গত ১৯৫ সালের মাচ মাসে একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয় এবং পর বৎসর 
জুলাই মাসেই প্রথম পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশিত হয়। কৃষি, খান্চ ও মেচের' 
উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া শেষ পর্যন্ত এই ব্যয়ের পরিমাণ ফাড়ায় ২৩৭৮ কোটি টাকা। 
১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাস হইতে স্থচন1 হয় দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা । ইহার ব্যয় 
বরাদ্দের পরিমাণ সরকারী ও বে-সরকারী মিলিয়। মোট ৭২০০ কোটি টাকা । এই দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার পিছনে প্রধানত চারিটি উদ্দেশ্ত ছিল। ( ৯) গুরুভার খ্িল্পের উপর 
সর্ব আরোপ করিয়া ভ্রুত-শিল্পায়ণের পথ প্রশস্ত করা। (২) কর্মসংস্থানের ব্যাপক 
প্রসারত৷ সম্পাদন । (৩) জাতীয় আয়ের পরিমাণ অন্ততঃ ২৫% বৃদ্ধি এবং (৪) 
আদ্ন ও ধনের অসমতা হ্রাসে আর্থনীতিক অবস্থার সমবণ্টনের মুখে অগ্রগতি । এই 
পরিকল্পনার কাজ চলে ১৯৬১ সালের মার্চ মাস পর্যস্ত। 

উদ্দেশ্াগত ব্যাপকত। যত বড়ই হোক না কেন, বাস্তবক্ষেত্রে কিন্ত দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনা সর্বতোভাবে সফলতা লাভ করেনি। কারণ এই পরিকল্পন। সমাঞ্চির পর 


ভারঞ্জের ভৃভীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা ২৫৫ 


দ্রবা মূল্য ২৭% বুদ্ধি পাইপ্াছে। জাতীয় আয বৃদ্ধির সাথে আন্থুপাতিক হারে দ্রব্যমূল্য 
বৃদ্ধির বৈসামস্ীন্ত ঘটিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় পঞ্চবামিকী পরিকল্পনার পর জাতীয় 
উন্নয়নের বিশেষ কোন পবিচিষ এখনও মেলে নাই। 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অসম্পুর্ণ জাতীয় উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তৃতীয় 
পঞ্চবাধিকী খসড়া রচিত হইয়াছে । এই পবিকল্পন। গ্রহণের পশ্চাতে জাতীয় উন্নয়নের জন্য 
একুধিক বৃহত্তর উদ্দেশ্ট গ্রহণ করা হইয়াছে । প্রথমতঃ বেকার সমস্যার প্রচণ্ডতা লাঘব 
শর. ও কর্মে নিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি করা । দ্বিতীয়তঃ খাগশস্তের দিক হইতে 
দে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী করিয়া রাখা। তৃতীয়তঃ আয় ও সম্পদের বৈষম্য যথাসম্ভব 
হাসে সামগ্রস্ত বিধান ও আর্থনীতিক শক্তির অধিকতর সুলম বণ্টনবিধি প্রবর্তন কর] 
চতুর্থত; আগামী দর্শ বসরের মধ ধাহাতে দেশকে নিজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল 
-করিয়! সর্বপ্রকারে শিল্প।য়ুনে সহায়তা করা যায়, সেই উদ্দেশ্তে ইস্পাত, জালানী, বিদ্যুৎ 
ও যন্ত্রপাতির নির্মাণের মত মূল শিল্পের সম্প্রপারণ সম্পাদনের বাবস্থা করা। পঞ্চমতঃ 
পরিকল্পনা চল্টুকালীন অবস্থায় বাৎসরিক শতকরা পাচ হারে পাচ বৎসরে মোট ২৫% 
জাতীয় আয় বুদ্ধি করা। এই পরিকল্পনায় মূল শিল্পেব সহিত খাগ্ ও কৃষির উপর সমান 
ভাঞ্জেগুরুত্বারোপ করা হইয়াছে । 

এই পরিকঞ্পনার নিমিত্ত সরকারী ও বেসরকারী উভয় উদ্যোগ মিলিয়া ব্যয়-বরাদ্দের 
পরিমাণ ধরা হইয়াছিল মোট ১,২০০ কোটি টাকা। কিন্তু সরকার কর্তৃক বিনিয়োজিত 
অর্থবণ্টনের নীতি শেষ পথন্ত দাড়াইয়াছে মেট ১১,৪৫০ কোটি টাক! । অতিরিক্ত রুর 
স্থাপন ও বৈদেশিক সাহায্যই এই পরিকল্পন! বূপায়ণে অর্থ সংস্থানের প্রধানতম উৎস। 
ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে অবশ্ট এই পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করিয়৷ মতাদর্শগত তারতম্য দেখ! 
দেওয়া অসম্ভব নয়। 

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও মনে রাখা অত্যাবশ্ঠক যে, চীন ও পাকিস্তানের সহিত 
ক্রমবর্ধমান সীমান্ত বিরোধ জাতীয় ছৃর্দিনের কথা চিন্তা করিয়া, তৃতীয় পঞ্চবার্ধিকী 
পরিকল্পনার মোট ব্যয়-বরাদ্দের কিছুট! পরিমাণ অর্থ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে স্থউন্নত ও মজবুত 
করিয়া তুলিবার নিমিত্ত নিয়োঞ্জিত হইয়াছে । অবশ্ঠ এক্ষেত্রে আরো একটি বিষয়ও মনে 
রাখিতে হইবে যে, জাতীয় দুর্দিন বিবেচনায় দেশবাসী অকুপণ হস্তে সরকারী ও বেসরকারী 
প্রতিরক্ষা! তহবিলে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছে। তাহা সব্বেও এই পরিকল্পনা রূপায়ণের 
ক্ষেত্রে ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যাহাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ধার্ধ মোট ব্যয়-বরাদ্ধের 
টাক! কমাইয়! শুধুমাত্র প্রতিরক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়! ন1 হয়। | 

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার ক্রুট-বিচ্যুতি ও নানাবিধ অসুবিধা দুরু 
করিবার উদ্দেশে প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার খসড়া রচিত্ত 





২৫৬ গ্রবন্ধ-রচলা 


হইয়াছে। অবশ্ঠ পুর্ব ছুইটি পরিকল্পনার বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিভ্্রতাও শেয়োক্ত 
পরিকল্পনাটিকে সফলতর করিয়৷ তুলিতে সহায়ক হইয়া উঠিবে। কৃষি ৪ শিল্পের প্রতি 
সম-গুরুত্ব আরোপ করার জন্য অদূর ভবিষ্ততে স্মগ্র জাতিকে আত্মনির্ভর ও, স্বাবলম্বী 
করিয়া তোলা যাইবে। বেকার সমন্তা সমাধান করিয়া! কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়িবে। 
গ্রকুতপক্ষে কৃষি ও শিল্পের স্ব-সমউন্নয়ন ব্যতীত বুহত্তব ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন 
কর] সম্ভব হইবে না। ও 
উদ্দেস্তগত ব্যাপকতা ও আদর্শগত তাৎপর্য যত- বড়ই হোক না কেন, প্রি সী 
তাহাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে অগ্ঠাবধি বিভিন্ন পরিকল্পনা কোনই সফলতার 
আলে দেখিতে পায় নাই। দিনের পর দিন দেশবাসীর ুর্গতি, বাড়িয়াই চলিয়।ছে। 
এ জন্যই দেশবাসী আজ অধৈর্য হইয়' পড়িয়াছে। সে কারণে 2এখন পর্যন্ত তাহারা 
পরিকল্পনাকে সন্দেহের চোখেই দেখে । সে ধাহাই হোক, সমস্তার জটিলত। যত বেশীই 
থাকুক না কেন, সরকারের সহিত দেশবাসীর পূরণ সহায়তা ছাড়া তৃতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনাকে পরিপূর্ণ সফল করিয়া! তোল। অসম্ভব হইবে। তাই প্রয়োজন দেশবাসী 
ও সরকারের যুগ্ন প্রচেষ্টার দ্বারা তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার প্রতিটি উদ্দেশ 
যাহাতে সার্থক চা তোলা রঃ রি নে করা। 
্ মার রয় রথ £ কমলাকান্তের দপ্তর 
শত-সহশ্র সঙ্গতি-অসঙ্গতি, ভাল-মন্দ আর দৌষ-ক্রুরি নিয়েই মানুষের জীবন । 
সাহিত্য হল জীবনায়ন। সর্বস্তর স্পর্শী অথগ্ড দৃষ্টিভঙ্গীই হল সার্থক সাহিত্য শরষ্টার 
গকৃত দৃষ্টিভক্পী। এই দৃষ্টিভঙ্পীর মাপকাঠিতেই সার্থক সাহিত্য 
নিহায়া শ্রষ্টার কাছে প্রতিভাত হয় জীবনের সাবিকরূপ। স্েখানে মেলে 
হাসি-কান্।ার আলো-ছায়া ঘেরা এক বিচিত্রতর রূপের পরিচয় । এই বৈচিত্র্য-সন্ধানে ব্রতী 
জীবন রস-রসিক সাহিত্য সআাট বন্ধিমচন্জের লেখনী মুখে একদিন নি:স্থত হয়েছিল “কমলা- 
কাস্তের দণ্ডরঃ ৷ ওপন্াসিক আর চিস্তানায়ক বস্িমের সেদিনই পাওয়া গিয়েছিল নব-পরিচয়। 
- গুথমেই বলে নেওয়া ভাল কান্সার চেয়ে হ1ফ্ির জয়গান গেয়েছেন বলেই বঙ্কিমচন্ত্রের 
কমলাকাস্তের দপ্তর আমার কাছে প্রিয়। কারণ জন্জুলগ্নে কেঁদে যে শিশু'এ পৃথিবীতে 
আসে, সারাজীবন ধরে নানা দুঃখ আর অশান্তির জন্য তাকে 
তাল লাগার পক্ষে কীদতে হয় অবিরত। এর হাত হতে অবাহতি নেই কারুরই। 
তাই বাস্তব জীবনে যখন কানা নিত্য সঙ্গী, সাহিত্য রাজ্যে আবার তাকে ডেকে আলি 
বেন? সাহিত্য' রাজ্যের অপাধিব পরিবেশে নাই বা পাইলাম কারার জয়গান। তার. 
চেয়ে বরং. হেসে থাই বা প্রাণভরে । যে হাসির ভন্তরালে মুহমূত্ছ ফলকে উঠবে, 


আমার ক্রয় গ্রন্থ £ কমলাকাস্তের দপ্তুর ২৫৭ 


জীবনের নব পরিচয়। সুখের কথা, আমি আমার প্পিষ় গ্রন্থ কমলাকাস্তের দণ্চরে তা 
_পেয়েছি। তাই কমলাকান্তের দপ্তর আমার প্রিয় গ্রন্থ 
বন্ধিমচন্দ্রের রচিত কমলাকান্তের দপ্তর এক আশ্চয জাতের খ্রন্থ। এটি যে কোন্‌ 
জাতের গ্রন্ত ত বলা মুক্কিল। উপন্যাস শয়, প্রবন্ধ নয়, নয় 
রম্য রচনাও। কমলাকান্তেব দপ্তর যেন নিজেই একটি জাতি। 
* সাহিষ্্য রাঞ্ে কমলাকান্ডের দণ্চব নতুনতর সংযোজনা। মনে হয়, রাশভারি চিস্তানায়ক 
বিট সম্ভবতঃ 'প্রাণশবে হাসাবার উদ্দেশ্বা মিঘেই এ গ্রস্থটি রচনা করেছিলেন 
হয়ত বা ৩1 ছাচাও সঙ্ধীর্ণ বাঙল্রলী জীবনের নানা অসঙ্গতি প্রতি অঙ্গুলি নিদে্শ 
করবাব জন্যই যেন বঙ্কিমচন্দ্র এ গন্ধ রচনায়,রতী ইয়েছিলেন। 

কমলাকান্তের দপ্বুরে মোটমাট তিনটে কি চারটে চরিত্রের উল্লেখ থাকলেও আসলে 
তার একমাত্র প্রধান চরিত্র কমলাকীখ্ু। কমলাকাস্ত আফিম শোর | আফিমেব নেশায় 
বুদ হয়ে সেচিন্তায় মাতত। আব শত এঞে উদ্ভট 1৮শ্তায়। আবার মাঝে মাঝে 
সে বেশ রাশভর্জর হয়ে টন | দুর সুদে শগ্রেমিক, দাশানক, কবি আবঞ& কশ কি 
পরিষ্্য় যেন এই একটিমাত্র ব্যক্তির মধ্যে গ্ুপু ররেছে। মাঝে মাঝে ঘটেছে তারই 
বিদ্রার্ধীপ্ন আচমকা] প্রকাশ । গ্রমন্ন গোয়ালিনীর গোরুর দুধ খায় সে, 
অখচ তার জন্য পষসার পার ধারে ন।। হুধ প্রত্যাশা অথচ চৌর্য- 
.পরায়ণ বিড়ালের মুখে কমলাকান্ত শোনে চির সামোর খাণী। ছুর্গোঘসবের ভাসানের 
সময় তার মনে জাগে বাঙালী জীবনের 'অসংখয অমশ্গার হঃখ-দীণ চিত্র। আবার 
অবলীলাক্রমে বাঁওলা তজ্জমা করে ইংবেজী 060]19, কে সে বানিয়ে দেয় উদরদর্শন। 
ফুলের বিয়েতে নানা ফুলের মিছিল সে নেশার ঘোরে দেখে । নসীবাবুর ছুঃখে সে 
হ]হুতাশ করে ওঠে। গলাবাঞ্জিতে অদ্বিতীয় স্ধাকগী কেরকিলকেও সে গ[লিগালাজ 
করে। একটিমাত্র ব্যক্তিকে নিয়ে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্ত্র যেন এক বিসম্মযুচকিত রাজ্যে 
পাঠককে হ।তছানি দিয়ে নিয়ে গেছেন । 

কমলাকান্তের দপ্তর অবিমিশ্র হাম্তরসেপুষ্ট এক বিচিত্র গ্রন্থ । হাসির পর যে কাদতে 
হয় আর শডুসহত্র অসঙ্গতিকে ঘিরেই যে হাসি পায়, বঙ্গিমচন্দ্র কমলাকান্তের দপ্তরে 
তাই-ই দেখাতে চেয়েছেন। ওপন্যাসিক বক্ষিমচন্দ্র তার উপন্যাসে বিভিন্ন 
চরিত্রের অসঙ্গতিকে ঘিরে অবশ্য এর আগেই নির্মল শুভ্র হাস্যরসের 
যোগান দিয়েছেন। তথাপি তার উপন্যাসে যে হান্তরস প্রকাশ 
পেয়েছে, কমলাকাস্ত দপ্তরের হাস্যরসের সাথে তার কোন তুলন।ই হয় ন1। 

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাছিত্যে বস্থিমচন্দ্র ছিলেন একাই একশ”। নানাদিক 
হতে বঙ্গার্শনের পৃষ্ঠা ভরাট করে তৎকালীন পাঠকদের বৈচিত্রের ক্ষুধা নিবৃত্ত করার 

বু ৭ 


৬ গীতি পরিচয় 


ব্যাপক পরিচয় 


কমলাকান্ডের 
হাস্যরস 


২৫৮ প্রবন্ধ-রচন। 


উদ্দেশ্য শিয়ই বঙ্কিমচন্দ্র বিডি প্রকারের সাহিত্য শ্টি করেছেন। ওঁপন্তাসিক ও. 
চিন্টানায়ক বঙ্ধিম বিরাট বিস্তৃত বহুমুখী সাহিত্য কর্মধারার নবতর 
পাঁরচয়ে সমুজ্জল কমলাকান্তের দপ্তর। বঙ্ষিম ব্যক্তিত্বের শতুন 
“দিক এ০৮ গুকাশিতি | 'গণং মে ধিক সধাব প্রিয়_-এক 'আলোঝলমল হাসি-খুশির রাজ্য । 
কমলাকাঞ্রে ব-ক্লুমে বর্িমচন্্র আমাদের কাছে সে রাজ্যের খবর পৌছে দিয়েছেন রঃ 
তাহ সক্ণ কালের সকল বখপের বাঙালী পাঠকের একান্ত প্রিয় গ্র্থ ৮ খর" 


উপসহা 


পশ্চিমবঙ্গের বন্ুমুখী অগ্রগতি 


ধাঘদিশ পরাধীনতার শাগপাশে আবছগি ভারতবর্ধ যেধিন' মুক্তি পাইল, সেদিন 
হইতেই এ ৬শবাসীব একমাঞ সঙ্গ; হইল নিজ ধশকে স্বাবলম্বী করিয়া গভিযা ৮ঠালাব | 
এ জন্য প্রয়োজন ₹হল গাঁ ঠশাল অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের ও প্রতিটি প্রদেশের 
প্রতি সমান দৃহ্টি পাণিবাপ। সেধিক দিয়া শিচার করিলে লক্ষ্য করা যায় যে, ভারত 
সরকাব »৩ পশ্চিষবশেব প্রাদেশিক সবকার সমানভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিতিন্র দিক 
হইতে অগ্রগতি অস্পাদনে আজ নিয়োজিত। ভবতবর্ষের 'অন্যান্ঠ প্রদেশগুণিঃ মত 
পশ্চিমবন্গেব 'ক্ষত্রেও বহুমুখী অগ্রগতি সম্পাদনেৰ প্রচেষ্টা সদ্যয়িত | 

স্বাণীন ভাবতে পঞ্ পব ছুইটি পঞ্চবাধিকা পরিকল্পনার কাজ শেন হহযাছে । বহু 
৪স্ষ ও আ্ওড। কমাদের পুতে কোটি কোটি টাকা বায়ে এ পরিকল্পনা ছুইটি যদিও 
সবংশে সাক ইয় নাত, তপ* হভাদেপ কলাফল একেবাবেই হতাশাব্যগক শম়ঃ আন্ততঃ 
পশ্চিমণঙ্গে ক্ষেত্রে। অবশ্য তুতীয় পঞ্চবাধিকা পরিকল্পনার কাজ শেষ হ্হয়। গিয়। 
১তু্ যৌজশাব কাজও শুক হুয়া গিম্বাচে। ইহার ফলাফলের প্রতি ধৈয ধরিয়া অপেক্ষা 
করা ছাড়া অন্য ডপায় নাহ। 

স্াধীশতালাশ্ব অব্যবহিত পুবেহ বুহত্তর বাওলা বিভক্ত হইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও 
পাকিস্তান নামে দুইটি প্রদেশ গঠিত হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গ অখণ্ড বাওলা দেশের অতি 
অল্প অংশ লহয়বাহ গঠিত। দেশ বিভাগের পর পৃধবঙ্গ হইতে আগত অসংখ্য উদ্বাস্তর 
চাঁপ ও উবর চাষের জমিগুলি হারাইবার ফুলে পশ্চিমবঙ্গে দেখ! দিয়াছে শান! সমস্তা। 
খাছাবস্ত, কর্মসংস্থান ও স্বাস্থারক্ষার ব্যাপারে সর্বদিক হইতে স্ষ্টি হইয়াছে অনিশ্চয়তার । 
যদিও এখন এই সব দুরবস্থার অবসান হয়নি তবুও ইহার পুনরুদ্ধারের অল্পবিস্তর আশার 
আলো দেখা দিয়াছে। বিগত দশ বছরের মধ্যে এই পথের উল্লেখযোগ্য বিবরণগুলি 
আলোচনা করিলেই সমগ্র চিত্রটি বোধগম্য হইবে। 

ধান ও খাগ্য শস্যের ডৎপাদনের প্রতি লক্ষ্য করিলে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সব দিক হইতে 
উল্লেখ্য অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। সেচ, সার, বীজ ও কৃষিশিক্ষা-_-এই সবগুলিই 


পশ্িমবঙ্গের বহুমুখী অগ্রগতি ২৫৯ 


রুষির উন্নতির জন্য প্রয়োজন । জমির পরিমাণগত স্বল্পতাব দিক বিবেচনা করিয়া 
ব্যাপক চাষেব পরিবর্তে আত্যন্তিক চাষেব প্রতি গুরুত্ব দেওয়। হয়াছে। পশ্চিম- 
বঙ্গ সরবধর উন্নততর বীজ সরবরাহের প্রয়োজনে ৮টি বৃহৎ বীঞ্জ পরিবর্ধন খামার 
ছাঁডাও ১১ট খামার স্থাপন করিয়াছেন । ভূতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনাকালে থানা, 
» হিসাবে ফার্সেব সংব্য দাড়াইয়াছে প্রায় হুইশত | রাসায়নিক সাব বিতরণ ছাডাও মহলা 
পচালা সার প্রসারের চেষ্ট। হইয়াছে । ইাতিমধ্যেহ এক পক্ষ দশ হাজার একর জমিতে 
জা ীপথা য় চাষ করিয়া স্থফল পাওয়া গিয়াছে । 
সেচ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও উলেখয়োগ্য উদ্নতির পাব পাদ্য। মায় । পামোপর ও 
মযুরাক্ষী সেচ যোগান ছ্লাড।ও ৭৬টি টার এগ পুফধিণার উক্দাব প্রভৃতির দ্বারা 
প্রান ১২,৫০৭ একর জমিতে সেচ যোগান সম্ভব হঠমাছে 1 হা বা হাত সমষ্টি উন্পয়ন 
ও জাতীয় সম্প্রসারণ কল্পনা মার ২৭ ক টাকা খে খন দওয়া হইয়াছে 
কংসাবতী ও উত্তববঙ্গের তালামা-কবতোধ। পরবিকপঘব কাজও শেষ হুতয়া গিয়াছে । 
ইভাব ফলে প্রায় ৮ লক্ষ একর জমিতে জলের বন্দোবশ্ত বহৃবে বাধা, 'অঙ্গমান 
করাধ্ঘায। 
মত দুপ্ধেণ উৎপাদন ও পবিবেশানব জগ্াও মথে্ ০ ১লিতেছে। শহর 
হইত খাটাল 'অপসারণ কিয়া দুধ কলোন! গডিধা তোলার প্রতি নজর দেওয়া হইয়াছে । 
-হুরিণঘাটায় 'একটি বরাট দুগ্ধ বিতরণী কেন্দ্র গডির। উঠিযাচে। সেখান হইতে বৃহত্বর 
কলিকাতাম প্রায় ১ শর্ষ লিটার পরিমাণ দুক্ধ অবববাহ করা ৬য়। ইহা ভিন্র গঙ্গার 
পশ্চিম তবে বালীতে এব* দাজিলিংএ "একটি ব্মূখী ছুপ্ধ কলোশী গভিয়া উত্তিবে। 
দ্বিতীয় পাঁচশালায় সবকাবী শিল্পোন্যোগেব উল্লেখযোগ্য নিধশন ছুর্গাপুরেব কোক- 
লী । ইহা সাহত সমানভাবে উল্লেখ কব। যায় তাপবিদ্যুৎ ফান্রণাশ। ও অসমাণ্চ 
গ্যাস সরববাহ কারখানাব। ন্বাস্ত্যোরতির বিষয়েও সরকারের দৃষ্টি বহিয়াছে। তাই 
ংক্রামক ব্যাধি শিবাবণেব জন্য প্রতিষেধক টিকা ও পুখক হাসপাতাল ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । বিভিন্ন গ্রামে ও শহরে অসংখ্য হাসপাতাল শির্াণ কর| এখ" ম্যালেরিয়া 
নিবারণের আন্তাও যথেষ্ট চেষ্ট। করা হয়ছে । যক্ষ্মা বোগীদের আরোগ্যলাভের পর 
স্বাস্থানিবাসে রাখিবার জন্য কয়েকটি স্বাস্্যনিবাস খুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । কলিকাতায় 
তিনটি মেডিকেল কলেজ, হোমিওপ্াাথিক ও কবিরাজী বিগ্ভার ফ্যাকালটি গঠন 
করা হইয়াছে। 
শিক্ষা ব্যাপারেও এই মৌলিক পরিবর্তনের স্বাক্ষর বর্তমান। উচ্চশিক্ষার প্রসার 
ও ন্থুযোগ বৃদ্ধির অন্য কলিকাতা ও ঘাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও বর্ধমান, কল্যাণী ও 
উত্তরবঙ্গে তিনটি বিশ্ববিষ্ালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। মধ্যশিক্ষা পর্যৎ ছাড়াও সংস্কৃত শিক্ষার 


৮০ “পন বচনা 


আল|দ। একটি বো গঠন করা হহরাছে। বিভিন্র গ্রামে ও শহবে 'অসংগ্য প্রাথমিক 
ও মাধ্যমিক বিদ্ভালয খোল! হইয়াছে । শিক্ষকদের জীবনধাবণের মত পধাণ্ড বেতন 
দানের প্রচেষ্টাও এ প্রদেশের সরকার কবিতেছেন। 

কলিকাতার সম্প্রনারণ ও উন্নয়নের শিশিত্ত উন্তব কলিকাতার লবন হের ৩"৭৫ 
ব্গমাইল এলাকা পুশক্গার করিয়া প্রায় দেড় লক্ষ লোকের বাযস্থানের ব্যবস্থা করা 
হইতেছে । হহ। ছাড়া ডারমগুহারবার রাস্তার ছুই দিকে পঞ্চাশ গাজার একর মেতে 
একটি উপনগরী স্থাপনেরও ব্যবস্থা হইয়াছে । এ 

পরিবহনেৰ সুবিধার জন্য বারী পবিবহন দঁগ্ব রহিয়াছে । ইহা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় 
সরকারের চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গে বৈদ্যুতিক টেন চালানের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং উহাকে 
আরও অপসারি ৩ করিবার ০1 ৮৪লিতেছে। বিগত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রজয়ন্তী ধিবসে 
(০ই মে, ১৯৬৩) 'প্রশমশিক কাষে মাবা পশ্ষজিমবদে বাওলা ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া 
হইয়াছে । বেসবকারী প্রয়।স ছাড়াই পশ্চিমবঙ্গে বহুমুখী অগ্রগতির যখালাধ্য চেষ্টা 
হইয়াছে। অবশ্য এই চেষ্টা সবক্ষেএ্ে পরিপূর্ণভাবে সফল হয় নাই'। গ্মল্প বিস্তর 
ক্রি বিটু/তিও হাতে রহিয়াছে সরকারী ও (বগবকাবী যুদ্ধ প্রচেইা ছাড়া এইসব 
ক্রুটি সম্পৃণঙাবে দুর বর। অসস্তব। 


মহানায়ক নেহের 


ভারতমাতা। চিরকালই এগ্রগ্রসবিনী। ১৮৮৯ সালের ১৪ই নভেম্বর তার কোল 
আলে করে এলেন আর এক ক্ষণজন্ম। মহাপুরুন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু । মানব 
সভ্যতার ইতিহাসে তার নাম চিরকাল অর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। স্বাদীন ভারতের 
প্রথম বূপকাররূপে জহরলাল ভারতকে যে মধাদার আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা সত্যই বিম্ময়কর। বিশ্বশাস্তির অগ্রদূত 
এই মহানায়ক আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যস্থাপনে বিদেশের বাণী বহন 
করিয়া আনিয়াছেন ম্বদেশের অঙ্গনে এবং ভারতের শুভেচ্ছাবাণী বিলাইয়াছেন 
বিশ্ববাসীকে । জহরলাল ছিলেন বিশ্বমানবতার পুজাবী, তাই জাতি-ধর্ম-শিবিশেষে 
সমন্ত বিশ্ববাসীকে তিনি ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন। বিশ্ববাসীও তাদের প্রি 
নেতাকে অন্তরের শ্রেঠ আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। গাম্ষীজী ও রবীন্দ্রনাথের 
যোগ্যতম উত্তরসাধক ভারতের শান্তি-মৈত্রী ও ত্যাগের চিরাচরিত এঁতিহোর বলিষ্ঠতম 
প্রবক্তা নেহেরু। প্রাক্‌ স্বাধীনতার পব হইতে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি উদ্দাত্তকঠে 
এই আদর্শ ঘোষণা করিয়া গিয়্াছেন এবং শিষ্টার সঙ্গে সর্বশক্তি দিয়া বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে 


প্রারস্তিক 
ভূমিক। 


মহানায়ক শেহের ₹৬১ 


উহাকে সার্থকভাবে প্রয়োগ কবিয়। বার বার বিশ্বকে অনিবাম ধ্বংসাক্সক পরিণতি 
হইতে রক্ষা করিয়াছেন । 

১৮৯৪৯ সালের ১৪ই নভেম্বর এলাহাবাদ্দের তৎকালীন এক সম্রান্ত কাশ্মীরী ব্রাঙ্মণ 
পরিবারে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর জন্ম হয়। তাহার পিতা পণ্ডিত মতিল।ল নেহেরে 
ছিলেন তৎকালীন একজন প্রখ্যাত জননায়ক। ভারতের 
রথ স্বাধীনতা আন্দোলনে তাহার দান অপরিসীম! মাতা স্বরূপরাণীও 

ছিলেন নিষ্টীবতী ও সত্যিকারের একজন আদশ জননী । 

শৈশবে জহরলাল চরম এশয্বেব মধ্যেই প্রতিপালিত হইতে খাকেন। তাহার 
বয়স যখন মাত্র এগাঞ্ধ ব২সর 'তশন ফশিডন্যাণডি কুকুস্‌ নামে হাহার এক গৃহশিক্ষক 
নিযুক্ত হন। এই সময় হইতেই তিশি ইংরেজী ভাখায় যথেষ্ট বাৎপত্তি নাও করেন। 


বংশ দারিচয় 


অতংপব ১৯০$ সালের ১৩ই ম উহাকে শিক্ষাথে বিলাত যাইতে 
হয়। প্রথমে তিনি ধিলাতের হ্যারে। স্কুলে ও পরে কেম্ত্রিজ-টি, নিটি 
কলেজে শিল্ষালাত কবন এবং সেখানে দ্বিতীয় অেণীর অনাপপহ 
লাক হইয়া []ারিষ্টার পড়া শুর কবেন পরবে অঝ্ফোও বিশবিছ্ঠালয় হইতে 
ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া ১০২১ সালে পদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ছাএজীবন হইতেই 
জহ্রলালের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মেধা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পবিচয় মেলে । 
ভাগ্যের নিষ্টর পরিহাসে আঙিজাত্য ও এশ্বষের মধ্যে খাকিয়াও এই সময় 
হইতেই তাহার মনে ৩খাকখিত আভিঞাত্য ও ধনতস্ত্বের প্রতি ঘৃণা পুঞ্জীভূত হইতে 
থাকে। সেই '্ণ।ই উত্তরজীবনে তাহাকে সাম্যবাদে বিশ্বাসী কধিয়। তুলিয়াছিল । 
পু জহরলাল যখন ন্ব্দেশে প্রত্যাবর্তন করেন খন ভারতের রাজনাতির আকাশ 
মৈঘ।চ্ছনন হইয়া উঠিয়াছিল। কংগ্রেসের ৮রমপন্থীদল মহামাগ্ত তিলকের নেতৃত্বে 
প্রড়ৃত শক্তিশালী হইয়া ডগিল-_-কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশ দ্রুত পদক্ষেপে স্বাধীনতার 
দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদীগ1ও বিক্ষিগ্তভাবে সশস্ত্র অভিযান 
করিয়া ইংরেজ সরকারকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। স্বাধীনতার এই মহাযজ্ঞে জহরলাল 
নিজেকে নিক্ষেপ করিলেন- স্ন্ধে তুলিয়া লইলেন নেতৃত্বের গুরুধায়িত্ব। জাতীয় 
ংগ্রেসে যোগদান করিয়া প্রথমেই তিনি রাউলাট আইন অমান্য করেন এবং সত্যাগহে 
প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করিবার জঙ্কল্প করেন। কিন্তু পিতা ও গান্ধীজীর বিশেষ 
অন্থরোধে তখনকার মত তাহাকে বিরত থাকিতে হয়। পরে 
জালিয়ানওয়ালাবাগের টপশাচিক হত্যাকাণ্ডে তাহার মনন অত্য্ত 
বিচলিত হইয়া পড়ে । এই সময়ে তিনি সক্রিয়ভাবে সত্যাগ্রহে 
যোগদান করায় ছয়মাসের জন্য সর্বপ্রথম কারাবরণ করেন। কারাগারে বন্দী থাকিবার 


শৈশব ও 
পাঠাজীবন ও 


স্বাধীনতা আন্দোলন 
“ও শ্রীনেহের 


গুবন্ধ রচনা 


সময কয়েদিদের সাধারণ স্টযোগ স্ববিধার জন্য তিনি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট 
এক তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। কারাগার হইতে নুক্তিলাভ করিয়া নি যুক্ত প্রদেশ 
কংগ্রেস কারধালয়ের সেক্রেটারী এবং এলাহাবাদ মিউনিপসিপ্যালিটির চেলারম্যান 
নিযুক্ত হন। এই সময়েই তাহার মত সুযোগ্য নেতীকে বিপথে চালিত করিবার 
জন্য ব্রিটণ সরকাৰেব পক্ষ হইতে যে সব প্রস্তাব আসে, ঠিশি দ্বনার সহিত এ সব 
প্রন্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পরে কোকন? অধিবেশনে তিনি সভাপতি মহন? 
আলীর ও বেলগম অধিবেশনে সভাপতি মহাত্মাজীব সেক্রেটাটীরূপে কাজ করেন। 
১০২৮ ফালে পাঞ্জাব, মালাবার, দিলী, বোম্বাই এবং ঘুক্তপ্রদেশ হইতে তাহাকে কংগ্রেস 
সভাপতি হইতে আমন্থণ জানান হয়। ঠিক এ বঞ্$সবই তিনি বাঙলাহেশে ছাত্র আন্দোলন, 
যুব আন্দোলন প্রড়ৃঠি সঙাতে সভাপতিত করেন 

ইহার পব তিশি এনখিল ভারত ট্রেড ইউশিয়ন,£সমিতিব সভাপতি নিব(চিত হন ও 
শ্রমিক কল্যাণে নিজেকে সবতোভাবে শিযোক্ষিত করেন । এই জময়ে তিনি গান্ধীজীর 
সহকর্মীরূপে দেশবাসীকে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝঁপাইয়া পড়িবার জন্য উদ দ্ধ করেন। 

এই সময় বুটশ সবকাব জহরলালেব প্রাঠ এক শিষেধাভঞ জারী করেন 3৬ 
নিষেধাজ্ঞ। অগ্রষায়ী অশ্বলাল কোন সভা-সশিতিঠে ফোগদান কবিতে পারিবেন না এবং 
সরকারের বিরুছে প্রকাশ ভাবে কিছু বলিতে পারিবেন না কিন্তু জহবলাল উহাতে 
কর্ণপা্ করেন নাই । ফলে তাহাকে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল । ১৯৭২ সালেব 
৭ই আগস্ট াবত ছাড আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য মহাত্মাজজী প্রমুখ নেতৃবুন্দ সহ 
পুনবায় তিনি কারাবরণ করেন । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে দেশবরেণ্য নেতাজ্ীব “আজাদ 
হিন্দ ফৌজে"র তন অন বিশিষ্ট কমী সাহনওয়াজ, ধীলন ও সাইগলকে অরকাব 
রাজদ্রোহের অপবাধে মাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কিন্থু জহবলাল এই রায়ের” 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান । পরে জঙ্গীলাট ইহাদের শান্তি মকুব করেন। অবশেষে 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তাহার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন সার্থক হইল--ভারত স্বাধীন হইল। 
জহরলাল স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হইলেন । 

স্বাধীন ভারত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সহিত বাঁজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপৰ- করিয়াছে । 
প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু মৈত্রী ও সৌহার্দ্য স্থাপনের নিখিত্ত বিভির দেশ সফর করেন । তিনি 
কমনওয়েলথ মন্ত্রিসভায়ও ভারতীয় প্রতিশিধিরূপে ঘোগদান করেম। ভাবতে শিল্পের 
উন্নতির জন্য তিনি প্রভৃত চেষ্টা করিয়া! গিয়াছেন। পশ্চিম জার্মানীর সহযোগিতায় উডিস্তার 
অন্তর্গত রাউরকেন্লায় ও বুটেনের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে ভারত সরকার দুইটি 
বৃহদায়তন' ইস্পাত কারখানা গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহার প্রধান উদ্যোক্তা হইলেন পণ্ডিত 
, জহবলাল নেহেরু | 


মহাশায়ক নহে ৭৬৩ 


একথা স্বীকার কবিতেহ হইবে যে আধাশক ব্যথতা "সত্বেও বিগত তিনটি পঞ্চবাষিকা 
পরিকলশাব মধা “দয়া ভারত 'এক শবকলেবর গ্রহণ করিয়াছে ক শলোনয়ন, কি 
বৈদেশিক বাণিজ্যবিস্তাব, কি কাবউন্তয়ুন সবোপধি অনগাধারণের 


শ্বাধানতা। ট্ ভাঙএত নাকে 
জবনমাতাব মানোনয়শে ভারত এশ কায়ক পাপ আিঞ্ুমর হহয়াছে। 


ও .শহের , 
এহ সাদলোব মলে বহিযাচ্ছে পপি জহুরলাল আহেকর ব্রাশ্তিহীন 
ও দাদ শতৃত্জ। স্বাধানাহা প্ু।পিধ পর এহ দার সতেরো বত্সবে সান্্রধায়িক তা জষা 
৬ অঞ্চলবিঠাস ল হয়া বহুবার বহুবকম বাতোধ দেখ পিয়াছে। পিছ অহবলান নেহেরু 
প্রতিটি ক্ষেরেহ তান পু হাইপরুমতঠিতর স্িত উহার সমাদান কবিয়াদিন । কাশ্মীর 
লইয়া বিধোধেব ব্যাপাবে পাকিত্তান ব্ভবাণ তার তকে বিশসমক্ষে হেয় ও দদাষা সাব্যন্ত 
কবিবাব কুটচক্রান্ কবে । কিছু পিজা স্টাহাব স্ব শাবধিদ্ধ যুজ্িপুর্ণ ৩৭ পবিবেশন 
কিয়া বারবার এ কা শ্ুকে বাশচাছীন কাবিষা দিযাচ্েন। পাকিত্গান সণকার সহযোগিতা 
কবিলে বহুদিন পুবেহই কাশ্মীব পমস্তার সমাধান হহয়। ধাইত। কিন্তু আনার ছুঙাগ্য 
পাকিস্তান এবার এ বিদয়ে আদো ভ্যাথাবাদা ৭৭ গোষ। প্রশ্নের শাপ্টি *পুণ সহ সমাধান 
কাঁিয়া নেতেরুজী আব একবার তাহার অসীম বাজনৈতিক জন ও অতুপনায় বিচনণতার 
নজীপ স্থাপন কঞ্চিলন 1 টান আম্প্রদাখিকতাকে তাত্র শিন্দ। করিতেন গত আহ্য়ারী 
মাসে কলিকাঠায় যে পাম্প্রধায়িক হা্পামা ভয়াতনি ডহাতে "আহা সমাহ ও» তন এিগং 

দিপাগীন কণে উহার তীর শিন্দা করেন। 

পণ্ডিত জঙবলাল নেহেরু ছিলেন বিশ্বশান্তির অন্য হম অগ্রদূত তখা পাঠক ও সারক। 
হিংসায় ভন্মঞ এই পুধিশীতে চিরস্থায়ী শান্তিস্থাপন ও জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্বের সম্পর্ক 
গড়িয়া তোলাই ছিল নেহেরুজীর জীবনের প্রধান লন্মন্য। ১৯৫৬ 
সালে ভারত প্রধান শ্নেহেরু চীনা প্রধান চৌ-এন-শাহ বিশ্বশান্তি 
অক্ষৃপ্ণ রাখিবার জন্য স্ুবিখ্যাত প্ঞ্চশীল শীতি প্রচার করেন যাহার 
মূলমন্ত্র হইতেছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। কিন্তু অত্যন্ত ছঃখের বিষয় পঞ্চশীলের অন্যতম 
প্রধান উদ্যোক্রা। সয়ং চীশই এই নীতি হহতে আজ ব্চ্যুত। গত কয়েক বছর পুবে 
কিউবা লইয়া যখন কতিপয় সামাজ্যবাদী দেশ এক সবগ্রাসী সমরে লিপ্ত হইতে উদ্যত 
হইয়াছিল, শ্রীনেহের বিশ্বের দরবারে দৃপ্তকণ্ে উহার বিরুদ্ধে তীত্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। 
সয়েজধাল লইয়া বিরোধ প্রপ্রেও তিনি সাাজ্যবাদের উন্মুক্ত অসির সম্মুথে নির্জীকচিত্তে 
শান্তির পারাবত লইয়া আবিভূতি হইয়াছিলেন। যেখানেই যুদ্ধ ও অশান্তির আগুন জলিয়া 
ভঠিয়াছে, ভ্রুত পদবিক্ষেপে সেখানেই তিনি ছটিম্ন! গিয়াছেন-_শাস্তি প্রতিষ্ঠায় আপ্রাণ 
চেষ্টা করিয়াছেন । এই সেদিনও শ্রীনেহের ইচ্ছা করিলেই, ভারত চীনা বিশ্বাসঘাতকতার 
যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে পারিত কিন্তু সাহান্ ক্ষতি স্বীকার বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা 


“বেশ্বপাতিত্যে 
নেহেরু, 


২৬৭৪ প্রবন্ধ রচনা 


'অপেক্ষা বিশ্বশান্থির মূল্য তাহার কাছে অনেক বেশী ছিল আর সেজন্যই বিশ্বশান্তি আজও 
অন্দু্ন আচে । ৮ 

মহাকাশের অমোঘ বিদানে ১৯১৪ সালের ২৭শে মে এই বিগবরণ্যে মহাননেতা। শেষ 
বিশ্বাস ত্যাগ করেন । পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু আজ আর আমাদের মাঝে নাই কিন্ত 

অক্ষয় আছে তার কীতি আর আদর্শ। বুহত্তর, মহত্তর ও উন্নততর 

রি ভ|রতবধ গঠন করিবার মহান্‌ বিশ্বকর্ম যে ব্রত শুরু করিয়াছিংলন 
তাহা স।থকঙাবে সম্পন্ন হয় নাই । কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কাহার]? পায়ী দেশপ্রেমিকেব 
মুগোমপব! একদল কালোবাজারী স্বার্থাগেমী ও কুগ্ঘক্রী। শেষদিকে নেহেরুজী বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে তাবই বিশ্বস্ত কর্মীদের ,৬এক বিরাট অংগ কালোবাজারী ও 
মুখাফ।খোরদের সাহাম্য করিতে অথবা নিজেরাই কালোবাজারী ও ছুনীতিপরায়ণ 
হইতে বদ পরিকর । তিনি চীঘকার করিয়া বণিয়াঞ্ছেন “দেশবাস), তোমাদের প্রত্যক্ষ 
সহযোগিতা ব্যতীত ছুর্ণীতি প্রতিরোধ সম্ভব নয়” আমর সে ডাকে সাড়। দিই নাই 
সুতরাং দোনী আমরাও । জমগ্র দেশবাসী বিশেষত: কালোবাজারী আর স্বার্থান্বেধীর 
দল আজ মহাকালেব বিচার দরবাবে আসামীরূপে অভিযুক্ত । বিচারকেব কঠোব 
দায়িত্ব "মাজ আমাদের পালন করিতে হইবে | 

গণতান্তিক ব্রুটির যুপকা্টে নেহ্রুজীকে অত্য '৭ আদশ আনেক সময় বলি দিতে 
হইয়াছে কিন্ত তাহার ব্যক্কিত্ব রাজনৈতিক দলাদলি ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অনেক উর্দের্ব 
উঠিয়াছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সার্থক টৈনিকরূপে বহুবার আমবা তাহাকে দেখিয়াছি, 

মতবিরোধ.ও মনোমালিন্য হওয়া সত্বেও ব্যক্তিগত মতকে গ্রাধান্য 
ই ন| দিয়া তিনি মহান নেত। গান্ধীজীর আদেশ নিষ্ঠার সহিত পালন 
করিয়াছেন । ইহ? আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটি ছুলভ ব্যতিত্রম । পণ্ডিতজীর উদ্যাম 
ছিল ক্লান্তিহীন জীবনের শেষ দিনটি পরন্ত। তিনি দেশ ও বিশ্বেব মঙ্গলচিন্তায় মনকে 
ভারাক্রান্ত করিয়৷ রাখিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী বলিতেন, “সচেতন নির্ভেজাল এক্যবোধকে 
বিশ্বমানবতার ছাচে ঢালিতে পারিলেই সত্যকার বিশ্বশান্তি প্রতিচিত হইবে । শান্তিময় 
জগৎ গঠনই ছিল তাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য । তাই দ্েশ-কালের গণ্ী অতিক্রম 
করিয়। তিনি বিশ্বজনমানসে এক অক্ষয় আসনের অধিকারী হইয়া থাকিবেন। 
“জয়হিন্দ” 


পঞ্চম খগ্ড 


বাঙলা সাহিত্য সংক্ষিপ্ত ইতিভাস 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
ভূমিকা 

মানুষ শিল্পী । আবহমান কাল ধরে নে নিষ্ষেকে নান[ভাবে প্রক্কাশ করে চলেছে। 
সঙ্গী, নৃতা, চি, পাহিতা ইত্যাদি সকলই মাঞ্চণেধ শির-প্রতিভার খ্বাক্ষর। আজাবন- 
ধারনের জন্য যুগে ঘুগে মানুষকে প্ররতকৃল অবহ্থার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। 
কিন্ধকু কোন কালের মাগ্ষই কেবলন্বাত থেরে পাবে বেঁচে খাকাকেই জীবনের চরম 
বনে মনে করে নি। গ্লীবন সংগ্রাষেব ছ্টীকে কাকে সে আপন সৌন্দর্য ও আনন্দান্থি- 
ভুতিকে কপ দিয়েছে বিভিন্ন এবং বিচিত্র শিল্পে। এই বাবহারিক জীবনের সঙ্গে দে 
আপন শিপ্পলোক হষ্টি করে নিয়েছেই। 

সংকীর্ন অর্থে ঈ্গীবন হ'ল এ পুখিবীতে কে খাকা। আর ব্যাপক অর্থে জীবন 
হ'ল, নান। ভষ্গীনার আালোকে শনবতপিপাস! নিবৃত্তির চেষ্টা। ব্যাপশ্ষ অধের 
মাশ্রদ্বীচত হ'ল সাহিতা শদটপ মতিবিগত অর্থ হ'ল জীবনচর্যা। 
যাখশবমনেখ ইশিত ণঠা হুদবের ণমবরে সাবের সা সাধনা, কাখন।বাপন।, আ।খা- 
মাকাক্ষ। ঘছ শিনৃঈংত প্রোজ্জল করে বছুণ পর পাপবেধন কহা। মহাভারতের 
গুশে হ্বত্ষ শপ বিখরপ দেশানার “ধ দায় নিয়েছিলেন, এ যুগেব নাহিতায দেদায় 
নিয়েছে। 

চারিদিকে প্রমান মানবক্গীবন পাণ্হতো রূপ পাঁয়। এই জীবন জগতের সঙ্গে 
ঘনিঠভাবে পস্প,ক্ত। এল যেতে পাবে ষে, আগং এবং জীবনের ভিত্তিতে সাহিত্যে 
প্রতিষ্ঠা। জগং এবং জীবন থেকে সাহিত্য রচন1 করবার মত উপাদান দংগ্রহ করে 
সাহিত্যিক শ্ৃষ্টি করেন শিরলোক | 

কিন্ধ কোন শ্থস্্রই অকন্মাৎ পল্পূর্ণ হতে পারে না। স্থ5নার পর থেকে বিকাশ- 
বিস্তৃতি এবং উন্নয়নের পথ বহু পরিবর্তন, বিবর্তন বা! রূপান্তরের সঙ্গে জড়িত। ষে 
বীক্গ আজ আুংকুরিত হয়েছে, পূর্ণ মহীর্ূহে পরিণত হওয়ার জন্য তাকে অনেক ঝড়- 
জলের আঘাত, অনেক আলো-হাঁওয়ার স্পর্শ, অনেক পরিবর্তন-নপান্তরের পথ 
অতিক্রম করে ঘেতে হবে। কলিও অকম্মাৎ প্র্ুটিত হয় না। মুদিত কলি ধীরে 
ধীর এক সময় শতপণ্ল পরিণত হয়! যেকোন হ্থষ্ট বন্ত সম্পর্কেই একথা বলা ষেতে 
পাঁরে। অতীত নাধন। ভবধ্মতে একদিন সিদ্ধিনাতভ করে। সাহিত্য লাধনাঁও শুরুতেই 
সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। পরিণত শিল্প-হৃষমালাভ করবার জন্য সাহিত্যাকেও 
ইতিহাসের বিভিন্ন রূপান্তরিত পথ অতিক্রম করে আপতে হয়। অতএব দেখা 


৪ বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষি্ধ ইতিহাস 


যাচ্ছে যে, মাজছষের জীবনের সঙ্গে তাঁর মাহিত্যেরও ইতিহাস আঞ্চে। যেমন জীবন ও 


জগতের ভিত্তিতে পাহিত্যেপ প্রতিষ্ঠা, ডেমনি জীবন তথা সমাজও রাষ্রীয় ইতিহাসের 


সঙ্গে সাহিত্যের ইঠিহাসে৭ ঘনিষ্ট সম্পর্ক। পূর্বেই বলেছি, সাহিত্য-শিল্পী জীবন ও 
জগৎ অর্থ সমাজ বাষ্ী থেকেই তার সাহিত্য রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন, 
কিন্তু যত বৈপ্রবিক পরিবর্তনই সাহিত্যের ইতিহাসে নেমে আন্বক না কেন, গভীর 
দুটিতে লক্ষ্য করলে দেখা] ধাবে যে, ব্যাপক পরিবর্তন বা রূপান্তরের পগেও অতীতের 
সঙ্গে কোথাও না কোথাও একটা যোগস্থত্র 'রয়েছে। শূন্য বায়বীয় মণ্ডলে গুহ 
নির্মাণ কর! যেতে পারে না। উতৎসকে অস্বীকার করে ধারাবাহিক ক্রমাগ্রচ্ততি 
হতে পারে না। সাহিত্যের এতিহাপিকের তাই কর্তব্য এই সকল যোগন্থত্র গুলিকে 
আবিষ্কার করা। এখানে বলা যেতে পারে যে যেকোন ইতিহাস পাঠের পশ্চাতে 
একদিকে যেমন থাকে অতীত কৌতুহল, অপরদিকে তেমনি থাকে ইতিহাসের 
ধারাঁকে'অন্পরণ করে পরিণতি পর্যন্ত বিভিন্ন যোগস্থত্রগুলিকে জ'্না। সাহিত্যের 
ইতিহাস থেকেও তাই একদিকে যেমন অতীভ জীবনের সাহিত্যকে জান যেতে 
পারে, অপরকে তেমনি পাহিতোর ইতিহাসের সমগ্র পথটির ক্রম গ্রন্ততিরও পরিচয় 
নেওয়! যেতে পারে। কী করে কোন্‌ দেশের সাহিত্য তার বর্তমান যুগ পথন্ত 
পৌছেচে, কবে কোথায়, কী ভাবে প্রথম তার সাহিত্যের বীজ অংকুরিত হয়েছিল 
এবং ভারপর কত রকম পরিবর্তন বা রূপান্তর তাঁর ইতিহাসে এসেছে, এসব কিছুকে 
জানাই সাহিত্যের ইতিহাস পাঠকের সাধারণ কর্তবায। 


বাঙল! সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রধান হ£ তিনটি যুগে বিভক্ত করে নেওয়] হয়েছে। 
কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ লক্ষ্য করে এই ঘুগ বিভাগ করা হয়েছে। আদি যুগের . 
সাহিত্য ছিল *£ধানঠঃ ধর্মনিভর | মানুষ তখনও তার ব্যক্তিত্ব সব্বন্ধে সচে হন . 


হয়নি। প্রকৃতি রাজের অনেক রহস্যই সেদিনের মানুষের নিকট ছিল অবগুস্তিত। 
প্রাকৃতিক নানা বাঁধাবিপত্তির বিরুদ্ধ সংগ্রাম করার মতো সাহস বা শক্তি সোদনের 
মানুষের ছিল না। সেদিন মান্গষ ছিল অত্যন্ত ভূর্বল। অসহায় মান্থষ জীবনের নানা 
বাধা-বিপত্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্ত অতিমান্্রায় দেবতক্ত হয়েছিল। 
ত্বভাবতই তাদের রচিত সাহিত্যেও এই দেবপ্রাধান্ত দেখ! দিয়েছে। কিন্তু মনে 
রাখতে হবে কেবলমাত্র অলৌকিক দেবতার কথা নিয়েই সাহিত্য রচিত হতে পারে 
ন1। ধর্মপুস্তক ও সাহিত্য এক নয়। আদিযুগের মলাহিত্যে দেবপ্রাধান্ত থাক। সত্বেও 


স্পা 


মাঝে 'মাঝে যে মানবিক আহিটুকু প্রবেশ করেছে, সেইজন্যই সেগুলি সাহিত্য ৮" 


পদমর্ধা! পেয়েছে । বল! চলে ধে আদিযুগে দেববাঁদ নির্ভর সাহিত্য রচিত হয়েছে । 


বাঙল। সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাল € 


মধ্যযুগের সাহিত্যে অনেকাংশ জুড়ে আছে মাষ। আদিযুগের দুর্বলতা 
অনেকটা কেটে গেছে । মানুষ তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু সচেতন হতে আর্ত 
করেছে । তাই দেবতাকে উদ্দেশ করে সাহিত্য রচিত হলেও মানবিক সুখ-দুঃখ, ' 
াশা- নিরাশার স্পর্শে দেবতাঁর প্রভাব অনেকট] স্তিমিত হয়ে গেছে। মধাযুগের 
সাহিত্যে দেববাঁদ নির্ভর মানবতাবাঁদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে । 
আধুনিক যুগের মান্য আপন ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পচেতন। তাই এতদিন 
সাহিত্যে ষে স্থান দেবোপম মীস্ষ অধিকাৰ করে বসেছিল, আধুনিক যুগের সাহিত্যে 
সে স্থান দখল করেছেঞমত্্যমালষ । মান্ুবজীবনের বিচিত্র কথায় এ যুগের সাহিত্য 
রচিত হয়েছে । এক কথায় আধুনিক যুগের সাহিত্যে অবিমিশ্র মাঁনবতাবাদের 'প্রতিষ্ঠা। 
মোটামুটি ভাবে সাহিত্যের যুগপ্বভাগ ও বিভিন্ন যুগবৈ শিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা 
হল। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের ইন্িহামের গতি এত জীবস্ত যে বার বার ভার নানা- 
রূপ আকারগত তষ্পরিব€ন দেখা 1য়েছে । সেইজন্য প্রধানত এই তিনটি যুগকে 
স্বীকাঁঞ্ করে নিয়েও, সাহিত্যরসিকেরা বিভিন্ন রূপান্তর লক্ষ্য করে সাহিত্যের 
ধতি5শণিক যুগকে আরও অন্তান্ত নামে নামাঙ্কিত করেছেন। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র 
কবে যে সাহিতা রচিত হয়েছে, সে যুগের নাম দেওয়া হয়েছে চৈতন্য যুগ। আবার 
লক্ষ্য করি, রবীন্দ্রনাথকে কেন্জ করে যে সাহিত্য বাঙলায় গড়ে উঠেছে, সে সাহিতাকে 
রবীন্দ্রযুগ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। সাহিত্যের এই সকল যুগ বিভাগ সম্পর্কে 
আলোচন] অনেক বিস্তৃতি সাপেক্ষ এবং আমাদের এই সংক্ষিপ্ত পরিধিতে তা সম্ভব নয়। 
'এখানে কেবলমাত্র একটি রেখাচিত্র অস্কনের চেষ্টা করা গেল। 
'*খীষ্টান্দ ভাগ করে নিয়ে বাঙল! সাহিত্যের প্রধান তিনটি যুগকে নিক্বোক্তরূপে 
দেখানে! যেতে পারে £ 
১। আদিযুগ -( আশ্বমানিক ৯** হতে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ ) 
হ। মধ্যযুগ--( আন্কমানিক ১২০০ হুতে ১৮০০ গ্রীষ্ঠাবে ) 
৩। আধুষ্ঠিকযুগ--( ১৮০৭ শ্রীষ্তা্ হতে বর্তমান পর্যন্ত ) 
বাঙল। ভাষান্ন উদ্ভব 
ত্রীষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে আর্ধগণ ভারতে মাসেন । তখন 
তাঁরা ষে ভাষায় কথা বলতেন, সে ভাষার নাম বৈদিক ভাষ1। এ ভাষাতে বেদ 
রচিত হয়েছিল বলে উক্ত ভাবাটির নাম হল বৈদিক ভাষা। . বৈদিক ভাষা ছিল 
'অত্যন্ত কঠিন ও নীরস "তাই তৎকালীন পণ্ডিত মহল এবং সাহিত্যসেকীর এ 
তাষাটিকে সংন্কত করে সাহিত্যিক তাষায় রূপান্তরিত করে তুললেন।* এ-বিষয়ে 


৬ বাওল1 স.হিত্যের সংক্ষি্ ইতিহাস 


শ্রেট কৃতিত্বের দাব রাখেন বৈয়াঁকরণ পাঁণিনি | *সংস্বত একের অন্ধই হল মাজিত। 
এইভাবে বৈদিক ভাষাকে মাজিত করে হৃষি হল সংস্কৃত ভাষা । মংস্ক ভাষাতে 
উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য হুষ্টি হ'তে খাকল। * 

* কিন্ত কোন দেশেই সাহিত্যিক ভাষার সঙ্গে কথ্য ভাষ'র সমতা থাকে না।' 
বিশেষ করে সংস্কৃতির মে] অভিজ1ত শ্রেণর ভাষা ব্যবহার কা সাধারণ মখজুষের 
সাধ্য ছিল না। আধারণ মাজুষের! তাই তাঁদের স্থবিধান্ুষায়ী সংস্কৃত ভাঁষ।কে 
রুপাস্তরিত করে অন্ধ এক ভাষায় কথাবাত্তা ধল্৫ত1। অভিজাত সংস্কত মহল এ 
অভিজাত ভাষার নাম দিলেন গুকুভ ভাষ।।* প্রকৃতি খবে? একটি অর্থ প্রজা- 
সাধারণ এবং গ্রজাসাধারণের কথ্য ভাষা বলে এ ভাষার নাম রাখা হন গ্রাকৃত। 

' কালক্রমে এই প্রাকৃত ভাষাতেও সাহিতৃ" রচিত হল এবং বিভিন্ন প্রদেশে এ 
ভাষা ব্ূপাস্তরিত হয়ে জঞগভ্রুংশ ভাষ! রূপে পরিচিত হল। মগধ অঞ্চলে তখন 
যে ভাঁষ।, প্রচলিত ছিল, তার নাম মাগধী অপভ্ংশ এবং এই*মাগধী অপতভ্রংশ 
ভ1ষা থেকেই ধীরে ধীরে আমাদের মাতৃভাষা বাঙল! হুষ্টি হয়েছে। * | 

* বর্তমানে আমরা যে বাঙলা ভাষায় কথ] বলি বা সাহিত্য রচন1! করি, শুরুতে 
কিন্তু বাঙল] ভাষার এই রূপটি ছিল না। * দুটি স্তর ( আদিত্তর ও মধ্যঘ্তর ) অতিক্রম 
করে বালা ভাষা আজকের এই বলিষ্টরূপে পরিণত হয়েছে । * সাহিত্যের সমগ্র 
ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবার সময় আমরা ভাষার এই স্তরবিভাগগ্ুলি লক্ষ্য 
করব।. লক্ষ্য করব ধীরে ধীরে বিভিন্ত্র পরিবতিত পথ বেয়ে বাঙল] ভাষা কেমন 
করে আজকের বাঁঙলাতে পরিণত হয়েছে। 

॥ চর্যাপদ ॥ /* 

বাঙল] সাহিত্ের গ্রাচীনতম গ্রশ্থের নাম "চখীচধ বিনিশ্য় এবং আদিযুগের 
বাঙলা সাহিত্যের এটি প্রধানতম নিদশন | মহামহে!পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 
এই পচীনতম্র্থখানি আঁবিষ1র বেন নেপালের রাভদ্রবার থেকে । এটি কতক- 
গুলি গীত্বের আকারে লেখা পদ-সংকলন। প্রত্যেকটি পদের পূর্বে কোন্‌ রাগে 
গাইতে হবে, তাঁর উদ্েখ আছে। পুঁথ্িটিতে পঞ্চীশটি পদ ছিল। কিন্তু সাড়ে 
ছেচছিশটি পদ পাওয়া গেছে । এই পদসংকল্ন একই কবির রচনা নয়। বিভিন্র 
পদ্দে বিভিন্ন পদকর্তীর উন্লেখ পাওয়া যাঁয়। 

বৌছ সহজিয়া! সাধককবিগণ এই পদগুলি রচনা! করেছিলেম। এতে বাঙলা 
ভাষার, গ্রাচীমতম রূপ পাঁওয়] যায় এবং এ কারণেই এর অর্থ উদ্ধার করা সহজ 
নয় বিশেষতঃ পদকর্তীগণ অধিকাংশ কথাই হেঁয়ালির আকারে বলতে চেয়েছেন 


বাঙলা সাহিত্যের সংঙ্ষিঞ্ ইতিহাস ৭ 


[বলে প্রকৃত অর্থ অন্রধাঁবন কর] সত্যই এক ছুংপাধ্য ব্যাপার । যে ভাষায় চর্যাপদ 
পচিত মে ভুষাকেও দদ্ধ্য| ভাষা” থা “আলো আ্াবারি তাঁষ। বলা,হয়। যেমন £ 
কাআ তরুণর পঞ্চবি ডাল। 
চঞ্চল চীএ পইঠে। কাল ।।, 
যাঠ আধুশিক বাঙলা রূপ £ 
কায়া রূপ হরুবপ, পাচ তার ডাল। 
চথ্চুল চি "মাঝে পশে আসি কাল ॥ 
রর ( ষণীক্্রমোহন বহ্থ'কত অনবাদ ) 
আর একটি উদাহরণ £ 
ও 'উচা উচাষ্পাবহ তাহ বই সবরী বালী। 
মোরঙ্গি পীচ্ছ”পরছিণ সবরী গিব- গুপ্ররী মালী | 


আধুনিক বাঞ্জল! রূপ : 
উচা পাহাড়েছে বসতি করিছে 
সবরী নামেতে বালা। 
ময়ূরের পাঁখ করি পরিধান 


গলেতে গুঞজার মাল| ॥ 
( মনীন্্রমোহন বস্থ কৃত অঙ্বাদ) 
চর্ধাপদ বর্ম নির্ভর হলেও মাঝে মাঝে এর মধ্যে মানবিক সৃখ-ছুঃখের কথা প্রবেশ 
*করেছে। বাঙলা সাহিত্যের উষালগপ্ে ধর্মের উপলব্ধির সঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞত। 
মিিরে দিয়ে চর্ধাপদ রচয়িতারা এক অক্ষয় সাহিত্যকীতি রেখে গেছেন। প্রাচীন- 
তয় বাল] গ্রন্থের নিদর্শনদূপেও এর মর্ধাদা এবং মূলা কম নয়। 


॥ কীর্তন ॥ 

(বাঙলা দাহিত্যের মধ্যযুগে যে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের অত্াদয় হয়েছিল, যুগ- 
যুগাস্তর অভিভ্রম কবে আজও পর্যস্ত পল্লী বাঁঙলায়, নগর বাঙলায় সেই মধুর রসধারা 
প্রবাহিত 1) বৈষ্ণব পদসাহিত্য তার মর্মম্পশী গীতি আকুলতা দ্বারা ভাবাবেগ 
প্রধান, রদিক বাঙাঁলী মানসকে সর্বকালে আলোড়িত করেছে । ধুর পদাবলী 
রচয়িতা কবি চণ্ডীদাসের নাম জানে না, এমন বাঙালী খুজে পাওয়া কষ্ট হবে ॥ 
অথচ বাঁওল! সাহিত্যের ইতিহাসে এই “চশ্তীদাস'ই এক বৃহৎ সমস্থ হয়ে দাড়িয়েছে । 


*.- ১৩ ৬ বঙ্গাবে রাজ] বসস্তরঞ্জন রায় বিদৃছু্রত মৃহ!শর বাঁকুড়ী জেলার কোকিল্য। 
পারার 


গ্রামের এক গোঁয়ালঘর থেকে বড় চণ্তীদাসের ভণিতাযুক্ত একটি পুথি আবিষ্কার 


শস্াজগ্ধীপ্থ্রিহ 


৮ বাঙল] সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের নাম রাঁথেন শ্রীকষ্ণকীর্তন”। রাধাকৃষ্ণ"প্রেমলীলা এই 
পুঁথিতে বিস্তুত আকারে বণিত আছে। কিন্তু পদাবলী রচদ্বিতা চণ্ডীদাসের মধুবধী 
পদদমূর সঙ্গে ্াকষঃবীর্তনেব ভাঁব-ভাঁষা ও রচন। ভঙ্গি প্রভৃতি সকল বিষয়েই আমুল 
পার্থক্য খয়েছে | তাই মনে হয় বাঙলা সাহিত্ের ইতিহাসে অন্ততঃ ছু'জন চণ্ডীদীলর 
আবিভ্বাব হযেছিল। শ্রী$ষ্চকীর্তন কাব্যখানি কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত । কৰি 
'দানখণ্ড?, “তাশ্বুলথণ্ড, বিংশীথপ্ত, “িবরহখপ্ত' ইত্যাদি নামে খগ্ুগুলিকে ভান 
কবেছেন। এ কাহিনীর বৈশিষ্ট শ্ীরাধার চরিত্র শ্রীরাধার একটি পূর্ণরূপ এই 
কাহিনীতে কবি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা, আন্যান্য বৈষ্ণবকাধ্যে পাওয়া যায় না। 
অনেকে এই কাহিনীটিকে অশ্লীপ কাব্য বলে শপাংক্রেয় করতে চেয়েছেন । কিন্তু, 
এমন একটি স্থপরিকল্লিত কাঁহিনী মাঝে মাঝে কঁবিত্বশক্তির আশ্চর্য প্রকাশ এধং 
সমকালীন.সমীজের বান্তবচিঙ্রকে অশ্লীল বলে পাঁহত্যসমাজ থেকে বিদুর্খীত করা চলে 
না। আপলে এই কাব্য-কাহিনীর রচগ্মিতা বড়, চণ্তীদাঁস ছিলেন জীবন-রসিক শিল্প 
বড চণ্তীদাস কৃত শ্রীরুঞ্ণকীর্তনের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পদীংশ উল্লেঘ করে এখানে 
দেখানে | যেতে পারে 
“কে না বাশী বাঁ, বড়ায়ি কাঁলিনী নইকুলে 
কে না বাশী বাঁএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে |।, 
আধুনিক বাঙলা রূপ : 
বাঁজায় কে বাশী বড়ায়ি কালিন্দী নদীর কুলে । 
বাজায় কে বাশী বড়ায়ি এ গোষ্ঠ গোকুলে ॥ 
চধাপদের ভাঁষ। অপেক্ষা শ্রী *ষ্কীর্তনের ভাষার প্রারঞ্লতা লক্ষায়। 
অন্যাগ্ত উদাহরণ : 
(ক) “এধন যৌবন বড়াঁয়ি সবঈ আদার । 
ছিগ্িআ পেল্লাইৰো গজমুকুতার হার | 
মুছিআ পেশাইকে [মে] য়েসিসের সিন্দুর | € 
বাহুর বলয়! মৌ করিব শঙ্খচুব |" 
(খ) এদনের স্থরুজ পোড়া মারে 
রাঁতিহে। এ দুখ চান্দে। 
কেমনে লহিব পরাণে বড়ারি 
চখুত নাইসে নিন্দে ॥ 


শা পাশ শীশিশট নি শনি শী আ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সধ্যসুগেন্র বাউল সাহিত্য 


, মধ্যযুগের বাঙাল! দাহিতো নিশ্নিলিখিত তিনটি প্রধান শাখার পরিচয় পাওয়। যায় £ 
* (8) মঙ্গলকাব্য, (২) বৈষ্ণব পাহিত্্য ও (৩) অনুবাদ সাহিত্য। 

বিভিন্ন দেব-দেবীর মাহাআ্্যকীর্তন করে মঙ্গলকাব্য নামে এক শ্রেণীর সাহিত্য 
মপ্যযুগের বাঙলায় দেখা গিয়েছে । ধর্মঠাকুর, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি এইপকল 
'মঙ্গলক[ব্যেব দেব-দেবী। মান্ষের মঙ্গলের জন্য এইসব দেব-দেবীদের পুজা কর! 
, হুত এবং কাব্যসমূহে "এদের মাহাত্মবশর্তন কর! হত। লুপ্ত প্রায় এ সকল দেব- 
দেরীদের চিহ্ন এখনও পল্লী বাঙলায় কিছু কিছু বর্তমান আছে 

রাধাকৃষ্জের প্রেমলীলাকে অবনমন করে বৈষ্ণবপদলাহিত্য এব" শ্রচতন্যের 
জীবনকে কেন্দ 'কগে মধ্যনুগে বেষ্ব জীবনী সাহিতা গডে উঠেছে। .বৈষ্ণব 
টন ৯ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গীতিকাবাসমূহের স্ছে একাসনে অধিষ্ঠিত হতে পাঁরে এসং 

গুলি বালা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল এশ্বধরূপে বিরাজিত থাকৃবে। বাঙাঁলী- 
মানস যুগে যুগে এইসব মধুবধী পদাবলী থেকে মধুপের ন্যায় মধু আহবণ কা র 
নিজেদের ধন্য কগেছে। শ্রীচৈতন্তকে মব্যঘুগের নৈষ্ণবেরা অবশ্ডাররূপে মনে 
'করণেন। অন্দেহ নেই ধে, মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যের কেন্্রস্থলে অবস্থিত ছিলেন 
এই দেবোপম মহাপুরুষ। ভক্তের ভক্তির আতিশয্যবশতঃ শ্রীট্তৈন্তের জীবনকাব্যের 
মধ্যে আলৌকিকত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু তথাপি এব মধ্য থেকেও প্রেমমন্থ 
সাধক মানুষ শ্রীচৈতন্তকে আবিষ্কার করতে কষ্ট হয় না। ইতিতাঁসের উপাদান এবং 
, ভর্ভেঁর তক্তি দুই-ই এই জীবনীঞ্াব্যসমূহে বর্তমান | | 
মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের আর একটি শাখ! অনুবাদ সাহিত্য ৷ বান্মীকি কত 
* সংস্কৃত রামায়ণ এবং ব্যাপদেব কৃত সংস্কৃত মহাঁভাপতের অনুবাদ এ বিষয় 
উল্লেথযোগ্য । কোন ভাষাই আপন সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে বলিষ্ঠ হযে উঠতে পারে 
না। বিভিন্ন ভীষায় শ্রেষ্ট লাহিত্যাসমূহ থেকে অন্বাদ করলে ভাঁষাঁর সংকীর্ণ সীমান। 
প্রসারিত হয়। রামায়ণ ও মহাভারত বাঙলা ভাষাঁয় অনূদিত হওয়ার ফলে বাঙল] 
ভাষার পরিধি বুহত্বর হয়েছিল নন্দেহ নেই। তাছাড়া গৌড় তথা বাঙলার সংস্কৃত 
অজ্ঞ প্রকৃতিপুঞ্জ রামায়ণ-মহাঁভারত রূপ দুই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের অমুতরস হতে 
বঞ্চিত ছিল। বাঙলায় এই ছুই মহাকাব্য অনূদিত হওয়ার ফলে তাঁরা সেই অন্ত 
রস পান করতে সক্ষম হয়। অন্বাদের ফলে অভিজাত ব্রাঙ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গেও বঙ্গ - 


ম/নস পরিচিত হতে পেরেছিল । 


১০ বাঙলা দাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


সঙ্গলকাব্য 

দেব-দেবীদের মাহাজ্ম্-কীর্তনই মঙ্গলকাব্য রচনার প্রধান উদ্দেশ্য । মঙ্্দ। শবের 
অথ বিয় এবং যেছেতু 'দব দেবীর বিজয়গাঁন রচনা করাই কবিদের উদ্দেশ, সেহেতু 
এই কাব্যসমূহকে মঙ্গলকাঁব্য নামে অভহিত কর] হয়। কেউ কেউ আবার বলেন 
ষে, যেহেতু মানুষের মঙ্গলের উদ্দেশ্টে এই কাব্যসমূহে দেব-দেবীর মহিমা কীত্িত 
হয়েছি”, সেহেতু এগুলির নাম হয়েছে মঙ্গলকাব্য । 

উক্ত ছু"ট সংজ্ঞারই যাথার্থ মন্বীকাঁৰ কঃবার উঁয় নেই। মনপা, চণ্তী, ধর্মঠাঁকুর 
প্রভৃতি দেবে দেবী বিজয়গাঁথা বণন। করাই যে. এ নকল কাঁব্যের উদ্দেশ্য তাতে সন্দেহ 
নেই। কিন্তু বিজয়গাথা বর্ণনার পশ্চাতে ছিল মাস্ষের মঙ্গল আকাক্ষা। নিয়তি- 
পীড়ি: মানুষ জীবনের নান| ছুঃখ কষ্টের হাঁত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য জীবনকে 
স্বখ-সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য বিতিন্ন দেব-দেবীর পূজা এবং মাহাত্ম্য কীর্তন করতে 
আরম্ভ করেছিল । তাঁদের ধারণ] ছিল ষে, দেব-দেবীর মাহাত্মা কীর্তন করলে দেব বা 
দেবী তুষ্ট হবেন এবং পরিণামে তাদের মঙ্গল সাধিত হবে। আর দেব-দরখীর 
আরাধনা এবং বিজয়কীর্তন না করলে পরিণামে ঘোর অমঙ্গল হবে। মঙ্গলকাবাসমূহ 
পাঠ করলে এই মত্যই উপলব্ধ হয়। 

অনার্ধ-কল্পনাপ্রস্থত এইসব বিভিন্ন দেন-দেবীর আরাধন। ব] মঙ্গলকীর্তন আর্ধ 
প্রভাবেও স্তিমিত হয়ে যায়নি । পল্লী বাঙলার নিভৃত অস্তঃপুরে মাচুষের মঙ্গলের 
জন্ত এইসব দেব-দেবীরা যুগের পর যুগ পুজিত হতে লাগলেন। কালক্রমে আধ 
সংস্কৃতির সঙ্গে এইসব অনার্ধ সংস্কৃতির একটি মিলন গড়ে উঠতে লাগল । কবির! 
মঙগলকাব]সমূহে দেব-দেবীদের জয়গাথা রচনা! করতে লাগলেন। দেব-দেবীব 
মাহাত্ম্য এবং গ্রচণ্ড শক্তির কাহিন এইসব কাব্য রচিত হতে লাগল। 
. দেব-দেবীকে উদ্দেশ্য করে এই মঙ্গলকা ব্যসমূহ রচিত হুলেও মানুষের কথাই 
এইসব কাঁব্যে বড় হয়ে উঠেছে। মানুষের ছুঃখ-লাঞ্ছনা আশা-নিরাশ।, স্থুখ-সমৃদ্ধির 
কথা দেবতাঁকে উপলক্ষ] করে কবিরা মর্মস্পশী ভাষায় বর্ণনা করেছেন । মনসামঙ্গলেগ 
চন্ত্রধর দেবীবিদ্রোহী পরাজিত মানবের এক করুণ চিত্র। চণ্তী-মঙ্গলের কাঁলকেতু 
মল্পরার নিদারুণ দুঃখ কষ্ট ভে:গ এবং পরে স্থখ মানবজী“নের এক জীবস্ত আলেখ;। 
স্পঠই লক্ষ্য কর] যাঁয় যে ধীরে ধীরে মাঁচষ তার আপন ব্যপ্ডিত্ব সম্বন্ধে সচেতন 
হয়ে উঠছে। মঙ্গলকাব্যসযহের আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতে-_এইসব 
কাব্যের নায়ক-নায়িকার] প্রায়ই নীচ কুলজাঁত, যদিও রচয়িতারা অধিকাংশই 
ছিলেন উচ্চ কুলোস্তব । 
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১৯? সনসামঙ্গল কাব্য 
মনসামঙ্গলের কাহিনী 
মনসা সর্পের দেবী । পদ্মবনে জন্ম হয়েছিল বলে মনমার অপর নাম পদ্মা এব 
* মুনসামলল পদ্াপুরাণ নামেও পরিচিত। এ ছাড়া তিনি বিষহপী, জাগুলি প্রভৃতি 
_নামেষ্ট পরিচিতা। সপপভীত মানত! সপদেবী মনসা পুঙ্গার প্রচলন করেছিল। 
এক্ট, জল-জঙ্গলৈর দেশে বিষধর মপের অভাব নেই এবং সপ্পাঘাঁচ £ অনেক মানুষকে 
অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয় | উপায়াস্তব না দেখে এই নিষ্ঠুর আক্রমণের হাত 
খেকে রেহাই পাবার জন্ত তাই সপদেবী মনসা পূজা পচলিত হল এবং মনলামঙ্গলে 
দেবী-মাহাত্ম্য কীতিত হল। 
মনমা শিবকন্যা। কিন্তু তিন্ত্ি ছিলেন নাগলোকে । একদিন বনে ফুল তুলতে 
গিয়ে শিবের সঙ্গে মনসার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। মনসা পিতার সঙ্গে পিতৃগৃহে যেতে 
চাইল। পিতাঠ মনসাকে কৈলাসে নিয়ে এলেন। কিন্তু সতম! চণ্ডী. মনসাঁকে 
আস্ত দেখে মোটেই সন্তষ্ট হলেন না। প্রায়ই ছু'জনে ঝগড়ায় লিপ্ত থাকতেন। 
অবশেষে একদিন চণ্ডী খোঁচা মেরে মনসার এক চোখ কানা করে দিলেন। ঘরে 
এই ভীষণ কাণ্ড দেখে শিব মনসাকে এক পাঁাড়ে রেখে এলেন। আসার সময় 
কন্তাপ ছর্দশার কথা ভেবে এক ফোটা চোখের জল ফেব্পেন। সেই অশ্রবিন্দু 
থেকে মনসা পরিচারিকা নেতার জন্ম হল। এদিকে সাগর মস্থনোডূত বিষ পান 
করে শিবের হুল মৃত্যু । বিষহরী মনসা এনে পিতা শিবকে বীচালেন। এতে মা 
. চখ্ডীর সঙ্গে মনসার পূর্ব বিবাদের আপোষ হয়ে গেল। শিব জরৎকারু মুনির সঙ্গে 
মুনসার বিয়ে দিলেন। দেবসভায় মনসাঁর স্থান হল। এবার মনসা মর্ত্যে তার পৃজ! 
প্রচারে মন দিলেন । 
গাঙ্গুর নদীর তীরে ছিল চম্পাই গ্রাম সে গ্রামে চাদসদাগর নামে এক বণিক 
বাম করত। প্রচুর এই্বরধধের অধিপতি ছিল এই চাদদবেনে এবং সমাজের সে ছিল 
নেতা। ঘঞ্জে তাঁর লক্্মী অচলা। সাত পুত্র তার ঘর আলে করে আছে, 
সপ্ত'ডঙ্গ৷ মধুকর ভাঁমিয়ে চাদসদ।গর বাঁণিজ্যযাত্রা করে। এই চাদসদাঁগর ছিল টৈব। 
মনসা তাঁবলেন ঘে এই বণিককে দিয়ে তাঁর পূজা করাতে পারলে মতে মনপাপৃজার 
প্রচলন করতে আর কষ্ট হবে ন1। কিন্তু পরম শৈব চাদস্দাগর কিছুতেই যনসার 
পুরা করতে রাজী হলেন না। চাদের স্ত্রী সনকা গোপনে মনসার পূজা করত। 
চাদ সে খবর জানতে পেরে লাি মেরে মনসার পৃজার ঘট ভেঙ্গে দিলেন । , কুপিতা 
মনস1 এবার চারিদিক থেকে বিদ্রোহী টাদসদাগরকে বিপর্যস্ত করতে চেষ্টা করলেন। 
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তিনি তার সকল বাণিজ্য তরী ডুবিয়ে দিলেন অশুল জলে। ঘর আলো কর ছয় 
পুত্রের প্রাণ হরণ করলেন। চাদের শ্রপূর্ণ ঘর একেবারে শ্রীহীন হয়ে গেল। 
এত আঘাত সত্বেও দৃঢ় পৌরুষের অধিকাঁপী চাদসদাগর কিন্তু মনসার পুজা 
করলেন না। এক শুতদিনে তিনি শেষ পুত্র লখিন্দধের বিয়ে দিলেন উজানী নগরের 
সাধু সদাগরের কন্ত। বেহুলার সঙ্গে। বেহুলা স্থলক্ষণা এবং অসামান্য রূপবতী 
ছিলেন। 

মনসা যা'তে লখিন্দর বা বেহুলাঁর কোঁন ক্ষতি করতে না পাখে এজন্য চাদসদাগর 
সা্তালি পর্বতে লৌহবাঁসর নির্মাণ করালেন এবং নিজ হেতালেন্ন লাঠি 
নিয়ে বাঁসরঘরের দুয়ারে দাড়িয়ে রইলেন। কিন্তু এত করেও চাদ সদাগ€ 
লখিন্দরকে বাচাতে পারলেন ন1। গোঁপন ছিক্ঞ্িয়ে মনসাঁর কালনাগ লখিন্দরকে 
দংশন করে এল। লখিন্দরের মৃত্যু হল আঁর দুর্ভাগ্যবতী বেছুল! বাঁপরঘরে 
হল বিধবা । - 

স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে বেহুলা এনাঁব ভাঁগলেন গাঙ্গুরের জলে । কনূজনে কত 
অংলোধ করল বেহুলাকে ঘরে ফিরে যেতে । কিন্ত স্বামী সোহাঁগিনী বেছুলা কারও 
কথ] শুনলেন ন1। স্বামীকে বাচিয়ে আনবে এই তার পণ। বাঞিদিন কলার ভেলায় 
মূ স্বামীর দেহ কোলে নিয়ে ভেসে চললেন বেহুলা । দিনে দিনে দেহ পচে যেতে 
লাগল। গলিত মাংসের গন্ধ পেয়ে শকুন ছুটে আনতে লাগল । বেহুলা আচল 
দিয়ে স্বামী দেহ ঢেকে রাখলেন। ক্রমে ভেলা এদে গেল সাগরসঙ্গমে । 

বেহুলা দেখলেন ঘাটে এক ধোপানী কাঁপড় কাচছে। তার কোঁলের ছেলে তাকে 
বিরক্ত করাতে এক সময় সে তাঁকে মেরে ফেলল । কাপড় কাঁচ শেষ হয়ে গেলে, 
সে আবার ছেলেটিকে বীচিয়ে তুলল। এ ধোপানী হচ্ছে মনসা পরিচারিক1 সেই 
নেতা। বেহুলা তার এই অপাধারণ ক্ষমতা দেখে তার কাছে লখিন্দরের প্রাণ 
ফিরিয়ে দেবার জন্ত অন্গরোধ করলেন । নেতা বললে যে একাজ একমাত্র মনসা 
দেবীর দ্বারাই সম্ভব। নেতার সাহায্যে বেহুলা স্বর্গে এসে উপনীত হলেন । সেখানে 
বৃত্যগীত প্রদর্শন করে বেছুল] দেবতাদের তুষ্ট করলেন। দেবতাদের অন্থরোধে মনসা 
এবার লধিন্দর এবং তার অন্যান্য ভাইদের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে রাজী হলেন। 
কিন্ত এক সর্ভে। চাদসদাগরকে মনসা পুজা করতে হবে। বেহুলা বললেন থে 
তিনি শ্বশুরকে দিয়ে মনদাঁর পুক্জা করাবেন। একথা শুনে মনসা সকল ভাইয়ের 
প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। ডুবে যাওয়। সপ্তডিঙ্গা আবার ভাসিয়ে দিলেন। চম্পাই 
গ্রামে আনন্দের উচ্ছাস বয়ে ষেতে লাগল। পু্বধূর অনুরোধে চাদসদ্দাগর এবার 
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মন (পৃক্জা করতে রাজী হলেন । কিন্তু যে ডান হাতে তিনি শিবের আরাধন। করেন, 
সে হান্কেনয়। বাহাঁতে তিনি কাঁনী মনসার পূজা করলেন । 

মনসামঙ্গলের কাহিনী চাদসদাগর এক পৌরুষের প্রভীক। চরিত্রের এই 

দঢহার জন্য টাদসদাগর দেবতা অপেক্ষাও অনেক উচ্চ আসেন অধিষ্ঠিত হয়েছেন। 
অছগ্ঠী ছুঃখের মধ্যেও তীর উন্নত মাথা অবনমিত হয়ে খাকনি। মনুত্তত্বের শক্তিতে 
তিনি ছিলেন বিশ্বানী এবং দেব বিদ্রোহী । কিন্ধ দেবতার শিষ্ঠুর চক্রান্তের কাছে 
তাকে পরাজয় স্বীকার করতে ঞ্হয়। নিগৃহীত মানবের জীবন বাণী চাদসদাগরের 
চরিত্রে প্রকাশিত হঠেছে। 

বেহুলা চরিত্রও আপন ব্যক্তিত্বে মহান। অনূর্বম্পশ্তা বাঙলার পন্লীবধূ সে নয়। 
'ভাগোর সঙ্গে সংগ্রামে দে পবাস্ধ্াখ নয়। পে শক্তিময়ী, কিন্তু রুক্ষ নয়ু। স্বামীর 

প্রত তাঁর গভীর প্রেম। সেই 'একনিষ্ঠ প্রেম তাকে অনাধ্যপাধনে ব্রতী করেছে। 
সেই ব্রতে জ্ধে অবিচলিত। কঠোর নিগীড়নের যধ্যেও আপন সাধনায় সে রত। 
বেক্জলার চরিত্র-মাহীত্বা বাওলা সাহিতোর হীহহাঁসে এক উজ্জল অধ্যায়। বরং মনসা 
চরিজ্রকেই তুলনায় অনেক ছে বলে মনে হয়েছ মননামঙগলে। সহজ উপায়ে পৃজ। 
প্রচারের সম্ভাবনা নেই দেখে তিনি যে কোন নিষ্ঠুব উপায় অবলগ্ছন করতে পারেন । 
। আপন দৈবশক্তিকে কাঁজে লাগিয়ে দুঢ পৌরুষকে অবনমিত করেন। কিন্ত 
চাদসদাগর বা বেহুলা পাঠকের কাঁছ থেকে ষে অণসঞ্ল সহাম্ুগতি আদায় করতে 
পারেন, মনসা তা পারেন না। দেবীর মাহাজ্মা-শীর্বন করতে গিয়ে এভাবে 
_মনসামঙ্গলে ম।নুষের কথাই বড় হয়ে উঠেছে। 

মুনসামজলের কৰি 

মাঁনব-জীবন রসে পূর্ণ মনসামঙ্গলের এই চিত্ত।কর্ষক কাহিনী নিয়ে বাঙল] দেশের 

'সনেক কবিই কাব্য রচনা! করেছেন। তাঁদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে 
দেওয়া হোল। 

১। কুনাহরি দত্তঃ কাঁনাহরি দত্তকে মনসামঙ্গলের আদি কবি বলা যেতে 
পারে। অবশ্ত কানাহরি দত্ত রচিত মনসামঙ্গলৈর কোন আগ্ন্ত পুথি এ পর্যন্ত পাওয়। 
যায় নি। সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে তিনি মনসামঙ্গল রচনা করেছিলেন। তবে 
তিনি ষে মনসামঙ্গল রচন। করেছিলেন তা বিজয় গুপ্তের ভণিতা৷ থেকেই জান! যায় : 

“মূর্খে রচিল গীত ন] জানে বৃত্তান্ত 
প্রথমে রচিল গীত কানাহরি দত্ব।” ও ৃ 
অবশ্থ কানাহরি দত্তের সন্ধে বিজয় গুপ্তের এই উক্তিকে সার্থক বলে মনে কর! 


১৪ বালা সাহিত্োর সংশিপ্ু ইতিহাঁল 


যায় ন1। কবিত্বের না পাগ্ডিতোব টৈন্য কাঁনাঁছরি দত্তের ছিল 'বলে মনে ভয় নখ । 
দভবতঃ ময়মনপিংহ জেলাঁতেই এ কবির জন্ম হয়েছিল। | 

২। নারায়ণ দেব 2 নারায়ণ দেবকে মনসাঁমঙ্জল বোর শ্রেষ্ট রচয়িত। বলা 
যেতে পারে। নারায়ণ দেবের আনিত!ব কাল সন্ধে সংশয় ব*মান। ময়মনিংহু 
“জ্রলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায় বোরগ্রামে কবির বসতি ছিল। মনপামঙ্গলকাবা 
করুণারমে পূর্ণ । নারায়ণ দেবের কাবো এই করুণ রসের সার্থক প্রয়োগ দেখা ষায়। 

৩€৫বিজয় গুপ্ত ? মনসামঙ্গল রচয়িতা নারায়ণ দেবের পরবতী কবি বিজয় 
গুপ্ত । বরিশাল জেলার গৈলা! ফল্পশ্র গ্রামে লবির বপবাস ছিল" এই গ্রামে অগ্যাবধি 
বিজয় গুপ্ত পূজিত মনপাদেবীর মৃতি আছে । কবির পিতার নাম ছিল সনাতন এবং 
মাতার নাম রুম্পিণী। কবি বৈদ্া বংশজজাত। বিজয় গু মনপামঙ্গলের একজন 
বিখ্যাত কবি। কবির রচনায় বান্তানরাগের পরিচয় পাওয়া ষায়। সংস্কৃত ভাষ 
তিনি বিশেষভাবে অধায়ন করেছিলেন বলে মনে হয়। 

এ। ছিজ লংশীদাস: দ্বিজ বংশীদান ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করিন। 
তিনিও মনলামঙ্গলের একজন বিখাত কবি। অনাডন্ধর অথচ মান্ভরিক স্থুরে 
তার কাবাধানি হৃদক্নগ্রাহী। কথিত "মাছে ষে দ্বিজ বংশীদাসের মুখে বেহলা 
তালানের নাম শুনে কেনারাম নামে এক দহ্থা ভালো হয়ে গিয়েছিল। কবির কনা 
চন্ত্রাবতীও বাঙলার লোক দাহিতো এক বিশেষে গান অধিকার করে আছেন। 

৫। কেতকাদানস ক্ষেমাসন্দ£ কেমানন্দ নামের উপাধি ছিল হয়তো । 


কেতকা শব্ধের অর্ধ মনপ!। কেতকাঁদাপ ক্ষেমানন্দের কাবা পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ. 


জনপ্রিয় হয়েছিল। 


২? চগ্তীমঙ্গল কাব্য 
 চম্ভীমঙগলের কাহিনী 


মনসামঙ্গলের কাহিনী অপেক্ষা চণ্ীনঙ্গলের কাহিনী আরও দীর্ঘ রা বৈচিত্রযপূর্ণ। 
অরণ্যচারী ব্যাধ জাতি প্রথমে চণ্ডীর উপালনা করত। পরে আঁধধর্মে চণ্ডী দেবী 
প্রভাব বিচার করেন এবং বর্ণক সম্প্রদায় 5গ্ীর উপাপন] আরম্ত করেন। চণ্ডী 
শিবপত্তী। মননামঙ্গলে চণ্তীর সঙ্গে মমসার বিরোধের যে সংবাদ পাওয়া যায়, এখনে 
ভার কোন পরিচয় নেই। তিনি এক ধারে মানুষ ও পশুর আরাণকর্তা ও এষ্বরধদাত্রী:। 
দেবী মনলার মতো ঞোঁধান্কতা তার ছিল না। কৌতুক দ্বেখার জন্য তিনি ভক্তদের 


বাঙল। সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহা! ১৫ 


পরীক্ষা করেন এবং মাতৃঅস্তরের করুণা প্রকাশ করে তাদের পক্ষা করেন, তাদের 
স্থথ সমুদ্ট করেন । চণ্ডীমঙ্গলে ছু"টি কাহিনী রয়েছে । প্রথমটি কাঁলকেতুর উপাখ্যান 
এবং দ্বিতীয়টি ধনপতি সদীগরের কাহিনী । সংক্ষেপে এ ছৃ'টি কাুনী এনে 
উপস্থিত কর] হল। 
॥ বালকের উপ।খ।ান । 
কাঁলকেতু ও তার স্ত্রী ফুল্পরা ব্যাধ রমণী। বনে পশু শিকার এবং রি বিক্রি 
করে এরা জীবনধারণ করতো] । স্কুংসারে তাদের অভাব। এদিকে কালকেতুর নিষ্টুর 
আক্রমণে এবং “এ সংভাঁরের ফলে, বনের পশ্ুকুল আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। বনের 
সমস্ত পশুর তাই চণ্ডীর কাছে গিয়ে তাদের ছুর্দশার কথা জানালো । তাদের 
' আবেদন শুনে দেবী তাদের অভয়ঞ্জদিলেন রক্ষা করবেন বলে । 
পরদিন কাঁলকেত্‌ শিকারে গিয়ে কোন শিকার না পেয়ে মনের ছুঃখে ষখন বনের 
পথ দিয়ে হাঁটছে, তখন একটি স্বণগোধিকা দেখতে পেল। ভাবলে একে পুণ্ড়য়েই 
খাঞ্ুয়। যাবে । স্বর্গোধিকাঁকে নিয়ে ঘরে ফিরে এস কালকেতু গেল বাঙ্ধার কপতে। 
, এদিকে ঘরে চাল নেই। ল্লরা তাই গেল পড়শীর কাছে চাল ধার করে আনতে । 
স্বর্ণগোধিক! কিন্তু আর কেউ নয়। দেবী চণ্ডী স্বর্ণগোধিকাঁর হম্পবেশ ধরেহিলেন । 
ফুল্পর] ঘরে এসে দেখে স্বর্গোধিকার পরিবর্তে এক পরমান্ন্মরী র-ণী ঘর আলো ঞরে 
বসে আছে। : জরা সেই রমণীকে পরিচয় গিজ্ঞাস1 করাতে সে বললে যে, কাঁলকেতু 
তাকে এ ঝাড়ীতে নিয়ে এসেছে । একথা শুনে পতি সোহাগিনী কুল্পরার মাথায় ষেন 
.বন্রাঘাত হল। তাঁর পতির ঘোহাগের ভাগ অন্ত কোন রমণী পাবে, এট! সে 
"ভাবতেও পারে না। তাই সে নানারকম ভাবে সেই রমণীকে বিদাঁয়-করে দিতে 
চাইল। বললে ব্যাধ জীবনের ছুঃখ-কষ্ট-দ্ারিদ্র্যের কথা জেনেও কেন এত কই 
সে রমণী ভোগ করতে যাবে।' হথন্দরী রমণী কিন নড়ে নাঁ। সে স্বেচ্ছায় ফু্ররার 
স্বামীর ঘরে আসেনি। আর নিজের ভালোমন্দ সে নিছেই বুঝে। উপায়াস্তর ন! 
দেখে ফুল্পবা তাই ছুটে গেল কালকেতুর সন্ধানে । পথে কালকেতুর সঙ্গে দেখা হলে 
হল্পরা তাঁকে সব কথা বললে। কালকেতৃও ঘরে এসে স্থন্দরী রমণীকে চলে ষেতে 
বলল। সুন্দরী রমণীর কিন্তু তখনও ঘর ছেড়ে চলে গেলনা । অবশেষে অনেক 
অন্থরোধের পরেও রমণী যখন ঘর ছেড়ে নড়বার কোন উপক্রম করলো না, তখন 
ব্যাধ কালকেত্‌ ধঙছতে শর জুড়ে দিল। 
সেই মুহূর্তে দেবী চণ্ডী আপন মৃতিতে প্রকাশিত হলেন। কালকেতুর চরিত্র 
পরিচয়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। কাঁলকেতুকে তিনি একটি আংটি উপহার দিলেন। 


১৬ বাঙলা! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


সেই আংটি নিয়ে গেল বেনের কাছে বিক্রী করতে। চতুর ঝেনে কি সহজে দাম 
দিতে চায় শঠ বেনে আংটি দেখে বলে 

“মোনাক্ধপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল 

ঘসিয়৷ মাঁজিয়। বাপু করেছে উজ্জবল।” (মুকুন্দরাঁম ) 
যাই হোঁক অবশেষে কাঁলকেতু আংটি বিক্কি করে সাতঘড়1 মোহর পেল। ' দেবীর 
আদেশে এ অথ দিয়ে বন কাটিয়ে গুজপাট নগরে নৃতন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করল। রাজ্যে 
দেবী চণ্ডীর দেউল স্থাপন কা] হল। বহু লোক এল রাজ্যে বসতি করতে । এদের 
মধ্যে একজন ছিল শঠ বনিক ভাড়, দত্ত। 'কালকেতুর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে 
প্রজাদের উপর নানারকম অত্যাচার আঁরভ্ত করল।' কাঁপকেতু তা বুঝতে পেরে 
ভাঁড়, “ত্বকে রাজা থেকে তাড়িয়ে দিল। অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য ভাড়, 
দত্ত কলিঙ্গ রাঁজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করল। কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে যুদ্ধে পরাস্ত 
করল। নিরুপায় কাঁলকেতু তাই পালিয়ে রইল ধর্ধস্থানে। ভাঙদত্ত কৌশলে 
ফুল্পরার কাছ থেকে ছ্েনে নিল কোথায় কাঁলকেতু পালিয়ে আছে। কালকেতু 
বন্দী হল এক্রর কারাগারে । সেখানে ভার উপর অসহনীয় নির্যাতন চলল। তখন 
বালকেতু দেবী চণ্ডীকে আহ্বান করলেন। €"বী কলিঙ্গরাজকে স্ব দেখালেন 
কালকেতুকে মুক্তি দিতে । দেবীর আদেশে কলিঙ্গরাঁজ কাঁলকেতৃে মুক্তি দিলেন। 
মুক্ত কাঁলকেতু এবার নিজ পাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে স্থখে শান্তিতে রাজত্ব করতে 


€ 


লাগল। 
॥ ধনপতি সদাগরের কাহিনী ॥ 


ধনপতি নামে এক সদাগর উজানী নগরে বাদ করত। ইছানী নগরের ধনী 


সাধুর কন্যা! লহনাকে সে বিয়ে করেছিল। কিন্তু লহনার গর্ভে কোন সন্তান হল না। 
ধনপতি তাই লহুনার বোন খুল্লনাকেও বিয়ে করল। এর কিছুদ্দিন পরে ধনপতিকে 
রাজার আদেশে গৌড় নগরে যেতে হল। ধনপতির অন্ুপ স্থতিতে দুর্বল] নামে এক 
দাসী লহনাকে খুল্পনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। এবার লহন৷ খুল্পনাকে 
নানাভাবে কষ্ট দিতে আরম্ভ করল। একদিন লনা খুল্পনাকে ধনপত্তির লেখা একটা 
জাল চিঠি দেখালে । তাঁতে ধনপতি, খুল্পনাকে ছাগল চরাবাঁর দাঁসী নিযুক্ত করেছে। 
দুঃখিত মনে খুল্পনা তাই ছাগল চরাতে আরম্ভ করল। একদিন একট ছাগল 
গেল হারিয়ে। পাঁগলের মতো] সে ছাগল খুজতে লাগল । কারণ, ছাগল পাওয়া 
না গেলে লহনার হাতে অসহ শাস্তি ভোগ করতে হবে। বনের মধ্যে ছাগল খুঁজতে 
খুঁজতে এবার খুল্পনা একটা পুকুরের ধারে চলে এল। সেখানে একটি মেয়ে ঘট পেতে 
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"গুজ। করছিল। খুল্পনা জিজ্ঞেস করে জানলো! যে মেয়েটি দেবী চণ্ডীর পৃজা করছে। 
"খুলনা যদি দেবীর পুজা করে, তাঁ"হলে ছাগল ফিরে পাবে এবং সৌভাগ্যবতী হবে। 
মেয়েটির কথা্সারে খুল্পন! চণ্তীর পৃজ1 করল। দেবী খুল্পনার পূজায় সন্ধ্ট হয়ে 
ডাকে আশীর্বাদ করলেন এবং হারানো ছাগল ফিপিয়ে দিলেন। এরপর ধনপতি 
ছ্ষিরে ঞ্জলে খুল্পনা দুঃখভোগ থেকে নিষ্কৃতি পেল। কিন্তু ধনপতিকে আবার বাণিজ্য 
যাঁরা, করতে হল সিংহলে। সমুদ্রের পথে যেতে যেতে ধনপতি দেখল এক অদ্ভূত 
দৃশ্ত। পদ্মের উপর বসে এক তরুণী একটি আস্ত হাত্তিকে গ্রাস করছে, আবার 
উদরীরণ করছে। এই দৃষ্টি 'কমলে কামিনী” নামে পরিচিত। কিন্তু এই “কমলে 
কামিনী” দৃশ্টি ধনপতিবাদে আর কেউ গ্দখতে পেলনা। সিংহলে পৌছে ধনপতি 
সিংহলরাজকে এই “কমলে কামিনীর কথা জানল। রাঁজ! এই দৃশ্য দেখতে চাইলেন । 
কিন্ত দৃশ্ঠটি আর দেখা গেল না। রাঁজা ধনপতিকে তাই কারাগারে নিক্ষেপ 
করলেন। ৬ | রি 
এঘ্রিকে খুল্ননার গর্ভে ধনপতির এক ছেলে হল। ছেলের নাম রাখা হল শ্রীমস্ত। 
ক্রমে ছেলে বড় হল এবং পিতার সন্ধানে সিংহল যাঁঞ্জা করল। সমুত্রে শ্রীমস্তও পিতার 
মতো “কমলে কামিনী? দৃহা দেখতে পেল। কিন্তু শ্রীমস্তও রাজকে সেই ধূশ্য দেখাতে 
গিয়ে ব্যর্থ হল। ফলে শ্রীমন্তকেও কাগারুদ্ধ হতে হল। পুত্র বা স্বামী কেউ ফিরে 
এল না দেখে খুল্পনা আবার চণ্তীকে ম্মরণ করলেন। দেবী চণ্ডী বৃদ্ধার ছন্সবেশে 
সিংহল রাজের কাছে ধনপতি আর শ্রমস্তর মুক্তি প্রীর্থন1 করলেন। কিন্তু কোনই 
£ফল হল না। রাজা শ্রীমস্তকে শৃলে চড়িয়ে প্রাণদণ্ড দেবার ব্যবস্থ। করলেন। তখন 
“দেকুী ভূত-প্রেত প্রভৃতি নিয়ে রাঁজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। পরাজিত হয়ে 
এবার রাজ! দেবীর মাহাত্মা উপলব্ধি করলেন শ্রীমস্ত ও ধনপতি মুক্তি পেল। খুশী 
হয়ে সিংহলরাজ নিজ্বের কন্যার সঙ্গে শ্রীমস্তের বিয়ে দিলেন। ধনপতি এবার পুক্র- 
পুত্রবধূকে নিয়ে ফিরে এল উজানীতে খুক্পনাগ কাছে। 
চণ্তীম্গলের কবি 
চগ্তীমঙ্গলের উল্লেখযোগ্য কৰি দু'জন । কবিকক্কণ মুকুন্দরাঁম চক্রবতাঁ ও দ্বিজমাধব। 
* এ ছাঁড়। আরও ছু'জন কবি চগ্ডীমগল রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। 
১। নিক দত্ত ঃ মানিক দত্কে চণ্ডীমঙ্জলের আদি কবি বলা হল। সম্ভবতঃ 
ইনি প্রাকৃচৈতন্ত যুগে চত্ীমল রচনা] করেছিলেন । 
৯ +২ |দ্বিজমীধব 3 দ্বিজমাঁধবের বসতি ছিল চট্টগ্রামে। ১৫৭৯ খৃষ্টান তিনি 
কাব্য রচনা! করেছিলেন । তার কাব্য 'সারদামজল? নামে পরিচিত। 
খা. সা.--২ 
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৩। কবিকন্কণ মুকুন্দরাম 2 চণ্ডীমঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিম্মুকুন্দরাম। কৰিব 
শক্তি গুণে তিনি কবিকঙ্কণ উপাঁধি লাভ করেছিলেন । বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে ' 
কবির বমতি ছিল। তিনি ছিলেন গৃহস্থ চাঁধী। চাঁধী জীবনে বিপয় উপস্থিত হলে 
কবি সপরিবারে দেশত্যাগ করেন। পথে তাঁকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল! 
এমন সময় দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ তিনি লাত করলেন চণ্ডীমঙ্গল রচন1 করবার জন্যে 
পরে আড়রার রাজার আশ্রয়ে মুকুন্দরাম চণ্তীমন্গল রচন1 করেন। মুকুন্দরাম ছিলেন 
জীবনরসিক শিল্পী । নির্যাতিত পশুকুলের মধ্যে তিনি নিগৃহীত মানবজীবনকে দেখতে 
পেয়েছিলেন । কাঁলকেতুর অত্যাচারে পীড়িত ভালুক দেবী চণ্ডীর কাছে ধখন বলে : 

“উই চারা খাই আমি নামেতে ভাঁলুক-_ 
নেউগী চৌধুরী নহি, না করি তালুক 1 

তখন মুকুন্দরামের সহাহুভূতিপূর্ণ বাম্তবদৃষ্ট দেখে আমরা বিস্মিত হই। মধ্যযুগের 

বাঁঙলা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা] মুকুন্দরাঁম নিঃসন্দেহে একটি গোৌরবোজ্জল অধ্যায় । 


৩ ধর্মমঙ্গল কাব্য 


মনসামঙ্গল ও চণ্তীমঙ্গলের তুলনায় ধর্মমঙ্গলের সাহিত্যিক মূল্য কম। ধর্মঠাকুর 
ছিলেন ভোমদের দেবতা অর্থাৎ সমীজের নিমস্তরেই ধর্মঠাকুরের গান ও পুজা প্রচলিত 
ছিল। কিন্তু ধর্মম্ঙ্গল কাব্যের অধিকাংশ রচয়িতারাই ছিলেন ক্রান্ষণ। মনসামঙ্গল “ 
ও চণ্ডীমঙগলের দেবী ছিলেন নারী। কিন্তু ধর্মমঙ্গলের দেবতা পুরুষ ধর্মঠাঁকুর। 
অনেকে এই পুজাতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আছে বলে মনে করেন। কোথাও কোথাও” 
আবার ধর্মঠাকুরকে স্ুর্ধবূপেও বন্দনা করা হয়। কোথাও বা আবার তিনি বিষু,-/ 
কোথাও বা শিবরূপে পূজিত হুন। ধর্মঠাঁকুরের বিশেষ কোন মুতি নাই। কচ্ছপাঁরুতি * 
অথব। ডিম্বারৃতিবিশিষ্ট শিলাখগ্ডই ধর্মঠাকুররূপে পৃজিত হয়ে থাকেন। সাধারণতঃ 
বৃক্ষমূলে এইরূপ ধর্মঠাকুরকে দেখতে পাওয়া যায়। বৈশাখ, জ্োষ্ট: এবং আষাঢ় মাসে 
ধর্মঠাকুরের বাঁৎসরিক পৃজা অহুঠিত হয়। পৃজাতে ছাগ বা পায়রা বলি দেওয়ার 
ব্যবস্থা আছে। অনাবৃষ্টির সময় কৃষকের! এবং সম্ভানলাভের আশায় রমণীরা.ধর্ম- 
ঠাকুরের পুজা করে থাকে। ধর্মমঙ্লল কাব্যকে অনেকে রাটের জাতীয় মহাকাব্য 
বলে থাকেন এবং বিশেষভাবে ধর্মঠাকুরকে বাঙলা দেশেরই দেবতা বলা চলে। 
গালযুগে রা দেশের যুদ্ধাদির কথা এই কাব্যে বণিত আছে। | 

অন্তান্ত মঙ্গলকাব্যে কবি হৃদয়ের যে স্পর্শ আমর! পাই, ধর্মমঙ্গলে তার অভাব দৃষ্ট*” 
হয়। তাছাড়া ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর পশ্চাতেও স্থপরিকল্পনার অভাব আছে।” 
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'কাহিনীতে যুদ্ধ ও বীরত্বের প্রাচুর্য আছে, কিন্তু গল্পের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংযোগ খুব 
ক্ষীণ। . হয়তো বা! নি়শ্রেণীর মধ্যে বহুদিন এ কাহিনী আবদ্ধ ছিল বলে এর মধ্যে এ 
সকল দুর্বলতা ছিল। 


| ধর্মমঙলের কাহিনী 


গোঁড়েশ্বরের অধীনে এক সামস্ত বূপতির নাঁম ছিল কর্ণসেন। কর্ণসেনের রাজধানী 
ছিল ঢে'কুরগড়ে । ইছাই ঘোষ মাঁয়েএক বিপ্রোহী প্রজা! যুদ্ধে কর্ণসেনকে পরাঘ্ত করে 
তার ছয় পুত্রকে নিহতগ্রুরেন। কর্ণসেনেরু পত্বী স্বামী-পুত্র হারিয়ে শোকে প্রাণত্যাগ 
কুরেন। তখন গৌড়েশ্বর তাঁর শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ দিয়া 
ময়নাগড়ে তাদের পুনঃপ্রতিঠঠিত ঝরে দিলেন । গৌড়েশ্বরের শ্ঠালক মহামাত্য 
কিন্ত এই বিবাহের বিরুদ্ধে ছিলেন। বিবাহের পর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। 
কিন্ত রঞ্জাবতীরঙ কোন পুত্র সম্তান হল না। মেজন্য রঞ্জাবতীর মনে কোন হখ ছিল 
না। &এমন সময় রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের কথ! জানতে পারলেন। ধর্মঠাকুরের কৃপা 
লাঁভ করলে নাকি সম্তান লাভ করা যাঁয়। তাই ধর্মঠাকুরকে সন্ত করবেন বলে 
রঞ্জাবতী কঠোর তপন্তা আরম্ভ করলেন। পস্যাঁয় তুষ্ট হয়ে ধর্মঠাকুর রঞ্জাবতীকে 
পুত্র বর দিলেন। রঞ্জাবতীর গর্ভে পুত্র লাউসেনের জন্ম হল। কিন্তু কর্ণসেনের 
শ্যালক মহামাত্য লাউসেনের প্রাণনাঁশের নান প্রকার চেষ্টা করতে লাগল । লাউ- 
সেনকে কিন্তু সে হত্যা! করতে সমর্থ হল না। এ দিকে লাঁউসেন ধীরে ধীরে বড় হয়ে 
উঠল। চারিদিকে তাঁর বীরত্বের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। লাউসেন এবার এল 
গেটের রাজদরবারে। মহামাত্য কিন্তু চেষ্টা করতে থাকল কি করে লাউসেনকে 
ধংস কর] যাঁয়। বীরত্ব প্রদর্শন করে লাউসেন কলিঙ্গ৷ ও কানাড়া নামে ছুই রাঁজ- 
কম্তাকে বিয়ে করল। ধর্মঠাঁকুরের আশীর্বাদে লাউসেন যে কোন দুঃসাধ্য কাজ সাধন 
করতে পারত । ঈর্ষান্বিত হয়ে মহামাঁত্য এবার বল্লে ষে লাউসেনের যদ্দি এতই ক্ষমত! 
তবে পূর্বাচলেকু সূর্ধকে পশ্চিম দিগন্তে উদ্দিত করে দেখাক। গোৌঁড়েশ্বর লাউসেনকে 
এই অনভ্ভব কার্ধ সাধন করতে আদেশ দ্িলেন। ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেন এই 
অসম্ভব কাঁজকেও সম্ভব করে দেখালেন। এই দেখে চতুদিকে লাউসেনের মহিমা 
ছড়িয়ে পড়ল। লাউসেনের জায়গানে দিগদিগস্ত মুখরিত হয়ে উঠল। এর পর 
লাউসেন ময়নাগড়ে সুখে শান্তিতে রাজত্ব করতে লাগলেন। ধর্মমঙগল কাহিনীটিতে 
মহাভারতের ছায়া পড়েছে । লাউসেনের সঙ্গে শ্রীকফ্ণের এবং মহামাত্যের, সঙ্গে 
কংসের সাদৃশ্য লক্ষ্য কয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণেরই মতো৷ লাউসেন দৈবশক্তির অধিকারী 
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এবং ঘে কোন দুঃসাধ্য কাজ তিনি সাধন করতে পারেন। ভাগ্নেকে হত্যা করার 
জন্ত কংসের সমস্ত প্রচেষ্টা যেমন বার্থ হয়ে গিয়েছিল, বর্মঙ্গল কাহিনীতে তেমনি : 
মহাঁমত্যেরও লাউসেনকে হত্যা করার সমস্ত হীন চক্রান্ত বার্থ হয়ে যাঁয়। দৈবী গ্তণে 
বিতৃষিত হয়ে লাঁউসেন তখন মাচ্ঠষের ঘরে ঈশ্বরবূপে পুজিত হতে লাগলো । 


ধর্মমঙ্গলের কবি 


॥ ময়ূর ভট ॥ মযূরভট্রকে ধর্মমঙ্গলের আদ্রি কবি বলে মনে করা যেতে পাঁরে। 
ধর্মমলের অন্য কবি ঘনারামের রচনায় মযুরভট্টের উল্লেখু পাওয়া যায়। ময়ুরতট 
প্রণীত ধর্মমঙ্গলের গ্রন্থের নাঁম ছিল হাঁকন্দ পুরাণ । কিন্তু মযুরভট্র প্রণীত কোন 
প্রামাণ্য গ্রন্থ এখনও পর্যস্ত পাওয়া যায় নি। '€ 

॥ মানিকরাম গাঙ্গুলী ॥ খুব সম্ভব ষোড়শ শতাঁধীতে এই কৰি ধর্মমঙ্গল রচনা 
করেছিলেন। এর রচিত কাঁব্যে বীররস বর্ণনায় নৈপুণ্যের পরিচয় ওয়া যায়। 

॥রূপ্রাম॥ বর্ধমান জেলার দক্ষিণে কাঁইতি গ্রামের নিকটে শ্রীরামপুরে কৰি 
রূপরাম চক্রবর্তার জন্ম হয়। রূপরাম পিতাঁর অধীনে পড়াশুনা করেছিলেন । পিতাঁর 
অবর্তমানে জ্যেঈট ভ্রাতা রতবেশ্ববের প্রতি বিরূপ হয়ে তিনি গৃহত্যাঁগ করেন । বূপরাঁমের 
একটি মনোমুগ্ধকর আত্মবিবরণ তার রচিত ধর্মমঙ্গলে পাওয়া যাঁ। দপরামের ধর্ম, 
মঙ্গলে অসাধারণ বাস্তব দৃষ্টিশক্তির পরিচয় মেলে । ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবিও রূপরাম 
চক্রবর্তাকে বল! যেতে পারে। ৎ 

॥রীমদ(স আদক ॥ ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্ে রামদাঁস আদক ধর্মমঙ্গল রচন। করেছিলেন!” 
তাঁর কাব্যে বূপরামেরই অন্গনরণ দেখতে পাওয়া যায়। রূপরামের মতো তিনিও 
একটি সুন্দর আত্মবিবরণী রচন1 করেছিলেন । ধর্মাঠাকুরের স্বপ্রাদেশ পেয়ে তিনিও . 
ধর্মমঙ্গল রচন1 করেছিলেন । 

॥ সীতারাম দাস ॥ সীতারাম দাস ধর্মমল ও মনসাঁমঙ্গল নামে এই ছুইখানি 
কাবাই রচনা করেছিলেন। বর্ধমান জেলার স্থখসাগর গ্রামে কবির বাড়ী ছিল। গৃহ 
দেবতা গজলন্ষ্মীর স্বপ্পাদেশ পেয়ে ১৬৯৮ খ্রীষ্ঠাকে কবি সীতারাম দাস ধর্মমঙ্গল কাব্য 
রচনা করেছিলেন । প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনায় কবির যথেই নৈপুণ্যের পরিচয় জানর্তে 
পাওয়া যায়। 

॥ ঘনার।ম চক্রনতীঁ ॥ অষ্টাদশ শতাঁবীতে ঘনারাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল রচনা 
করেছিলেন। তাঁর রচিত ধর্মমঙগল কাব্য খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। বাম্তবচিন্র 
রচনায় তার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় । 
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অনুবাদ সাহিভ্য 
অন্থবাদু শব্দের অর্থ এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপাস্তর। কেউ কেউ হুবন্থ 
_ আক্ষরিক অস্টবাঁদ করে থাকেন, কেউবা আবার তাবাশ্গবাদ করে থাকেন। অনথবাদ-" 
ধূকর উভয় স্বাধীনতাই আছে। বামায়ণ-মহাভারত বাঙলায় ভাবান্থবাদ করা হয়েছিল। 
" আরঁগেই বলেছি যে কোন ভাবাই তার আপন সন্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে 
থাকলে বলিষ্ঠ হতে পারে না। অন্য ভাষার শ্রেষ্ঠ ভাব-কল্পনাগুলিকে নিজেদের ভাষায় 
স্বা্গীকৃত করে নিতে পারলে পঠ্িধি বৃহত্তর এবং বলিষ্ঠ হয়। সেজন্য যে কোন 
ভাঁষারই উন্নতির জন্য অুবাদ সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই শ্বীকাষ। 
রামায়ণ ও মহাভারত এই ছুই মহাকাব্য বাঙলা সাহিত্যে ইতিহাসে অনবাদ 
সাহিত্যে? দই শ্রেষ্ঠ উদাহরণ । এই ছু"ক্কি মহাকাব্য যুগে যুগে বাঙলার আবালবৃদ্ধৰনিতার 
নিকট সমাদৃত হয়েছে। নগর বাঙপা, পল্লী বাওল।, ধনীর প্রাসাদ, দরিদ্রের কুটার 
. সর্বজই রামায়ণ পমহাভাঁর ত পম অদ্ধার সঙ্গে পঠিন হয়েছে । রামায়ণী গানের করুণ 
কাহিনী কত পল্ীণ কত ধুলিকে অশ্বসিক্ত করেছে, সীতাহরণের করুণ গাথা বর্ণনা 
করতে গিয়ে নীরব নিশীথের গ্রামে বাওলার উন্মুক্ত প্রাস্তৰে কত কথক ঠাকুরের ক 
আবেগে ক্দ্ধ হয়ে গেছে। রামের দেবোপম চিত্র মাহাত্মা, লক্ষণের ভ্রাতৃপ্রেম, 
ভীম্মের মত্যনিষা, অঞ্জনের বীরত্ব বাঙলার প্রতিপুগ হৃদয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছিল। 
রাজা মহারাঁজাদ্দের জয়-পরাঁজয়ের কাহিনী নিয়ে রাষায়ণ-মহাঁভাঁরত রচিত হলেও 
স্নেহ-প্রেম, ভালোবাল] এ ভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি চিরন্তন মানবিক গুণের স্পর্শে এই 
"ঢুই, মহাকাব্য বাঙালীর হৃদয়কে এমন করেই স্পর্শ করতে পেরেছিল। অঙ্বাদের পূর্বে 
বাঙালী এই ছুই অমুতরসনিঞ্ঁর মহাঁকাব্যের কথা শ্রনেছিল এবং উতৎ্কণ্ঠিত হয়ে 
. অপেক্ষা করেছিল অন্ববাদের আশায়। অনুবাদ হওয়ার ফলে এ ছুই মহাকাঁব্যের 
অমুত-আম্বাদ লাভ করে সর্বকালের বাঁডালী হল ধন্ত ও রসসিক্ত। 
॥ রামায়ণ ॥ 
রৃত্তিবাস ঞ্ঝাঁর রামায়ণ অন্বাদের পূর্বেও বাঙল! দেশে পাঁচালীর আকারে 
রামায়ণ গান প্রচলিত ছিল। কথকঠাকুর ও পাঁচালী গায়কর] বাল্মীকি রামায়ণের 
ইচ্ছান্থ্যায়ী রূপান্তর করে নয়ে শ্রোতাদের কাছে পরিবেশন করতেন। রামায়ণ 
মহাকাব্য এদেশে তাই রামায়ণ পাঁচালী নামেও পরিচিত । 
রাঁমায়ণ রচয়িতা কবি কৃত্তিবাসের নাম জানেনা, এমন বাঙালী বিরল রুত্তিবাস 
উবাউলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এযং জনপরিচিত কবি। কৃভিবাঁস রাণাঘাটের কাছে 
ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তীর জন্মতারিখ সম্বন্ধে নান! সংশয় ও বিতর্ক 
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বর্তমান। পিতার নাম ছিল বনমালী এবং মাতার নাম মালিনী । কৃততিবাঁসী রামায়ণ; 
সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত । পরবর্তীকালে বাঁঙল! সাহিত্যের প্রায় সকল কবিই,কৃত্তিবাদের 
' প্রভাবে প্রতাবান্থিত হয়েছিলেন। আজ পণ্ডিতমহলে কৃত্তিবাসকে নিয়ে নানা সংশয় 
ও বিতর্ক উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু রামায়ণরূপ মধুচক্র রচনাকারীরূপে কৃন্তিবাঁম' 
বাঙালীর হৃদয়াসনে যে ভাঁবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, সেখাঁনে কোন বিতর্ক বা সংশয়ের 
অবকাশ নেই। সত্যই কতিবাস 'কীত্তিবাঁপ কবি। 

কৃত্তিবাঁস ভিন্ন আরও ধার! রাঁমায়ূণী কাঁহিনী (লিখেছিলেন, হয়তো তার] কৃত্তিবাঁসের 
খ্যাতির পশ্চাতে হারিয়ে গেছেন। যনসামর্থল রচয়িত। ঘিজ ঝুঁশীদাসের কন্ত। চন্দ্রাবতী - 
রামায়ণী গান রচন! করেছিলেন বলে জানা যাঁয়। পূর্ববঙ্গে চন্দ্রাবতী রচিত রামায়ণী 
গান আজও লোক মুখে মুখে প্রচলিত আঁছে।& সত্যিই যদি চন্দ্রাবতী রামাঁয়শী গান 
রচনা করে থাকেন, তাহ'লে বাঁঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি এক বিশেষস্থা্ন 
অধিকার করে আঁছেন। 

॥ মহাভারত || 

বাঁঙলায় প্রথম মহাভারত অনুদিত হয়েছিল চট্টগ্রামে । হুসেনশাহের সেনাপতি , 
(লস্কর) পরাগল খাঁর অনুরোধে কবীন্দত্র পরমেশ্বর দাস মহাভারত রচনা করেছিলেন । 
এ থেকে বোঝা যাঁয় যে রামায়ণ ও মহ)ভারতের কাঁহিনী মুসলমানদের ৪ যথেষ্ট ' 
আকর্ষণ করেছিল। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর পা, হুসেনশাহ ও পরাগল খার 
যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন। মহাভারতের মতোই বিরাট গ্রন্থ যে তিনি অনুবাদ 
করেছিলেন, এটাই তার কবি রুতিত্বের পরিচায়ক। হরি 

মহাভারত রচনা করে সর্বাপেক্ষা অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন কাশীপাম” 
দাঁস। রামায়ণ রচনা করে কৃত্ববাস যে খ্যাঁতি অর্জন করেছিলেন মহাভারত রচন। করে " 
কাশীরামর্দান দেই খ্যাত্তিই লাভ করেছিলেন । তাঁর পিতার নাম ছিল কমলাকাস্ত। 
বর্ধমানে সিঙ্গি গ্রামে কবির পিতার বসতি ছিল। পরে তাঁর! বর্তমান মেদিনীপুর 
জেলার অন্তর্গত হরিহরপুর গ্রামে উঠে আসেন । অনেকে বলেন যেঞ্কাশীরাম তার. 
মহাভারত সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। বাকী অংশ নাঁকি সম্পূর্ণ করেছিলেন 
কাশীরাঁমের ত্রাতু্পুত্র নন্দরাম। যাই হোক, কাশীরাম দাস সে অসাধারণ প্রতিভাশালী 
কবি ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । বাঁডালী মানস কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠ 
করে,মুগ্ধ হয়েছিল এবং এখনও পর্যস্ত বাঙলার ঘরে ঘরে কাঁশীদাসী মহাভারতের 
সমাদর । মাইকেল মধুস্দন দৃত্ত সত্যই:বলেছিলেন যে, 'কাশীরাম বাঙলার প্রাণগঞ্জারক্চ 


ভগীরথ' ৷ 
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রি ১চতন্য্যন্ন জীবন ও জীবনী 
মগ্ন্যযুগের বাঁডল] সাহিত্যের ইতিহাসে প্রেমমন্ত্র সাধক শ্রীচৈতন্তদেবের আবির্ভাব 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়ে দিলে শ্রীচৈতন্তদেব 
» ভিন্ন অপর কোন প্রতিভা বাঙলা সাহিত্যিকে এতথানি প্রভাবিত করতে সক্ষম 
* হয়নি্ই। অথচ আশ্র্ষের বিষয় শ্রীচৈতন্তদেব নিজে কিছুই রচনা করে যান নি। তার 
জীরনই ছিল তাঁর বাঁণী। ও 
শ্রাচৈতন্তদেবের আবির্ভাবের পূর্বে হিন্দুধর্ম কতকগুলি শীন্বাচারের কারগারে বন্দী 
হয়েছিল। মেই জরাগ্রন্ত পরিবেশ থেকে মুক্তিমন্ত্র তথা প্রেমের বাণী ছড়িয়ে দিয়ে 
বাঙলা ও বাঙালীকে নূতন করে জার্গীত তথা মুক্ত করলেন মহা গভু শ্রীচৈতন্তদেব। 
ঘোঁষণ। করলেন-_“সবাঁর উপরে মান্ত্রষ সত্য তাহাঁর উপরে নাই” । এই মানষকে ত্বণা 
ক'রে! না। মানুষকে হাদয়ের সমস্ত ভালোঁবাস1 উজাড় করে ঢেলে দাও । জাতিতে 
জাতিতে কোন্ঠ ভেদ নাই, ধর্মে ধমে কোন তফাৎ নেই। এই মহামিলনের অমৃতমন্ত্ 
দীশ্ষ্টিত হ'ল তৎকালীন বাঁঙল]। দুরদূরান্তরে প্রচাঁগিত হল এই প্রেমধর্ম। যারাই এই 
প্রেমমন্ত্রের সংস্পর্শে এল, ক্ারাই নূতন করে এক দিব্য চেতপাঁলাভ করল। মাহ্ষ 
মান্ধকে এক নৃতন দৃষ্টিতে দেখতে শিখল। সাহিত্য প্রবাহকে? ছুকুলপ্লাবী উচ্ছ্বাসে 
 ভাঁপিয়ে নিয়ে গেল এই প্রেমক্সোত। প্রেম ও ভক্তির নবীন স্পর্শে বাঙলা সাহিত্যের 
ইতিহানে স্থচিত হল এক অভিনব পরিবর্তন শ্রীচৈতন্ত্দেবকে কেন্দ্র করে বাঙলা 
সাহিত্যের ইতিহাসে এই বৈপ্লর্রিক পরিবর্তন এসেছিল বলে সাহিত্যের এতিহাসিকের। 
এই যুগটিকে বিশেষভাবে “চতন্থাযুগ' বলে চিহ্িত করে থাকেন। একটিমাত্র 
মাহ্ষকে কেন্্র করে বাঙালীর জাতীয় জীবনের এমন ভাববিপ্রব, এমনি প্রেম-পিপাস! 
হয়তো পৃথিবীর ইতিহঁদে দ্বিতীয় রহিত। তাই গর্বের সঙ্গে আমরা বলতে পারি 
্ীচৈতন্তদেব অনন্ত । 

১৪৮৬ ্রীষ্টাব্ধে তৎকালীন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পীঠস্থান নবদ্বীপে এই যুগাবতার 
মহা পুরুষ জন্ুগ্রহণ করেন। এঁদের আদি বাসতৃমি ছিল শ্রীহট্টে। চৈতন্যদেবেব পিতার 
নাম ছিল জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতার নাম শচীদেবী | বিশ্বরূপ নামে চৈতন্তদেবের 'এক 
অগ্রজ ছিল। তিনি অল্প বয়সেই সম্প্যাঁস্‌ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমেই কিন্তু চৈতন্যদেব 

" চৈতন্ত নামে পরিচিত ছিলেন না। তার নাম ছিল বিশ্বস্তর | ডাঁক নাম ছিল নিমাই। 
দেহের রঙ অত্যধিক ফর্সা ছিল বলে তিনি গৌবাঙ্গ ( গৌর ) নামেও পরিচিত 
ছিলেন। পরবর্তীকালে ধিনি দিব্য চেতনাবিভোর মহাগ্রাতু শ্রচৈতন্ত হয়েছিলেন, 
তিনি বাল্যকালে কিন্তু মোটেই শাস্ত-শিইই হববোধ প্রকৃতির ছিলেন না। 
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পাড়াপড়শীদের হাড় পর্বস্ত জালিয়ে ছাড়তেন। টোলের ছান্রদের নাঁন। দুষ্টবুদ্ধি করে, 
ক্ষ্যাপাতেন, এমন কি টোলের পঞ্ডিতেরাঁও তাঁর ছুষ্টামির হাত থেকে রেহাই পেতেন 
ন1। পুত্রের বিরুদ্ধে লোকের নালিশ শুনতে গুনতে পিতামাতা অতি হয়ে 
পড়েছিলেন। তবুও শচীদেবী নিমাইকে অত্যন্ত তভালোবামতেন । কারণ ইতিপৃবে 
তার এক সস্তাঁন সন্ন্যাসী হয়ে ঘর ছেড়েছিল। ৪ 

কিন্ত কালক্রমে এই চঞ্চল নিমাই টোলের সের ছাত্র হয়ে উঠলেন। টোঁলে 
পাণ্ডিত্যে তার সমকক্ষ শেষ পর্যন্ত আর কেউ ছিল নী। তর্ক করে তিনি 
নবঘীপের অনেক খ্যাতনামা পগ্ডিতদের হারিয়ে দিয়েছিলেন। অবশেষে অধ্যাপক : 
হয়ে তিনি নিজেই টোল খুলে বসলেন।* কিন্তু তখনও পর্বস্ত তিনি নৃতন চেতনায় 
উদ্ধদ্ধ হননি। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম পত্বীর নাম ছিল লক্ষ্মী দেবী। সর্পদংশনে লক্ষী 
দেবীর মৃত্যু হলে তিনি বিষুঃপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। 

কিছুদিন পরে তিনি গয়ায় গেলেন পিতৃক্ৃত্য কবতে। সেখান গিয়ে তিনি 
ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ এপ্ললেন। ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষ। গ্রহণ করার 
পরেই শ্রীচৈতন্যদেব যেন নৃতন মানুষ হয়ে গেলেন . বাঁলোর চঞ্চল নিমাই শ্রচৈতন্তদেবের 
জীবনে স্থচিত হল নৃতন অধ্যায় । 

গয়া থেকে ফিরে এসে শ্রীচৈতন্থদেব ভগবংপ্রেষে পাগল হয়ে গেলেন। সাথীদের, 
নিয়ে নবদ্ীপের পথে পথে »রিসংকীর্ভনে মেতে রইলেন । এই প্রেম-ভাঁবের স্পর্শে 
সমস্ত নবদীপ বিভোর হয়ে গেল। কৃষ্ণনীম জপ তে করতে তিনি তখন রোদন 
করতে থাকতেন। কৃষ্ণের কথ! ভাবতে ভাবতে সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। সংসার... 
বিষয়-সম্পত্তি সবকিছু গেলেন তৃলে। কৃষ্ণপ্রেমে বন্যা যার হৃদয়কে প্লাবিত কনে * 
দিয়েছে, সংকীর্ণ সংসারের চার দেওয়ালের বেড়া তাঁকে আর বন্দী রাখতে পারবে 
কেন? কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ হয়ে শ্রীচৈতন্ত তাই ঘর-সংসাঁর সব ভুলে রইলেন। বধূ 
বিষুপ্রিয়া আর মা শচীদেবীর ব্যর্থ অশ্রজল ঝরে পড়ল বারে বারে। সেই সময় 
শ্ীচৈতন্যের প্রধান মঙ্গী ছিলেন নিত্যানন্দ এবং ষবন হরিদাস। এদেরকে সঙ্গে নিয়ে 
তিনি প্রচার করতে লাগলেন প্রেমধর্ম মাহাত্ম্য । নবদ্বীপবাসী দলে দলে ঠচতন্যতক্ক 
হতে লাগল। 

চব্বিশ বৎসর বয়সে শ্রাচৈতন্ত কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে অক্নযাসধর্ম গ্রহণ 
করেন। তখন থেকেই তীর নাম হল শ্রাচৈতম্য। সন্ন্যাস-গ্রহণ করবার পর চৈতন্য 
গুরী গয়ন করেন। পুরীতে জগন্নাথদেবের মৃত্ি দর্শন করার পর চৈস্তশ্যদেবের হৃদয় € 
ভক্তিতে পূর্ণ হয়ে গেল। তখন নীলাচলেই হুল মহাপ্রভুর পীঠস্থান। এর পর তিনি 
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তীর্থ পর্যটনের জন্ত যাত্রা করেন। তারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে তিনি কভার এই মানুষের 
মিলনমন্ত প্রচাব করতে লাগলেন । প্রেমের স্পর্শ লাভ করলে চগ্ডালও দ্বিজশ্রেষ্ঠ হতে 
পারে। মাঁনবভাঁর এই মহীমন্ত্ব উদ্বোধকরূপে শ্রীটচতনদেবের নাম সমগ ভাতবর্ষে 
ছড়িয়ে পড়ল। এইভাবে তীর্থ পর্যটনে শ্রচৈতন্তদেবের ছয় বত্সর কেটে গেল। 
' এরফার তিনি পুরীধাষে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকলেন। এরূপে ভগবৎপ্রেমে 
রিতোর হয়ে তাঁর জীবনের বাকী আঠার ব্সর কেটে গেল। ১৫৩৪ খীষ্টাৰে তার 
তিরোধান ঘটে । 
আদ্িজচ গাল স্লেই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমস্থ্ধাসঞ্চিত বক্ষে আশ্রয় পেয়েছে । 
প্রেম ও ভগ্ির বন্তায় তিনি ধনী-দরিত্র, হি [মুসলমান নিধিশেষে সবাইকে ভাসিয়ে 
দিয়েছিলেন । তাঁঁ একজন প্রধ্ঠন সঙ্গা ছিল মুসলমান যবন হরিদাস। তার 
৯ প্রেমধর্ম প্রসারের জগ্য তীর্থ পর্যটনকে দিগ্ীজয়ও বল] যেতে পারে । যেখানেই 
গিয়েছেন, স্ত্েখোনেই নরনারী তার এই প্রেমধর্ণের স্পর্শে নৃতন জীবনলগূ্ত করেছে। 
তাৰ দলে দলে চেতহাদেবের ভক্ত হয়েছে । বাঙলার স্থলতাঁন হোসেন শাছের 
ছু'জন মন্ত্রী 'সাকর মলিক” ও “বীর খাশ? মন্ত্রীত্ ত্যাগ করে শ্রীচৈতন্তদেবের সঙ্গে 
মিলিত হয়েছিলেন । এপাই বিখ্যাত রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী । 
 প্রেমধর্ম প্রচার করার জন্য শ্রীচৈতন্তদেৰ এদের বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন । 
শ্রীচৈতন্তদেবের শিষ্য ছিল অসংখ্য। এদের মধো রামানন্দ, হরিদাস, দামোদর, 
গঙ্গাধর, কাশীশিত্র প্রমুখদের্্ নাম করা যেতে পারে। এই শিষ্য সম্প্রদায় 
শ্রচৈতন্থদেবের জীবন, দর্শন এবং ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে বালায় অনেক পুঁথি রচনা 
' কুবৈছিলেন | এখানে চৈতন্তজীবনী সম্পকিত পুঁথির কথ উল্লেখ কর] হল. 


চতন্য জীবনীবিষয়ক গ্রন্থ 
চৈতন্য ভাগবত -এই গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন বৃন্দাবন দাস | সম্ভবত: বন্দাবন 
দাস শ্রীচৈতন্তের সাহচর্য পাননি। শ্রীচৈতন্ত শিষ্য নিত্যানন্দের অনুপ্রেরণায় এবং 
সান্সিধ্যে তিষ্ী এই বিরাট এবং মহান গ্রন্থ রচনা! করেভিলেন। বৃন্দাবন দাসের 
কাব্যে তৎকালীন বঙ্গলমাজের একটি স্থম্প্ট পরিচয় পাওয়া যাঁয়।' চৈতন্যদেবের 
বাল্যজীবন তিনি স্ন্দররূপে চিত্রিত করেছেন। তার জীবনীকাব্য থেকে বাল্য- 
জীবনের ছুরস্ত নিমাইকে চিনতে কষ্ট হয় না।॥ ঠৈতত্য ভক্তের] চৈতগ্ভ জীবনের উপর 
অনেক অলৌকিকত্খ আরোপ করেছিল।! চৈতন্য ভক্তরূপে বৃন্দাবন দাসই সেই সব 
অলোৌকিকত্তকে সহজ ও সরলভাবেই গ্রহণ করেছিলেন চৈতগ্তলীলা* বর্ণনার 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের গুরু নিত্যানন্দেরও লীল। মাহাত্ম্য ও বর্ণন। করেছেন। মানব 


২৬ * বাঙলা] সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


' প্রেমিক ঠতন্যদেবের জীবনের অনেক সহজ সুন্দর কথা এই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে 
বলে কাব্যখানি মানবরসে ভরপুর ।' তা্ছাড়। বৃন্দাবন দাসের এই কাব্যখানিতে 
সহজ পয়াঁর ছন্দের ব্যবহার দেখা যায় এবং এ কারণেই বইখানি জনসাধারণের কাছে 
বিশেষভাবে আদৃত হয়েছিল। 


গোবিন্দদীসের কড়চা গোবিন্দদান ঠতম্বদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের 'পঙ্গী 
ছিলেন। ঠচতন্বদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালীন বিবরণ (তিনি তীর «কড়চাতে; 
লিপিবদ্ধ করেছেন। কাঁবাখানি উচ্ছামবঙ্গিত। ; প্রত্যক্ষা্শীরূপে 'ডাঁয়েরীর' মতো! 
তিনি চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সঙ্থন্ধে অনেক অভিনব তথা পরিবেশন করেছেন । 
কিন্তু অনেকেই গোবিন্দদাঁসের চৈতন্যজীবনী বিষয়ক এই কড়চার প্রামাণিকতা 
দ্বীকাঁর করতে চাঁয় না । এই কাব্যের ভাষা ও ছন' আধুনিক ধর্মী । এসব নাঁন। কারণে 
্রস্থখানিকে চৈতন্যদেবের প্রামাণিক জীবন কাহিনী বলে মনে করা যেতে পারে না। 

চৈতগ্যমঙ্গল--চৈতন্তমঙ্গল নামে টচৈতন্তজীবনী বিষয়ক গ্রন্থ রময়িত ছু'জন| 
জয়ানন্দ ও লোচনদাঁস।' ' দু'জনের মধ্যে লোচদাসের চৈতন্তমঙ্গলই অধিক জনঠিয়িতা 
অর্জন করে। লোচনদাঁসের চৈতন্তমঙ্ল আসরে বসে গাঁইবার জন্য রচিত হয়েছিল । 
বুন্দাবনদীসের চৈতন্ ভাগবত অপেক্ষা গ্রন্থথানি আকারেও ছোট । ! 

জয়ানন্দের ঃঠচতন্যমঙ্গলও জনলমাজে প্রচারিত হয়েছিল। পালাগান করবার 
জন্য কাব্যখানি রচিত হয়েছিল । ' গ্রন্থটি নয়টি খণ্ডে বিভক্ত ।' 6তন্তদেবের মৃত্যু 
সম্বন্ধে এই গ্রন্থে অভিনব কাহিনী আছে। কিন্তু এ ধ্থহিনী ঈিচিসিরি বলেই মনে 
হয়।' কিন্ত তার কাব্য বৈচিত্র্যপিপান্থ পাঠকের রস নিবৃত্তি করেছে। ' রি 

প্রীচৈতন্যচরিতাম্বত__চৈতন্যজীবনী বিষয়ক যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তন্মধ্যে 
নিঃসন্দেহে শ্রীরুষ্দাঁদ কবিরাজ রচিত গ্রীচৈতন্তচরিতামৃত শ্রে্ঠ।' গ্রন্থখানিতে 
একাঁধারে দর্শন, ইতিহাঁম ও কাব্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।' মধ্যযুগের বাঙলা 
সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রস্থটিকে সার্থক ও মহৎ স্্টি বলা যেতে পারে। 
চৈতন্রজীবন এবং তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে এত পুঙ্থান্পুঙ্খ আলোচনা আর (কান চৈতন্ত- 
জীবনীকারই করেননি কষ্*দাঁদ কবিরাঁজ রচিত এই;জীবনীকাব্যে আমরা যেমন 
নরদেহধারী প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ পাই, আবার অপরদিকে তেমনি 
প্রেমমন্ত্রাধক মানুষ শ্রীচৈতন্তকেও উপলব্ধি করতে পারি। অসাধারণ যুক্তিনিষ্ঠ| সহকারে 
বৈষ্বার্শনকে প্রতিঠিত করে এই গ্রন্থে তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন। শ্রীচৈতন্তদেবের 
শেষ জীবনের কথা কেবলমাত্র এই গ্রস্থখানিতেই পাওয়া যায়।! বিভিন্ন স্থানে দুরূহ ॥ 
বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবির উপমা প্রয়োগ! নৈপুণ্য লক্ষ্য করার মতো । 


বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২৭ 


(কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃদ্ধবয়সে এই গ্রস্থথাঁনি রচনা! করেছিলেন ।! বর্ধমান জেলার 
কাটোয়ার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে তিনি জন্সগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন 
চিরকুমার ছিলেন। ঠৈতন্ততক্ত নিত্য নন্দের স্বপ্রাদেশ পেয়ে তিনি বুন্ধীবনে গঅন 
করেছিলেন |! ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে কষ্ণদাস অসাধারণ ব্যুৎ্পত্তি অর্জন করেছিলেন। 
দর্শ্নর দুরূহ তত্বকে কাব্যে প্রকাঁশ কর] আরও দুরূহ ব্যাপার । রৃষ্ণদান কবিরাজ 
এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন । [পাত্ডিত্য ও প্রতিভায় তাঁর তুল্য মান্য ভারতবর্ষে 
আর অল্পই জন্মগ্রহণ করেছিলু।! তাঁর রচিত কৌন যতদিন 
বঙ্গদাহিত্য ধারা প্রবাহিত হবে, (ততদিনই অক্ষয় হয়ে থাকবে ।! 

জীবনী দাহিত্য? বাঙল| সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীচৈতন্তদেবের জীবনকে কেন্ত্র করেই 
সত্রপাঁত হয়। অবশ্য চৈতন্যজীবনষ্ট সাঁহি ত্যসমূহে ঠতন্যদেবের যথাযথ মানবরূপ অস্কিত 
করা হয়নি । চৈতন্যদেবের অধ্যাত্মজীবনকে আশ্রয় করে রচিত বলে এই সব জীবনী 
কাঁব্যসমূহে স্তানা! অলৌকিকত্ব প্রবেশ করিছে। তৎ্মত্েও মাহ শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ 
গ্লেতেও কষ্ট হয় না এবং তৎকালীন বাঙলার স্মাঞ্জ ও সংস্কৃতির ইতিহাসও এই সব 
জীবনীগ্রস্থ থেকে খুজে পাওয়া! যায়। ' চৈতন্যদেব ছিলেন অবতারকল্প মহাপুরুষ |; 
তা"ছাঁড়া তিনি সেদিন প্রেমধর্মের বন্যায় সমগ্র বাঙলাদেশকে উচ্ছৃসিত করে তুলে- 
ছিলেন। স্বভাবত:ই তার জীবনকে কেন্দ্র করে বাঙল। দেশে জীবনীসাহিত্য গড়ে 
উঠেছে এবং বাঙগ। সাহিত্যের ইতিহাসে সেখান থেকেই জীবনী-সাহিত্যের সরু । এর 
পর মহাঁপুরুষের জীবন আূ্্ল্ঘন করে বাঙলায় অনেক জীবনীসাহিত্ায :গড়ে 
উঠেছে। 


গীতিসাহনিভ্য 


স্বরে ভর] বাঁঙলাঁর আঁকাশ-বাঁতাস, বাঙলার প্ররুতি। বাঁঙলার মানুষের কণ্ঠেও 
অজন্ন সুরলহরীর বিচিত্র উচ্ছ্বাস। আঁবেগ-অন্ুভূতি প্রধাঁন বাঙলার কবি সমাজ 
মনের গ্ধেপনের নিভৃত তুবনস্থিত সকল কথাকেই প্রকাঁশ করে দিয়েছেন বাঙলার 
গীতিসাহিত্যে। সবরের সোন।র কাঠির স্পর্শে সেই সব মর্মরস-সিক্তগীতি চিরকালের 
বাঁঙীলীর চিত্তহরণ করেছে। কার্তন, শ্যামা-সঙ্গীত আঁর বাউলগানের স্থরের রেশ 
যখন বাঙালী শুনতে পাঁয়, তখন জীবনের আর সব দুঃখ-দৈন্য ও বেদন] তুলে গিয়ে সে 
আপনার বাঙালীত্ব অনুভব করে। কীর্তন গানের মধুব্াঁ স্থরলহরী, শ্যামা সঙ্গীতের 
হৃ্দয়সঞ্জাত গভীর করুণ আত এবং বাঙলার বিষগ্ন বিশাল উম্মুক্ত প্রাস্তচর বাউলের 
উদদাসীস্থর সর্বকীলের রসিক বাঙালীকে করেছে ভাবরসান্মুখ, করেছে মুগ্ধ। 


২৮ বাঙল] সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


কৰি হৃদয়ের আবেগ উচ্ছাসপূর্ণ পদাবলী স্থরের মধুরসে পূর্ণ হয়ে গ্রকাঁশ পেয়েছে। 
বিভিন্ন বিষয়কে আশ্রয় করে কবিগণ পদাবলী রচন1 করেছেন। বাঙলার পদাঁবলী 
সাঁহিত্যকে প্রধানত: ছুইভাগে ভাগ করা যায়। (১) বৈষ্ণব পদাবলী এবং (২) 
শক্ত পদ্[বলী। রাধার লীলা ও গৌরাঙ্গ বিষয়কে অবলম্ধন করে পদাবলী 
সাহিত্যের যে শাখা গড়ে উঠেছে, তাঁকে বলা হয় বৈষ্ণব পদাঁবলী। আর শক্তি-দেবাঁকে 
আশ্রয় করে পরবর্তীকালে যে পদাবলী সাহিত্য রচিত হয়েছে, তাকে বলা হয় 
শাক্ত পদাবলী । বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলী বাঙলা সাহিত্যের ছুই বিশিষ্ট সম্পদ । 


১। টবঞ্ণব প্রদাবলী « 
বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাসকে ছুইটি যুগে ভাগ কর]1 যেতে পারে। (১) প্রাক্‌ 
চৈতন্তযুগের বৈষ্ণব পদাবলী এবং '২) চৈতন্য ও &ঁতন্ঠোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলী । 
বনু কবি স্থ্মধুর বৈষ্ণবপদ রচন1 করেছিলেন । রচনাগুণে এদের অনেকের পদসমূহ 6 
গীতিকাব্য প্রধান বাঙলা! সাহিত্যের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। অনেকগুলি পদ 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য নিঃসন্দেহে এক পংক্কিতে স্থান পাবার যোগ্যতা শ্ীন 
করেছে। কয়েকজন বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তা এবং তাদের পদের পরিচয় আমরা 
এখানে গ্রহণ করব । 
জয়দেব? বৈষ্ণব পদাবলীর আলোচনায় প্রথমেই যাঁর নাম ম্মরণ করতে হয়, 
ভিনি হলেন কবি জয়দেব। কবি সত্যেন্দ্রনাথের তাষায় : 
“বাঙলার রবি জয়দেব কবি কাস্তকৌছিল পদে 
করেছে স্থুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন কোঁকনদে” এ 
জয়দেব ব্দিও তাঁর “গীতগোবিন্দ” সংস্কৃতে রচন! করেছিলেন তথাপি তার কাবো' 
বাঙল। ভাব ও ভাষার অনেক সাদৃশ্য খুজে পাওয়! যায়। তাছাড়া] জয়দেবের 
পরে রচিত বাঙলার বৈষ্ণব পদাবলী নিশ্চয়ই জয়দেবের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল । 
জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে একটি পদ উদ্ধৃত করে দেখানে। ধেতে পারে £ 


“স্মর গরল খগ্ডনং 
মম শিরসি মণ্ডনং 
দেহি পদপল্পত মুদাঁরম্‌।” 
বিস্ভাগতি £ জয়দেব সংস্কৃতে পদাবলী রচন] কবে বাঙল। সাহিত্যের ইতিহাসে 
বিশেষ মর্ধাদার অধিকারী হয়েছেম। আর বিদ্যাপতি বাঙালী ন৷ হয়েও বাঙালীর 
হদয় জয়। করে নিয়েছেন । বিদ্যাপতি যে ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন, তার নাম' 
'মৈধিলি' | বিদ্কাপতি ছিলেন মিথিলার অধিবানী | বিদ্যাপতির মৈথিলি ভাষাকে 


বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ২ 


কেন্ত্রকরে বাঙলার বৈষ্ণব পদ্সাহিত্যে একটি মিশ্র ভাষা গড়ে উঠেছিল। উদ্ত 
ভাষার নাম 'ব্রজবুলি”। ব্রজনুলি কিন্তু ত্রজের ভাষা নয়। বাঙল! ভাষার সঙ্গে 
বিদ্যাপতি রচিত মৈথিলি ভাষ। মিশে গিয়ে ব্রঙ্জবুলি নামে এক মধুর ভাঁষ! বাঙুলাত্স 
বৈষ্ণব পদসাহিত্যে শ্ষ্টি হয়েছে। যাই হোক্‌ পঞ্চদশ শতকে বিদ্যাপতি মিথিলায় 
জন্মস্রহণ করেন। সংস্কৃত কিনি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং যথেষ্ট পাত্ডিত্য 
অর্জন করেছিলেন । পদাবলী রচনা করতে গিয়েও তিনি সংস্কৃত ঈতিহোর অনুমরণ 
করেছেন। তাঁর স্থমধুর পদাবলী পান করে বাঙালী মুগ্ধ হয়েছে। সঙ্গীত ধর্মী 
ব্রজবুলি ভাষা পববর্তীকালের লৈফন কবিরা সাগ্রহে অন্করণ করেছে এবং সার্থক 
স্বরম্পন্দিত পদ স্ট” করেছে। বজবুলিতে আধুনিক যুগের কবি রবীন্দ্রনাথও পদ 
ৃট্টি করেছিলেন। তীর ভান্তপিষ্টহর পদাবশী ব্রজবুলিতে রচিত। নিগ্ভাপতির 
পদাবলী অলংকার ছটাঁয় সমৃজ্জল। অপূর্ব ছন্দের ঝংকার পাঠকের কানে সঙ্গীতের 
রেশের মতো ক্জে। বিদ্যাপতির একটি বিখ্যাত 
$ “এ সখি হামাঁরি ছুখের রন ওর 
এ ভরা বাদর মাহ তাদর 
শূন্য মন্দির মোহ ।” 
উদ্ধতিটি কষ্ণবির.হ শ্রীরাধার আতি প্রকাশ । শ্রীপাধা বলেছেন যে তাঁর দুঃখের শেষ 
নেই। ভাদ্রমাসে বর্ষার জল ঝরছে। কিন্ত শ্রীরাধিকার ঘর শুন্তা। 
অপর একটি বিখ্যাত পদোই : 
“অস্কর তপন তাঁপে যদ্দি জারব 
কি করব বারিদ মেহে। 
ইহ নবযৌবন বিরহে গোঁঙায়ব 
কি করব সে! পিয়া লেহে ॥” 
অর্থাৎ অগ্গুর অবস্থাতেই যদ্দি সুর্য তাপে শুকিয়ে যায় তাহ'লে বৃষ্টির মেঘ এলে আর 
কি হবে! এই নৃতন যৌবনই ষদি প্রিয় বিরহে কাটাতে হয়, তাহলে সেই প্রিয় ফিরে 
এলে আয় কি হবে? 
চণ্ডীদাগঃ বৈষ্ণব পদ্দীবলী সমুদ্রে বিদ্যাপতির কাব্যক্_ঘদি তরঙ্দোচ্ছাস বলা 
যায়, তবে চণ্তীদাসের পদাঁবলীকে বলতে হয় সেই মহাঁলমুদ্রের অতল গভীরতা । এমন 
সহজ-সরল ভাষায় প্রাণের এবং মনের এমন গভীর মর্মম্পশা কথ চণ্তীদাসের মতন 
করে আর কেউ বলতে পারেন নি। 
“শোন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই ।” খানধতার 


৩০ বাঙলা! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


এই জয়গানের উদগতা কবি চণ্ডীদাসের কথা আমর] ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। 
চণ্তীদাসকে নিয়ে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে বিশেষ সমস্যা রয়েছে তাও বলেছি। 
যাই হোক, যত সমস্যাই থাকুক ন। কেন, পদাবলী রচয়িত] চণ্তীদ্দাস যে একজন শ্রেষ্ঠ 
কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তা সকল সমন্তা, সকল তর্ক, সকল প্রশ্নের 
অতীত। চণ্তীদান রচিত প্রায় সকল পদই রচনামাধুর্ধে ও ভাবগতীরতায় আমাদের 
মু্ধ করে। এখানে তার কয়েকটি পদাঁংখ উদ্ধত করে দেখানো হলো । 


যেমন পূর্বরাগের একটি বিখ্যাত পদ £ 


“রাধার কি হৈল ত্ত্তরে ব্যাথা « 


বনিয়া বিরলে থাকয়ে একলে 
না শুনে কাহারে! কথা 
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপাঁনে 
ন1 চলে নয়ান-তার]। 
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে 
যেমতি যোগিনীপার111৮ 
আর একটিতে রাঁধার উক্তি £ 


“কি মোহিনী জান বধু কি মোহিনী জান। 

অবলার প্রাণ নিতে নাই তোমাংহুন ॥ 
রাতি কৈলু' দিবস দিবস কৈলুং রতি । 
বুঝিতে নারিস্থ বধু তোমার পীরিতি। 
ঘর কৈলু বাহির বাহির কৈলু' ঘর। 
পর কৈলু আপন আপন কেলু' পর |” 

অথবা ঃ 

(ধু কি আর বলিব তোরে। 

অল্প বয়সে গীরিতি করিয়া 

_. রহিতে না দিলি ঘরে। 

কামন। করিয়া সাগরে মরিব 
সাধিব মনের সাধ|। 

মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন 
তোমারে করিব রাধা ॥” 


বাঙল। সাহিত্যের সংক্ষিপ্ধ ইতিহাস ৩১ 


চণ্ডীদাসের ঘষে পদই উদ্ধত কর] যাঁকূন! কেন সর্বত্রই সহজ কথায় প্রীণের গভীর 
আকুতি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। বাঙল! সাহিত্যের ইতিহাসে টানি 
চিরকাল একটি বিশেষ স্থান অর্ধিকাঁর করে থাঁকবেন। 

্ঞানদাস ঃ জ্ঞানদাস চৈতন্তোত্তর যুগের কবি। তার কাব্যে বিশেষভাবে 
চণতীধাসের প্রভাব লক্ষ্য কর! যায়। চণ্তীদাসের মতে! তিনিও সহজ কথায় গভীর 
ভাব প্রকাশ করেছেন। তাঁর কতকগুলি পদ সত্যই অতুলনীয়। নিম্বোদ্ধত পদটি 
স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন : 


উমনের মরম কাহারে কহিব এথা 
শোন শোন পরাণের মই। 

স্বপন দেখিলুউযে শ্যামল বরণ দে (দেহ) 
তার বিনা আর কারও নই ॥ 

রজনী শাঁঙন ঘন ঘন দেস়্া গরজনে 
পিমি ঝিমি শবদ বরিষে 

পালক্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে 
নিন্দ যাই মনের হরষে। 

শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাহুরী বোল 


কোকিল কুহরে ঝুতুহলে। 
ঝি ঝার্ধানকি বাজে ডাহুকী সঘনে গাজে 
৫ স্বপন দেখিলু' হেন কালে ॥” 


টি বর্ষা রজনীর একটি স্বপ্নময় মুহূর্তকে যেন পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করে। আর 
, একটি বিখ্যাত পদ্চাংশ £ 


“ন্ূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর। 
৫ প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর ।” 


অথব। £ 
রূপের পাথারে আখি ডুবিয়! রহিল। 
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল |  *..... 
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাঁণ।” 
জ্ঞানদান রূপোল্লাসের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বাঙল! ও ব্রজবুলি উভয় কী তিনি 


' পদ রচনা করেছেন। 
গ্রোবিদ্দ্দীস ঃ সব দিক বিচার করে গোবিন্মদাসকে চৈত্র হের ত্ঠৈ 


৩২ বাঙলা! সাহিত্যের সংশ্দিগ্ত ইতিহাস 


পদকর্ত। বলতে হয়। জ্ঞানদাসের কাব্যে যেমন চণ্ডীদাসের প্রজাব লক্ষ্য কর যায় 
গোবিন্দদীসের কাব্যে তেমনি বিদ্ভাপতির প্রভাব লক্ষণীয় । গোঁবিন্দদাঁস শ্রীচৈতন্যাদেবকে 
চাঁক্ষদ দেখতে পাঁন নি। এইদন্য অনেক পদেরই শেষে “গোবিন্দদাঁস রথ দুর” এই 
বলে আক্ষেপ করেছেন ।. গোবিন্দদাস সংস্কৃতে স্থপগ্ডিত ছিলেন । তার স্থললিত 
ছন্দ এবং কবিকল্পনার বৈচিত্র্য পাঠককে মুগ্ধ করেছে । গোবিন্দদাসকে অভিসাঁরের ' 
শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বলা হয়। তাঁর উদীহারণ : | 
“কণ্টক গাড়ি কমল সমপদতল 
মণ ীর চীর হি ঝপি। ৃঁ 
গাগরি বারি 'ঢারি করি পীছল 
চলতহি অঙ্গুলি চাশি ॥ 
মাধব তুয়া অতিসারকি লাঁগি। 
দর পন্থ গমনধনী সাঁধয়ে 
মন্দিরে জাঁমিনী জাগি |% 
শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের অভিসাঁরে যেতে হবে দুর্গম পথ অতিক্রম করে। এখানে 
তারই মহড়া! চলছে। ঘরের মেঝেতে কাটা পুতে পথকে দুগম করে নেওয়া হয়েছে | 
কলসীর জল ঢেলে দিয়ে সে পথকে পিচ্ছিল করে দেওয়া হয়েছে । পায়ের নৃপুরে চীরবস্ 
প্রবেশ করিয়ে দেওয় হয়েছে এবং আন্গুল চেপে চেপে শ্রীরাধা সতর্ক পদক্ষেপ করছেন। 
নৃপুরের যাতে কোন ঝংকার না বাজে তাএ জন্মই টন | কেননা শ্রীরাধাকে 
লুকিয়ে শ্রীরুষ্ণের অভিসাঁরে যেতে হবে। 
ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ধমান জেলায় শ্রথণ্ড গ্রামে গোবিন্দদ্বাসের জন্ম হয়। থম 
জীবনে কবি ছিলেন শাক্ত। পরে তিনি বেষ্ণবে রূপান্তরিত হন। এ ছাঁড়া বলরামদাঁস, 
রায়শেখর প্রভৃতি আরও বিভিন্ন পদকর্তা বৈষ্ণব পদ রচন] করেছিলেন। এরা প্রায় 
সকলেই পদ রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন । 
বৈষ্ণব পদ্দাবলীকে ছু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পাঁরে--(১) গৌরচক্জ্িক! এবং (২) 
রাঁধারুষ্ণের লীলাবিষয়ক পর্দ। পৌরাণিক কাহিনী থেকে এই রাঁধা-রুষ্ণলীলার 
বিষয়কে নিয়ে লোকে গান রচন1 করত। ক্রমে এই গানই পরিমাঞ্জিত হয়ে বৈষ্ণব 
পদাবলীতে পরিণত হয়। কৃষ্ণকে হিন্দুরা ভগবান বিষুতর অবতার বলে মনে করে। 
ত্বভাবতঃই কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদে পদকর্তাদের ভক্তিও প্রকাশিত হয়েছে। 
শ্রীচৈতন্বদেবের আবির্ভীরের পর এই ভক্তিরস বৈষ্ণব পদাবলীতে পূর্ণরূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। তাই বৈষ্ণব পদ্দাবলীতে সাধারণ সাহিত্যের সঙ্গে এক পংক্তিতে রাখা যায় 


বাঙলা! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৩৩ 


না। যারা এই পদসমূহ রচনা করেছিলেন তারাও সাহিত্য রচন1 করার জন্য এইসব 
পদ রচনা করেন নি। অধ্যাত্মপাধনায় বিভোর হয়ে তার! এইসব পদ রচনা করেছিলেন। 
কিন্তু এই পদসমূহের অধ্যাত্মমূল্য ছেড়ে দিয়েও এমন মানবরসের সন্ধান এতে পাওয়া 
গেছে, ষার জন্য মানুষ অধ্যাত্মজীবন অন্থরাগী না হয়েও এই পদসমূহকে সাদরে গ্রহণ 
,এবধই রস পান করেছেন। পুত্রের জন্য মায়ের শঙ্কা ও সহ, সবার জন্য সথার অথবা 
সখির 'জন্য সথির ভালোবাস, প্রণয়ীর জন্য প্রণয়িণীর আবেগ-উল্লাস-বেদন। প্রভৃতি 
চিরস্তন মানবিক গুণগুলি পৈঞ্চব পদ্াবলীতে বর্তমান খাকায় সর্বকালে রসিক মানুষ 
এই কাব্যমৃত আসম্বাদ করেছে গ্রবং বৈষ্ণব পর্দাবলীকে সাহিত্য পদ্রবাচ্যে ভূষিত 
করেছে। রাধা-কৃষিলীলাবিষয়ক পর্দর্পবিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত । বাল্যলীলা, পূর্বরাগ, 
'ূপোলাস, অভিদাব, মান, বিপ্রলক্ক্র, মাথুর, প্রার্থন৷ প্রভৃতি নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে 
বৈষ্বপদাবলার "লপহিনী প্রশ্থত। "ঠৈতন্োত্বব বৈষ্বরদ্দের মধ্যে পালাগান কবার 
চ গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ গাওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়। উহা! 'গৌরচন্দ্রিকা” নামে 
খ্যাতু । অধ্যাত্সভাবে শোতার মনকে পূর্ণ কে তোলার পাল] গাইবার পূর্বে 
এই গৌরচনক্দ্রিক] বিষয়ক গানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে । যাই হোক, সমস্ত 
দিক বিচার করে এবং কাব্য পাঠ করে এ কথাই মনে হয় যে, ঠঞ্চবপদাবলী বাঙল! 
সাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদ ৷ 


২1 শাক্ত পদাবলী 


শাক্ত পদাবলীতে বাড়ী জগৎ্জননী মহামাঁয়ার সঙ্গে এক অভূতপূর্ব স্নেহ্ময় 
“সম্পর্ক স্থাপন করেছে । বৈষ্ণবর্দের যেরূপ কৃষ্ণ, শাক্তদের সেরূপ কালী। শাক্ত 
কবির তাদের আন্তরিক স্থর আকুতি দ্বারা জগৎ্জননীকে আমাদের ঘরের মায়ের 
মতো করে নিয়েছেন। যে মায়ের সঙ্গে আমাদের শ্সেহ, ভালোবামা, অভিমান ও 
আবদারের সম্পর্ক। ফলে পাক্ত পদাবলীতে জগৎজননী মহাকালীর দেবী আভিজাত্য 
ও স্বীয় দূরত্ব ঘুচে গিয়েছে । আমাদের ঘরের মায়ের মতই তিনি যেন আমাদের 
প্রতি স্সেহমক্রী, আমাদের মঙ্গলাকাজ্জমী। সন্তানের কাতর আহ্বানে মাতৃঅস্তপ্ন 
ঝি বিচলিত হয়ে পড়ে । শাক্ত পদাঁবলীর পদসমূহের মধ্যে এই আত্তরিক ভাবটিই 
নিহিত আছে এবং এ কারণেই এগুলি নিছক আধ্যাত্মিক সর্গ।তে' পর্যবসিত না হয়ে 
বাঙালীর মনের কথা হয়ে উঠেছে। বাঙালীর গৃহ জীবনের নিখুত ভাবনার কথ! 
সুরের যাছু স্পর্শে এখানে অন্গরণিত হয়ে উঠেছে এবং শক্ত পদাবলীকে বাঙালী যতটা 
'অস্তর দিয়ে গ্রহণ করেছে তেমন বুঝি বৈষ্ণব পদাবলীকেও নয়। এই পধসমূহেরস্ছাব- 
ঘা. সা.-”৩ 


৩৪ বাঙল! সাহিত্যের সংক্ষিগ্ঘ ইতিহাস 


ভাষা, সহজ ও সরল। ছুর্বোধ্য ভাষায় কোন আধ্যাত্মিক চেতন]কে এখানে বূপ 
দিতে চেষ্টা করা হয়নি এবং অলংকারের বিছ্যাতদীপ্তিও এ পদসমূহে খুব বেশি নেই। 
এর যা” গুণ, তা হচ্ছে এর সহজ আন্তরিকতা | এই আত্তরিকতার ম্পশেই শাক্তপদা- 
বলী এতখানি কাবামহিম! লাভ করেছে। 
শাক্তপদাবলীর অন্তর্গত আগমনী ও বিজয় অংশে বাঙালীর ঘরোয়া জীএনের 

এমন এক আশা-আনন্দ ও বিরহপূর্ণ অশ্রসজল কাহিনী রূপ পেয়েছে যে আগমনী 
বিজয়াকে বাঙলা ও বাঙালীর জাতীয় সঙ্গীত বল হয়ে থাকে । শাক্তপদ্রীবলীকে যদি 
একটি সুন্দর পুষ্পমালা বলতে হয়, তবে আগমনী ও বিজয়া সে মালার ছুটি শ্রেষ্ট 
কুহ্বম। দুর্গাপূজ। বাঙালীর শ্রেষ্ট উত্সব । এই ছুর্গোথ্সবকে কেন্দ্র করেই আগমনী 
ও বিজয়া অংশ রঠিত হয়েছে। দুর্গা গিরিরাজ চিমালয় ও মেনকার কন্তা। তপ্ত] 
করে দুর্গা পতিত্বে বরণ করলেন ভিখারী শিবকে । ভিথারী স্বামীর ঘরে রা 
দুর্গার ছুঃখ-দুর্দশার আর অস্ত নাই। তাই দেখে অভাগিনী মা.মেনকার প্রা 
সকল সময় কার্দে। অবশেষে মেনক1 অনেক ব'লে কয়ে হিমালয়কে পাঠালেন 
শিবের কাছে, কন্তাকে কিছু দিনের জন্য পিতৃগুহে নিয়ে আমতে। হিমালয় কিন্ত 
পাগল! জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করলো না। প্রথমেই কন্যাকে গিয়ে জনালেন মা 
মেনকাঁর করুণ আবেদন । কন্য। গিয়ে কৌশলে এবার শিবকে বল্লে £ 

“গঙ্গাধর হে শিবশঙ্কর 

কর অস্মতি হর, যাইতে, জনকতবনে 

ক্ষণে ক্ষণে মম মন হইভেছেউচাটন 

ধারা বহে ছুই নয়নে ।” 
পত্বীর পিতৃগৃহে যাবার এই আকুল বামন! দেখে শিব সানন্দে রাজী হলেন। কিন্তু, 
মাত্র তিনদিনের জন্য । তারপর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিনদিনের জন্ত উম এলেন 
পিতৃগৃছে | এই অংশ নিয়ে রচিত হয়েছে আশা-নিরাশা আনন্দেভরা মধুর আগমনী 
সঙ্গীত। পরবতী বিজয়! অংশ রচিত হয়েছে উমার স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্তনকে অবলম্বন 
করে। নবমী নিশি ফুরিয়ে গেলেই উম! আবার স্বামীগুহে চলে যাবে । মা মেনকার 
মন তাই কেদে উঠে। অসহায় নাঁরী নবমী নিশিকে উদ্দেশ্য করে বলেন £ 
*--“যেয়োনা নবমী নিশি ধরি দুশট পায় 
তুমি না সায় হলে, উম] আমার চলে যায়।” 

কিন্ত নবমী নিশিরতো! থাকবার উপায় নেই। দশমীর বিষ॥ গ্রভাতে যা মেনকার 
হদগে হাহাকার জাগিয়ে, কল্প উম! স্বামীগৃহে প্রত্যাবর্ভন করে|: 
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তৎকালীন বাঙলার সমাজ জীবনের একটি করুণ চিত্র রূপায়িত হয়েছে আগমনী 
ও ব্জিয়াতে। কুলীন পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদ্দান করে সেকালের পিতামাতার! 
-€গোরীদাঁনের পুণ্য অর্জন করতো । এই কুলীন পাত্র! প্রায়ই হতেন অতিবৃদ্ধ ব। 
অতিদরিত্র । অল্পবয়স্ক কন্তার এক্দপ স্বামীর ঘরে ছুঃখ দুর্দশার অস্ত থাকতে। না। 
»কন্র্র দুঃখে বাঙলার বাতাঁসে মাতৃহদয়ের যে করুণ আর্তনাদ অব্যক্তভাবে ছিল, 
শাক্তপদাবলীর আগমনী ও বিজয় অংশে ত1 সার্থকভাবে প্রকাশিত হল। আগমনী 
ও বিজয়াকে তাই বাঙালী এমন হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছে। 

জগৎজননীকে ঘরের মেয়েরটপ প্রতিষিত করেছে বাঙালী । জগৎজননীকে 
ঘরের মারূপে আকুলক্মীহ্বান করেছে প্বাঙালী। আগমনী বিজয়া অংশে জগৎজননী 
একন্যা। জগত্জননীর রূপ, তক্তেন্চ আকুতি প্রভৃতি অংশে মাতৃ আহ্বানে, মাতৃরূপ 
বর্ণন।য় বাঙালী কবির লেখনী আশ্চর্য আন্তরিক, আশ্চর্য করুন কোমল 1 বৈষ্ণব- 
ীদাবলীতে মুর রসের প্রাচ্ঘ। শাক্তপদাবলী বাৎসল্যরসে পূর্ণ । বৈষ্ণব্পদ্দাবলীতে 
যে বাৎসলারস আছে, শাক্তপদাবলীর তুলনায় তা নিতান্তই গোৌপ। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে হয়তো ব1 বৈষ্ুবপদাবলীরই প্রভাবে শাক্ত সঙ্গীত রচনা আরম্ত হয়। 
কিন্তু শাক্তপদালীর রচয়িতাগণ বৎসল্যগস টিতে মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর 
রেখেছেন । বৈষ্ণব কবিরা শাক্ত মতের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু শাক্ত কবির! শাম 
ও শ্যামার মধ্যে অপূর্ব সমন্বয়সাধন করেছিলেন । ভক্ত রামপ্রসাদের বিখ্যাত সঙ্গীত 


এর উপযুক্ত সাক্ষ্য ও দৃষ্টাস্ত : 
নি হলি ম! রাসবিহারী 


নটবর বেশে বুন্দাবনে |” 

* শাক্ত সঙ্গীতের আদি রচয়িতাঁকে জানা যায় না। তবে রামপ্রসাদকেই শাক্ত 
নঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা বলতে হয়। কাব্য রচনায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করে রামপ্রসাদ 
এরুবিরঞরন” উপাধিলাঁভ করেছিলেন। সপ্তদশ শতাবীর শেষভাগে হাঁলিশহরের 
নিকটে কুমারহট্ট গ্রামে এক বৈদ্যবংশে রামগ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন । শাক্তপদ ভিন্ন তিনি 
“বিদ্যান্থন্দর' ্লীমে এক কাব্যগ্রস্থও রচন। করেছিলেন। উক্ত কাব্যে তার পাণ্ডিত্যের 
পরিচয় আছে। কিন্তু রামগ্রসার্দের আমল কৃতিত্ব শ্টামাসঙ্গীত রচনাঁয়। সমস্ত জীবন 
তিনি কালীসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মাঁয়ের সঙ্গে এমন নিবিড় আত্মীয়তার 
সম্পর্ক রামপ্রাদ ভিন্ন অপর কোন শাক্তপদকার স্থাপন করতে পারেন মি। তক 
রচিত শ্তামানঙ্গীত তাকে বাঙলা সাহিত্যেয় ইতিহাসে চিরন্মরণীয় করে বাখবে। এখনও 
বাঙালীর কে, রা প্রসাদী সঙ্দীতের সেই মনতোলান বিষায় করুণ সর শোনা বং: 
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“মা আমায় ঘুরাবি কত? 
কলুর চোখ ঢাঁকা বলদের মত ॥' 


“মনরে কৃষি কাজ জান না। 

এমন মানব জমিন ইল পতিত, 

আবাদ করলে ফলত সোনা ॥ 

রামপ্রসাঁদ ভিন্ন আর যারা শাক্ত সঙ্গীত রচনা করে সলিশেষ খ্যাতি অর্জন 

করেছিলেন, তাদের মধ্যে কমলাকাস্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কমলাকাস্ত 
বর্ধমানের রাজা তেজচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় 'শাক্সঙ্গীত রচ্ম। করেছিলেন । তাঁর 
রচিত পদ রামপ্রসাদের সমকক্ষ না হলেও ভক্তির একনিষ্ঠতাগুণে মর্মম্পশা । 
রামগ্রসাদের মতো! তিনিও ছিলেন ভক্ত কবি। এছাড়া আর যার] শাক্তসঙ্গ 
রচন1 করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাদের মধ্যে রাম বন্থ, দাশরথী ক্কায়, ৬ 3 
ঘোঁষ ও রসিকচন্ত্র রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । | 


অনুশীলনী 
১। বাঙল! ভাষার উদ্ভব সব্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ । 


২। মঙ্গলকাব্য কাহাকে বলে? মনপামঙ্গল কবাবে;র উপাখ্যান বর্ণনা কর এবং 
মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান কয়েকজন কবির উল্লেখ কর. (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬৭) 


৩। চণ্তীমঙ্গলের দুইটি কাহিনীর যে কোনও একট বিবৃত করিয়া চস্তীমুণডল, 


কাঁবোর একটি সাধারণ পরিচয় দাও। ( উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২) * 
৪। নিম্নলিখিত কবিগণ কে কোন্‌ শ্রেণীর মঙ্গলকাব্য রচন। করেছিলেন? 
তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাঁও। 


নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত, মুকুন্দরাম ও রূপরাম। 
৫ | অন্থবাদ সাহিত্য বলিতে কি বুঝ? রামায়ণ ও মহাভক্করতের শ্রেষ্ট 
অন্থবাদক কে? তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 
৬। মহাভারত. কে কে অনুবাদ করেছিলেন? তাদের পরিচয়:দাও। 
৭। বাঙল। সাহিত্যের একটি যুগকে বিশেষভাবে “চৈতন্তযুগ' বলা হয় কেন ? 


৮। চৈতন্তদেবের জীবনী স্বদ্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। 
| (উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬* ). 
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৯। বাঙলা সাহিত্যে চৈতন্তদেবের প্রভাব বর্ণনা কর। তুমি তাকে কেন 
ভালকাস? ( উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬১) 

১০1 চৈতন্তজাবনী বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের পরিচয় দাও এবং উহার মধ্যে 
।কোন্টি শ্রেষ্ঠ? শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটির রচয়িতাঁর পরিচয় দাঁও। 
'* * $১। পদাবলী কাহীকে বলে? একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তার পরিচয় দাঁও। 

( উচ্চতর মাধ্যমিক ১৯৬২ ) 

১২। কয়েকজন বৈষবপদকর্তার পাশ্রেষ্টত্ব আলোচনা কর। 'গৌরচক্জ্রিকা! 
বলতে কিবুঝ? 

১৩। শাক্তপদীবলীর জগৎজননী *বাডাঁলীদের নিকট কী রূপে প্রতিষ্ঠিত 
হ্যেছেন? শাক্তপদাবলীর শ্রেষ্ঠ ক্র পরিচয় দাও। , 
ঘুখু ১৪। আগমনী গানের সংক্ষিপ্ত পবিচয় দাও। (উচ্চতর মাধামিক ১৯৬২ ) 


তৃতীয পবিচ্ছেদ 


বাঙল! সাহিত্যে গত অন্ুন্ীলন 
বাঙল] সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক যুগ- তথ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে ' 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা চর আরম্ভ। ইতিপূর্বে বাঙলা সাহিত্যের সীমানা 
ছিল পদ্য রাজ্যেই সংকু্িত। যদিও গা কথ্যভাষারপে প্রচলিত ছিল, তথাপি 
,আদিযুগ ব1 মধ্যযুগের কবি, সাহিত্যিকর] গদ্যকে সাহিত্যিক ভাষারপে ব্যবহারের 
কথ চিন্তা করেন নি। গছ্য মাহ্ষের দৈনন্দিন ব্যবহারের ফলে মলিন। অতএব 
সাহিত্যের মতো৷ অভিজাত তথ] মর্ধাদাগম্পন্ন বিষয়কে গগ্ডে প্রকাশ করা সম্ভব শয়। 
'প্রধানতঃ এই প্রাচীন ধারণা আটপৌরে গগ্ঘকে সাহিত্যের শিল্পন্ন্দর কক্ষ থেকে 
নির্বাদিত করে রেখেছিল। দ্বিতীয়তঃ সর্বকালের শিল্পীরই থাকে যশোকাজ্ষা। 
আধুনিক যুগে সাহিত্য প্রচার এবং খ্যাতিলাভ কর! ঘতট। সহজদ!ধ্য, প্রাচীন বা 
মধ্যযুগে ততটা ছিল না। তখনও পর্বস্ত মুদরাযস্ত্র আবিষ্কৃত হয় নি। ফলে স্থানাস্তরে 
সাহিত্য প্রচারের অস্থবিধ1 ছিল যথেষ্ট । শ্বভাবতঃই রচয়িতাগণ গায়ক বা কথকের 
ক অবলম্বন করে তাদর সাহিত্য প্রচার করে খ্যতিলাভ করতেন। বিস্তৃত 
গঠ্ঠ সাহিত্য রটনার হুযোগ তাই তার] পাননি। সঙ্গীত বা পাচালী যা গায়ুক বা 
কথকঠাকুরের মাধ্যমে দেশবাসীকে শোনানো যেত, কেবলমা্জ সেটুকুর মধোই তানি 


। 


৩৮ বাঙল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


রচন! ছিল সীমাবন্ধ। এই একই কারণে দেখা যায় যে আধুনিক সকল সাহিত্যেই 
গন্য আবিতৃত হয়েছে পছ্যের অনেক পগে। 

, আজ গছ্য আমাদের প্রায় সকল লেখার বাহন। কিন্তু এই গগ্ঠসাহিতোর 
স্বল্পকাপীন ইতিহাস বিস্ময়কর । ইউরোপীয়ানদের কাছ থেকে সর্বপ্রথম আমরা 
বাঙল! গগ্ভ রচনার প্রেরণা পাই। অবশ্ঠ ইউরোপীয়ানরা নিজ স্বার্থমিদ্ধির উদ্দে্ই 
বাঙলা ভাষায় গছ রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। পলাশীব যুদ্ধের অবসাঁনে “বণিকের 
মানদণ্ড রাজদগুরূপে* প্রতিষ্ঠিত হবার পণ শাসকসম্প্রদাষ লক্ষ কবলেন যে এদেশ 
শাসন করতে হলে “দেশের ভাষাব সঙ্গে অবশ্টহই পরিচিত হতে হবে। এর পরে 
্ীষটধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্টে যখন মিশনারিগণ খ্ঞদেশে এলেন ভীবাও তখন বাঙলা 
ভাষা নান! উপায়ে প্রচারে সচেষ্ট হলেন। কারণ বাঙলা গগ্ধ ভিন্ন তাদের উদ্দেশ্য 
সফল হতে পারতে না। এইভাবে বাঁঙল। দেশে আরম্ত হল বাঙল] গগ্ভের অনুশীলন; 

ইউরোপীযানদেব পূর্বে বাঙলা! গদ্য যে একেবারে অপ্রচলিত ছিল" বল! ৫ 
না। অবশ্ঠ বাউল] গঞ্ভের ব্যাপক অনুশীলনেব পথিকৃৎ ইউবোগীযাঁনরাই। ইতি শ্বে 
চিঠিপত্রে, দলিলে বাঁঙল] গছ্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। ধর্মতত্ব, চিকিৎসা, 
দর্শনশাত্্র, নাট্য ও কথকতার ক্ষেত্রেও কিছু কিছু গছ্যেব প্রচলন ছিল। গদ্যে লেখা 
কুচবিহাবের মহারাজের একটি চিঠি পাওয়া যায। বাঁঙল। গন্যের এটিই সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন নিদর্শন । এইসব চিঠি-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ ভিন্ন, বাঙলা গগ্ভ প্রসারের 
জন্য পতুর্গীজ প্রচেষ্টার কথা উল্লেখযোগ্য । শ্রীষ্টধর্খ্‌ প্রচারের উদ্দেশ্তে যোঁড়শ 
শতাব্দীতে পতুণগালের রোমান ক্যাথলিক পান্রিগণ টা আসেন। ধর্মপ্রচারের 
জন্য তাঁরা বাল! গদ্য চর্চার প্রয়োজন বোধ করলেন। এ প্রয়োজন মেটাতে পিয়ে 
ছ্যোম আতস্তনিও, নামে এক ধর্মীস্তবিত বাঙালী একখানি বাঙল। গদ্গ্রন্থ রচনী 
করেন কিন্তু এ গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নি। এপ পর মানোএল দা আস্হুম্পাসাণ্ড নামে অপর 
এক পতুণগীজ ছু'খানি বাঙলা গ্গ্রস্থ পচন করেছিলেন । কিন্তু তখন পধস্তও বাঙল।.. 
হরফ প্রস্তুত হয়নি বলে, বই ছু'খানি রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। 

(ধেরপর ইউরোপীয়ানদের প্রচেষ্টায় বাঙলা! গণ্যের ব্যাপক প্রচার ওঁ চর্চা আরম্ত 
হয়। পূর্বেই বলেছি শামনকার্ধের স্থবিধার্থে এনং মিশনারীদের ধর্ম প্রচারের প্রয়োজনে 
গগ্যচর্চা ভিন্ন গত্যস্তর ছিল না। প্রথমে ইষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ গদ্য 
শিখতে আর্ত করলেন। তারা কেউ কেউ বাঙলা! গছ্যে আইন গ্রন্থের অনুবাদ 
করলেন। হালহেড নামে কোম্পানীর এক অন্ততম কর্মচাপী কোম্পানীর অন্তান্থা 
কর্মচারীদের বাঙলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশে একখানি বাঙল! ব্যাকরণ রচনা করলেন । 


বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাষ ৩৪ 


গ্ন্থথানি ইংরাজি ভাষায় রচিত হয়েছিল এবং ১ 309100091০1 056 8682]1 
1,20£49£" এই নামেই প্রকাশিত হয়েছিল। 

“. বাঙগীা গছ চর্চাপ ক্ষেত্রে ইউরোপীয়ান মিশনারীদের প্রচেষ্টা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
এলারটন ও টমাপ নামে ঢু'জন ইংরেজ বাইবেলের কিয়দংশ অনুবাদ করেন। 
রনষ্টরীপুরে মিশনাপীদেব প্রচেগ্ায় “দিগ দর্শন নামে একখানি সাধ্াহিক পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়। পত্রিকা রী ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্টে বাল] গদ্য চচা৷ হতে থাকে। 
ইতিপূর্বে উইলকিনস্‌ নামে এক ইংরেজের প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম বাঙলা ছাপার হরফ 
প্রস্তন হয়। তিনি বাঙলা দেশেরছপর্চানন কর্মকারকে হরফ প্রস্তত প্রণালী শিখিয়ে 
দিয়ে যান। পঞ্চানক্রের সহযোগিতায় মিশনারিগণ শ্রীবামপুবে ছাপাখানার কাজ 
আরম্ত করেন। সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ বঁটুবেল প্রকাশ করেন উইলিয়ম কেদী | এভাবেই 


৪" প্রচেষ্রায় বাঙল! গছযের ব্যাপক অনুশীলন আরম্ভ হয় ॥) 


॥খ্বন উষ্্ররম কলেজ ॥ 

(কোম্পানীর কর্মচাঁবীদেব 'বাঙলা ভাষা শিক্ষা উদ্দেশ্টে কলকাতায় ১৮০০ খ্রীষ্টান 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয। এই কলেজে বাঙলা ভাষার অধ্যক্ষ নিযুক্ত 
হলেন উইলিয়ম কেবী। ।উই লয়ম কেরী বাঙলা পাতে গিয়ে প্রথমেই লক্ষ্য করলেন 
যে পড়াবাপ মত বাঙল। গগ্ পুস্তকের বিশেষ অভাব) তাই তিনি কয়েকজন দেশীয় 
পণ্ডিতের সহযোগিতায় পনের্বছবেব মধ্যে তেরখানি বালা গাপুস্তক রচনা ও 
প্রকাশ করলেন 9 এ গ্রসথু্ণ ফোর্ট উইলিয়ম গ্রস্থমালারূপে পবিচিত | (এ ্র্গুলির 
মধ্যে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় “প্রতাপাদিত্য চরিত্র” । গ্রন্থটির রচয়িতা রাঁমরাম বন্ধ ) 
রাঁমবাম ব্থ গ্রন্থখানি রাজ! বামমোহন রায়কে দিয়ে সংশোধন করিয়ে নিয়েছিলেন । 
দিও রচনাতে আরবী-পারসী শব্ধের আধিক্য ছিল, তবু রামবাঁম বন্থর রচন! বেশ 
প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। 

(রামরাম বসব 'প্রতাপাদিত্য চরিজ্ত" প্রকাশের পরে!১৮০) ্রীষ্টাবে উইলিয়ম কেরীর 
“কথোপকথন প্রকাশিত হয় ।)বিদেশীদের দেশী কথ্যতাষার সঙ্গে পরিচিত করানোই এ 
পুস্তক রচনার উদ্দেস্ত ছিল ।(ঁ একই সম্থয়ে গোলোকনাথ শর্মা রচিত 'হিতোপদেশে'র 
অন্ুবা প্রকাশিত হয়। এর ভাষা ছিস সংস্কত ঘেষা) 

( ১৮-২ শরীষ্টান্ধে রামরাম বন্থর দ্বিতীয় গদ্ভপুস্তক 'লিপিমালা? প্রকাশিত হয়। প্রায় 
একই সষ্ষে গ্রকাশিত ৫য় মৃত্যুজয় বিষ্ালঙ্কারের “বত্রিশ সিংহাসন? বন্রিশ সিংহাসনের 
ভাষাও সংস্কতীন্সারী । ১৮০৩ খ্রীষ্টাৰে গ্রকাশিত হয় তারিণীচরণ মিত্রের *ইশপের 


৪5 বাঙল! সাহিত্যের সংক্ষিপ ইতিহাস 


গল্লাবলী ”) এ বইয়ের ভাষাও বেশ প্রাগ্ুল ও সহজবোধ্য হয়েছে। ৮৫ খরীষ্টাবে 
প্রকাশিত হয় চগ্তীচরণ মুনসীর 'তোতা ইতিহাস ।, এটি “তোতা নামা" নাঁমে এক 
পারৃসী পুত্তকের বঙ্গাবাদ। চগণ্ডাচরণ ও তারিণীচরণ প্রভৃতি গগ্চলেখকেরা ধামরাম 
বঙ্গুর গগ্ঠাদর্শকেই অন্ুপরণ করেছিলেন। ১৮৭৫ শ্রীষ্টাকেই রাঁজীবলোচন 
মুখোপাধ্যায়ের 'রুষ্চন্দ্র রায়ের চরিঞ» প্রকাশিত হয়। সারল্য ও সহজবোধ্যত/র' 
দিক থেকে রাজীবলোচন পূর্ববর্তী সকল গগ্য লেখক অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করেছিলেন । এরপরে ১৮০৮ শ্রীন্নাব্ধে মৃত্যুপ্তয় বিগ্যালঙ্কারের হিতোপদেশের 
অন্রবাদ এবং 'রাজাবলী* প্রকাশিত হয়। তবে ১৮৬৩ খ্রষ্টাব্ধে প্রকাশিত “প্রবোধ 
চক্জিকা” মৃত্যুঞ্যয়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রচ্থ। “রাঁজাবলীষ্টে” চন্দ্রবংশের রাজ] 
বিচিত্রবীর্ধের কাহিনী থেকে আরম্ভ করে কোহ্দ্বানীর শাসন প্রতিটার যুগ পর্যস্ত 
সংক্ষেপে ভারতবর্ষের ইতিহাঁদ লিপিবদ্ধ আছে ।“প্রবোধ চকন্ত্রিকা'তে চার অল: 
স্বৃতি প্রভৃতি সংস্কতগ্রন্থের সারমর্ম, ব্যাখা প্রভৃতি আছে। বীণা? 
রামকিশোর তর্কালঙ্কারের *হিতোপদেশে'র আর একটি অনুবাদ পাশিং ছিন।। 
তবে পূর্ববর্তী অন্বাদগুলির তুলনায় এটি খুব উল্লেখযোগ্য নয়। ১১২ খ্রীষ্টাবে 
উইলিয়ম কেরীর “ইতিহাস মালা” প্রকাশিত হয়। কেরীর ইতিহান মালার ভাষা 
পূর্ববর্তী গগ্যরচনার ভাষা অপেক্ষা বিশুদ্ধ এবং অনাড়ম্বর। এই গ্রস্থমালার সর্বশেষ 
গ্রন্থ “পুরুষ পরীক্ষা” প্রকাশিত হঘ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে । এ গ্রন্থের রচয়িত ছিলেন 
হরগ্রসাদ রায় |) এটি বিগ্ভাপাতির একটি সংস্কৃত এন | 
বাউলা গছ্য চর্চার ইতিহাসে ফোর্ট ইউলিয়ম কলেজ এ, ১বিশেষ করে উইলিয়ম 
কেরীর নাম মনে রাখতে হবে। যদিও তাদেরই প্রয়োজনের তাগিদে তারা বাঙলা 
গণ্য চর্চার উদ্যোগী হয়েছিলেন, তথাপি তারাই যে বাউলা গগ্য অনুশীলনের পথিকৃৎ! 
তাতে সন্দেহ নেই । প্রয়োজনের তাগিদে রচিত হয়েছিল বলে গ্রস্থগুলি শিল্প-স্থন্দর 
তথা সাহিত্য গুণে গুণান্বিত হয়ে উঠতে পারে নি। তাছাড়া গ্রন্থগুলি এত দুমুল্য 
ছিল যে সাধারণ মানুষের পক্ষে এগুলি পাঠ করবার স্ষোগ হয় নি। প্র তপক্ষে 
বাঙল! গন্ধ চর্চার বীজ প্রথম অঙ্কুরিত করেন রাঁজা রামমোহন রায়। কিন্তু এ সত্বেও 
বাঙলা গন্ভের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ২৭ উইলিয়ম কেরীকে পথণ্রদর্শকবূপে 
আমাদের স্মরণ করতে হবে। 
॥ রাজ। রামমোহন রায় ॥ 
(উনবিংশ শতাবীর উবাপগ্নে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব । এ শতাবী 
বাঙলার নবজাগরণের যুগ 1 থে ঘব মনীবী এ শতাববীতে জন্মগ্রহণ করে বাঙলার 
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চিত্তভূমিকে হৃজলা-নৃফলা-শশ্-শ্ামল! করে তুলেছিলেন, রামমোহন রায় ভাদের মধ্যে 
অগ্রগণা। তিনিই প্রাচা-পাশ্চাত্বা সমন্বয়ের আদর্শ সর্বপ্রথম অস্থভব করেন এবং 
ভারতীয় মনের জড়ত্ব দূর করার জন্য বৈদাস্তিক একেস্বরবাদ প্রচার কেন (উনবিংশ 
“শতাবরি নবজাগরণের উদগাতা রাজ! রামমোহন রায়কেই বল! চলে । 
০. *১$৭৪ শ্রীষ্টান্ে হুগলী জেলার রাধানগরে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন। তার 
পিতার নাম ছিল রামকাস্ত রায় ) তিনি একজন তৃম্যাধিকারী ছিলেন । রামমোহনের 
মাতা তারিণী দেবী একজন নিঠাবতী হিন্দু গৃহিণী ছিলেন। (বিষয় বুদ্ধিতে 
'রাময়োহনকে অভিন্র করে ভোলার উদ্দেশে রামকাস্ত রামমোহনকে আরবী-ফাঁরসী 
'ভাষায় শিক্ষিত কবেন| আরবী-ফারগী ভাষায় পলামমোহন অসাধারণ ন্যুৎপত্তি 
লাভ করেন এবং তার জ্ঞান-পিপাসাস্টখন থেকেই আরও বেড়ে যায় |) এই আরবী 
 ধাঁউদী ভাষা শিক্ষার কালেই রামমোহন একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন 
€াও রসী্টভাষা ভন্ন তিনি ইংবেজী ও সংস্কৃত ভাষাতেও যথেষ্ট পাগিত্যের 
 অধিীরীত, লেন) বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হবার পর রামমোহন লক্ষা 
করলেন মাতৃভূমির দীন|বস্থা। মাতৃভূমির সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। 
কুসংস্কারেখ অচল|য়তন ভেঙ্গে ফেলাব জন্ত তিনি হলেন দৃপ্রতিজ্ঞ। অপরদিকে 
বিদেশী ধর্মপ্রচারকর্দের আঘাতের বিরুদ্ধে ত্বধর্ম রক্ষায় অবিচলিত। রামমোহন 
' মান্ষকে ভালবাসতেন, মানুষকে মরধাদ] দিতে জানতেন । এই মানব-প্রেমই 
বাময়োহনকে স্বাধীনতা চঞ্চণ ঠর্রে তুশেছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার শ্বব্ধ 
প্রথম বামমোহনই দেখেছি পর্ণ । (অসাধারণ মনীষাদীপ্ত এবং কর্মক্ষম তাসম্পন্ন এই 
মগণমানব বাঙালী জাতিকে আলোকতীর্থের সন্ধান দিয়ে গেছেন। রামমোহনের 
ধাতব বা চরিত্রীলোচনা আমাদের উদ্দেশ নয়। বাঁঙল! গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে 
রামমোহনের মূল্য নির্ণয় করাই আমাদের লক্ষ্য | 
.. ফোর্ট উইলিয়ম গ্রস্থমালা নানাকারণে বাঙালীর ব্যবহারের উপযোগী হযে 
উঠতে পারেনি । অতএব গদ্য অনুশীলনের ইতিহাসে এদের মুল্য গৌণই থেকে 
£গেছে। গ্ররুত্তপক্ষে বাঙল! গদ্যের জনক বলতে হবে রামমোহন রায়কে । প্রথম 
সহজবোধা গদ্যরীতির প্রবর্তন করে বাজ রামমোহন রায় গদ্য চর্চার পথ স্থগম 
, করে দেন। ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার লেখকবর্গ ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশে 
নিতাস্তই প্রয়োজন এবং অর্থের তাঁগিগ্গে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। হ্বতাবতই তাদের 
গ্রন্থ কোন সার্থক গগ্যরীতির শষ্টা হতে পারেনি । আঁর রামমোহন দেশের প্রতি 
উরস অচ্গরাগ নিয়ে গদ্ঠচর্চা আন্ত করেছিলে ] দেশাছরাগ যে বগিষ্ঠ রীচ্তির 
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প্রবর্তক হতে পেরেছে, নিছক স্বার্থ*বা প্রয়োজনের পক্ষে ষে রীতির প্রবর্তন করা 
সম্ভব ছিল না।তাই প্রকৃতপক্ষে বাঙল! গছ্ের ব্যবহার আরস্ত হয় রাঁজা,রায়যোহন 
থেকেই 1), 

রামমোহন ব্যবহৃত বালা গগ্ঘে মাধুর্য বা সরমতা ছিল না) কিন্তু সরলতা, 
বোধগমাত1 এবং কার্যোপযোগিতা ছিল। একেশ্বরবাদ প্রচারের উদ্্যে ঘন 
উপনিষদ্দের কয়েকটি গ্রস্থ অন্বাদ করেন। রামমোহনের প্রথম গ্রন্থ ছিল 'মৃতিপূজার 
সমালোচনা” । এই পুস্তক প্রকাশে সনাতনপস্থী একদল পামমোহনের বিরুদ্ধে বিষোদগার 
আরম করলেন। এর থেকেই বুঝ যায় যে, রা্মমোঁহনের উত্ত গ্রন্থ ধাঙালী সমান্ছে 
কতথানি প্রচারিত হয়েছিল । উপনিষদের অন্ুঙ্মাদ তিনি যাঁদ স্থীজবোধ্য করে তুলতে 
ন। পারতেন, তাহলে গৌড়াপন্থীদের বিচলিত হন্ক্রার কোন কারণ থাকত না। বু, 
বিদেশী ভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে বামমোহন বালা গগ্ভের একটি বু 
রীতি প্রবর্তনে সমর্থ হয়েছিলেন । তিনি বুঝতে পেবেছিলেন যে, শঈস্কতে 
বাঙলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হলেও, বাঙলাকে সকল সময় সংস্কৃত অনুসারী চু দা 
বাঙলা গগ্যেব রূপ কি হওয়া উচি৩ এ সম্পর্কে তার একটা খুব সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। 
তার রচিত “গৌড়ীয় ব্যাকরণে' এর প্রমাণ মিলবে । গগ্চচ! ভিন্ন প্রাত্যহিক 
জীবনের উপযুক্ত ভাব প্রকাশের বাহন নেই। কর্ম ও চিন্তাকে রূপ দিতে গেলে 
গছ্য সাহিত্য অবশ্য প্রয়োজন । দেখপ্রেকিী রামমোহন এই প্রেরণার বশবর্তী হয়ে 
উত্তরন্থরীদের জন্য বাঙলা গগ্যের কব আদর্শ প্রতিষ্ করে গেলেন । রামমোহনের 
রচিত বাঙলা গণ্ভের রূপ £ সি 

“কেহে৷ কেহে! এ শাশ্সে প্রবৃত্তি হইবার উৎসাহের ভঙ্গ নিমিত্ত কহেন যে! 
বেদের বিবরণ ভাষায় করাতে এবং শোনাতে পাপ আছে / এবং শুদ্রের এ তাধা 
শুনিলে পাতক হয় / তাহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে/ যখন তাহার! শ্রুতি স্মৃতি 
উজমিনি স্থত্র গীত পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ কপাঁন / তখন ভাষাতে তাহার, 
বিবরণ করিয়া থাকেন কিনা / আর মহাভারত যাঁহাকে পঞ্চম বেদ আর সাক্ষাৎ 
বেদার্থ কহ! যায় তাঁহার সকল শৃ্রের নিকট পাঠ করেন কিনা / এবং*তাহার অর্থ 


শৃর্রকে বুঝান কিন! ।” - 


॥ ঈশ্বরচন্দ্র ব্চ্যাসাগর ॥ 


বাঙলা গন্তসাছিত্যের ইতিহাসে বিষ্ামাগর প্রতিভার মৃল্য নির্ণয় করতে গিয়ে 
বিশ্বক্ধি রবীজ্রনাথ বলেছেন, “*বিষ্ভাঁসাগর বাঙলা ভাষায় সঈবপ্রথম বখার্থ শিল্পা 
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ছিলেন।” বিশ্বকবির এ মস্তব্য বিদ্যাসাগর প্রতিভার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করেছে ।, 
কিন্ত তিনিও হ্বদেশসেবায় আত্মনিয়োগ করে আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন। কর্ম- 
ধজ্জঞের আহ্বান বিদ্যাসাগরকে শিল্পসৌন্দর্ষের কুঞ্জবন থেকে অনেক দুরে সরিয়ে নিয়ে 
এগেছে। তনুও শিল্পীমনের অজ্ঞাতে তাঁর রচিত গছ্যের শাখা-প্রশাখায় শিল্পের কুসুম 
*ষ্টে উঠেছে । জাতিগঠনের এবং সমাজসেবা দুরূহ ব্রত যদি ঈশ্বরচন্দ্রকে সাধন 
না. করতে হত, তাহলে বাঙলা গদ্যসাহিত্য হয়তে] এই শিল্পীর কাছ থেকে আরা 
অনেক রসোজ্জল সক্জার পেতে পারতো । 
1-সার্শি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঁণিতবর্গ উদ্দেশ্সাধনের প্রয়োজনে লেখনী ধারণ 
৭ করেছিলেন । তাদের রচন1 বাঙল। গীঁগ্যপাহিত্যকে আলোকোজ্জল পথের সন্ধান 
* [দিতে পারেনি । প্ররুতপক্ষে রাঁজ্ট) রামমোহন রায়ই বাঙলা গগ্চে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা 
বিলীলেন। বাঙলা গদ্ভের একটি বলিষ্ঠরীতি প্রণয়ন করে রামমোহন উত্তর- 
্ গঞ্ষ ঠার পথ স্থগম করে দিয়েছিলেন । কিন্তু তার রচনাঁও প্রয়োজনের 


সংক ফ্রা ২ রা 






৪] অতিক্রম করে" শিঈসৌন্দর্য লাভ করতে পারেনি । [তিনি বাঙলা 
গছ্যের সংস্কারক ছিলেন, কিন্ত যথার্থ শিল্পী তাকে বলা চলে না। বিষ্যাসীগরও: 
প্রয়োজনের তাগিদেই বাঙলা গদ্য রচনা আরম্ভ করেছিলেন। দেশে উপযুক্ত 
পাঠ্যপুস্তকের অভাব দেখে অক্াস্ত লেখুষ্ী প্লারণ করেছিলেন। বিধবাবিবাহ ও. 
বছুবিবাহ সম্পফিত সমাজসংস্কারমূলক *শুস্তক রচনা করেছিলেন। বাঙলার 
অন্ুবাদ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন । কিন্তু এই কর্মবীরের বন্্র কঠিন? 
হ্রদয়ের নেপথ্য-লোকে চি ” এক শিল্পীমন । বিদ্যাসাগরের অজ্ঞাতেই নেপথ্যাচারা 
এই শিল্পীমানস তাঁর রচনার স্থানে স্থানে রঙ ও রস বুলিয়ে দিয়ে গেছে। প্রয়োজনের 
'নীধস তত্ব ও তথ্যের মধ্যে মাঁঝে মাঝে রঙ ও রূপ, স্থুর ও ছন্দ, রেখা টেনে গেছে, 
দোলা দিয়ে গেছে। বিদ্যাসাগরের গগ্য সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে । 

." বিদ্যাসাগর যখন বাঙলা গছ্য রচনা আরস্ত করেন, তার পূর্বেই গদ্য উন্নত ভঙ্গিতে 
প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে। অক্ষয়কুমার, দেবেন্্রনাঁথ প্রমুখ বাঙলা গছ্যচর্চার 
সাধকবুন্দ রার্মমোৌহনের যুগ অতিক্রম করে গছ্যকে আরও বলিষ্ঠ করে তুলেছেন। 
তবুও গগ্যের. ষে রীতি নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র তাত প্রকাশ করলেন, তা নৃতন। ইতিপূর্বের 
রচনায় গদ্য সহজ এবং সরল হয়েছে.। কিন্তু বিদ্যাসাগরের হাতে গগ্য'সরস ও ছন্দোময়' 
হয়ে উঠল। ব্যবহার উপযোগী যে গগ্যের প্রতিষ্ঠা ইতিপূর্বেই হয়েছিল, বিদ্যাসাগর 
তাঁতে সৌন্দর্য সঞ্চার করলেন।. যে গগ্য ছিল কেবলমাআজ তত্ব ও তথ্যের 
'বীন্ছন, সেই গদ্য কলা-লক্ী আরাধনার যোগ্যতা অর্জন করল। বাঙুল! "গস্ভের 


৪৪ বাঙল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


কাষ্ঠতরণীকে বিদ্যাসাগর মযৃবপহ্ধীতে পরিণত করলেন। বিগ্ভাপাগরী গগ্যরীতির " 
এই টবশিষ্ট্য। 

' বিষ্তাসাগরের রচিত পুস্তকের সংখ! প্রায় অর্ধশতাধিক। পাঠাপুস্তক, সমাঁজ- 
সংস্কারমূলক গ্রন্থ, অনুবাদ সাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ জাতীয় রচন! তিনি বাঙলা গৃছ্যে 
করেছিলেন । তার রচিত প্রথম পুস্তক “বেতাল পঞ্চবিংশতি” প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ 
খষ্টাব্ধেণ এ গ্রস্থটি তিনি মূল সংস্কৃতগ্রন্থ অবলম্বন করে রচনা] করেন। ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের জন্য 'বৈতাল পচ্চিলী” নামক হিন্দী গ্রস্থাবলম্ব এই পুন্তক- 
খানি রচন। করেছিলেন । প্রথম পুস্তকেই বিস্তানাগর তাঁর বি বীতির সাথক 
স্বাক্ষর রেখেছিলেন । বেতাল পঞ্চবিংশতির পরে যথাক্রমে ১৮৪৮ ও ১৮৪৯ গ্রীষ্টাবে 
“বাঙ্গালার ইতিহাস” ও "জীবন চরিত” প্রকাশিত হা । পাঠ্যপুস্তক রচন। করতে গ্রিগ 
বিদ্যামাগর দেশেব ইতিহাসের বিশেষ অভাব অন্ভুতব কগলেন। কো ধু 
আপন ইতিহাস ন] জান্লে জাতীয়তাবোধে জাগ্রত হতে পারে ক ৩ টা 
শতাব্দীর জাগৃতি পিপাস্থ বঙ্গমানস ইতিহাঁন গবেষণায় বিশেষ দি দিত | অবশ 
বিদ্যাসাগর ইতিহাস নিয়ে কোন গবেষণা করেন নি। মাশ্ম্যান রচিত বাঙলার 
ইতিহাস গ্রস্থের অনুবাদ করেছিলেন। বাঙলাপ জনসাধারণকে বাঙলাভাষার 
ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করানোই লেখক্রের উদ্দেশ্ত ছিল। “জীবনচরিত, গ্রন্থটিতে 
বিগ্ভাসাগর পাশ্চাত্য জ্ঞানতপন্থী, উদ্মীর্ ষীদের জীবনকথা আলোচনা করেছেন । 
নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ হয়েও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উব্দ্ভাসাগর ছিলেন আধুনিক । 
পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের জীবন আলোচনা করায় বিদ্ভাসাগস*ক যথেষ্ট সমালোচনারু 
সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কৃপমওুক ছিলেন না। তার উদ্যমী, 
চরিত্রের সঙ্গে তিনি হয়তে। এ সব বাধাবিস্র অতিক্রমকাঁরী পৌরুষপ্রধান চরিত্রের 
 সাদৃশ্ত উপলব্ধি করেছিলেন । জরাগ্রত্ত সমাজকে কর্মোগ্যোগী ও উদ্যমী করে তোলবার 
উদ্দ্বশ্ত্ে তিনি এই গ্রন্থটি রচন1 করেছিলেন । ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বিগ্যানাগরের “বোধোদয়” 
প্রকাশিত ইয়। এর পর বিগ্ভামাগর মহাভারতের অন্ুবাদে প্রবৃত্ত হুন। কিন্ত 
কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাঁভার ৩ অন্থবাদ করছেন জেনে তিনি বিরত হুন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাবে 
প্রকাশিত হয় “সংস্কৃত ভাষা! ও সাহিত্য বি্ক প্রস্তাব । বাঙলা ভাষায় সংস্কৃত 
সাহিত্যালোচনা বিষয়ক গ্রন্থরূপে এই পুস্তকটি বিশেষ তাৎপর্ধপূর্ণ। সংস্কৃত সাহিত্য 
বিষয়ক আলোঁচন! করতে গিয়ে বিষ্ভানাগর সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ নাট কগুলির প্রতি আই 
হম এবং কাঁলিদাসের “অভিজ্ঞানু শকুস্তলমঠ নাটক অবলম্বনে 'শকুস্তলা” কাহিনী রচন! 
করেন। নাটকর্টিকে তিনি আধ্যায়িকায় পরিণত করেছিলেন। তবু শিল্পী ড্র 












বাঙলা! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৪৫. 


অগ্নভূতিপ্রধান স্পর্শে আখ্যায়িকাও নাটকীয় রসমগ্ডিত হয়ে উঠেছে । এরপর 
বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কারমূলক গ্রন্থ রচনা করেন । বিধবা! বিবাহ সম্বন্ধীয় তাঁর দুণথানি, 
পুস্তক ১7৫৫ খ্রীষ্টাব্ধে প্রকাশিত হয়। সমাজসংস্কারের কাজে ব্রতী থাকলেও এ একুই 
সময়ে কর্মযোগী বিগ্চাসাগরের পাঠ্যপুস্তক “কথামালা, ও “চরিতাবলী' প্রকাশিত হয়। 
এ দীর্ঘ ছু'খানি ১০৫৬ শ্ীষ্টাব্ে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৬৭ শ্রীষ্টাব্দে বিস্তাসাগরের 
বিশেষ, খ্যাতনামা গ্রস্থ “সীতার বনবাস” প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থ রচনায় তিনি 
ভতৃতির "উত্তর রাম চরিত" নাটক এবং বাল্মীকির রামায়ণের সাহচর্য নিয়েছিলেন। 
ধুক্তিবাদী বিদ্যার অথ রাম-সীতাক্চে রক্তমীংসের মাঁনব-মানবী করে তুলেছেন । 
সিএ সব পাঠপরকঅবাদগ্ ও স্টমাজ-সংস্কারমূলক পুস্তক ভিন্ন তিনি ছু'খানি 
১ গ্রস্থও রচনা করেছিলেনু। “বিদ্যাসাগর চরিত” ও 'প্রভাবতী সম্ভাষণ এ 
টিন ছু'টি বিদ্যাগরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল। “বিদ্যাসাগর চরিত, 
ক সাক গ্রন্থ । কিন্তু গ্রন্থটি লেখ শেষ করেন নি। দেশের সেবার 
নি কা ষাকে সকল সুময়ে বিচলিত করে তুলতে! সেই নিঃস্বার্থ পুরুষের 
নিজের কথা বলবার সময় কোথায়? আত্মজীবনী তাই আর সমাপ্ত হয়নি। বন্ধু 
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন বৎসর বয়ন্কা কন্। প্রভাবতীর মৃত্যুতে শোকাকুল 
বিদ্যাসাগর পপ্রভাবতী সম্ভাষণ, পুস্তকখানি “রচনা করেছিলেন। বজকঠিন' 
.বিদ্যাসাগরের বোনাক্ষু্ হৃদয়ের যে কন স্পর্শ এ পুস্তকে পাওয়া গেছে» 
বিদ্যাসাগরের অপর কোন রচনায়। এমনটি আর পাওয়! যায় নি। 
প্রসন্-্থচ্ছ, যুক্তিবাদী, ঞটিরি, করুণ কোমল বিষ্ভামাগরী গদ্যরীতি বাঙলা গপ্ঠ, 
সাহিত্যকে বলিষ্ঠ করে তৃপেছে। গণ্ঠকে শিল্পশালার কারুকার্ধখচিত কক্ষের প্রবেশপত্র 
*দিয়েছে । উপসংহারেও রবীন্দ্রনাথের কথাই পুনরাবৃত্তি করব, “বিগ্ঠাসাগর বাংলা! 
, গন্ধের প্রথম ষথার্থ শিল্পী ছিলেন ।” 





'॥'অক্ষয়কুমার দত্ত 


বাঙলা গ্য অনুশীলনের ইতিহাসে অক্ষয়কুমার অক্ষয় হয়ে থাকবেন । বাঙলা গছ 
সাহিত্যের সংকীর্ণ সীমানা ও ক্ষুত্র পরিধিকে তিনি নৃতন নৃতন চিন্তা ও ভাবনার জগতে 
প্রসারিত করেছিলেন । বাঙল। গগ্ঠ জগতের এই প্রতিভাকে আবিষ্ষীর করেন গছ্যরচনার 
আর এক সংস্কারক, মহযি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | অক্ষয়কুমারের প্রথম রচন] প্রকাশিত হয় 
ঈশ্বর গুধ সম্পাদিত "সংবাদ প্রভাকরে'। এর পর তিনি 'তত্ববোধিনী পত্রিকার 
ধিক নিযুক্ত হন। ১৮৪১ গ্রীষ্টাঝে অক্ষয়কুমানের গ্রাম গণ্গ্রস্থ 'ভূগোল' প্রকাশিত 


৪৬ বাঙল। সাহিত্যের সংক্ষিগ্ ইতিহাস 


হয়। তীর প্রথম রচনাতেই নিজন্ব গীতি প্রকাশ পেয়েছে। ভাষায় পূর্ববর্তী বান, 
গপ্ঠের মত কোন জড়তা বা গ্রামাতা নেই । অক্ষয়কুমীবের পরবর্তাঁ রচনাসমূহে বাঙলা 
গদ্য ক্রমশ পরিমাজিত হতে থাকে । বাঙলা গছ্যকে আতিমধুর অথচ প্রাঞ্ুল করে 
তোলাই ছিল তাঁর লক্ষা। এবিষয়ে তিনি সাফল্যও অর্জন করেছিলেন । ছাত্রছাত্রীদের 
জন্য অক্ষয়কুমাণ তিন থণ্ডে 'চারুপাঠ' নামে পুস্তক বচনা করেছিলেন এবং তা বিন 
পাঠাপুস্তকরূপে গৃহীত হয়েছিল । অক্ষষকুমাব “পদ্রার্থ বিচ্ভা নামক একখানি ইংরাজী 
গ্রন্থও অনুবাদ করেছিলেন। 'উপাসক সম্প্রদায়” গ্রস্থে লেখক তুখুরতবর্ষের বিতিন্ন 









ধর্মসম্প্রদায় সঙ্বদ্ধে মৌলিক গবেষণ। করেছেন । এছাভা অনু 2 পবন গ্রজ্ইং 
মধ্যে বাহ্যবস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ও উল্লেখযোগদী জুটি সামজতত 


নিছক গ্ভ শিল্প রচনা করার উদ্দেশে লেখনী ধাথণ করেন নি। 
চালনার পশ্চাতে চালিকা শক্তি রূপে কাজ করেছিল স্থগভীর দেশানুর 
বোঁধ জাগ্রভ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্ত | অক্ষয়কুমাবের ব্তীতাই এপ প্লমাণ 
“আমরা পবেব শাসনের অধীনে বহিতেছি, পগের ভাষাষ শিক্ষিত হইতেছি, 
পরের অত্যাচার সহা করিতেছি, এবং খ্্ীষ্টিয়।ন ধর্মের যেরূপ প্রাদভাব হইতেছে 
তাহাতে শঙ্ক। হয় কি জানি পরের ধর্ম দেশে জাতীয় ধর্ম হয়। অতএব এইক্ষণে 
আমাদিগকে স্ব ত্ব সাধ্যান্ছসারে আপন ভাষা শিশ্সঘ প্রান করা এব” এদেশীয় যথার্থ 
ধর্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্তক হইয়াছেইকবা আঁর কিয়ৎকাঁল গৌণে 
ইংরাঁজদিগের সহিত আমাদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবে ন ইত্যাদি +” 


। প্যারীট।দ মিত্র ॥ 


তত্ববোধিনী পত্রিকায় বাঙলা গগ্য এক বলিষ্ঠ রীতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল! 
অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ বাঁডালী সাধকবুন্দেব প্রচেষ্টায় বাঙলা! গগ্ভ শৈশব অবস্থা] 
অতিক্রম করে কৈশোর-যৌবনের পথে অগ্রসব হবার মত পথ খুঁঞ্জে পেয়েছিল । 
বিষ্ভাসাগর বাঁঙলা গদ্যে কৈশোর প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে এলেন। ইতিহাসের কণ্টক 
কঠিন পথ অতিক্রম করে বাঙল। গছের বয়ংবৃদ্ধি হতে থাঁকল। কিন্ত অক্ষয়কুমার, 
ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি গণ্ভ লেখকবুন্দের রচনায় শবের প্রাচুর্য এত বেশী ছিল ষে দাধারণ 
“লোষের কথাবার্তা থেকে সাহিত্যের ভাষার মধ্যে বিস্তর-ব্যবধান ব্থি হয়ে গিয়েছিল। 
বাঙলা জানচর্চা সংস্বতেরই ম মুষ্টিমেয় লৌকের মধো সীমাবদ্ধ হয়ে যাবার ৮০০ 


বাঙলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৪৭ 


করেই দেখা দিয়েছিল। এ সংকটকে উপলব্ধি করলেন বাঙলা গ্ সাহিত্যে আর 
এক.প্রতিভা--প্যাপীচাদ মিত্র । রাজেন্্রলাল মিত্রের সহযোগিতায় প্যারীঠাদ বাঙলা 
গগ্কে গুক নৃতন পথে চাঁলিত করতে সচেষ্ট হলেন । বাঙলা গছ সাঁহিত্যেকে সাধাপ্ণ 
মান্থষের সাহ্িধ্যে নিয়ে আসার জন্য তারা তৎপর হলেন । 

৭6৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাধানাথ শিকদার ও প্যাপীটাদ মিত্র 'মাপিক পত্রিকা" নামে এক 

[মগ্িক পত্র প্রকাশ করলেন। এ পত্রিকার প্রথম সংখ্য।তেই পত্রিকা সুঙ্ির উদ্দেশ্থা 
লিখিত ছিল ৪ ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাব 
» এ পত্রিকীতেতই টেকটাদ ঠাকুর” ( ছন্রনামে প্যারীচাদ ) তার 














হত্যে আলোড়ন স্থষ্টি করল। চলিত ভাষার মাধাম্যেও যে উত্তম 
প্নবেখুন কব যেতে পারে, আলালের ঘরের দুলাল তা! নিঃসংশয়ে প্রমাণ 
ন ঘবোয়৷ জীবনের ভাষাকে সাহিত্যে কূপ দতে গেলে ভাষাকেও 
প হতে হবে। সেখানে শাধুভাষা অচল। চলিত ভাষায় ঘরোয়া জীবনের 
স্তবচি্ একে প্যাপীচাদ বাঙলা গছ সাহিত্যে নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত 
করলেন । অবশ্ঠ ইতিপূর্বে কেরী সাহেব তা কথোপকথনে* এবং মৃত্যুপ্যয় বিদ্ভালংকার 
তার 'প্রবোধ চন্দ্রিকাপ' স্থানে স্থানে ঠা ও ব্যবহার ণরেছিলেন। কিন্তু তাদের 
রচিত চলিত ভাষায় শিল্প-সৌন্দুর্ট ফুটে উঠতে পারেনি । এ বিষয়ে সবপ্রথম সার্থকত! 
অর্জন করেছিলেন 'আলাঞ্রে ঘরের দুলাল" রচিয়তা প্যারীচাদ মিত্র । তীার-এ রচনা” 
রীতি পরবতা কালের গগ্ঠ সাহিত্যিকদের বিশেষ প্রভাবিত করেছিল । বিশেষ করে 
* সাইকেল মধুন্দন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, কালী প্রসন্ন সিংহ প্রমূখ গদ্যলেখকবৃন্দ প্যাগীঠাদের 
ৃ গগ্যরীতির উত্তর সাধনা করেছিলেন । কিন্তু প্যারীচাদ কেবলমাত্র চলিত ভাষাই 
ক্লাবহার করেননি । তার অন্তান্ত পুস্তকে তিনি প্রধানভাবে যে ভীষা ব্যবহার করেছেন 
| তা দাধুভাযা। কিন্তু পযারীচদের সাধুভাষা পূ্ববর্তীদের ন্যায় সংস্কৃত শব্ববহুল ছিল 

রা। আদলে গর্যারটাদ ভাষাকে প্রাণবন্ত ও গতিবান করে তুলতে চেয়েছিলেন ভার 

সাঁধু-ভাষাতেও সে প্রচেষ্টার আশ্চর্য সাঞ্লকষত। দেখতে পাওয়া যায়। সাধুভাষায় রচন 

করতে গিয়ে তিনি তৎ্লম শবের সঙ্গে দেশী-বিদেশী প্রভৃতি অনেক লোক মুখে গ্রচলিত 

শা ব্যবহার করেছিলেন। এ কারণেই প্যারীটাঁদের সাধুভাষাঁও এত জীবন্ত হয়ে 

উঠেছে। প্যারীঠানদের আন্মালের ঘরের দুলালের যো -উদ্ধৃতিটি তার রচনার 

এবং প্রাঞ্লতার সাক্ষী দেবে : | 









৪৮ বাঙল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ধ ইতিগাস 


“শারদীয় পুজার সময় উপস্থিত--বাজারে ও স্থানে স্থানে অতিশয় গোল--এ গ্ে্ি 
মতিন্ালের গোলে হরিবোল বাড়িতে লাগিল । স্কুলে থাকিতে গেলে ছটফটানি ধরে 
একবার এদিকে দেখে একবার ওদিকে দেখে-একবাএ বমে-একবার ডেষ্ম ব॥জায় এক 
লহমাও স্থির থাকে না। শনিবার স্থলে আসিয়া ক্রেশ্বর বাবুকে বলিয়া কহিয়া হাপস্ুল 
করিয়া বাটা যায়। পথে পানের খিলি খরিদ করিয়! দুই পাশে পায়রাওয় ন, ও 
ঘুড়িওয়ালার দেখকু]ন দেখিয়া যাইতেছে-_অঙ্নান মুখ, কাহারও প্রতি দৃক্পাত নাই, 
ইতিমধ্যে কয়েকজন পেয়াদা! দৌডিয়া আনিয়! তাহার হাত ধরিল 1 | 









॥ ভুদেব মুখোপাধ্যায় । . রা 

বাঙল] গগ্য সাহিত্যের ইতিহাসে তুদেবের প্লাম অবস্থা উর রা 
লেখক ্ঠার" সমগ্র সাহিত্য সাধনাকে দেশ ও সমাজসংস্ক রি 
করেছিলেন | আদর্শ নিষ্ঠা! তৃদেবের লেখনীকে তাই তেমন শি, % এ 
পারেনি । তবু তৃদেবের সকল রচনায় একটি বলিষ্ঠ ও পরিচ্ছন্ন ম. এ রঃ 
ষায়। প্রথমতঃ তৃদ্দেব সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। পরে হিন্দু" 
সেখানে মধুহ্ধন, রাঁজনারায়ণ প্রভৃতি তৎকালীন বাঙলার প্রতি" 
সতীর্থ ছিলেন। হিন্দু কলেজে তৃদের্ব বিপ্লবী শিক্ষক ডিরোজীওর সান্গিত রী 
তখনকার হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মন  টাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার উগ্জ , 
ধরিয়েছিল। হিন্দু কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই তাই স্ছিজের দেশকে ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্য 
সভ্যতার অনুকরণে সচেষ্ট হয়েছিল। তৃদেব এ দল ছে তু ছিলেন স্বতন্ত্র। পাশ্চাত্য 
সভ্যতা থেকে আধুনিকতার তথা মানবতার মন্ত্রতিনি গ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু কখনও 
নিজের দেশ এবং ধর্মকে তুলে ধান নি। বিশৃঙ্খল সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে তুল” 
ভূদদেবের সামাজিক প্রবন্ধাবলী মৃতসপীবনী স্ধার মত কাজ করেছে । ভারতীয় সনাতদ , 
আদর্শ ও এতিহ্থের প্রতি গভীর আহ্বা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার নূত্নঃ 
আলোক-_-এই ঘ্বিমুর্খা চেতন! তৃদেবের গছ্য রচনাকে বলিষ্ঠ করে তুলেছে। / 


৮৫৬ খ্রীষ্টানে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের “শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব" গ্রকাশিত হয়। : 
সংস্কতাহূমারী হয়েও তৃদেবের ভাষা ছিল সরল ও প্রাঞ্জল। শিক্ষা বিধায়ক প্রস্তাব 
গ্রন্থেই সে পরিচয়"পাওয়া যাঁয়। ভূদেবের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'এতিহাঁসিক উপন্যাস" প্রকাশিত 
হয় ১৮৫৭ গ্রীষ্টাকে। এ গ্রন্থের ভাষা! ছিল বৈচিত্র্যময় । বিষয়বস্ত ও কনার 
অভিনবত্ব ছিল এ গ্রন্থের প্রাথ। উদ্ধতি তুলে দেখানো, যেতে.পাঁরে ঃ রর 

“একদা কোন অশ্বারোহী জ গান্ধার দেশের নির্জন বনে ভ্রমণ করিকে ছিটে 
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